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গর লক্করণে। 


ভূমিকা 


ন্যায়দর্শন-এর তৃতীয় খণ্ড প্রবাশিত হল | পর্ষদ মংন্বরণে বঙ্গীয় 
সাহিত্য পরিষদ মন্দির কর্তৃক ১৩৩২ বঙ্গাত্দে প্রব1শিত ন্যায়দর্শন তৃতীয় 
খণ্ডের পাঠ ত্মুস্যত হয়েছে | গ্রন্থার প্রকাশনার সঙ্গে সংশিষ্ট সকলকে 
আন্তরিক ক্কৃতজ্ঞতা৷ জ্ঞাপন করছি। 


দিব্যেজ্তু হোতা 
মুখ্য প্রশাসন অধিকারিক 


গৃত্র ও ভাষ্যোক্ত বিষয়ের সুচী। 


দ্বিতীয় অধায়ে প্রমাণ পরীক্ষ। সমাপ্ত 
করিয়া, তৃতীয় অধাত্বয় প্রমেয়- 
পরীক্ষারন্তে প্রথম প্রমেয় 
জীবাঘ্বার পরীক্ষার জন্য ভাতঘ্য 
প্রথমে আত্ত। কি দেহ, ইন্ট্রিয় 
ও মনঃ প্রভৃতির সংখাতমাত্র, 
অথবা উহ) হইতে ভিন্ন 
পদার্থ? এইর্সপ সংশয়ের 
প্রকাশ ও এ সংশয়ের কারণ 
ব্যাখ্যাপূর্বক আত্মা দেছাদি 
সংঘাত হইতে ভিন্ন পদার্থ: এই 
সিদ্ধান্ত সমর্থনের জন্য প্রথম 
স্ত্রের অবতারণ] ..* ১--১৪ 
সত্রে--আঘ্ব। ইন্দ্রিয় হইতে 
ভিন্ন পদার্থ সুতরাং দেহাদি 
সংঘাতমাত্র নহে, এই সিদ্ধাতস্তর 
সংস্থাপন । ভাঘ্যে-_সৃত্তত্রা্ত 
যুক্তির বিশদ ব্যাধ্যা ... ১৪ 
দ্বিতীয় সূত্রে- উক্ত সিদ্ধাস্তের বিরুদ্ধ, 
পব্বপরক্ষের সমর্থন, ভাঘ্যে-_ 
উজ্জ পরবর্ব পক্ষের ব্যাখ্যার পরে 
স্বতস্ভাবে উহার খণ্ডন 
০ ১০১৯-২০ 


প্রথম 


তৃতীয় সত্রে _ উত্ত পব্বপচক্ষর. 


উত্তর । ভাঘো-এ উত্তরের 
বিশদ ব্যাখ্য। ২২--২৩ 
চতুর্ঘ সৃত্রে-_আত্ম। শরীর হইতেও 
তিন্ন পদার্থ, সুতরাং দেহাদি 
সংঘাতমাত্র নহে; এই সিদ্ধান্তের 
সংস্থাপন । ভাষ্য সুরোজ 
যুক্তির ব্যাখ্যা এবং আত্মার 


উৎপত্তি ও বিনাশপ্রধু্ত তে? 
হইল কৃতহানি প্রভৃতি দোস্তঘর 


সমর্থন ** ** ২৭--২৮ 
পঞ্চম স্ত্রে--উজ্ত সিদ্ধাতত্ত পুবর্বপক্ষ 
সমর্থন ২... ** ১০ ৩২ 


ঘষ্ঠ সত্রে- উক্ত পৃৰ্বপক্ষের খণ্ডন । 
ভাঘ্যে-সূত্রাথ ব্যাখ্যার ছার। 
নিদ্ধাস্ত সমর্থন .. ৩৩--৩৪ 
সপ্তম দৃত্রে_প্রতাক্ষ প্রমাণের দ্বার। 
আত্ব। ইন্সির হইতে ভিন্ন 
পদার্থ, সুতরাং দেহাদি সংঘাত- 
মাত্র নহে, এই সিদ্ধান্তের 
সমর্থন ১ ৯ ৯৯৩৮ 
অষ্টম সূত্রে-_পৃব্্ব পক্ষবাদীর মতানু- 
সারে চক্ষরিন্দ্িয়ের বানুবদ্িতব 
অস্বীকার করিয়৷ পৃর্ব সূত্রোজ্ত 
প্রমানণর খণ্ডন ** ** 8০ 


নবম সুত্র হইতে তিন স্ত্রে_বিচার- 
পবর্বক চক্ষুরিম্ত্িয়ের বাস্তব- 
দবিত্ব সমর্থনের ছার পৃব্রেতি। 
প্রমাণের সমর্থন ৪১--৪৩ 
স্বাদশ সূত্রে--অনুমান প্রমাণের দ্বার! 
আঘ্ব। ইন্দ্রিয় হইতে ভিন্ন 
পদার্থ, আুতরাং দেহাদি সংঘাত- 
মাত্র নহে, এই সিদ্ধান্তের 
সমন রর ১০৯ ৪৯ 
ব্রেয়োদশ সূত্রে __ পূরর্বপক্ষবাদীর 
মতানুসাযর পূর্ব সত্রোজ যুজির 
খণ্ডন ** ১০৫২ 


০০২ 


চতুর্দশ সত্রে-- প্রকৃত সিদ্ধান্তের 
সমর্থন । ভাঘ্যে -- সুত্রার্ 
ব্যাখ্যার পত্র পূৰ্বসূত্রোক্ত 
প্রতিবাদের মুল খণ্ডন এবং 
ক্ষণিক সংস্কার্প্রবাহ মাত্রই 
আত্ম» এই মতে স্মরণের 
অনুপত্তি সমর্থনপবর্বক পুর্ব - 
পরকাল স্থায়ী এক আত্বার 


অস্তিত্ব সমর্থন ৫৩--৫৬ 
পঞ্চদশ সূত্রে-মনই' আত্ম, 'এই পৰর্ব- 
পক্ষের সমর্থন .. *, ৬২ 


ঘোড়শ ও সপ্ুদশ সূত্রে- উক্ত পৃৰ্ব- 
পক্ষের খগ্ডনপূব্বক মনও আত্ব। 
নহে, সুতরাং আত্মা দেহাদ 
সংঘাত হইতে ভিন্ন পদার্থ এই 
সিদ্ধান্তের সমর্থন ৷ ভাঘ্যে-- 
সন্রোক্ত যুজির বিশদ ব্যাখা। 

** ৬৩--৬৬ 
দেহাদি সংঘাত হইতে তিন্ন 
হইলেও নিত্য, কি অনিত্য ? 
এইরূপ সংশয়বশতঃ আগার 
নিত্যত্ব সাধনের জন্য অষ্টাদশ 
সূত্রের অবতাঁরণ। ... ৭২--৭৩ 


অষ্টাদশ সূত্র হইতে ২৬শ সূত্র পধ্যস্ত 
১ পুত্রের ছার। পবর্বপক্ষ খণ্ডন- 
প্ৰর্বক আত্ার নিত্যত্ব সিহ্বাস্তের 
সংস্াপন। ভাঘ্যে--সব্রানু- 
সারে জন্মান্তরবাদ ও স্য্টি- 
প্রবাহের অনাদিত্ব সমর্থন 

৭৩-"১০৪ 

আত্মার পরীক্ষার পরে দ্বিতীয় প্রমেয 
শরীরের পরীক্ষারন্তে ভাঘ্যে-_ 


আত্ব। 


মানুখ শরারের পািবদ্বাদি 
বিঘয়ে বিপ্রতিপত্তি প্রযুক্ত 
সংশয় প্রদর্শন ** ** ১১৪ 


২৭শ সৃত্রে-মানুঘশরীরের পাথিবত্ব 
সিদ্ধান্তের সংস্যাধন। ভাঘো”- 
সমক্রো্ত ঘুর সমর্থন ১১৫, 


২৮শ সূত্র হইতে তিন সুত্রে--মানুঘ- 
শরীরের উপাদান কারণ বিঘয়ে 
মতাস্তরত্রয়ের সংস্থাপন । 
তাঘ্যে--উক্ত মতাস্তরের সাধক 
হেতুত্রয়ের সন্ধিপ্ধত প্রতি- 
পাদনপূব্বক অন্য যুক্তির দ্বারা 
পৃব্রোক্ত মত।ত্তরের খণ্ডন 

১১৭--১১৮ 


৩১শ সুত্রে শ্রতির প্রামাণ্য বশতঃ 
মানুঘশরীরের পাঁখিবত্ব সিদ্ধা- 
সতের সমর্থন । ভাষ্য 
শতির উল্লেখপ্বর্বক তন্বার। 
উক্ত সিদ্ধান্তের প্রতিপাদন ১২৩ 


শরীরের পরীক্ষার পরে তৃতীয় প্রমেয় 
ইন্িয়ের ধরীক্ষারন্তে ভাঘো-- 
ইল্জিয়বর্গ কি সাংখ্যসম্মত 
অভৌতিক, অথব৷ ভৌতিক ? 
এইবাপ সংশয় প্রদর্শন,. ১২৫ 


৩২শ সূত্রে -- হেতুর উল্লেখপৃৰ্বক 
উক্তব্বপ সংশঘয়র সমর্থন ১২৬ 


৩৩শ স্ত্রে--প্ব্বপ্বক্ষরণে ইন্টিয়- 
বর্গের অভৌতিকত্ব পক্ষ 
সংস্বাপন। ভাদ্যো- সৃন্বব্রাজ 
যুকির ব্যাখ্যা ১২৮--১২৯ 


০০৩ 


৩৪শ স্রত্র--বিঘুয়র সহিত চক্ষর 
রশ্মির সন্নিকর্ঘবিশেঘবশতঃ 
মহৎ ও ক্ষুদ্র বিষয়ের চাক্ষঘ 
প্রতাক্ষ জন্মে এই নিজ 
সি্ধাপ্তস্তর প্রকাশ করিয়।, 
পৃৰর্বসূব্রোক্ত যুক্তির খণ্ডন 

ও ** ১৩০ 

৩৫শ সত্রে -" চক্ষরিভ্রিয়ের রশ্মির 
উপনণক্ধি না হওয়ায় উহার 
অস্তিত্ব নাই, এই মতাবলম্বনে 

পূব পক্ষ প্রকাশ ১৩১ 

৩৬শ স্ত্রে-- চক্ষরিন্দরিয়ের রশ্মি 
প্রত্যক্ষ না হইলেও অনুমান- 
সি্ধ, সুতরাং উহার অস্তিত্ব 
আছে, প্রত্যক্ষতঃ অনুপলব্ধি 
কোন বস্তর অভাবের সাধক 

হয় না, এই যুজির় ছার 
পুর্ব সূরোজ গৃব্্ব পক্ষের খণ্ডন 

১৩৩ 


৩৭শ সূত্রে _- চক্ষরিক্রিয়ের রশ্মি 
থাকিদ্বল উহার এবং উহার 
রা€পর প্রত্যক্ষ কেন হয় না? 
ইহার হেতুকখন ,* ১৩৪ 


৩৮শ সূযত্র--উদ্তৃত স্মপেরই প্রত্াক্ষ 
হয়, চক্ষ্র রশ্মিতে উত্ততরাপ 
ন৷ থাকার তাহার প্রত্যক্ষ হয় 
না, এই সিদ্ধান্তের প্রকাশ 
১০ ০৯ ১৩৫--১৩৬ 


৩৯শ স্মত্র--চক্ষ্র রশ্মিতে উত্তত 
ক্ূপ নাই ফেন, ইহার কারণ 
প্রকাখ । ভান্তঘা .. সূব্রাথ- 


ব্যাখ্যার পরে স্বতগ্রভানতব 

যুক্তির ছার। প্বর্বথক্ষ নিরাস 

পৃৰ্বক চক্ষরিন্ত্রিয়ের ভৌতি- 

কত্ব সমথন .. ১৩৮--১৫০ 

৪০শ সূত্রে -- দৃষ্টান্ত দ্বারা চক্র 
রশ্মির অপ্রত্যক্ষ সমর্থন 

১৪২--১৪৩ 

৪১শ সূত্রে-্চক্ষর ন্যায় দ্রবামাতররই 

রষ্মি আছে, এই পব্বপক্ষের 


থণ্ডন ১১**১৪৪ 
৪২শ সত্রে - চক্ষর রশ্মির 
অপ্রতাক্ষের যুক্তিযুস্ততা৷ সমর্থন 

১৪৫ 


৪৩৭ স্ব্রে--অভিভূতত্ববশতঃই চক্ষুর 
রম্মি ও তাহার রূপের প্রত্াক্ষ 
হয় লা, এই মতের খণ্ডন 

৮০০১১৪৭ 
৪৪শ সূত্রে--বিড়ালাদির চক্ষুর রশ্মির 
প্রতাক্ষ হওয়ায় তন্ষ্টান্তে 
অনুমান-প্রমাণের দ্বার মনুঘ্া- 
দির চক্ষর রশ্মি সংস্বাথন। 
তাঘ্যে--পৃব্বপক্ষ নিরাসপৃৰ্বকি 

উজ সিদ্ধান্তের সমর্থন 
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৪৫শ সূত্র --- চক্ষ্রিন্দরিঘবয়র দ্বার। 
কাচাদি-ব্যবহিত বিষয়েও 


প্রত্যক্ষ হওয়ায় চক্ষরিজ্িয়, 
গ্রাহ্য বিষয়ের সহিত সন্নিকৃষ্ট 
ন। হইয়াই প্রতাক্ষত্বনক, 
অতএব অভৌতিক, এই প্যর্ব- 
পৃক্ষর প্রকাশ ১৫২--১৫৩ 


৪৬শ গুত্র হইতে ৫১শ সূত্র পধাস্ত 


৫২শ 


৫৩শ 


&৪শ 


ছয় সূত্রে বিচারপৃবর্বক পর্ব- 
পক্ষাদি নিরাসের ছার) চক্ষু- 
রিক্দ্িয়ের বিষয়সন্নিকৃষ্টত্ব সমথন 
ও তদ্দার। চক্ষুরিজ্্িয়ের ন্যায় 
ঘাণ, রসনা, ত্বকৃ ও শ্রোত্র, 
এই চারিটি ইন্ট্রিয়েরও বিঘয়- 
সন্নিকৃষ্টত্ব ও ভৌতিকত্ব 
সিদ্ধান্তের সমথন ১৫৪--১৬৩ 


সত্রে-- ইন্জ্রিয়েব ভৌতিকত 
পরীক্ষার পরে ইন্জ্রিয়ের 
নানাত্ব-পরীক্ষার ভ্ৰন্য ইন্দ্রিয় 
কি এক, অথব। নানা, এইকপ 
সংশয়ের সসথন ১৭ ১৬৯ 


সত্রে --. পব্বপক্ষরূপে «ত্বকৃই 
একমাত্র ভ্ঞানেত্িয়” এই 
প্রাটীন সাংখ্যযতের সমথন | 
ভাঘ্যে -- স্রোত যুভ্তির 
ব্যাখ্যার পরে সম্বতদ্রভাবে 
বিচারপুব্বক উক্ত মতের খণ্ডন 

১০. ০০৮১৭০--১৭১ 
সুত্র হইতে ৬১ম সূত্র পধ্যস্ত 
আট শত্রে_পৃব্রবোভ সতের 
খণ্ডন ও নান৷ যুক্তির দ্বারা 
বহিরিঞ্রিয়ের পঞ্চত্ সিদ্ধান্তের 
সমধ্ধনপূর্বক শেষ সূত্রে 
ঘাণাদি পঞ্চ বহিবিন্দ্রিয়ের 
তৌতিকত্ব সিদ্ধান্তে মুলযুক্তি- 
প্রকাশ ১৭০৫--১১৫ 
ইন্িয়-পন্ীীক্ষার পরে চতুর্থ 
প্রমেয় “অর্থের” পরীক্ষারস্তে - 


৬২ম ও ৬৩ম সূত্রে-গন্ধদি পঞ্চবিধ 


অর্থের মধ্যে গন্ধ, রস, ব্মপ ও 
স্পর্শ পৃথিবীর গুণ, রস, ব্ধপ 
ও স্পর্শ জলের গুণ, স্বপ ও 
স্পর্শ তেজের গুণ, স্পর্শ বায়ুর 
গুণ, শব? আকাশের গুণ, এই 
নিজ সিদ্ধান্তের প্রকাশ ১৯৭ 


৬৪ম সূত্রে- উক্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে 


পৃ্বপক্ষ প্রকাশ *,*. ২০১ 


৬৫ম সূত্রে পুবর্বপক্ষবাদীর মতানু- 


সারে গন্ধ প্রভৃতি গুণের মধ্যে 
বথাক্রমে এক একটিই পুথি- 
ব্যাদি পঞ্চ ভূতের গুণ, এই 
সিদ্ধান্তের প্রকাশ। ভাঘ্যে- 
অনুপপত্তি নিরাসপবর্বক উত্ত 
মতের সমর্থন.. ২০২--২০৩ 


৬৬ম সৃত্রে--উজ্জ মতে পৃথিবযাদি 


পঞ্চ ভূতে যথাক্রমে গন্ধ প্রভৃতি 
এক একটি গুণ থাকি0নও 
পৃথিবী চতুর্ডণধিশিষ্ট,) জল 
গুণব্রয়বিশিষ্ট, ইত্যাদি নিয়মের 
উপপাদন ১, ২০৫ 


৬৭ম সুত্রে-_পৃর্বোক্ত মতের খণ্ডন । 


ভাঘো--উক্ত সূত্রের নানাবিধ 
ব্যাখ্যার হথার৷ পৃব্বোজ্জ মত- 
খগডনে নানা যুক্তি প্রকাশ ও 
গৃ্বীক্ত মতবাদীর কথিত 
যুজির খগওনপূবর্বক পূর্বোততি 
গৌতম সিদ্ধান্তের সমর্থন 

২০৮--২০৯ 


ছু ভু 


০00৫ 


৬৮ম সৃত্রে- ৬৪ম সৃত্রোক্ত পূর্ব- 
পক্ষের খুন ২১৬--২১৭ 
৬৯ম সূত্রে-ঘাণেন্্রিয়ই পাখিব, 
অন্য ইন্দ্রিয় পাথিব নহে, 
ইত্যাদি প্রকারে ঘাণাদি পঞ্চে 
ভ্্িয়ের পাধিবতাদি ব্যবস্থার 
মূল কথন ২১৯ 


৭03 ৭১ম সৃব্রে--ঘণাি ইন্দিয় 
ঘ্বগত গন্ধ'দির গ্রাহক কেন 
হয় না, ইহার যুক্তি প্রকাশ 

২২১---২২২ 

৭২ম সুত্রে-্-উক্ত যুক্তিত্র দোঘ প্রদর্শন- 
পৃৰ্বক পূর্বপক্ষ-প্রকাশ ২২৩ 

৭৩ম শৃত্রে-_উক্ত পূৃত্বপক্ষের খণ্ডন- 
পৃব্বক পৃর্বেক্ত যুক্তির সমর্থন। 
ভাঘ্যে বিশেষ যুজির দ্বার। 
পৃব্বোক্ত সিদ্ধান্তের সমর্থন 

২২৪ 


রত 


প্রথম আহিকে আত্মা, শরীর, 
ইন্দ্রিয় ও অর্থ, এই প্রমেয়- 
চতুষ্টয়ের পরীক্ষা করিয়া, 
দ্বিতীয় আহিকের প্রারন্তে 
পঞ্চম প্রমেয় “বুদ্ধির” পরীক্ষার 
জন্য-- 

১ম সৃত্রে-বুদ্ধি নিত], কি অনিত্য ? 
এইরূপ সংশয়ের সমন । 
ভাঘ্যে--সত্রার্থ ব্যাখ্যার পরে 
উজ্জবূপ সংশয়ের অনুপপত্তি 
সমর্থনপু্ষক সুন্রকার মহঘির 


““বৃদ্ধ্যনিত্যতা-্প্রকরণ। রন্তের 
সাংখ্ানত খগণ্ডনরূপ উদ্দেশ্য 
সমর্থন ০, ২২৭--২২৯ 
২য় সুত্রে-সাংখ্যমতানুসারে পূর্ব" 
পক্ষরূপে “বৃদ্ধি*র নিতাত্ব 
সংস্থাপন । ভাষ্যে- সুত্রোজ 
যুক্তির ব্যাখয। ২৪ 
ওয় সুত্রে পব্বসূত্রোক্ত যুক্তির এগুন। 
তাঘ্ো--সুত্রতাৎ্পয্য ব্যাখ্যার 
পন্নে বিশেষ বিচ1:পব্বক 
সাংখা-মতের খণ্ডন ২৩৫--২৩৬ 
চতুর্থ সূত্র হইতে অষ্টম সুত্র পধ্য্ত 
পাচ সূত্রে সাংখ্যমতে নানারপ 
দোঘ প্রদর্শনপূত্বক বৃদ্ধি 
অনিত্য, এই নিজ সিদ্ধান্তের 
সমর্থন ২৪১--২৪৬ 
১ম সূত্রে- পৃব্বোজ সাংখা-মত 
সমর্থনের জনা দ্টান্ত দ্বারা 
পুনব্বার পৃৰ্বপক্ষের সমর্থন । 
ভাঘো--উন্ত পূর্বপক্ষের খণ্ডন 


২৫০--২৫২ 
১০ম সুত্রে--পৰ্রোজ পৃৰ্বপক্ষ খওনে 
বস্তযাত্রের ক্ষণিকত্ববাদীর 


কথা। ভাষ্য শ্ণিকত্ববাদীর 
যুজির ব্যাখ্যা ২৫৪--২৫৫ 


১১শ ও ১২শ সুত্রে বস্তমাত্রের 
ক্ষণিকত্ব বিঘয়ে সাধক প্রমাণের 
অভাব ও সাধক প্রকাশ পবর্কক 
উক্ত মতের খণ্ডন ২৫৭-- ২৬০ 


১৩শ সত্রেক্ষণিকতবাদীর উত্তর 
২৬২-"২৬৩ 


০:০৬ 


১৪শ সাত্র--উজ্ত উত্তরের খণ্ডন 
২৬৩ 


১৫শ সৃত্রে-ক্ষণিকত্ববাদীর উত্তর 
খগুনে সাংখ্যাদিস্সম্পদায়ের 

কথা ২৬৫ 
১৬শ সত্রে--নিমতানুসারে পুর্বোজ 
সাংখ্যাদি মতের খণ্ডন ২৬৬ 
১৭শ স্ত্রে-ক্ষণিকত্ববাদীর কথানু- 
সারে দর্ঘ্ধর বিনাশ ও দধির 
উৎপত্তি বিনা কারণেই হইয়] 
থকে, ইহ] স্বীকার করিয়াও 
বস্তমাত্রের ক্ষণিকতমতের 
অস্িদ্ধি সমর্থঘন। ভাঘ্যে-_ 
স্ত্র-তাৎপধায বণনপূর্বক ক্ষণি- 
কত্ববাদীর দৃষ্টাত্ত খণ্ডনের দ্বারা 

উদ্জ মতের অনুপপত্তি সথন 

২৬১ 


ধদ্ধির অনিত্যত্ব পরীক্ষা করিতে 
সাংখ্যমত খণ্ডন প্রণঙে 
“ক্ষণভন্ক” বা বস্তমাত্রের 
ক্ষণিকত্ববাদ নিরাকরণের পরে 
বুদ্ধির আত্গুণত্ব পরীক্ষার 
জন্য ভাঘো- বুদ্ধি কি আত্মার 
গুণ? অথবা ইন্দ্রিয়ের 
গুণ? অথবা মনের গুণ ? 
অথব! গদ্ধাদি “অর্ে+র গুণ? 
এইরাপ সংশয় সমর্থন ২৮৬ 


১৮শ সূত্রে-উক্ত সংশয়-নিরাসের 
জন্য বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় ও অর্থের 
গুণ নহে, এই সিদ্ধান্তের 
মমর্থৰ 5 ২৮৬-২৮৭ 


১৯শ সূত্রে-বৃদ্ধি, মনের গুণ নহে, 
এই সিদ্ধান্তের সমর্থন 
২৮৯--২৯০ 


২০শ সূত্রে-বুদ্ধ আত্মার গুণ, এই 
প্রকৃত সিদ্ধান্তেও যুগপৎ নান। 
জ্ঞানের উৎপত্তির আপত্তি 


প্রকাশ ₹., ২৯৬ 
২১শ স্ত্রে-উক্ত আপত্তির খণ্ডন 
২১৯৭ 


২২শ সূত্রে গন্ধাদি প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয় 
ও মনের সন্নিকর্ধের কারণত্ব 
সমর্থন ২১৮ 


২৩শ সূত্রে-বুদ্ধি আড্বার গুণ হইলে 
বৃদ্ধির বিনাশের কোন কারণের 
উপলব্ধি না হওয়ায় নিত্যত্বা- 
পত্তি, এই প্ব্বপক্ষের প্রকাশ 
২১১ 


২৪শ সূত্রে-_বাদ্ধির বিনাশের কারণের 

উল্লেখ ও দৃষ্টান্ত দ্বার। সমর্থন 
পৰর্ক উক্ত আগত্তির খণ্ডন 

রঃ ** ৩০৯ 


ভাষ্যে-বৃদ্ধি আগার গুণ হইলে 
যগপৎ নানা স্মৃতির সমস্ত 
কারণ বিদ্যমান থাকায় 
সকলেরই যুগপৎ নানা স্মৃতি 
উৎপন্ন হউক ? এই আপত্তির 
সমন ২. ৩০২ 


২৫শ সুত্রে-উত্ত আপত্তির খণ্ডন 
করিতে অপরের সমাধানের 
উল্লেখ চি ১ ৩০৩ 


০0০৭ 


২৬শ সূত্রে-জীবনকাল পর্যন্ত মন ৩৩শ সূত্রে-মহঘির নিঙ্মতানুসারে 


শরীরের মধ্যেই থাকে, এই 
সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়া, এ 
হেত্র দ্বারা পূর্বস্ত্রোজ 
অপরের সমাধানের খণ্ডন ৩০৫ 


২৭শ সূত্রে -পব্বোজ্ত সিদ্ধান্ত অসিদ্ধ 
বলিয়৷ পৃর্রবোভ সমাধাণবাদীর 
সমাধানের সমর্থন ৩০৭ 
২৮শ সূত্রে- যুক্তির ছারা পূর্বোক্ত 
সিদ্ধান্তের সাধন ৩০৮ 
২১শ স্ত্রে-পৃব্বস্ত্রোক্ত আপত্তর 
খণ্ডনপৃব্বক সমাধান ,. ৩০৯ 
৩০শ সূত্রে পৃর্বসূত্রোজ্ত অপরের 
সমাধান্রে খণ্ডন ছারা জীৰন- 
কাল পর্যন্ত মন শরীরের মধ্যেই 
থাকে, এই পৃব্বোজ সিদ্ধান্তের 
সমর্থন ও তন্দারা পৃর্রবোজ 
সমাধানবাদীর যুত্তি খণ্ডন। 
তাঁঘা-শেঘে উজ সিদ্ধান্তের 
সমর্থক বিশেঘ যাক্ত প্রকাশ 
রি ১. ৩১০ 
সূত্রে -জীবনকাল পধ্যন্ত মন 
শরীরের মধ্যেই থাক, এই 
পৃ্বোক্ত নিদ্ধান্তে অপরের 


সহি 


৩১ 


যুক্তির উল্লেখ ৩১২ 
৩২৭ সুত্রে-পূর্বসূত্রোভ অপরের 
যুক্তির খণ্ডন। ভাঘ্যে--উত্ত 


যুক্তিবাঁদীর বস্তবাোর সমর্থন- 
পব্বক উহার খণ্ডন উত্ত বিঘয়ে 
মহঘি গৌতমের পব্বোন্ত 
নি যুজির সমর্থন ৩১৫--৩১৬ 


ভাঘ্যকাররর পৃরহ্বসমধিত যুগপৎ 
নানা স্মৃতির আপত্তির খণ্ডন 
৩১৮ 


ভাঘ্যে "সরা ব্যাখ্যার পরে 
এপ্রতিভ” জ্ঞানের নায় প্রণি- 
ধানাদিনিরপেক্ষ স্মৃতিসমূহ 
যগপৎ কেন জন্মে না এবং 
“প্রাতিভ'* জ্ঞানসমূহই বা 
যুগপৎ কেন জন্মে না ? এই 
আপত্তির সম“নপুর্বক যুক্তির 
দ্বার উহার খণ্ডন ও সমস্ত 
জ্ঞানের অযৌগপদ্য সমন 
করিতে জ্ঞানের করণের ক্রমিক 
জ্ঞানজননেই সামর্ধপ্ূপ হেতু 
কথন ৩১৮শ-৩২২ 


তাঘ্যে--যুগপৎ নান! স্মৃতির আপত্তি 
নিরাসের জন্য পূর্বোক্ত অপরের 
সমাধানের দ্বিতীয় প্রতিষেধ । 
পূর্পোক্ত সমাধানে অপর 
পৃর্বপক্ষ প্রকাশ ও নিজ মতা- 
নূসাবে উক্ত পৰ্বপক্ষের খণ্ডন 
৩২৫ 


সত্রে_জ্ঞান পুরুঘের ধর্ম, 
ইচ্ছা! প্রভৃতি অস্ত:করণের ধর্ম, 
এই মতান্তরের খণ্ডন | ভাঘ্যে 
--সুত্রোক্ত যুক্তির বিশদ ব্যাখা 

৩৩১ 


৩৪শ 


৩৫শ সূত্রে--ভূতচৈতন্যবাদী নান্তি- 


কের পব্বপক্ষ প্রকাশ ৩৩৪ 


৩৬শ সত্রে-ভূতচৈতন্যবাদীর গৃহীত 

হেতুতে ব্যতিচার প্রদর্শযনর 

দ্বারা স্বমত সমর্থন । তীধ্যে-- 

পৃৰ্বোক্ত হেতুর ব্যাখাস্তর 

দ্বারা ভূতচৈতন্যবাদীর পক্ষ 

সমর্থনপৃব্বক সেই ব্যাখ্যাত 
হোতুবিশেঘেরও খণ্ডন 

তি ** ৩৩৫ --৩৩৮ 


৩৭শ সৃতত্র-_নিজযুক্তির সমর্থন- 
পূর্বক পৃব্বোক্ত ভূতটৈতন্য- 
বাদীর মত খণ্ডন । ভাঘ্ো-_ 
সর্রোন্ত যুক্তির ব্যাখ্যা ও 
সমর্থনপৃব্বক ভূতচৈতন্যবাদীর 
মতে দোঘাস্তরের মমর্ন ৩৪০ 


পরে পৃব্বসূত্রোক্ত সিদ্ধান্তের সমর্থক 
অনুম।ন প্রম।ণের প্রকাঁশপৃত্বক 
ভূুতটতন্যবাদ্খগুনে চরম 
বক্তব্য প্রকাশ ৩৪৬--৩৪৭ 


৩৮শ স্ত্রে-পৃব্বোন্ত হেতুসমূহের 
ন্যায় অন্য হেতুদ্ধয়ের হবার 
জ্ঞান ভূত, ইন্দ্রিয় ও মনের গুণ 
নহে, এই সিদ্ধান্তের সমর্থন। 
ভাঘো-সুক্রোক্ত হেতুর ব্যাখ্যা" 
পূর্বক সূত্রোক্ত যুক্তিপ্রকাশ 

রঃ ** ৩৫১ 


৩৯শ সৃত্রে-জ্ঞান আত্বারই গুণ, 
এই পবর্বসিদ্ধ সিদ্ধান্তের উপ- 
সংহার ও সমর্থন। ভাঘ্যে-. 
কল্লান্তরর সূত্রোক্ত হেত্বন্তরের 
ব্যাখ্যার দ্বার উজ সিদ্ধান্তের 


সমর্থন এবং -বৃদ্ধিসস্তানমাত্রই 


0:0৮ 


আত্মা, এই মতে নান দোখের 
সমর্থন ১০ ৩৫৪--৩৫৫ 


8০শ সত্রে-্মরণ আতারই গুণ, 
এই সিদ্ধান্তে চরমযুক্তি প্রকাশ | 
তাঘো-_স্ত্রোজ যুক্তির ব্যাখ্যা 
ও বৌদ্ধ মতে স্মরণের অনুপ- 
পত্তি প্রদর্শনপৃবর্বক নিতা আত্মার 
অস্তিত্ব সমন ৩৬০ 


৪১শ সত্রে-_“প্রণিধান” প্রভৃতি 
স্মৃতির নিমিত্তসমূহের উল্লেখ । 
ভাঘ্যে-সৃত্রোত্ত “প্রণিধান”? 
প্রভৃতি আনেক নিমিত্ের স্বরূপ 
ব্যাখ্যা ও যথাক্রমে প্রণিধান 
প্রভৃতি সমস্ত নিমিত্ুজন] স্মৃতির 
উদাহরণ প্রদশন ৩৬২--৩৬৩ 


বৃদ্ধির আত্বগুণত্ব পরীক্ষার পরে 
ভাঘ্যে__বৃদ্ধি কি শব্দের ন্যায় 
তৃতীয় ক্ষণেই বিনষ্ট হয়? 
অথব। কম্তের ন্যায় দীধকাল 
পর্যান্ত অবস্থান করে? এই 
সংশয় সমর্থন ৩৬৯ 


৪২শ সূত্রে-_উক্ত সংশয় নিরাসের 
জন্য বৃদ্ধির তৃতীয়ক্ষণবিনাশিত্ 
পক্ষের সংস্থাপন । ভাধোে-_ 
বিচারপুবর্বক যুক্তির দ্থার৷ উত্ত 


সিদ্ধান্তের সযর্থন ৩৭০ 
৪৩শ সূত্রে--পর্রোজ সিদ্ধান্তে প্রতি- 
বাদীর আপত্তি প্রকাশ ৩৭৬ 


৪৪শ সত্রে-_পর্বসূত্রোক্ত আপত্তির 
খণ্ডন ভাঘ্যে-_বিশেঘ বিচার" 
পূর্বক প্রতিবাদীর সমস্ত কথার 


0০৯ 


খণ্ডন ও পৃর্রোজ সিদ্ধান্তের 
সমর্থন ৩৭৭---৩৭৮ 


৪৫শ সূত্রে বাস্তব তত্ব-প্রকাশের 
দ্বার প্রতিবাদীর আপত্তি খগডনে 
চরম বক্তব্য প্রকাশ ৩৮২ -৩৮৩ 


সূত্রে শরীরে যে চৈতনোর 
উপলব্ধি হয়, এ চৈতন্য কি 
শরীরের নিজেরই গুণ? অথব। 
অন্য দ্রব্যের গুণ ? এই সংশয় 
প্রকাশ *, ৩৮৫ 


ন৬শ 


৪৭শ সৃত্রে-টৈতন্য শরীরের গণ 
নহে, এই সিদ্ধান্তের সমথন। 
ভাধোস্্গ্রতিবাদীর সমাধানের 
খও্নপৃবর্বক বিচার দ্বার উক্ত 


সিদ্ধান্তের সনথন ৩৮৬--৩৮৭ 


৪৮শ ও ৪৯খ সূত্রে প্রতিবাপীর 
বক্তব্যে খওন ছার। পৰ্বসুত্রোজ 
যুক্তির সমর্থন 

৫0শ সুত্র -অন্য হেতুর ছারা 
চৈতন্য শরীরের গুণ নহে, এই 
সিদ্ধান্তের সমর্থন ৩৯৪ -_৩৯৫ 


৫১শ সুত্র- প্রতিবাদীর মতানুসারে 
পৃৰ্বসত্রোন্ত হেতুর অসিদ্ধি 
প্রকাশ ** ৩১৬ 


৫২শ সূত্রে -পূর্্বসূত্রোজ অসিদ্ধির 
খণ্ডন ৬ গু ৪ ৩৯৭ 


৫৩শ সূত্রে--অন্য হেতুর ছ্বার। চৈতন্য 
শরীরের গুণ নহে” এই 
সিদ্ধান্তের মন ** ৩৯৮ 


৩৯১--৬৩৯৩ 


৫৪শ সৃত্রে-_পৃর্বসূত্োজ যুজির খণ্নে 
প্রতিবাদীর কথ। 800 


৫৫শ সূত্রে- প্রতিবার্দীর কথার খণ্ডন 

দ্বার) চৈতন্য শরীরের গুণ নহে, 

এই পৃব্বো্ত সিদ্ধান্তের মমথন। 

তাঘ্যে_উক্ত সিদ্ধান্ত পৃব্বেই 

সিদ্ধ হইলেও পুনব্বার উহার 
সমর্থনের প্রয়োজন*্কথন 

৪০১--৪০২ 


“বৃদ্ধির: পরীক্ষার পরে 
ক্রমানুসারে ঘট প্রমেয় মনের 
পরীক্ষারস্তে-_ 


৫৬শ সৃত্রে-মনঃ প্রতি শরীরে এক 
এই দিদ্ধান্তের সংস্থাপন 8০৩ 


৫৭শ সত্রে-মন প্রতি শরীরে এক 
নহে,-বহু, এই পূর্বপক্ষের 
সমর্থন . 80৫ 


৫৮শ জত্রে পূর্বসূত্রো্ত পুর্ব- 
পক্ষের খওনদ্বারা পৃর্বোত 
সিদ্ধান্তের সমর্থন | ভাষ্ো-- 
প্রতিবাদীর বক্তব্যের সমালোচন। 
ও খণ্ডনপর্বক উজ সিদ্ধান্তের 
সমর্ঘনা ** ৪০৬--৪০৭ 


সূত্রে-মন অণু এবং প্রতি 
শরীরে এক, এই সিদ্ধান্তের 
উপসংহ!র »*৪১৯ 


৫৯ম 


মনঃস্পরীক্ষার পরে ভাঘো 
ঘ্রীবের শরীরহ্টি কি পূর্ব 
ছল্মকৃত কল্পনিমিত্তক, অথবা 


০0১০ 


কর্মনিরপক্ষ ভূতঙগাত্র অন্য ? 
এই সংশয় প্রকাশ ৪১৫ 


৬০ম সূত্রে-_শরীরস্থষ্টি জীবের পর্বব- 
জন্মকৃত কশ্বনিষিত্তক, এই 
সিদ্ধান্ত কথন। ভাঘো-__ 
স্ত্রাথ ব্যাখ্যাপূবক যুভির 

দ্বার উন্ত। গিদ্ধান্তের সমর্থন 
৪১৬- ৪১৭ 


৬১ম সূত্রে--জীবের কর্মনিরপেক্ষ 
ভূতমাত্র হইতেই শরীরের 
উৎপত্তি হয়, এই নাস্তিক মতের 
প্রকাশ *, ৪২১ 
সূত্র হইতে চারি সুত্রে 
পব্বোক্ত নাস্তিক মতের খণ্ডন- 
পর্বক নিদ দিদ্ধান্ত সমর্থন । 
ভাঁঘ্যে-সৃক্রোজ যুক্তির ব্যাখ্যা 
| ৪২---৪২৮ 
সত্রে-শরীরোৎপত্তির ন্যায় 
শরীরবিশেঘের সহিত আত্ম 
বিশেঘের বিলক্ষণ সংযোগোৎ- 
পন্তিও পৃর্বকৃত কর্মনিমিত্তক, 
এই পিদ্ধাজ্তের প্রকাশ । ভাঘ্যে 
_উজ সিদ্ধান্ত-স্বীকারের 
কারণ বর্ণনপূব্বক উত্ত সিদ্ধান্ত 
সমধ্ধন ৪২৯---৪ ৩০ 
৬৭ম সূত্রে-পৃব্বোজ সিদ্ধান্তে শরীর- 
সমূহের নানাপ্রকাবতারপ 
অনিয়মের উপপত্তি কথন । 
ত।ঘ্যে--শরীরসমূহের নানা- 
প্রকারতার বাাথাপৃত্বক 
পৃর্বোভ সিদ্ধান্তের যু্যস্তর- 
প্রকাশ .** ৪৩৫-৪৩৬ 


৬২ম 


৬৮ম সূত্রে-_সাংখামতানুসারে জীবের 
শরীরত্ট্টি প্রকৃতি ও পুরুঘের 
ভেদের অদর্শনঘ্বনিত, এই 
পৃৰ্বপক্ষের প্রকাশপৃত্বক উত্ত 
পৰ্বপক্ষের খণ্ডন । ভাঘ্যে-- 
সূর্রোজ্জ পূর্বপক্ষ উত্তরপক্ষের 
তাৎপর্য ব্যাখ্যা ও বিচারপূব্বক 
উত্তরপক্ষের সমর্থন ৪৪১--৪২ 
পর অদৃষ্ট পরমাণুর ও মনের গুণ' 
এই মতানুসারে সূর্োক্ত প্্ব- 
পক্ষের ব্যাখ্যাপর্বক সত্রোক্ত 
উত্তর-বাতকার দ্বার! উক্ত মতের 
খণ্ডন ৪৪৬ 


৬৯ম সূত্রে--অদৃষ্ট মনের গুণ, এই মতে 
শরীর হইতে মনের অপসর্পণের 
অনুপপত্তি কথন। ভাঘ্যে_ 

উক্ত অনুপপত্তির সমন 
রা ৮০ 8৫০--৪৫১ 
৭০ম সৃত্রে- উক্ত মতের মৃত্যু অনুপ- 
পর্তিবশতঃ শরীরের নিত্যত্বা- 
পত্তি কথন ৪৫৩ 


১ম সৃত্রে-পৃব্বোজ মতে মুক্ত 
পুরুঘেরও পূনব্বার শরীরোৎ" 
পত্তি বিঘয়ে আপত্তিখগ্ডনে উক্ত 
মতবাদ শেঘ কথা ৪৫৪--৪ ৫৫ 


৭২ম সৃত্রে--পৃৰ্বসূযত্রা্ কথার খণ্ডন- 
প্ৰর্বক জীবের স্্টি পূর্বজন্ম- 
কৃত কন্পফন অদৃষ্টনিমিত্তক, 
এই নিজ পিদ্ধান্ত সমর্ঘন। 
তাঘো--উত্জ স্ত্রের ব্যাখ্যাত্তর 
ছার) পৃর্রবোজ মতে সৃত্রোজ 


আপত্তিবিশেঘের সমধন এবং 
পুব্বোজ্ত নাস্তিক-মতে প্রত্যক্ষ- 
বিরোধ, অনুমান-বিরোধ ও 


০১১ 


আগম-বিয়োধক্ধপ দোঘের 
প্রতিপাদনপব্বক উক্ত মতের 
নিন্দ। ৪৫৫--৪৫৭ 


হও 


টিগ্লনী ও পাদটাকায় লিখিত কতিপয় বিষয়ের সুচী 


“নেরাস্য''বাদের সংক্ষিপ্ত 
ব্যাখ্যা । উপনিঘদেও «নৈরাত্ব্য- 
বাদে*র প্রকাশ ও নিন্দা আছে, 
ইহার প্রমাণ। আত্বার সব্বথ নাস্তিত্ব 
বা অলীকত্ব মতও এক প্রকার 
“*নৈরাত্ব্যবাদ* | “ন্যায়বাত্তিক” গ্রন্থে 
উদ্দ্যোতিকর কর্তৃক উক্ত মতবাদীদিগের 
প্রদশিত আত্মার নাস্তিত্ব-সাধক অন্মান 
প্রদর্শন ও বিচারপূরর্বক উত্ত 
অনুমানের খণ্ডন। উক্ত মতে “আনু” 
শব্দের নিরর্থকত্ব সমর্ধন | আত্মার 
নান্তিতব বা অলীকত্ব প্রকৃত বৌছ 
সিদ্ধান্তও নহে, রুপাদি পঞ্চস্দ্ধ 
সমুদায়ই আত্মা, ইহাই সুপ্রসিদ্ধ 
বৌদ্ধ সিদ্ধান্ত | ব্পাদি পঞ্চ স্কদ্ধের 
ব্যাখ্যা) । আত্ম নাস্তিত্ব বুদ্ধদেবের 
সম্মত নুহ, এই বিঘয়ে উদ্দে]াতি- 
করের বিশেষ কথা। বুদ্ধদেব 
আত্বার জন্মস্তরবাদেরও উপদেশ 
করিয়াছেনঃ এই বিষয়ের প্রমাঁণ। 
আত্মার নাস্তিত্ব প্রমাণ ছার! প্রতিপন্ন 
কর। এন্তকবারেই অসম্ভব, এই বিঘয়ে 
তাৎপর্যটাকাকার বাচম্পতি মিশ্র 
প্রভৃতির কথ। ৫--১৩ 


ভাঘ্যকার-সম্মত চক্ষরিক্রিয়ের 
দিত্বসি্ধাস্তের খণ্ডনপ্বর্বক একত্ব- 
সিদ্ধান্তের মনে বাত্তিককারের কথা 
ও ভাঘাযকারের পক্ষে বজবা ৪৭--৪৯ 


(দহই আত্বা, ইন্দ্রিয়ই আত, 
এবং মনই আত্মা, অথবা দেহাদি- 
সমষ্টিই আত্বা, এই সমস্ত নাস্তিক মত 
উপনিঘদেই পর্র্বপক্ষরূপে সূচিত 
আছে । ভিন্ন ভিন্ন নাস্তিক-সম্পৃদায় 
পৃব্বোস্ত ভিন্ন ভিন্ন পৃর্্বপক্ষকেই 
শ্তি ও যুকির দ্বার! সিদ্ধান্তর্পে 
সমর্থন করিয়াছেন--এ বিষয়ে “বেদাত্ত- 
সারে” অদানল যোগীন্ত্রের কথ।। 
পৃণ্যবার্দী কোন বৌদ্ধসম্পূদায়ের মতে 
আত্মার অস্তিত্বও নাই, নাস্তিত্বও নাই । 
“মাধ্যমিক কারিকা'য় উত্ত মতের 
প্রকাশ | ণন্যায়বান্তিকে* উদ্দোযোত- 
কর কর্তৃক উক্ত মতপ্রকাশক অন্য 
বৌদ্ধ কারিকার উল্লেখপুব্বক উক্ত 
মতের খণ্ডন । ন্যায়দর্শন ও বাৎস্যায়ন 
তাঘো মাধ্যমিক কারিকাঁয় প্রকাশিত 
পৃর্বোক্তরপ শন্যবাদবিশেঘের কোন 
'আলোচন] নাই ৮, ৬৯০৭২ 


9,১২ 


আত্মার নিত্াত্ব ও জন্যাস্তরবাদের 
সমর্থক নান। যুক্তির আলোচনা এবং 
পরধ্রলাক সমর্ধনে “ন্যায়কনুমাপ্রলি'' 
গ্রন্থে উদয়নাচার্ধোর কথ। ১২--১০২ 
“ন্যায়সূত্র” ও বৈশেঘিক সূত্রের 
দ্বারা জীবাত্ব। বস্ততঃ প্রতি শরীরে ভিন, 
স্থতরাং নানা, এবং জ্ঞান, ইচ্ছা ও 
সুখ দূঃখাদি জীবাত্বার নিজেরই বাস্তব 
গুণ, এই দিদ্ধান্তই বুঝা যাঁয়। উত্তর 
উভয় দর্শনের মত ব্যাখ্যায় বাৎস্যায়ন 
ভাঘ্য ও ন্যায়বাত্তিকাদি প্রাচীন সমস্ত 
গ্রশ্থেও উজ দ্বৈতবাদই ব্যাখাত। 
উক্ত মতের সাধক প্রমাণ ও 
উক্ত মতে অ্বৈত-বোধক শ্রতির 
তাৎপধ্য | বৈশেঘিক দর্শনে কণাদ- 
সূত্রের প্রতিবাদ। অদ্বৈত মতে 
আধুনিক ব্যাখার সমালোচনা ও 
অদ্বৈতমত বা যে কোন এক মতেই 
ঘড় দর্শনের ব্যাখা। করিয়। সমনৃযয় 
কর। যায় না| খ্াধিগণের নান। 
বিরুদ্ধবাদের সমনুয় সম্বন্ধে শ্রীমদ্তাগ- 
বতে বেদবা।সের কথ। ১০১৯-১১৪ 
শরীরের পাথিবত্ব সিদ্ধান্ত সমথন 
করিতে বহু পরমাণু কোন দ্রব্যের 
উপাদান কারণ হয় না, এই বিয়ে 
শ্রীমন্বাচম্পতিমিশ্রের যুক্তি এবং শরীরের 
পাঞ্চভৌতিকত্বাি মতান্তর-খগনে 
বৈশেঘিকদরশশনে মহঘি কণাদের ষৃভতি 
8 5 - “85১25 
প্রতাক্ষে মহত্বের ন্যায় 'মনেক 
দ্রব্যবত্বও কারণ, এই প্রাচীন মতের 
মূল ও যুক্তি নর ১৩২ 


জৈনমতে চক্ষরিক্রিয় তৈজজস ও 
প্রাপাকারী নহে। উক্ত জৈনমতের 
যুক্তিবিশেঘের বর্ন ও সমালোচনা- 
পূর্বক তৎসন্বদ্ধে বন্তব্য ১৫০--১৫২ 


পরবস্তী নৈয়ায়িক-সম্পদায়ের 
ব্যাখ্যাত ইন্দ্রিয়ার্থনঘিকধের নানা 
প্রকারতা এবং ণক্ঞানলক্ষণ!” প্রভৃতি 
অলৌকিক সন্নিকর্ঘ ও গুণ পদার্থের 
নিত ণত্ব গ্লিদ্ধান্তের মূল ও যুক্তির 


বণন ১৬৫--১৬৯ 
ন্যায়মতে শ্রবণেক্ট্রিয় নিত্য 
আকাশম্বক্বূপ হইলেও ভৌতিক ; 


আকাশ নামক পঞ্চম ভতই শ্রবণেন্দরি- 
য়ের যোনি ব৷ প্রকৃতি, ইহা কিরপে 
উপপন্ন হয়, এই বিঘয়ে বাত্তিককার 
উদ্দ্যোতকরের কথা ও তৎ্সন্বদ্ধে 
ব্তব্য | ন্যায়দর্ণনে বাক, পাণি ও 
পাদ প্রভৃতির ইন্দ্রিযত্ব কেন স্বীকৃত 
হয় নাই, এই বিষয়ে তাৎ্পধ্যটাকাকার 
বাঁম্পতি মিশ্রের কথা ১৯২--১১৪ 


গন্ধ প্রভৃতি পঞ্চম গুণের মধ্যে 
যথাক্রমে এক একটি গুণই যথাক্রমে 
পৃথিব্যাদি এক এক ভূতের শ্বকীয় 
গুণ, ইহা। কমতি, পুরাণ অথবা 
আয়ুবের্বেদের মত বলিয়৷ বুঝা। যায় না। 
মহাভারতের এক স্থানে উক্ত মতের 
বর্ণন বুঝ। যায় ২০৬--২০৮ 


কণাদস্ত্রানুসারে বায়ুর 'তীক্তিয়- 
ত্বই ভ্রাঘ্যকার বাৎদ্যায়ন ও বান্তিক- 
কার উদ্দ্যেতকরের বিদ্ধান্ত ॥ পরবর্তী 
নৈয়ায়িক ৰরদরাজ ও তৎপরবস্তা 


০১৩ 


নব্য নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি 
প্রভৃতি বায়ুর প্রতাক্ষতা সমর্থন 
করিলেও নব্য নৈয়ায়িক মাত্রই এ 
মত গ্রহণ করেন নাই ২১৪ 


দার্শনিক মতেব ন্যায় দর্শনশাস্ত্ 
মধেও “দর্শন” শব্দ ও “দৃষ্টি” শব্দের 
প্রাচীন প্রয়োগ সমথন | “'মনু- 
পংহিতা"য় দর্শনশান্ত্র অরে “দৃষ্টি” 
শব্দের প্রয়োগ প্রদশন ২৩২--২৩৩ 
রর ১, ও ৪৫৬--৪৫৭ 
আকাশের নিতাত্ মহঘি গোতমের 
পৃত্রের দ্বারাও তাহার সন্ত বুঝা 
বায় র্‌ 5. +ইতিতি 
বস্তমাত্রই ক্ষণিক, এই বৌদ্ধ 
সিদ্ধান্ত সমর্থনে পরবর্তী নব্য বৌদ্ধ 
দার্শনিকগণের যুক্তির বিশদ বর্ণন ও 
এ মতের খণ্ডনে নৈয়ায়িক প্রভৃতি 
দাশনিকগণ ও জেন দার্শনিকগণের 
কথ। | ন্যায়দরশনে বৌদ্ধসম্মত বস্ত্ব- 
গাত্রের ক্ষণিকত মতের খণ্ডন থাকায় 
ন্যায়দর্শন অথবা তাহার প্র সমস্ত 
অংশ গৌতম বৃদ্ধের রে রচিত, এই 
নবান মঘতর সমালোচন। । গৌতম 
বৃদ্ধের বু পুব্রেও অন্য বুদ্ধ ও বৌদ্ধ 
মতবিশেষের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বক্তব্য | 
শ্যায়সূত্রে “ক্ষণিকত্ব'”' শব্দের ছ্বার। 
পরবত্তী বৌদ্ধসন্মত ক্ষণিকত্বই গৃহীত 
হইয়াছে কি না, এই সম্বন্ধে বক্তব্য 


কি ৪৪৪৬ ২৭২” ২৮৬ 
'গপ্রাতিত' জানের স্বরুপবিষয়ে 
[তভেছদর বণন ২ ৩২০ 


জ্ঞান পুরুঘের ধর্ম, ইচ্ছ। প্রতৃতি 
অস্তঃকরণের ধন্প। ভাঘ্যকারোস্ত 
এই মত্তাস্তরকে তাৎপর্যযটীকাকার 
সাংখামত বলিয়াছেন, তৎসম্বদ্ধে বক্তব্য 


৯৩ ৩৩০ 


“ব্রেম” শবের জঙ্গম অর্থে প্রমাণ 
ও প্রয়োগ ৩৩৬ 


ভূতচৈতন্যবাদ খণ্ডনে উদয়না চারধ্য- 
ও বদ্ধমান উপাধ্যায় প্রভৃতির কথ। 


৩৪৪ --৩৪৬ 


মনের স্বরূপ বিষয়ে নব্য নৈয়ায়িক 
রঘুনাথ শিরোমণির নবীন মতের 
সমাপসাচন! »** ৪১৪---৪১৪ 


মনের বিভুত্ববদ খণ্ডনে উদ্ন্ধ্যাত- 
কর প্রভৃতি ন্যায়াচাধ্যগণের কথা 
৪১৩--৪১৫ 


মনের নিতাত্ব সিচ্ধান্ত-সমর্থনে 
নৈয়ায়িকসম্পৃদয়ের কথা ৪১৬ 


অনৃষ্ট পরমাণু ও মনের গুণ, এই 
মত শ্রীমদ্বাচম্পতিমিশ্র জৈনমত বলিয়। 
ব্যাধ্য। করিলেও উহা জৈনমত বলিয়া 
বুঝ। যায় না । জৈনমতে আত্বাই 
অদৃষ্টের আধার, «*পুদৃগণ' পদার্থে 
অদৃষ্ট নাই, এই বিয়ে প্রমাণ ও এ 
প্রপঙ্গে জেন মতের সংক্ষিপ্ত বর্ণন 
৪৪৮-৮৪৫০ 


অদৃষ্ট ও জন্মান্তরবাদ সন্বদ্ধে শেষ 
বজবা '. ** ৪৬৪--৪৬৫ 
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ভাষ্য । পরীক্ষিতানি প্রমাণানি, প্রমেয়মিদানীং পরীক্ষ্যতে । 
'তচ্চাত্মাদীত্যাত্মা বিবিচ্যতে_কিং দেছেক্দিয়-মনোবুদ্ধি-বেদনাসংঘাতমাত্র- 
মাতা? আহোম্িত্তদ্যতিরিক্ত ইতি। কুতঃ সংশয়? ব্যপদেশন্যোভয়থা 
ষিদ্ধেঃ | ক্রিয়াকরণয়োঃ কজর1 সন্বন্ধম্তাভিধানং ব্যপদেশঃ। স দ্বিবিধঃ 
অবয়বেন সমুদায়স্য, মূলৈব্ক্ষিত্তিষ্ঠতি, স্তপ্তৈঃ প্রাসাদে প্রিয়তে১ ইতি। 
অন্ভেনান্যন্ত ব্যপদেশঃ,_পরশুনা বৃশ্চতি, প্রদীপেন পশ্যতি। অস্ভি 
চায়ং ব্যপদেশঃ, ক্ষুষা পশ্যঠতি, মনসা! বিজানাতি, বুদ্ধ্য বিচারয়তি, 
শরীরেণ নুখহুঃখমন্ুভবতীতি। তত্র নাবধার্ধ্যতে, কিময়ববেন সমুদায়ন্ত 
বেহাদিসংঘাতন্য ? অথান্যেনাম্যন্য তথ্যতিরিক্তন্তেতি । 


অনুবাদ । প্রমাণলমূহ পরীক্ষিত হইয়াছে, ইদানীং অর্থাৎ প্রমাণ 
পরীক্ষার অনস্তর প্রমেয় পরীক্ষিত হইতেছে । আত্মা প্রভৃতিই সেই 
প্রমেয়, এ জন্য (সর্বাগ্রে) আত্মা বিচারিত হইতেছে । আত্মা কি 
দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও বেদনা, অর্থাৎ সুখছুঃখরূপ সংঘাতমাত্র ? 
অর্থাৎ আত্ম কি পূর্বোক্ত দেহাদি-সমদ্রিমাত্র 1? অথবা তাহা হইতে 


১1 এখানে অবস্থানবাচক তুদাদিগণীয় আত্মনেগদী “ধু” ধাতুর কর বাচ্ে 
প্রয়োগ হইয়াছে । “ধিয়তে” ইহার ব্যাখ্যা “তিষ্ঠতি'। “ধুঙ অবস্থানে, ধিয়তে” । 
-স্িদ্ধান্তকৌমদী, তুদাদি-প্রকরণ ॥ "ধরতে যাথলেকো হপি রিপুস্তাবৎ কুতঃ সুখং 2” 
-গিশুপালবধ । ২561 
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ভিন্ন? (প্রশ্ন) সংশয় কেন? অর্থাৎ আত্মবিষয়ে পূর্ববোজপ্রকার' 
সংশয়ের হেতু কি? (উত্তর) যেহেতু, উভয় প্রকারে ব্যপদেশের 
সিদ্ধি আছে। বিশদার্থ এই যে, ক্রিয়া ও করণের কর্তার সহিত 
সম্বন্ধের কথনকে “ব্যপদেশ* বলে। সেই ব্যপদেশ দ্বিবিধ-- 
(১) অবয়বের দ্বারা সমূদায়ের ব্যপদেশ,_-( যথা) “মূলের দ্বারা বৃক্ষ 
অবস্থান করিতেছে” ; “স্তম্ভের দ্বারা প্রাসাদ অবস্থান করিতেছে ।” 
(২) অগ্যের দ্বারা.অন্যের ব্যপদেশ,_-( যথা) “কুঠারের দ্বারা ছেদন 
করিতেছে” ; “প্রদীপের দ্বার দর্শন করিতেছে” । 

ইহাও ব্যপদেশ আছে ( যথা )-_-*চচ্ষুর দ্বার দর্শন করিতেছে”), 
“মনের দ্বার জানিতেছে*, বুদ্ধির দ্বারা বিচার করিতেছে”, “শরীরের 
বার! সুখ দুঃখ অনুভব করিতেছে” । তছিষয়ে অর্থাৎ পূর্বোক্ত “চচ্ষুর 
ঘবার দর্শন করিতেছে ইতাদি ব্যপদেশ-বিষয়ে কি অবয়বের দ্বারা 
দেহাদি-সংঘাতরূপ সমুদায়ের? অথবা অন্যের দ্বারা তদ্যতিরিজ্ 
(দেহাদি-সংঘাত ভিন্ন) অন্যের 1 ইহা অবধারণ কর! যায় না, অর্থাৎ 
পূর্ব্বোক্তরূপ ব্যপদ্দেশ কি (১) অবয়বের দ্বারা সমুদায়ের ব্যপদেশ ? 
অথবা (২) অস্তের দ্বার! অগ্ভের ব্পদেশ- ইহা নিশ্চিত না হওয়ায়, 
আত্মবিষয়ে পূর্ববোজ্জপ্রকার সংশয় জন্মে । 


টিপ্পশী | মহঘি গোতম দ্বিতীয় অধ্যায়ে সামান্যতঃ ও বিশেঘতঃ 
“প্রমাণ” পদার্থের পরীক্ষা করিয়া, তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে যথাক্রমে 
তাহার পৃৰ্বোক্ত আত্। প্রভৃতি দ্বাদশ প্রকার ““প্রমেয়” পদার্ধের পরীক্ষা 
করিয়াছেন । আত্মাদি “প্রযেয়” পদার্থ-বিঘয়ে নানাপ্রকার মিথ্যা জানই 
জীবের সংসারের নিদান। সুতরাং এ প্রমেয় পদার্ধবিঘয়ে তন্থজ্ঞানই 
তথ্বিঘয়ে সমস্ত মিথ্যা জ্ঞান নিবৃত্ত করিয়া মোক্ষের কারণ হয়। তাই 
মহঘি গোতম মুযুক্ষুর আত্মাদি প্রমেয়-বিঘয়ে মননরুপ তথজ্ঞান সম্পাদনের 
জন্য এ প্প্রমেয়” পদাের পরীক্ষা করিয়াছেন | ভাধ্যকার প্রথমে 
“পূরীক্ষিতানি প্রমাণানি প্রমেয়মিদানীং পরীক্ষ্যতৈ"'- এই বাকের সবার, 
মহঘির “প্রমাণ? পরাক্ষার অনভ্তর “প্রমের” পরীক্ষায় কার্ষ-করিণ-ভাবরূপ 
সঙ্গতি প্রদর্শন করিয়াছেন | প্রমাণের হারাই প্রমেয় পরীক্ছঙ, হইবে. 
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সুতরাং প্রমাণ পরীক্ষিত না হইলে, তন্দ্রা প্রমেয় পরীক্ষ। হইতে পারে না। 
প্রমাণ পরীক্ষা প্রমেয় পরীক্ষার কারণ। কারণের অনস্তরই তাহার 
কার্ধা হইয়। থাকে | সুতরাং প্রমাণ পরীক্ষার অনস্তর প্রমেয় থরীক্ষা 
সঙ্গত,_ ইহাই ভাঘ্যকারের এ প্রথম কথার তাৎপর্য । ভাঘ্যকার পরে 
প্রমেয় পরীক্ষায় সব্ব্রে আঘত্ার পরীক্ষার কারণ নির্দেশে করিতে 
বলিয়াছেন যে, আত্ম প্রভৃতিই সেই প্রমেয়, এজন্য সব্বাঞ্ে আত্ম! বিচারিত 
হইতেছে । অর্থাৎ প্রমেয় পদাথের মধ্যে সব্বাণথে আত্বারই উদ্দেশ ও লক্ষণ 
হইয়াছে, এজন্য সব্বাণ্বে আঘ্থারই পরীক্ষা কর্তব্য হওয়ায়, মহঘি তাহাই 
করিয়াছেন ॥ যদিও মহঘি তাহার পৃবর্কিত আত্মার লক্ষ€ণরই পরীক্ষ। 
করিয়াছেন, তথাপি তদ্দারা লক্ষ্য আত্বারও পরীক্ষ। হওয়ায়, ভাষ্যকার 
এখানে আত্বার পরীক্ষা বলিয়াছেন । মহঘি যে আত্মার লক্ষণের পরীক্ষা 
করিয়াছেন, তাহ। পরে পরি্ফুট হইবে । 

আত্ম্ববি্বয়ে বিচার্ধয কি? আত্মব্ঘিয়ে কোন সংশয় ব্যতীত আঘ্ার 
পরীক্ষা হইতে পারে না । তাই ভাষ্যকার আত্মপরীক্ষার প্ব্বাঙ্গ সংশয় 
প্রকাশ করিয়াছেন যে, আত্বা কি দেহাদি-সংঘধাত মাত্র? অর্থাৎ দেহ, 
ইক্্রিয়। মন, বৃদ্ধি, এবং সুখ ও দুঃখরূপ যে সংঘাত বা সমষ্টি, তাহাই কি 
আদা £ অথবা এর দেহাদি হইতে অতিরিক্ত ফোন পদার্থই আতা ? 
তাঘ্যকারের তাৎপধ্য এই যে, মহঘি গোতম প্রথম অধ্যায়ের প্রথম আহিকেব 
দশম সূত্রে ইচ্ছাদি গুণে আত্মার লিঙ্গ বলিয়। সামান্যতঃ আত্মার অস্তিত্বে 
প্রমাণ প্রদর্শন করায়, আত্মার অভ্িত্ববিঘয়ে কোন সংশয় হইতে পারে না৷ ॥ 
কিন্ত ইচ্ছাদিগুণবিশিষ্ট & আন্ত কি দেহাদি-সংঘাত মাত্র? অথবা উহ1 
হইতে অতিরিষ্ত ? এইক্সপে আত্বার ধরবিঘয়ে সংশয় হইতে পারে। 
মাস্ববিষয়ে পূর্বোক্তপ্রকার সংশয়ের কারণ কি? এতদূত্তরে তাধ্যকার 
বলিয়াছেন যে, উভয় প্রকারে ব্যপদেশের সিদ্ধিবশত: পূর্বোজ্ঞপ্রকার 
সংশয় হয় | পরে ইহা বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, ক্রিয়া ও করণের কর্তার 
সহিত যে সম্বদ্ব-কথন, তাহার নাম “ব্যপদেশ'। দুই প্রকারে এ 
 “ব্যপদেশ" হইয়া থাকে | প্রথম-_অবয়ন্তবর দ্বারা সমুদায়ের ণব্যপদেশ” | 
যেমন “মূলের দ্বারা বৃক্ষ অবস্থান করিতেছে', “্তন্তের ছার] প্রাসাদ 
অবস্থান করিতেছে” । এই স্থলে অবস্থান ক্রিয়া, মুল ও ভ্তপন্ত করণ, 
বৃক্ষ ও প্রাসাদ কর্তা । ক্রিয়া ও করণের সহিত এখানে বর্তার সম্বন্ধ 
বৌধক পৃবের্বোজ এ বাক্যঙ্গয়কে “ব্যপদেশ'' বল হয়। মুল বৃক্ষের 
অবয়ববিশেষ এবং শ্স্তও, প্রাসাদের অবয়ববিশেষ | সুতরাং পুর এ 
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“ব্যপদেশ'ঃ অবয়বের দ্বারা সম্দায়ের “ব্যপদেশ” | উক্ত প্রথম প্রকার 
ব্যপদেশ-স্থলে অবয়বক্্প করণ, সমুদায়র্ূপ কর্তারই অংশবিশেষ, উহা 
(মূল, স্তন্ত প্রভৃতি ) সমুদায় (বৃক্ষ, প্রাসাদ প্রভৃতি ) হইতে সর্বথা 
ভিন্ন নহে-ইহা বুঝা যায়। তাৎপধ্যটীকাকার এখানে বলিয়াছেন যে, 
যদিও ন্যায়তে মূল ও ্তিম্ত প্রভৃতি অবয়ব বৃক্ষ ও প্রাসাদ প্রভৃতি 
অবয়বী হইতে অত্যন্ত ভিন্ন, সুতরাং ভাঘ্যকারের এ উদাহরণও অন্যের 
স্বারা অন্যের ব্যপদেশ, তথাপি যাহারা অবয়বীর পৃথক সত্তা মানেন না, 
শ্রবং সমূদায় ও সমুদায়ীর ভেদ মানেন না, তাহাদিগের মতানুসারেই 
ভাষ্যকার পব্ৰোন্ত উদাহরণ বলিয়াছেন | তাহাদিগের মতে উহা অন্যের 
ছারা অন্যের বাপদেশ হইতে পারে না। কারণ, মল ও স্তন্ত প্রভৃতি 
বৃক্ষ ও প্রাসাদ হইতে অন্য অর্থাৎ অত্যন্ত ভিন্ন নহে । দ্বিতীয় প্রকার 
'ব্যপদেশ' অন্যের দ্বারা অন্যের “ব্যপদেশ* । যেমন “কৃঠারের দ্বারা 
ছেদন করিতেছে” ১ এপ্রদীপের দ্বারা দর্শন করিতেছে । এখানে ছেদন 
ও দর্শন ক্রিয়। । কঠার ও প্রদীপ করণ। ও ক্রিয়া ও এ করণের কোন 
কর্তার সহিত সম্বন্ধ কথিত হওয়ায়, এরূপ বাক্যকে “ব্যপদেশ” বল৷ হয় ! 
ধর স্থলে ছেদন ও দর্শনের কর্তা হইতে কৃঠার ও প্রদীপ অত্যন্ত ভিন্ন 
প্রদার্থ, এজন্য এ ব্যপদেশ অন্যের ছারা অন্যের ব্যপদেশ । 

পর্র্বোজ্ত ব্যপদেশের ন্যায় “চক্ষুর ছ্বারা দশন করিতেছে”, “মনের দ্বারা 
জানিতেছে'', “বুদ্ধির দ্বার। বিচার করিতেছে”, “শরীরের দ্বারা জুখ দুঃখ 
অনুভব করিতেছে" এইরপও ব্যপদেশ সব্বসিদ্ধ "্াাছে | এ ব্যপদেশ 
যদি অবয়বের দ্বারা সমূদায়ের ব্যপদেশ হয়, তাহা হইলে চক্ষরাদি করণ, 
দর্শনাদির কর্তা] আত্মার অবয়ব বা অংশবিশেষই বুঝা যায়। তাহা হইলে 
আত্বা! যে এ দেহাঁি' সংঘাতমাত্র, উহা হইতে অতিরিক্ত কোন পদার্থ নহে-_ 
ইহাই সিদ্ধ হয়| আর বদি পর্বোজকথ ব্যপদেশ অন্যের ছারা অন্যের 
ব্যথদেশ হয়, তাহা হইলে এ চক্ষরাদি যে আত্মা হইতে অত্যন্ত ভিন্ন, 
স্মতরাং আত্ব। দেহাদি সংঘাতমাত্র নহে ইহাই সিদ্ধ হয়। কিন্তু পুব্বোক্ত 
ব্যপদেশগুলি কি অধরবের দ্বারা সমুদায়ের ব্যপ্রদেশ ? অথবা অন্যের 
হ্বারা অন্যের ব্যপদেশ, ইহা নিশ্চিত না হওয়ায়, আখ্-বিঘয়ে পৃবেরবা্ি 
প্রকার সংশয় জন্মে । পৃৰ্বোক্তপ্রকার সংশয়ের একতর কোটির নিশ্চয় ন! 
হাওয়া পধ্যন্ত এ সংশয় নিবৃত্ত হইতে পাঁরে না অুতরাং মহঘি পরীক্ষার 
দ্বারা আঘ্ববিঘয়ে পৃর্বোক্তপ্রকার সংশয় নিরাস করিয়াছেন | 

দেহাদি সংঘাত হইতে ভিন্ন আত্মা বনিয়। কোন ধদার্থ নাই, অথবা 


বাত্স্তায়ন ভাষ্য ্ 


আত্মাই নাই, এই মত “নৈরাত্থ্যবাদ' নামে প্রসিদ্ধ আছে | উপনিঘদেও 
এই “নৈরাঘু/বাদ' ও তাহার নিন্পা দেখিতে পাওয়া যায়ঃ । ভাঘ্যকার 
বাৎস্যায়নও প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় সুত্রতাঘ্যে আত্মববিষয়ে মিথ্যা জ্ঞানের 
বণন করিতে প্রথমে “আত্ব। নাই+ এইরূপ জ্ঞানকে একপ্রকার মিথ্যা 
জ্ঞান বলিয়াছেন এবং সংশয়-লক্ষণসূত্র ভাঘ্যে বিপ্রতিপত্তিবাক্া প্রযুক্ত 
সংশয়ের উদাহরণ প্রদর্শন করিতে “আত্মা নাই”-ইহা! অপর সংপ্রদায় 
বলেন--এই কথাও বলিয়াছেন। শৃন্য-বাদী বৌদ্ধ-সংপ্রদায়বিশেষই অব্বথা 
আঘ্বার নাস্তিত্ব মতের সমথন করিয়াছেন, উহা অনেক গ্রন্থের দ্বারা বুঝিতে 
পার] যায়। “লঙ্কাবতরি সূত্র” প্রভৃতি বৌদ্ধ-গ্রন্থেও নৈরাত্ব্বাদের উল্লেখ 
দেখিতে পাওয়া যায় | “ন্যায়বান্তিকে" উদ্দ্যোতকরও বৌদ্ধসম্মত আত্মার 
নাস্তিত্বসাধক অনুমানের বিশেঘ বিচার দ্বারা খণ্ডন করিরাছেন | সুতরাং 
প্রাচীনকালে কোন বৌদ্ধ সমপ্রদায়বিশেষ যে, আত্মার সব্বথ! নাস্তিত্ব মতের 
বিশেঘরূপ প্রচাঁৰ করিয়াছিলেন, ইহা প্রাচীন ন্যাযাচাধ্য উদ্দ্যোতকরের 
গ্রন্থের দ্বারাও আমরা বুঝিতে পারি | উদ্দ্যোতকরের পরে বৌদ্ধমত 
প্রতিবাদী মহানৈয়ার়িক উদয়নাচাধ্যও “আঘুতত্ববিবেক গ্রন্থে" বৌদ্ধমত 
খণ্ডন করিতে প্রথমতঃ “নৈরাদ্্যবাদের!' মূল সিদ্ধাঞ্জগুলির বিশেঘ বিচার- 
প্ৰবক খণ্ডন করিয়াছেনং । টীকাকার মথুরানাথ তর্কবাগীশ প্রভৃতি মহা- 
মনীধিগণ বৌদ্ধমতে নৈরাত্্য-দর্শনই মুক্তির কারণ, ইহাও লিখিয়াছেনও | 
মূলকথা, প্রাচীনকালে কোন বৌদ্ধ সংপ্রদায়বিশেঘ যে, আত্মার সবর্বথা নাস্তিত্ব 
সমর্থন করিয়। পৃর্বোক্ত “নৈরান্্যবাদের” প্রচার করিয়াছিলেন, এ বিষয়ে 
সংশয় নাই। কিন্তু উদ্দে]োতকর উহ! প্রকৃতি বৌদ্ধ পিদ্ধান্ত বলিয়। শ্বীকার 
করেন নাই । পরে তাহ] ব্যক্ত হইবে | 

উদ্দ্)োতকর প্রথমে শৃন্যবাদী বৌদ্ধবিশেঘের কথিত আত্বার নাস্তিত্ব- 


১। যেয়ং প্রেতে বিটিকিৎসা মনুষোহত্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে ॥ 
- কঠোপনিষৎ 1১1২০ 


পক 


' নৈরাত্মযঝাদকুহকৈ মিথ্যাদৃক্টান্তহেতুতিঃ 
ভ্রাম্যন্ন লোকো ন জানাতি বেদবিদ্যান্তরন্ত ঘৎ। 
_মৈল্ত্রায়ণী টউপনিষৎ 1৭1৮7 
২। তন্ন বাধকং ভবদাত্মনি ক্ষণভঙ্গো বা বাহ্যাগৃভাঙ্গা বা গুণগুণিভেদতঙ্গো বা 
অনুপলস্তো বা ইতাদি ।-_আত্মতত্ববিবেক ॥ 
৩। বোদ্ধেনৈরাত্মাজানস্যৈব মোক্ষহেতুত্বোগগমাৎ। তদুক্তং নৈরাত্মযদূতিং মোক্ষজ্য 
হেতুং কেচন মনুতে । আত্মতত্বধিয়ত্বন্যে ন্যায়বেদান্সারিণঃ ।॥ আত্মতত্ব- 
বিবেকের মাথরী টীকা । 


৬ ্যাযদর্শন [ ৩অ০, ১আ 


সাধক অনুমান প্রকাশ করিয়াছেন যে,১ আত্ব। নাই, যেহেতু তাহার 
উৎপত্তি নাই, যেমন, শশশৃঙ | আত্ববাদী আস্তিক সংপ্রদায়ের মতে আত্মার 
উৎপত্তি নাই | শশশৃঙ্গেরও উৎপত্তি নাই, উহা! অলীক বলিয়াই সব্বসিদ্ধ। 
সুতরাং যাহা জন্মে নাই, যাহার উৎপত্তি নাই, তাহা একেধারেই নাহ ; 
তাহা অলীক--ইহা৷ শশশৃঙ্গ দৃষ্টান্তের ছারা বুঝাইয়া৷ শূন্যবাদী বলিয়াছেন 
যে, আত্মা ঘখণ জন্মে নাই, তখন আদ্থা অলীক | অজাতত্ব বা জন্মরাহিত্য 
পর্বৌক্ত অনুমানে হেতু । আত্বার নাস্তিত্ব বা অলীকত্ব সাধ্য | শশশুগ 
দৃ্টাস্ত | উদ্দ্যোতকর পর্বোক্ত অনুমানের খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, 
“আত্মা নাই/--ইহা এই অনুমানের প্রতিজ্ঞাবাক্য । কিন্ত আত্মা একেবারে 
অলীক হইলে পূর্বোক্ত এ প্রতিভ্ঞাই হইতে পারে না। কারণ, যে পদার্থ 
কোন কালে কোন দেশে জ্ঞাত নহে, যাহার সত্তাই নাই তাহার অভাব 
বোধ হইতেই পারে না। অভাবের জ্ঞানে যে বস্তর অভাব, সেই 
বস্ত্র ড্রান আবশ্যক । কিন্ত আঘ্ব একেবারে অলীক হইলে কৃত্রাপি 
কোনরূপ জ্ঞান সম্ভব না হওয়ায়, তাহার অভাব জ্ঞান কিরূপে হইবে ? 
আত্বার অভাব বলিতে হইলে দেশবিশেষে বা কালবিশেঘে তাহার সন্ত 
অবশ্য স্বীকার্ধ্য | শন্যবাদীর কথা এই যে, যেমন শশশৃঙ্গ অলীক হইলেও 
“শশশৃঙ্গ নাই'' এইরূপ বাক্যের দ্বারা তাহার অভাব প্রকাশ করা 
হয়, দেশবিশেঘে বা কালবিশেষে শশশৃঙ্গের সত্তা স্বীকার করিয়া দেশাম্তর 
বা কালাস্তরেই তাহার অভাব বল! হয় না, তন্দপ “আত্মা নাই” এইকুপ 
বাক্যের ছ্বারাও অলীক আত্বার অভাব বলা যাইতে পারে । উহ] বলিতে 
দেশবিশেঘষে বা কালবিশেষে আন্বার অন্তিত্ব ও তাঁহার জ্ঞান আবশ্যক 
হয় না। এতদুত্তরে উদ্দ্যোতকর বলিযাছেন যে, শশশৃজ সব্বদেশে ও 
সব্বকাঁলেই অত্যন্ত অসৎ বা অলীক বলিয়াই সব্বসশ্মত । স্তর 
“শশশ্ নাই? এই বাক্যের ঘ্বারা শশশৃঙ্গেরই অভাব বুঝা যায় না, 
এ বাকোর দ্বারা শশের শুঙ্গ নাই, ইহাই বুঝা! যায়-ইহা স্বীকাধ্য | 
অর্থাৎ এ বাকোর দ্বারা শশশুদরূপ অলীক দ্রব্যের নিষেধ হয় না। 
শুঙ্ষে শশের সন্বন্ধেরই নিষেধ হয । শশ এবং শু, পৃথকৃতাবে প্রমিদ্ধ আছে। 
গবাদি প্রাণীতে শৃঙ্গের মধন্ধ ভান এবং শশের লাঙ্গুলাদি প্রদেশে শশের মন্ধ 
জ্ঞান আছে! ভ্তরাং এ বাক্যের দ্বারা শশে শজের সন্বন্ধের অভাব শান 


১1 ননাম্তি অজাতহাদিত্যেকে । নাত আত্মা অজাতত্বাৎ শশবিষাণবদিতি । 
--ন্যায়বার্তিক ! 


বাতস্থাকন ভাষ্য খ 


হইতে পারে এবং তাহাই হইয়া থাকে | কিন্তু আত্মা অত্যন্ত অসৎ বা 
অলীক হইলে কোনরূপেই তাহার অভাব বোধ হইতে পারে না। “আতা 
নাই” এই বাক্যের দ্বার! সব্বদেশে সব্বকার্গে সব্বথা আত্বার অভাব বোধ 
হইতে না পারিলে শুন্যবাদীর অভিদতার্থবোধক প্রতিজ্ঞাই অসম্ভব | 
এবং পুর্বোক্ত অনুমানে শশশূ্গ দৃষ্টাস্তও অসম্ভব | কারণ, শশশ্জের 
নাস্তিত্ব বা অভাব সিদ্ধ নহে । “শশশু্দ নাই” এই বাক্যের দ্বারা তাহা 
বুঝ। যাঁয়না | এবং পৃর্বোজ্ত অনুমানে যে, “অজাতত্ব? অথাৎ অন্মরাহিতাকে 
হেতু বল। হইয়াছে, তাহাও উপপন্ন হয় না। কারণ, উহা সবর্ধথ। জন্মরাহিত্য 
অথব! স্বরূপত: জন্মরাহিত্য, ইহা বলিতে হইবে । ঘটপটাদি দ্রব্যের ন্যায 
আত্বার স্বরূপতঃ জন্ম না থ/কিলেও অভিনব দেহাদির সহিত প্রাথমিক সন্বন্ধ- 
বিশেঘই আত্মার জন্ম বলিয়া কথিত হইয়াছে । আুতরাং সব্্থা জন্মরাহিতা 
হেতু আত্বাতে নাই | আত্মাতে শ্বরূপতঃ জন্মরাহিত/ থাকিলেও তদ্ছারা 
আত্মার নান্তিত্ব বা অলীকত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না! | কারণ, নিত্য ও অনিত্য- 
ভেদে পদা দ্বিবিধ । নিত্য পদার্থের শ্ব্পতঃ জন্ম ব৷ উৎপত্তি থাকে না। 
আত্বা নিতা পদার্থ বলিয়াই প্রমাণ দ্বার। পিদ্ধ হওয়ায়, উহার স্বরূপতঃ জন্ম 
নাই_ইছা স্বীকাধ্য । আত্মার শ্ব্নপতঃ জন্ম নাই বলিয়া উহা! অনিত্য 
ভাব পদার্থ নহে, ইহাই সিদ্ধ হইতে পারে । কিন্ত এ হেতুর দ্বার। 
«আতা নাই” ইহা কিছুতেই সিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ, স্বরূপত: 
জন্মরাহিত্য পদার্থের নাস্তিত্বের সাধক হয না। উদ্দোতকর আরও বছ 
দোঘেব উল্লেখ করিরা পূর্বোক্ত অনুমানের খণ্ডন করিয়াছেন | বস্ততঃ আত্ব। 
বলিয়। কোন পদার্থ না থাকিলে, উহা আকাশ-কম্সমের ন্যায় অলীক 
হইলে, ঘআন্রাকে নআাশ্রয় করিয়। নাস্তিত্বের অনুমানই হইতে পারে না| 
কারণ, অনুমানের আশ্রষ অপিদ্ধ হইলে, “আশ্রয়াসিদ্বি* নামক হেত্বাতীস 
হয়) এঁকপ স্বরে অনুমান হর না । যেমন “আকাশকুস্থমং গন্ধবৎ' 
এই'পে অনুমান হয় না, তন্জরপ পৃরব্বোক্তমতে “আাত্বা নাস্তি” এইবাপেও 
অনুমান হইতে পাবে না । কেহ কেহ অনুমান প্রয়োগ করিয়াছেন যে» 
“জীবিত বাতি শবীর নিরাত্ত্ব্। যেছেতু তাহাতে সত্তা আছে | যাহা 
সখ, তা। নিরান্বক, সুতরাং বস্তমাত্রথ নিরাঘুক হুওয়ার। জীবিত ব্যক্তিৰ 
শরীরও নিরান্বক, ইহাই পুব্বোক্ত বাদীর তাথ্পধ্য | উদ্দ্যোতকর এই 

১। জুপরে তু জীবহ্ছরীরং নিরাত্মকত্বেন পক্ষয়িত্ব সত্তাদিত্যেবমাদিকং হেতুং 
ন্গবতে ইত্যাদি--নায়বাভিক । 


৮ স্যায়দর্শন [ ৩অ*) ১আ 


অনুমানের খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন, “নিরাত্বক” এই শব্দের অর্থ কি? 
যদি আত্বার অনুপকারী, ইহাই «নিরাম্্ক* শরেদর অর্থ হয়, তাহ" হইলে 
এ অনুমানে কোন দৃষ্টান্ত নাই । কারণ, জগতে আত্মার অনুপকারী কোন 
পদার্থ নাই। যদি বল “ণনিরাঘুক* শব্দের দ্বারা আত্বার অভাবই কথিত 
হইয়াছে, তাহা হইলে কোন্‌ স্থানে আত্ব। আছে এবং কোনু স্বানে তাহার 
নিঘেব হইতৈছে, ইহা বলিতে হইবে । বোন স্থানে আত্মা না থাকিলে, 
অর্থাৎ কোন বস্ত সাঘ্বক না থাকিলে, “নিরাত্বক” এই শব্দের প্রয়োগ 
হইতে পারে না। “গৃহে ঘট নাই" ইহা বলিলে যেমন অনাত্র ঘটের 
সত্তা বৃঝা যায়, তজ্রপ “শরীরে আত্মা নাই” ইহ] বলিলে অন্যত্র আত্থার 
শত্তা বুঝা যায় | আস্থা একেবারে অসৎ বা অলীক হইলে কৃত্রাপি তাহার 
নিঘেধ হইতে পারে না| উদ্দ্যোতকর এইবপ বৌদ্ধ সমপ্রদায়ের উক্ত 
অন্যান্য হেতুর দ্বারাও আত্মার নাস্তিত্ব গিদ্ধ হুইতে পারে না-ইহা সমর্থন 
করিয়া আত্মার নান্তিত্বের কোন প্রমাণ নাই, উহা অসম্ভব, ইহা প্রাতপন্ন 
করিয়াছেন । পরে ইহ্থাও বলিয়াছেন যে, আতঘ্বা বলিয়া কোন পদা্ 
না থাকিলে “আত্মন্”, শব্দ নিরর্থক হয় | স্চিরকাল হইতে যে 
“আত্বন্” শব্দের প্রয়োগ হইতেছে, তাহার কোন অর্থ নাই-ইহ] বলা বাঁয় 
না| সাধু শব্দ মাব্রেরই অর্থ আছে । যদি বল, সাধ শব্দ হইলেই অবশ্য 
তাহার অথ থাকিবে, ইহা স্বীকার করি না। কারণ, “শূন্য” শব্দের অর্থ 
নাই, “তমস্” শব্দের অথথ নাই | এইবপ “আত্বন্" শব্দও নিরর্থক হইতে 
পারে | এতদূত্তরে উদ্দ্যোতকব বলিয়াছেন যে, “শূন্য” শব্দ ও “তময়্‌” 
শব্দেরও অথ আছে। যে দ্রব্যের কেহ রক্ষক নাই যাহ! কুকুরের হিতকর, 
তাহাই “শূন্য” শব্দের অর্থ১ | এবং যে যে স্থানে আলোক নাই, সেই 
সেই স্থানে দ্রব্য গুণ ও বর্ধ্ধ “তম” শব্দেরস্‌ অর্থ | পরজ্ত, বৌদ্ধ যদি 
“তমসূ” শব্দ নিরর্ধক বলেন, তাহা হইলে, তাঁহার নিজ সিদ্ধান্তই বাধিত 


স্পা তি 





স্পা 





০ সপ সা শাাক্পিশ শি ৮ শশা শিশিীশিতী সপ পাপ পাপ পদ পা সপ পা 


১1 বাদীর অভিপ্রায় মনে হয় যে,যাহাকে শুন্য ধলা হয়, তাহা কোন পদা্ই 
নহে । সুতরাং শুন্য” শব্দের কোন অথ নাই । বম্ততঃ "শুন্য” শব্দের 
নিজ্ন অর্থে প্রসিদ্ধি প্রয়োগ আছে। যথা-_ “শুন্য বাসগ্রছং” ॥ “জনস্থানে 
শুনে” ইত্যাদি । প্রতিবাদী উদ্দ্যোতকর লিখিয়াছেন, “যস্য রক্ষিতা দ্রব্যস্য ন 
বিদ্যতে, তদ্দ্রব্যং শ্বভেয হিতত্বাৎ “শুন মিতুচাতেগ ।  উদ্দে/তকনের তাত্গষায 
মনে হয় যে, 'শুন7” শব্দের যাহা কু, তাহ গ্বীকার না করিপেও যে অথ যৌগিক, 
ঘে অর্থ ব্যাকরণশাস্্রসিদ্, তাহা অবশ্য দ্বীকার করিতে হইবে । “শ্বভ্যো হিতং” 
এই অর্থে কুক্রবাচক "শ্বন্‌” শব্দের উত্তর তদ্ধিত প্রত্যয়যোগে “গনঃ সম্প্রসারণং 


বাণ্স্যায়ন ভাষ্য ৯ 


হইবে । কারণ, বূপাঁদি চারিটি পদার্থ তম*পদার্থের উপাদান, ইহা বৌদ্ধ 
সিদ্ধান্ত ।১ অতএব নিরর্থক কোন পদ নাই। 

পৃরেরোক্ত বৌদ্ধ মত খণ্ডন করিতে উদ্দ্যোতবর শেঘে ইছাও বলিয়াছেন 
যে, কোন বৌদ্ধ “আতা নাই/ঃ ইহণ বলিলে, তিনি প্রকৃত বৌদ্ধ সিদ্ধান্তের 
অপলাপ করিবেন । কারণ, ““আত্বা নাই? ইহা প্রকৃতি বৌদ্ধ সিদ্ধান্তই 
নহে । বৌদ্ধ শাস্ত্রে “কপ”, বিজ্ঞানঠ, “বেদনা”, ণসংজ্ঞা” ও 
“সংগ্কার”__এই পাঁচটিকে “স্কন্ধঃ নামে তভিহিত করিয়া এ দ্বপাদি 
পঞ্চ স্বদ্ধকেই আঁত্বা বলা হইয়াছে । পরেও “আমি পরপ' নহি, 


মি 


০৪১০০৪০৯৬০০: 
ঝাচ দীর্ঘত্বং” এই গণসুন্রানুসান্সে “শুন্য” ও “শুন)” এই ছ্বিবিধ পদ সিদ্ধ হয়। 
( সিদ্ধান্তকৌমুদী, তদ্ধিত প্রকরণে “উগবাদিভে। যৎ” ॥ ৫1১) ২। এই পাণিনিস্ন্নের 
গণসন্জ দ্রন্টব্য )। সুতরাং ব্যাকরণশাস্ত্রানুসারে “শুনা” শব্দের প্ররুতি ও প্রত্যয়ের 
দ্বারা যে যৌগিক অথ বুঝা ঘায়, তাহা অদ্বীকার রিবা উপায় নাই। 

১) “তমস্‌* শব্দের কোন অর্থ নাই, ইহা বলিলে বৌদ্ধের নিজ সিদ্ধান্ত বাধিত 
হয়, ইহা সমর্থন করিতে উদ্দ্যোতকর লিখিয়াছেন, “চতুর্ণ মুপাদেয়রূপত্থাত্তমস$ | 
তাৎপত্যঠীকাকার এই কথার তাৎপফ্য বর্ণন কারয়।ছেন যে, রূপ, রস, গন্ধ ও স্পশ, 
এই চারিটি পদাথই ঘটাদিরূপে পরিণত হয়, তমঃপদ।থ এ চারিটি গদাথের উপাদেয়, 
অর্থাৎ এঁ ঢারিটি পদার্থ তমঃপদার্থের উপাদান, ইহা বৌদ্ধ বৈভাধষিক সম্প্রদায়ের 
সিদ্ধান্ত । স্তরাং তাহারা “তমস্” শব্দকে নিরর্থক বলিলে, তাহাদিগের এ নিজ 
সিদ্ধান্তের সহিত বিরোধ হয়। 

২? বৌদ্ধ সম্প্রদায় সংসারী ভীবের দুঃখকেই “ক্ষন্ধ” নামে বিভাগ করিয়া 
''প্ স্ন্ধ” বলিয়াছেন । “"ববেক-বিলাস” গ্রন্থে ইহা বণিত হইয়াছে; যথা 
'দ্ুঃখং সংসারিণঃ স্কন্ধান্তে চ গঞ্চ প্রকীন্তিতাঃ। বিজ্ঞানং বেদনা সংক্তা সংস্বণারো 
বাপমেব চ 1৮ 

বিষয় সহিত ইদ্দ্রিয়ৰর্পের নাম (১) “রপক্কন্ধ” । আলয়বিজ।ন ও প্ররৃভিবিজান- 
প্রবাহের নাম (২) *"বিজানস্ন্ধ” । এই ক্বন্ধদ্বয়ের সন্বন্ধ জন্য সূষ্খদুঃখাদি জানের 
প্রবাহের নাম (৩) “বেদনাক্কন্ধ'*। সংক্াশব্দযত্ত বিজানপ্রবাহের নাম (8) “সংজা- 
স্ব” | পৃথেরোত্তর “বেদনাস্থদ্ধ" জন্য রাগন্ছেষাদি, মদমানাদি, এবং ধন্ম ও অধন্মের 
নাম (৫) “সংদ্ধারস্কন্ধ” 1 ( “সব্বদ্শনসংগ্রহে” বৌদ্ধদশন ছক্উব্য )। পৃবের সত 
পঞ্চ স্বন্ধ সমুদায়ই আত্মা, উহা* হইতে ভিন্ন আত্ম। বলিয়া কোন পদাথ নাই, ইহা, 
বৌদ্ধ মত বলিয়াই প্রাচীন কাল হইতে সুপ্রসিদ্ধ আছে। প্রাচীন মহাকবি মাঘ, 
তৎকালে এ সপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধ মতকে উপমানরাপে গ্রহণ করিয়াছেন যথা, 

সব্বকাধ্যশরীরেষ মক ঙক্কদ্ধপঞ্চকং | 
সৌগতানামিবাত্বাহন্যে নাস্তি মন্ত্রো মহীভূতাম্‌ |. শিশুপগালবধ 1২ ২৮ 

ও। নাস্তাত্মেতি চৈবং স্ুবাণঃ সিদ্ধান্তং বাধতে । কথমিতি ? “রূপং ভদত্- 

নাহং”, বেদনা সংক্তা সংক্কারো বিজ্ঞানং ভদন্ত নাহং ইত্যাদি ।-ন্যায়বাতি ক। 


3০ ন্যাযদ্্ন [ ৩অণ। ১আঁৎ 


আমি “বেদনা” নহি, আমি “সংজ্ঞা+ নহি, আমি “সংস্কার নহি, আমি 
“বিজ্ঞান নহি, এইরূপ বাক্যের দ্বারা যে নিঘেধ হইয়াছে, উহণ বিশেষ 
'নিঘেধ, সামান্য নিষেধ নহে । সুতরাং এ বাক্যের ছারা সামান্যতঃ আত্মা 
নাই, ইহা বুঝা যায় না। সামান্যতঃ “আতা নাই'*, ইহাই বিবক্ষিত 
হইলে সামান্য নিঘেধই হইত। অর্থাৎ “আত্ব। নাই+”» “আমি নাই, 
“তুমি নাই'_ এইক্সপ বাক্যই কথিত হইত । পরস্ত রূপাদি পঞ্চ স্কদ্ধের 
এক একটি আত্বা নে, কিন্তু উহা হইতে অতিরিক্ত পঞ্জ স্কদ্ধ সমুদায়ই 
আত্া, ইহাই পূর্বোক্ত বাক্যের তাৎপধ্ধ্য হইলে অতিরিক্ত আত্াই স্বীকৃত 
হয়, কেবল আত্মার নামভেদ মাত্র হয়! উদ্দ্যোতকর শেঘে আরও 
বলিয়াছেন যে,১ যে বৌদ্ধ “আত্বা নাই, ইহা! বলেন-_ আত্মার অস্তিত্বই 
স্বীকার করেন না, তিনি “তথাগতে"র দর্শন, অর্থাৎ বুদ্ধদেবের বাক্যকে 
প্রমাণরূপে ব্যবস্থাপন করিতে পারেন না | কারণ, বৃদ্ধদেব স্পষ্ট বাক্যের 
গ্বারা আত্বার নাস্তিত্ববাদীকে মিথ্যাজ্ভানী বলিয়াছেন । বুদ্ধদেবের এক্সপ 
বাক) নাই-__ইহা বলা যাইবে না; কারণ, “সব্্বাতিসময়সূত্র'' নামক 
'বৌদ্ধগ্র্থে বুদ্ধদেবের এরূপ বাক্য কথিত হইয়াছে । উদ্দ্যোতকরের 
উল্লিখিত “সবর্বাতিসময়স্ত্র” নামক সংস্কৃত বৌদ্ধ গ্রন্থের অনুসন্ধান কবিয়াও 
সংবাদ পাই নাই | কিন্তু পরবত্তী বৌদ্ধ দার্শনিকগণ বৌদ্ধমত বলিয়া 
নানাগ্রন্থে নানামতের উল্লেখ ও সমণ্ধন করিলেও বুদ্ধদেব নিজে যে, 
বেদসিদ্ধ নিত্য আত্মার অস্তিত্বেই দৃঢ়বিশ্বাসী ছিলেন, ইহাই আমাদিগের দূ 
বিশ্বাস । অবশ্য স্প্রাচীন পালি বৌদ্ধগ্রন্থ “পোর্্ট্পাদ সুত্তে" আত্মার 
স্বরূপ সম্বন্ধে পরিবাছক পোট্ঠপাদের প্রশোত্তরে বুদ্ধদেব আঘার স্বরণ 
দুর্ডেয় বলিয়া এ সম্বন্ধে কোন প্রশ্েরই উত্তর দেন নাই, ইহা পাওয়া 
যায়, এবং আবও কোন কোন গ্রন্থে আঘ্ার স্বরূপ-বিঘয়ে প্রশু করিদ্ে 
বুদ্ধদেব মৌনাব্লম্বন করিরাছেন, ইহা পাওয়া যায়! কিন্তু তদ্দুন্ি 
বৃদ্ধদেব যে, আত্মার অস্তিহ্থই মানিতেন না, নৈরাত্ব্যই তাহার অভিমত তত 
ই] বুঝিবীব কোন কারণ নাই | কারণ, তিনি ভিজ্ঞাগুর অধিকারানুসারেই 
নামাবিধ উপদেশ কবিরাঁছেন |. এবোধিক্ত-বিবরণ”। গ্রন্থে *দেশনা 
লোকণা নাং মন্তাশ্বগান্গ।ত” ইত্রণদি শ্রোকেও ইহা স্পষ্ট বণিত হইয়াছে। 
১। ল ঢাঝ্ানমনভ্সগচ্ছতা তহাগতদর্শনমখবভাক্পাং ব্যবস্থাদজি৬ত শক্ত 2 ন 
চেদং বচনং নাস্তি। “সব্বীভিসময়সরে”হভিধানাৎ। যথাভারং বো ভিক্ষবো 
দেশয়িষ্যামি, ভারহারঞচ, ভারঃ পঞ্চককন্ধাঃ, ভারহারশ্চ পুদ্গল ইতি। হশ্চাদ্া 
.নাস্তীতি স মিথ্যাদৃিকো ভবতীতি সুগ্নম্‌ 1-ন্যায়বাত্তি'ক ॥ 


পেশ 





দস শাীীট শশিীশ | অস্প্পালাগ পাশপাশি পদ আশ শাশাাপীপীপাীশিেশ্সীপিসসসসস পা শশা? শাপ্পপাাাশীশীশীস শশী শপ | পাটীশিতিশ 


বাত্গ্ায়ন ভাষু ১১৬ 


উপনিঘদেও অধিকারিবিশেঘের জন্য নানাভাবে আত্বতত্তের উপদেশ দেখা 
যায়। বুদ্ধদেব আত্মার অস্তিত্বই অস্বীকার করিলে জিজ্ঞাস পোট্ঠপাদকে 
“তোমার পক্ষে ইহা দুর্ডেয়' এই কথা প্রথমে বলিবেন কেন? সুতরাং 
বৃঝা যায়, বদ্ধদেব পো্ঠপাদকে আত্মতত্ববোধে অনধিকারী বুঝিয়াই তাহার 
কোন প্রশের প্রকৃত উত্তর প্রদান করেন নাই | পরস্ত বদ্ধদেবের মতে 
আত্মার অস্তিত্বই না থাকিলে নিবর্বাণ লাভের জন্য তাহার কঠোর তপস। 
ও উপদেশাদির উৎপত্তি হইতে পারে না। আত্বা বলিয়া কোন পদাধ 
না থাকিলে কাহার নিবর্বাণ হইবে ? নিবর্বাণকালেও যদি কাহারই অস্তিত্বই 
না থাকে, তাহ! হইলে কিরূপেই বা এ নিব্বাণ মানবের কাম হইতে পারে ? 
পরস্ত বুদ্ধদেব আত্মার অস্তিত্বই অস্বীকার করিলে, তীহার কথিত জনমাস্তর- 
বাদের উপদেশ কোনরাপেই সঙ্গত হইতে পারে না। বুদ্ধদেব বোধিবৃক্ষ- 
তলে সম্বোধি লাভ করিয়া “অনেকজাতিসংপারং”, ইত্যাদি যে গাথাটি পাঠ 
করিয়াছিলেন, বৌদ্ধ সম্পৃদায়ের প্রধান ধর্মগ্রদ্থ “ধন্মপদে*' তাহার উল্লেখ 
আছে ! বুদ্ধদেবের উচ্চারিত এ গাথায় জন্মাস্তরবাদের স্পষ্ট নির্দেশ আছে, 
এবং “ধম্পপদে”র ২৪শ অধ্যায়ে “মনুজস্ন পমত্চারিনো' ইত্যাদি 
শ্বোফে বৌদ্ধমতে জন্মাস্তরবাদের বিশেঘরূপ উল্লেখ দেখা যায় । বুদ্ধদেব 
'জন্মাস্তরধারার উচ্ছেদের জন্যই অষ্টাঙ্গ আধ্যমাগের যে উপদেশ করিয়া- 
ছিলেন, তন্মারাও তাহার মতে আত্মার অস্তিত্ব ও বেদসম্মত নিত্যত্বই 
আমর। বুঝিতে পারি | “মিলিন্দ-পঞ্হ'ঃ নামক পালি বোদ্ধগ্রন্থে রাজা 
মিলিন্দের প্রশোত্তরে ভিক্ষু নাগসেনের কথায় পাওয়! যায় যে, শরীরচিত্তাদি 
সমষ্টিই আঘ্ব। 1 সুপ্রাচীন পালি বৌদ্ধগ্রন্থে অন্যান্য স্বানেও এই ভাবের 
কথ থাকায় মনে হয়, প্রাচীন বৌদ্ধ দাশনিকগণ সুগম বিচার করিয়। 
রাঁপাদি পর্চক্বন্ধ-বিশেঘের সমনাষ্টুই বুদ্ধদেবের অভিমত আত্বা বলিয়া সযন 
করিয়াছেন । বেদিক পিদ্ধান্তে যাহা অনাঘ্বা, বৌদ্ধ সিদ্ধান্তে তাহাকে 
আত্মা বলিয়াছেন । পরমপ্রাচীন ভাঘ্যকার বাৎস্যায়ন'ও “দেহাদি-সমষ্টিমাত্রট 
আদ্বা+এই মতকেই এখানে পৃর্বপক্ষরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, শাত্বার 
নাস্তিত্বপক্ষই পৃৰ্বপক্ষূপে গ্রহণ করেন নাই | মূলকথা, কোন কোন 
বৌদ্ধ-বিশেঘ আত্মার নান্তিত্ব ব। নৈরাঘ্যই বৌদ্ধ নিদ্ধান্ত বলিয়া সমর্থন 
করিলেও উহ। যে প্রকৃত বৌদ্ধ গিদ্ধান্তই নহে, ইহা'ও উদ্দ্যোতকর শেঘে 
প্রতিপন্ন করিয়াছেন । 

বস্ততঃ “আঘ্ব। নাই”+-_এইক্প সিদ্ধান্ত কেহ সমর্থন করিতে চেষ্টা 
করিলেও, উহা কোনন্বপেই প্রতিপন্ন করা যাঁয় না। আত্ার নাস্তিত্ব 


১২ হ্যায়দর্শন [ ৩অ০, ১আন,. 


কোনরপেই সিদ্ধান্ত হইতে পারে না । কারণ, আত্মা অহং-প্রত্যয়গম্য | 
“অহং? বা “আমি” এইরূপ জ্ঞান আত্মাকেই বিষয় করিয়া হইয়া থাকে । 
“আমি ইহা জানিতেছি'*- এইরূপ সাব্বজনীন অনুভবে “আমি! জ্ঞাতা, 
এবং “ইহ]”। ভ্েয়। এর স্থলে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় যে ভিন্ন পদার্থ, তাহা 
স্পট বুঝা যায় । সুতরাং যাহা অহং-প্রত্যয়গম্য, অর্থাৎ যাহাকে সমস্ত 
জীব “অহ? বা “আমি* বলিযা বৃঝে, তাহাই আত্মা । সব্বজীবের 
অনুভবসিদ্ধ এ আত্মার অস্তিত্ব-বিঘয়ে কোন সংশয় ব1 বিবাদ হইতে 
পারে না। আঘ্বার অস্তিত্ব সব্বজীবের অনুভবসিদ্ধ না হইলে, “আমি নাই! 
অথবা “আমি আছি কি না”, এইনপ জ্ঞান হইতে পারিত | কিন্তু 
কোন প্রকৃতিস্থ জীবের এবপ জ্ঞান জন্মে না । পরন্ত যিনি “আত্মা নাই** 
বলিয়া আভ্বার নিরাকরণ করিবেন, তিনি নিজেই আত্বা | নিরাকত্ত! 
নিজে নাই, অথচ তিনি নিজের নিরাকরণ করিতেছেন, ইহা অতীব 
হাস্যাস্পদ | পরন্ত আভা] স্বতঃপ্রসিদ্ধ না হইলে, আত্বার অস্তিত্বাবঘয়ে 
প্রমাণ-প্রশও নিরর্থক । কারণ, আত্ব। না থাকিলে প্রমাণেরই অস্তিত্ব 
থাকে না| প্রেমা? অর্থাৎ যথাথ অনুভবের করণকে প্রমাণ বলে । কিন্ত 
অনুভবিতা কেহ না৷ থাবিলে প্রমারূপ অনুভনই হইতে পারে না। সুতরাং 
প্রমাণ মানিতে হইলে অনুভবিতা আত্বাকে মানিতেই হইবে । তাহ। 
হইলে আর আত্বার অস্তিত্ব-বিঘয়ে প্রমাণ-প্রশা করিয়৷ প্রতিবার্দীর কোন 
লাভ নাই । পরত্ব আত্বার অস্তিত্ব-বিঘষয়ে প্রমাণ কি? এইক্প প্রশই 
আত্মার অন্তিত্ব-বিঘয়ে প্রমাণ বলা যাইতে পারে । কারণ, যিনি এরপ 
প্রশ্ন করিবেন, তিনি নিজেই আতঘ্বা। প্রশ্কারী নিজে নাই, অথচ প্রশ 
হইতেছে, ইহা কোনরাপেই হইতে পারে না । বাদী না থাকিলে বাদ 
প্রতিবাদ হইতে পারে না। পরজ্থ আত্মা না থাকিলে জীঝের কোন 
বিঘয়ে প্রবৃত্তিই হইতে পারে না । কারণ, আত্বাব ইষ্ট বিঘয়েই প্রবৃত্তি 
হইয়া থাকে | ইষ্টসাধনত্বজ্ঞ।ন প্রবৃত্তির কারণ । “ইহা আমার ইষ্সাধন+? 
এইন্ুপ জ্ঞান না হইলে কোন বিঘয়েই কাহারও প্রবৃত্তি জন্মে না। 
আমার ইষ্টসাধন বলিয়া জ্ঞান হইলে, আমার অর্থী,ৎ আত্বার অস্তিত্ব 
প্রতিপন্ন হয় | আতন্বা ব; “আমি? বলিয়া কোন পদার্থ না থাকিলে 
“আমার ইষ্টসাধন*, এইবপ জ্ঞান হইতেই পারে লা। শেষ কথা) 
জ্ঞানপদাধ সকলেরই স্বীকাধ্য | বিনি ভ্গানেরও অস্থিত্ব স্বীকার করিবেন 
নাঃ তিনি কোন মত স্থাপন বা! কোনরূপ তর্ক করিতেই পারিবেন না । 
যাহার নিত্বেরও কোন জ্ঞান নাই, যিনি কিছুই বুঝেন না, যিনি জ্ঞানের, 


বাস্তায়ন ভাষা ১৩ 


অস্তিত্বই মানেন না, তিনি কিকপে তীহার অভিমত ব্যক্ত করিবেন ? 
ফলুকথা, জ্ঞান সব্বজীবের মনোগ্বাহ্য অত্যন্ত প্রসিদ্ধ পদার্থ, ইহা সকলেরই 
্বীকাধ্য | জ্ঞান সব্বসিদ্ধ পদার্থ হইলে, এ জ্ঞানের আশ্রয়, জ্ঞাতাও 
সব্বসিদ্ধ পদার্থ হইবে । কারণ, জ্ঞান আছে, কিন্তু তাহার আশ্রয়--" 
জ্ঞাতা নাই, ইহা] একেবারেই অসম্ভব | যিনি জ্ঞাতা, তিনিই আত্মা । 
স্তাতারই নামাস্তর আত্বা। । ম্ুতরাং আত্বার অস্তিত্ববিঘয়ে কোন সংশয় বা 
বিবাদ হইতেই পারে না। সাংখ্যসূত্রকারও বলিয়াছেন, “'অস্ত্যাত্ব। 
নাস্তিত্বসাধনাভাবাৎ 1 ৬।১। অর্থাৎ আত্মার নাস্তিত্বের কোন প্রমাণ ন! 
থাকায়, আত্মার অস্তিত্ব স্বীকাধ্য । অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব পরস্পর বিরুদ্ধ | 
সুতরাং উহার একটিব প্রমাণ ন। থাকিলে, অপরটি সিদ্ধ হইবে, সন্দেহ 
নাই | তাৎপধ্যটীকাকার বলিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি ধন্দীতেই বিপ্রতিপনন, 
অর্থাৎ আত্ব! বলিয়া কোন ধন্মাহি যিনি মানেন ন!, তাহার পক্ষে উহাতে 
নাশ্তিত-ধঙ্ষের সাধনে কোন প্রমাণই নাই | কারণ, তিনি আত্মাকেই 
ধন্মিরপে গ্রহণ করিয়া, তাহাতে নাস্তিত্ব ধন্মের অনুমান করিবেন | কিন্তু 
তাহার মতে আতম্বা আকাশ-কজ্জমের ন্যায় অলীক বনিয়৷ তাহার সমস্ত 
অনুমানই “আশ্রয়াসিদ্ধি” দোঘঝশতঃ অপ্রমাণ হইবে । পরস্ত সাধারণ 
লোকেও যে আত্মার অস্তিত্ব অনৃভব করে, সেই আত্মাকে যিনি অলীক 
বলেন, অথচ সেই আত্বাকেই ধন্সিরূপে গ্রহণ করিয়া! তাহাতে নাস্তিত্ের 
অনুমান করেন,_তিনি লৌকিকও নহেন, পরীক্ষক নহেন, সুতরাং 
তিনি উন্মত্তের ন্যায় উপেক্ষণীয়। মৃূলকথা, সামান্যতঃ আত্মার অস্তিত্ব 
বিঘয়ে কাহারও কোন সংশয় হয় না । আঁ! বলিয়া যে কোন পদার্থ 
আছে, ইহ] জব্রসিদ্ধ । কিন্তু আত্ম সব্বসিদ্ধ হইলেও উহা কি দেহাদি- 
সংঘাত মাত্র £ অথবা তাহা হইতে ভিন্ন ?--এইকব্খপ সংশয় হয়| কারণ, 
“চক্ষুর ছ্বারা দর্শন করিতেছে” “মনের গ্বারা জানিতেছে" “বুদ্ধির দ্বারা 
বিচার করিতেছে', “শরীরের দ্বারা সুখ দুঃখ অনুভব করিতেছে? 
এইরূপ যে “ব্যপদেশ” হয়, ইহা কি অবয়বের দ্বারা দেহাদি-সংঘাতব্প 
সমুদায়ের ব্যপদেশ ? অথবা অন্যের দ্বারা অন্যের বপদেশ ?--ইহা নিশ্চয় 
কর। যায় না। 


ভাষ্য । অন্যেনায়মন্যস্য ব্যপদেশঃ। কম্মাৎ ? 


অঙ্গুবাদ । (উত্তর) ইহা অন্যের ঘারা অন্যের ব্যপদেশ। 
( প্রশ্ন) কেন? 


১৪ ন্যায়দর্শন [ ৩, ১আ 
সুত্র। দর্শনস্পর্শনাভ্যামেকার্থগ্রহণাৎ ॥১।১৯১। 


অনুবাদ । (উত্তর) যেহেতু “দর্শন” ও “ম্পর্শনের” দ্বারা অর্থাৎ 
চক্ষুরিন্তরিয় ও ত্বগিন্দ্রিয়ের ঘারা ( একই জ্ঞাতার ) এক পদ্দার্থের জ্ঞান 


হয়। 


বিবৃতি | দেহাদি-সংঘাত আত্বা নহে । কারণ এ দেহাদি-সংঘাতের 
অন্তর্গত ইন্দ্িয়বর্গ আত্ম! নহে, ইহা নিশ্চিত। ইন্রিয়কে আত্মা বলিলে, 
ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়কে ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যক্ষের কর্তী। ভিন্ন ভিন্ন আত্মা বলিতে 
হইবে । তাহা হইলে ইন্দ্রিয় কর্তৃক ভিন্ন তিন প্রত্যক্ষগুলি এককর্তুক 
হইবে না । কিন্তু “আনি চক্ষরিজ্রিয়ের ছারা যে পদাথ্কে দশন করিয়াছি, 
সেই' পদার্থকে ত্বগিক্ররিয়ের ছ্ারাও স্পর্শ করিতেছি"'__ এইক্সপে এ দুইটি 
প্রত্যক্ষের মানস প্রত্যক্ষ হইয়৷ থাকে । এ মানস প্রত্যক্ষের দ্বার প্ৰ্বজাত 
লেই দুইটি প্রত্যক্ষ যে একবিঘয়ক এবং এককর্তৃক, অর্থাৎ একই জ্ঞাতা যে, 
একই বিয়ে চক্ষরিন্র্রিয় ও ত্বগিল্িয়ের দ্বারা সেই দুইটি প্রত্যক্ষ করিয়াছে, 
ইইা বুঝা যায়। সুতরাং ইন্দ্রিয় আত্মা নহে, ইহা নিশ্চিত | 


ভাষ্য । দর্শনেন কশ্চিদর্ঘো গৃহীত, স্পর্শনেনাপি সোহর্থো গৃহাতে, 
হমহমন্রীক্ষং চক্ষুষা তং স্পর্শনেনাপি স্পৃশামীতি, যঞ্চাম্পাক্ষং স্পর্শনেন, 
তং চক্ষু! পশ্যামীতি । একবিষয়ৌ চেমৌ প্রত্যয়াবেককর্তুকৌ প্রতি- 
সন্ধীয়েতে, ন চ সঙ্ঘাতকর্তৃকৌ, নেক্দিয়েণৈক*-কর্তুকৌ । তদযোহসৌ 
চ্ষুষা ত্বগিক্দ্রিয়েণ চৈকার্থ্ত গ্রহীতা ভিন্ননিমিত্বা* বনগ্তকর্তৃকৌত প্রত্যয়ো 
সমানবিষয়োও প্রতিসন্দধাতি সোহত্াস্তরভূত আত্মা । কথং পুননেক্রিয়ে- 
গৈককর্তৃকৌ। 1 ইন্দরিয়ং খনু খ্বস্ব বিষয়গ্রহণমনম্যকর্তৃকং প্রতিসন্ধাতু- 
মর্হতি নেশ্দরিয়াস্তরস্ত বিষয়াস্তরগ্রহণমিতি । কথং ন সংঘাতকর্তৃকৌ ? 
একঃ খন্বয়ং ভিন্ননিমিতো স্বাত্মকর্তৃকে প্রতিসংহিতৌ প্রত্যয়ৌ বেদয়তে, 


৮ বস 
পক পপ সপ পপ পাপা শী পল 





১। ““ইন্দ্িয়েণ” এই স্থলে অভেদ অথে তৃতীয়া বিভক্তি বুঝা যায় । 
২। ভিন্গমিদ্ডিয়ং নিমিত্তং যয়োঃ। 

ও। "অনন্যকর্তকৌ আফ্মৈককপডু'কৌ । 

৪1 “সমানবিষঘ্জৌ” দ্রব্যমেকং বিষয় ইতাথঃ1--তাৎপর্য্য টীকা । 
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ন সংঘাতঃ | কস্মাথ ? অনিবৃত্তং হি সংঘাতে প্রত্যেকং বিষস্বাস্তর- 
গ্রহণস্াপ্রতিসন্ধানসিজ্জিয়াস্তরেণেবেতি । 


অনুবাদ । দ্দর্শনের” দ্বারা (চক্ষরিক্দিয়ের ছারা ) কোন পদার্থ 
চ্ভাত হইয়াছে, *স্পর্শনের” দ্বারাও (ত্বগিল্দ্িয়ের দ্বারাও ) সেই পদার্থ 
গীত হইতেছে, ( কারণ ) “যে পদার্থকে আমি চক্ষুর ছারা দেখিয়াছিলাম, 
তাহাকে ত্বগিক্দ্রিয়ের ঘ্বারাও স্পর্শ করিতেছি,” এবং “যে পদার্থকে 
ভগিন্দ্রিয়ের দ্বারা স্পর্শ করিয়াছিলাম, তাহাকে চক্ষুর দ্বারা দর্শন 
করিতেছি,” | এইব্ূপে একবিষয়ক এই জ্ঞান্ঘয় (চাক্ষুষ ও স্পার্শন- 
প্রতণক্ষ ) এককর্তৃকরূপে প্রতিসংহিত (প্রত্যতিজ্ঞাত ) হয়, সংঘাত- 
কর্তৃকরূপে প্রতিসংহিত হয় না, ইন্জিয়রূপ এককর্তৃকরূপেও প্রতিসংহিত 
হয় না। | অর্থাৎ একপদার্থব্ষয়ে পূর্বোক্ত চাক্ষুষ ও স্পার্শন 
প্রত্যক্ষের যে প্রত্যক্ষের যে প্রত্যভিজ্ঞ৷ হয়, তদ্দারা বুঝ! ধায়, এ 
দুইটি প্রত্যক্ষের একই কর্তা দেহাদিসমষ্টি উহার কর্তা নহে; কোন 
একটিমাত্র ইন্দ্রিয়ও উহার কর্তা নহ্থে। ] 
৷ অতএব চক্ষুরিক্দ্িয়ের ছারা এবং ত্বগিক্দিয়ের ছারা একপদার্থের জ্ঞাত 
এই যে পদার্থ, ভিন্ন-নিমিত্তক ( বিতিন্নেন্ধিয়নিমিত্বক ) অমন্তকর্তৃক 
একাত্বকর্তক) সমান-বিষয়ক ( একক্রব্য-বিষয়ক ) জ্ঞানদ্বয়কে 
পূর্বোক্ত ছুইটি প্রত্যক্ষকে ) প্রতিসন্ধান করে, তাহা অর্থাস্তরভূত, 
অর্থাৎ দেহাদি-সংঘাত বা ইন্দ্রিয় হইতে ভিন্ন আত্মা । 

( প্রশ্ন ) ইন্দ্রিয়র্ূপ এককর্তৃক নহে কেন? অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত এক- 








২। “সংঘাতে” এই স্থলে সপ্তমী বিভক্তির "ছারা অন্তর্গতত্ব অথ যথা যাইতে 
গারে। কেধলানুয়ী অনুমানের ব্যাখ্যারস্তে চীকাকার জগদীশ লিথিয়াছেন, “নিদ্ধারণ 
ইব অন্তগতত্বেংপি সপ্তমীপ্রয়োগাৎ” ভাষ্যের শেষে “ইন্ডিয়ান্তরেণ” এইরাপ তৃতীয়ান্ত 
উপমান পদের প্রয়োগ থাকাম্স, “গ্রত্যেকং” এই উপমেয় গদও ত্তীয়ান্ত বুঝিতে 
হইবে । অগ্রতিসদ্ধানের প্রতিষোগী প্রতিসন্ধান শ্লিস্মার কর্তুকারকে এঁ স্থলে তৃতীয়া 
বিভক্ত প্রয়োগ হইয়াছে এবং এর গ্রতিসন্ধানন্রিয়ার কর্মকারকে ( বিষয়ান্তরগ্রহণসা'” 
ৰ স্থজে ) রুদুঘেগে. ষর্সহী বিশ্তজিির প্রয়োগ হইয়াছে 'উত্তক্রপ্রান্তোী কন্ণি | 
গিনিসু্জ. ২৬ 


১৬ ন্যায়দর্শন' [ ৩অ০, ১অৎ 


বিষয়ক ছুইটি প্রত্যক্ষ কোন একটি ইন্দ্রিয় কর্তৃক নহে, ইহার হেতু কি? 
'( উত্তর ) যেহেতু ইন্দ্রিয় অনন্যকর্তৃক অর্থাৎ নিজ কর্তৃক স্ব স্ব বিষয়- 
জ্বানকেই প্রতিসন্ধা'ন করিতে পারে, ইন্দ্রিয়াস্তর কর্তৃক বিবয়াস্তর- 
জ্ঞানকে প্রতিসন্ধীন করিতে পারে না। (প্রশ্ন ) সংঘাতকর্তৃক নহে 
কেন? অর্থাৎ পুর্ব্বোক্ত ছুইটি প্রত্যক্ষ দেহাদি-সংঘাতকর্তৃক নহে, 
ইহার হেতু কি? (উত্তর) যেহেতু এই এক জ্ঞাতাই ভিন্্নিমিত্ত জন্য 
নিজ কর্তৃক প্রতিসংহিত অর্থাৎ প্রতিসন্ধানরূপ জ্ঞানের বিষয়ীভূত 
জ্ঞানঘয়কে ( পুব্বোক্ত প্রত্যক্ষঘ্বয়কে ) জানে, সংঘাত জানে না) 
অর্থাৎ দেহাদি সংঘাত এ প্রত্যক্ষঘয়ের প্রতিসন্ধান করিতে পারে না 
( প্রশ্ন) কেন ? অর্থাৎ দেহাদি-সংঘাত এ প্রত্যক্ষঘয়কে প্রতিসন্ধা, 
করিতে পারে না, ইহার হেতু কি? ( উত্তর ) যেহেতু অন্য ইন্দ্রিয় 
কর্তৃক অন্য বিষয়জ্ঞানের অর্থাৎ সেই ইন্জ্রিয়ের অগ্রাহ্য বিষয়ান্তরের 
জ্ঞানের প্রতিসন্ধানের অভাবের শ্আায় দেহাদি সংঘাতের অন্তর্গত প্রত্যেক 
'পদার্থ ( দেহ, ইন্ড্রিয় প্রভৃতি ) কর্তৃক বিষয়াস্তরজ্ঞানের প্রতিসন্ধানের 
অভাব নিবৃত্ত হয় না। [অথাৎ এ দেহাদি সংঘাতের অন্তর্গত দেহ, 
ইন্দ্রিয় প্রভৃতি প্রত্যেক পদার্থই একে অপরের বিষয়জ্ঞানের প্রতিসন্ধান 
করিতে না৷ পারায়, এ দেহাদিসংগগাত পূর্বোক্ত প্রত্যক্ষয়কে প্রতিসন্ধান 
করিতে পারে না, ইহা স্বীকার্ধ্য |] 

টিপ্পনী | কর্তা ব্যতীত কোন ক্রিয়াই হইতে প্রারে না | ক্রিয়া 
মাত্রেরই কর্ত। আছে। সুতরাং “চক্ষর দ্বারা দর্শন করিতেছে!” “মনের 
স্বারা বুঝিতেছে*, “বুদ্ধির দ্বার বিচার করিতেছে”, “শরীরের দ্বারা জুখ 
গ্ুখে অনুভব করিতেছে” ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা দশনাদি ক্রিয়া ও চক্ষুরার্দি 
করণের কোন কর্তার সহিত সম্বন্ধ বুঝা যায়! অর্থাৎ কোন কর্তা চক্ষরা্ 
করণের দ্বারা দর্শনাদি ক্রিয়া করিতেছে,-ইহ। বুঝা যায় | ন্যায়মতে 
আত্বাই কর্তা | কিন্ত এ আত্মা কে, ইহ! বিচার ছারা প্রতিপাদন করা 
আবশ্যক | “চক্ষুর দ্বার দর্শন করিতেছে” ইত্যাদি পৃর্বোক্ত বাক্যের 
দ্বার ক্রিয়। ও করণের কর্তার সহিত সঙ্বন্ধ কথিত হওয়ায়, উহার নাম 
“ব্যথদেশ”ঃ | কিন্ত এ ব্যপদেশ যদি চক্ষুরাদি অবয়বের হ্থারা জমুদায়ের 


১ স্* | বাৎস্তায়ন ভাষ্য ১৩ 


( সংঘাতের ) ব্যপদেশ হয়, তাহা হইলে দেহাদিসংঘাতই দর্শনাদি 'ত্রয়ার 
কর্তী বা আঁঘা, ইহা সিদ্ধ হয়। আর যদি উহা অন্যের দ্বার 
অন্যের ব্যপদেশ হয়, তাহা হইলে এ দর্শনা ক্রিয়ার কর্ডা--আতা 
দেহাদি সংঘাত হইতে অতিরিক্ত, এই সিদ্ধান্ত বুঝা যায়! ভাঘ্যকাব 
বিচারের জন্য প্রথমে পৃৰ্বোক্ত দ্বিবিধ ব্যপদেশ বিঘয়ে সংশয় সমর্থনপৃর্বক 
এ ব্যপদেশ অন্যের দ্বারা অন্যের ব্যপদেশ, এই সিদ্ধান্তপক্ষের উল্লেখ 
করিয়৷ উহা] সমর্থন করিতে মহঘির দিদ্ধান্তসৃত্রের অবর্তারশা করিয়াছেন | 
সূত্রে যদ্দার। দর্শন করা যাব-এই অর্থে “দর্শন” শব্দের অর্থ এখানে 
“চক্ষরিল্ত্িয়' | এবং যদ্দারা স্পর্শ খরা যায় এই অথে “স্পশন?' শব্দের 
ঘর্থ 'ত্বগিজ্িয়' | মহুঘি বলিযাছেন যে, চক্ষরিন্দ্রিয ও ত্বগিন্ডিয়েন দ্বার। 
একই পদাথেব জ্ঞান হইয়া খাকে । অর্থাৎ কোন পদার্কে চক্ষর ছবার। 
দর্শন করিয়া ত্বগিক্জিয়ের ছ্ারাও এ পদার্থের স্পার্শন প্রত্যক্ষ কবে । 
নহঘির তাৎপর্ধয এই যে, চক্ষর দ্বারা দর্শন ও ত্বগিজ্তিয়ের দ্বারা স্পার্শন, 
এই দইটি প্রত্যক্ষের এনাই কর্তী | দহাদি্-সংঘাতরূপ অনেক পদাথ, 
মথবা কোন একাটি ইন্দ্রিযই এ প্রত্যক্ষদ্ধয়ের কর্তা নহে | তুতরাং দেহাদি- 
চে অথবা ইন্দ্রিয় আত্বা নহে, ইছা সিদ্ধ চয়। রর ব্যক্তি যে, চক্ষরিক্ডরিয় 

9 ত্বগিক্সিষের দ্বারা এক পদার্পের প্রতাক্ষ করে, ইছা বুঝাইতে ভাষ্যকার 
বলিয়াছেন যে, “যে পদার্কে আমি চক্ষর দ্বারা দর্শন করিয়াছিলাম 
তাঁগাকে ত্বগিন্দ্রিয়ের দ্বারাও স্পর্শ করিতেছি” ইত্যাদি প্রকারে একবিঘয়ক 
এ দুইটি প্রতান্ষের যে প্রতিসন্ধান ( মানস-প্রত্যক্ষ-বিশেষ ) জন্মে, 
তদ্দাবা এ দই প্রতাক্ষ যে একক্ভবঃ অর্থাৎ একই ব্যক্তি যে, এ 
দ২টি প্রত্যক্ষের কর্তা, ইছা সিদ্ধ হয় | পৃব্বোভ মানসপ্রত্যক্ষরূপ প্রতি" 
গঙ্ধান-জ্ঞানকে ভ্রম বলিবাব কোন কাবণ নাই ! আুতরাং প্রত্যক্ষ প্রমাণের 
ছারাই পব্বোক্ত প্রত্যক্ষদঘ্বয়ের এককত্তৃকত্ব সিদ্ধ হওয়ায়, তদ্দিঘয়ে কোন 
শংশয় হইতে পারে না। পৃর্রবোভ এব পদা--বিয়য়ক দুইটি প্রত্যক্ষ 
শন্দ্রয়ক্প এককর্তৃক নহে কেন? অর্থাৎ যে ইক্টিয় দর্শনের কর্তী, তাহাই 
ম্গাশনের কর্তা, ইহা কেন বলা যায় না? ভাঘ্যকার ইহা বুঝাইতে 
বলিয়াছেন যে, ইন্জ্রিয়গুলি ভিন্ন, এবং উহ্াদিগের গ্রাহ্যবিষয়ও ভিন । 
সমজ্ত পদার্থ যে কোন একটি ইন্ড্রিয়ের গ্রাহ্য নহে । সুতরাং চক্ষরিজ্রিয়কে 
দর্শনের কর্তী বলা গেলেও স্পার্শনের কর্তা বল! যায় না। স্পর্শ চক্ষরিক্সিয়েয় 
2 না হওয়ার, স্পশের প্রত্যক্ষে চক্ষঃ কম্তাও হইতে পারে না। 

সুতরাং ইন্জিয়কে প্রতাক্ষের কর্তা বলিতে হইলে, ভিন্ন ভিয় ইন্জ্রিয়কে 


. 
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ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যক্ষের কর্তাই বলিতে হইবে ৷ তাহা হইলে পৃৰেধাক্ত শ্বলে 
কোন একটি ইন্দিয়ই সেই দ্বিবিধ প্রত্যক্ষের কর্তা, ইহ) আর বলা যাইবে না। 
তাহা বলিতে গেলে পুব্বোক্তরূপ যথা প্রতিসন্ধান উপপন্ন হইবে না। 
কারণ, চক্ষুরিজ্রিয়কেই যদি পুব্বোক্ত প্রত্যক্ষদ্বয়ের কর্ত। বল] হয়, তাহ। 
হইলে এ চক্ষরিক্ট্রিয়কেই এ প্রত্যক্ষদ্বা'যর প্রতিসদ্ধানকর্ত। বলিতে হইবে । 
কিন্ত চক্ষুরিক্জ্িয় তাহার নিজ কতক নিজ বিঘয়জ্ঞানের অর্থাত দরশনরাপ 
প্রতাক্ষের প্রতিসন্ধান করিতে পারিলেও ত্বগিক্জিয় কর্তৃক বিঘয়াম্তর- 
জ্ঞানকে অর্থাৎ স্পাশন প্রত্যক্ষকে প্রতিসন্ধান সি প্রারে না] কারণ, 
যে পদার্থের প্রতিসম্ধান ব৷ প্রত্যভিজ্ঞা হইবে, তাহার ড্মরণ আবশ্যক | 
স্মরণ ব্যতীত প্রত্যভিজ্ঞ জন্মে না। একের এ পদার্থ অন্যে 
স্মরণ করিতে পারে না, ইহা অববসিদ্ধ । সুতরাং ত্বগিক্দ্িয় কর্তৃক যে 
প্রত্যক্ষ, চক্ষরিক্দ্রিয় তাহ! স্মরণ করিতৈ না পারায়, প্রতিসন্ধীনা করিতে 
পারে না৷ । নুতরাং কোন একটি ইন্দ্রিযই যে, পৃব্বোক্ত প্রত্যক্ষদ্বয়ের কর্তী। 
নহে, ইহা] বুঝা যায়। দেহাদিসংঘাতই এ প্রত্যক্ষদ্ধয়ের কর্তা) নহে কেন ? 
ইছছা বুঝাইতে ভাঘ্যকার বলিয়াছেন যে, একই জ্ঞাতা নিজকর্তৃক এ 
প্রত্যক্ষদ্বয়ের প্রতিসন্ধান করে, অগা “যে আমি চক্ষর দ্বারা এই 
পদাথকে দর্শন করিয়াছিলাম, সেই আমিই ত্বগিন্রিয়ের দ্বার এই পদাথ্কে 
স্পশন করিতেছি 1” এইরূপে এর চাক্ষুঘ ও স্পার্শন প্রত্যক্ষের মাপস- 
প্রত্যক্ষরাপ প্রত্যতিজ্ঞা করে, দেহাদি-সংধাত এ প্রতিসন্ধান করিতে পারে 
না) সুতরাং দেহাদি-স 'ঘাত এ প্রত্যক্ষদ্বয়ের বর্তা নহে, ইহ। বুঝা যায়। 
দেহাদি-সংঘাত এ প্রত্যক্ষদ্বয়কে প্রতিসঙ্ধান করিতে পারে না কেন? ইহা 
বুঝ।ইতে ভাঘ্যকার দৃষ্টাত্ত দ্বারা বলিয়াছেন যে, যেমন এক ইন্দ্রিয় অন্য 
ইন্ড্রিয়র জ্ঞাত বিষয়ের ভাখনকে প্রতিসন্ধান করিতে পারে না, কারণ, একের 
জ্ঞাত বিষয় অপরে স্মরণ করিতে প্রারে ন1, তদ্রপ দেহাদি-সংঘাতের 
অন্তর্গত দেহ, হীন্দ্রয় প্রভৃতি প্রত্যেক পদার্থ একে অপরের জ্ঞাত বিষয়- 
জ্ঞানকে প্রত্রিসন্ধ'ন করিতে পারে না। ভাধ্যকারের তাৎপধ্য এই যে, 
বছ পদােব সমট্টকে “সংঘাত বলে এ “সংঘাতের অন্তর্গত প্রত্যেক 
পদার্থ বা ব্যট্টি হইতে সংঘাত বা সমষ্টি কোন অতিরিক্ত পদার্থ নহে ! 
দেহাদি-সংঘাত উহার অন্তর্গত দেহ, ইন্জ্িয় প্রভৃতি ব্যটটি হইতে অতিরিস্ত 
পদাথ হইলে, অতিরিজ আপ্তাই শ্বাকৃত হইবে | আুতর!ং দেহাদি-সংঘাত 
দেহাদি প্রত্যেক পদার্থ হইতে পৃথক পদার্থ নহে, ইহা স্বীকার করিতেই 
হইবে । কিন্ত এ দেহাদি-সংঘাতের অস্তর্থত দেহ প্রভৃতি কোন পদার্থই একে 
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অপরের বিঘয়জ্ঞানকে প্রতিসন্ধান করিতে পারে না। দেহ কর্তৃক যে বিঘয়- 
জ্ঞান হইবে, ইন্ত্রিয়াদি তাহ] স্মরণ করিতে না পারায়, প্রতিসন্ধান করিতে 
পারে না । ইন্দ্রিয় কর্তত্ক যে বিঘয়জ্ঞান হইবে, দেহাদ্দি তাহ] ষ্মরণ করিতে 
ন৷ পারায়, প্রতিসন্ধান করিতে পারে না । এইক্সপে দেহ প্রভৃতি প্রত্যেক 
পদার্থ যদি অপরের জানের প্রতিসন্ধান করিতৈে না পারে, তাহা হইলে 
এ দেহদি-সংধাতও পৃব্রবোক্ত দুই ইন্দ্রিয় জন্য দুইটি প্রত্যক্ষের প্রতি- 
সন্ত" করিতে পারে না, ইহা স্বীকার্ধয | কারণ, এ সংঘাত দেহ' প্রভৃতি 
যক পদার্থ হইতে পৃথক কোন পদাথ নহে । প্রতিসন্ধান জনিমলে, 
 প্রতিসন্ধানের অভাব যে অপ্রতিসন্ধান, তাহা নিবৃত্ত হয় । কিন্তু 
দির তভ্তর্গত প্রত্যেক পদার্থ কর্তৃক বাদীর অভিমত যে বিঘয়াস্তর- 
র প্রতিসন্ধান, তাহা কখনই জন্মে না, জন্মিবার সম্ভাবনাই নাই, 
ং সেখানে অপ্রতিসদ্ধানের কোন দিনই নিবৃত্তি হয় ঘা | ভাঘ্যকার 
চাব প্রকাশ করিতেই অর্থাৎ এঁক্প প্রতিসন্ধান কোন কালেই জন্মিবার 
না নাই, ইহ] প্রকাশ করিতেই এখানে “অপ্রতিসন্ধানং অনিবৃত্তং? 
প ভাঘ। প্রয়োগ করিয়াছেন । 

পানে মরণ করা আবশ্যক যে ভাষ্যকার মহঘির এই সুত্রানুসারে 
: ইন্দ্রির ভিন্ন, এই সিদ্ধাস্তকেই প্রথম অধ্যায়ে “অধিকরণ সিদ্ধান্তে'র 
্ণরূপে উল্লেখ করিয়াছেন | এই সিদ্ধান্তের সিদ্ধিতে ইন্ত্রিয়ের 
' প্রভৃতি অনেক আনুঘক্গিক পিদ্ধান্ত পিদ্ধ হয়। কারণ, ইন্দ্রিয় 
এবং ইন্ড্রিয়ের বিষয় নিয়ম আছে, এবং ইন্দ্রিয়গুলি জ্ঞাতার ভ্তানের 
এবং স্ব স্ব বিঘয়-জ্ঞানই ইন্দ্রিয়র্গের অনুশাপক, এবং ইন্দ্রিয়ের 
গন্ধাদি গুণগুঠি তাহাদিগের আধার দ্রব্য হইতে ভিন পদা+, 
ঘিনি জ্ঞাতা, তিনি সব্রেন্রিয়গ্রাহ্য সব্ববিষয়েই জ্ঞাত | এই সমস্ত 
না মানিলে, মহঘির এই সূত্রোক্ত যুক্তির দ্বারা আত্ম! ইন্দ্রিয-ভিন্, 

'দ্ধান্ত সিদ্ধ হইতে পারে না । ১ম খণ্ড ২৬৪ পৃষ্টা দ্রষ্টব্য |1১|। 


সুত্র। ন ব্ষয়-ব্যবস্থানাৎ ॥২॥২০৩| 


বনুবাদ। ( পুর্ধ্বপক্ষ ) না, অর্থাৎ আত্মা দেহাদি-সংঘাত হইতে 
'£ নহে, যেহেতু বিষয়ের ব্যবস্থা অর্থাৎ ইন্জ্রিয়গ্রাহ্ত বিষয়ের নিয়ম 
ৃ নু । 


চাষা । ন দেহািমংঘ1তাদন্যশ্চেতনঃ কম্মাৎ ? বিষয়-ব্যবস্থানাৎ ! 
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ব্যবস্থিতবিষয়াণীল্িয়াণি, চক্ষুষ্যসতি রূপং ন গৃহাতে, সতি চ গৃহাতে । 
যচ্চ যন্মি্নসতি ন ভবতি সতি ভবতি, তস্য তদিতি বিজ্ঞায়তে। 
তস্মাদ্রপগ্রহণং চক্ষুষঃ চক্ষ, রূপং পশ্যতি। এবং ভ্রাণাদিক্*পীতি | 
তানীন্দ্রিয়াণীমানি স্-ন্ববিষয়গ্রহণাচ্চেতনানি, ইন্দ্রিয়াণাং ভার্বা- 
ভাবায়োবিষয় গ্রহণস্ত তথাঁভাবাৎ। এবং সতি কিমন্যেন চেতনেন ? 


সান্দিগ্গত্বাদহেতুঃ ৷ যোহয়মিক্ডরিয়াণাং ভাবাভাবয়োর্বিবষয়গ্রহণস্ত 
তথাভাব, স কিং চেতনত্বাদাহোন্বিচ্চেতনোপকরণানাং গ্রহণনিমিত্তত্বাদদিতি 
সন্দিহতে । চেতনোপকরণতেইগীন্দ্িয়াণাং গ্রহণনিমিত্তত্বাদূভবিতুমর্তি | 


তন্থবাদ। চেতন অর্থাৎ আত্মা দেহাদি-সংঘাত হইতে ভিন্ন নহে। 
(প্রশ্ন) কেন? (উত্তর) যেহেতু বিষয়ের ব্যবস্থা আছে। বিশদার্থ 
এই যে, ইন্দ্রিয়গুলি ব্যবস্থিত বিষয়; চক্ষু না থাকিলে রূপ প্রত্যক্ষ 
হয় নাঃ চক্ষু থাকিলে রূপ প্রত্যক্ষ হয়। যাহা না থাকিলে যাহ 
হয় না, থাঁকিলেই হয়, তাহার তাঁহা, অর্থাৎ সেই পদার্থেই তাহার 
কার্ধ্য সেই পদার্থ জন্মে, ইহা! বুঝা ষায়। অতএব রূপজ্ঞান চক্ষুর, 
চক্ষু বূপ দর্শন করে। এইরূপ ম্তাণ প্রভৃতিতেও বুঝা যায়, অর্থাৎ 
পূর্ব্বোক্ত যুক্তির দ্বার! ভ্রাণ প্রভৃতি ইন্ট্রিয়ই স্ব স্ব বিষয় গন্ধাঁদি 
প্রত্যক্ষ করে, ইহা বুঝা যায়। সেই এই ইন্দ্রিয়গুলি স্ব স্ব বিষয়ের 
গ্রহণ করায়, চেতন। যেহেতু ইন্দ্িয়গুলির সত্তা 'ও অসত্তবায় বিষয়- 
জ্ঞানের তথাভাব (সত্তা ও অসত্তা) আছে । এইরূপ হইলে অর্থাৎ 
ইল্জ্িয়বর্গে চেতনত্ব সিদ্ধ হইলে, অন্য চেতন ব্যর্থ অর্থাৎ অতিরিক্ত 
কোন চেতন পদার্থ স্বীকার অনাবশ্যক । 

( উত্তর) সন্দিগ্বত্ববশতঃ ( পূর্ব্বপক্ষবাদীর প্রযুক্ত হেতু ) অহেতু, 
অর্থাৎ উহা! হেতুই হয় না। (বিশদার্ঘ) এই যে, ইন্ড্িয়গুলির সত্তা 
ও অসত্তার বিষয়জ্ঞানের তথাভাব, তাহা কি (ইন্দ্রিয়গুলির ) চেতনত্ব- 
প্রযুক্ত? অথবা! চেতনের উপকরণগুলির (চেতন সহকারী ইন্দরিয়- 
গুলির) জ্ঞাননিমিত্তত্বপ্রযুক্ত, ইহা সন্দিষ্ক। ইন্দ্রিয়গুলির চেতনের 
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উপকরণত্ব হইলেও অর্থাৎ ঈন্তরিয় গুলি চেতন না হইয়া, চেতন আত্মার 
সহকারী হইলেও জ্ঞানের নিমিত্তত্ববশতঃ ( পুব্বোক্ত নিয়ম) হইতে 
পারে। 


টিপ্পনী। চক্ষরাদি ইক্িরগুলি দর্শনাদি জ্ঞানের কর্তী চেতন পদাথ 
নহে, ইহা মহঘি প্রথমোক্ত পিদ্ধান্ত সূত্রের দ্বার! বলিয়াছেন | তদ্দারা 
দেহাদি-সংঘাতি দর্শনাদিজ্ঞানের কর্তী আত্বা নহে, এই দিদ্ধান্তও প্রতিপন্ন 
হইয়াছে । এখন এই শৃত্রের দ্বারা পৃব্বপক্ষ বলিয়াছেন যে, ইঙ্দ্রিরগ্রাহ্য 
বিঘষের নিষম থাকা, ইন্দ্রিয়গুলিই দর্শনাদি জ্ঞানের নর্তা চেতনপদারধ, 
ঈহা বুঝ। বায় | শ্তরাং দেভদিসংঘাত হইতে ভিন্ন কোন চেতনপদার্ 
নাই, অথাৎ পূৃরব্বোক্ত ,দেহাদি-স ঘাতই আস্থা | ভাঘ্যকার মহঘির তাঁৎপধ্য 
বর্ণন করিয়াছেন যে, ইন্জিয়গুলি ব্যবস্থিত বিষষ | চক্ষরিক্িয়ি না 
খাকিলে কেহ রূপ দেখিতে পাবে না, চক্ষরিত্ড্রিয় থাকিলেই রূপ দেখিতে 
পারে ! এইবপ খাণাদি ইক্ত্রিম থাকিলেই গঙ্কাণির প্রত্যক্ষ হয়, অন্যথা 
হয় না । ইন্ছ্িয়গুলির সত্তা 'ও অসভ্তায় রূপাদি-বিঘয় জ্ঞানের পুব্বোক্তরূপ 
গত্তা ও আগত্তাই এখানে ভাঘ্যকারেন মতে মুত্রকারোক্ত বিঘয়ব্যবস্থা | 
হদ্দাবা বুঝ যার, চক্ষ্বাদি ইন্দিয়গুলিই ক্রপদি প্রত্যক্ষ করে । কারণ, 
যে পদার্থ না থাকিলে যাহা হয় না, পরাস্ত খ|কিলেই হয়, তাহা ও 
পদার্থেরই ধরশী, ইহা সিদ্ধ হর | চক্ষরাদি ইন্দিয়গুলি না থাকিলে বূপাদি 
ল্রোন হয় ন1, প্রস্থ খাকিলেই হয়, সুতরাং বপাদি-জ্ঞান চক্ষ্রাদি ইন্দিয়েরই 
গুণ- ইহা বুঝা যায় । তাহা হইলে চক্ষরাদি ইন্দ্রিয় বা দেহাদি-সংঘা 
উদ্ন আর কোন চেতনপদার্ধ স্বীকার অনাবশ্যক | 

মহঘি পনব্তী সূত্রের দ্বানা এই পৃব্বপক্ষে নিরাস করিলেও ভাঘ্যকার 
প্রধানে স্বতন্্তাবে এই পব্বপক্ষের নিরাস করিতে বলিসাছেন যে, প্ৰ্্- 
সক্ষবারদদীর কথিত বিধয়-ব্যবস্বার দ্বারা তাঁহার সাধ্যসিদ্ধি হইতে পারে না। 
কারণ, সন্দিগ্ধত্বশত:ঃ উহা ছেতুই হয় না। ইন্দ্রিয়গুলির সমতা ও অসভ্তার 
বিঘয়জ্ঞানের যে সত্তা! 'ও অসস্তা, তাহা কি ইন্দরিয়গুলির চেতনত্বপ্রযুক্ত ? 
প্রথবা ইন্দ্রিয়গুলি চেতনের সহকারী বলিয়৷! উহ্ছাদিগের জ্রাননিমিতৃত্ব- 
প্রযুজ ? পাব্রোক্রূপ সংশরবশত: এ হেতুর দ্বার ইন্দ্িয়গুলিয় চেতনত্ব 
পিদ্ধ হ'য় না! ইন্দ্রিয়গুলি চেতন না! হইয়া চেতন আত্মার সহকারী 
হইলেও, উহাাদিগের সত্ব ও অসত্তার ক্ুপাদি বিঘয়-জ্ঞানের সত্তা ও অসত্ব 
হইতে পারে | কারণ, উহীর। বূপাদি বিছ্জ্জীনেষ নিমিদ্ভ বা কারণ । 


২২ হায়দর্শন [ ৩অত, ১আৎ 


সুতরাং ইঙ্জিযগুলির সত্তা ও অপত্তায় রূপাদি বিঘয়জ্ঞান্তনর সত্ভা ও 
অসত্তারূপ যে বিষয়-ব্যবস্থা, তদ্দার৷ ইন্দ্রিরগুলিই চেতন, উহারাই বূপাদি- 
ভ্রানের কর্তা, ইহা সিদ্ধ হইতে পারে না। প্রদীপ খাঁকিলে কপ প্রত্যক্ষ 
হয় ; প্রদীপ না থাকিলে অন্ধকারে বূপ প্রত্যক্ষ - হয় না, তাই বলিয়া 
কি ত্র স্থলে প্রদীপন্তক রাঁপপ্রত্যক্ষের কর্তা চেতনপদার্থ বলিতে হইবে? 
প্ৰর্বপক্ষবাদীও ত তাহা বলেন না| সুতরাং ইন্দ্রিয়গুলি প্রদীপের ন্যায় 
প্রতাক্ষকার্য্যে চেতন আত্মার উপকরণ বা সহকারী হইলেও যখন পৃব্রোভি- 
রূপ বিঘয়-ব্যবস্থা উপপন্ন হয় তখন উহার দ্বারা পূরর্বপক্ষবাদীর সাধ্সিদ্ধি 
হইতে পারে না| উহা! অহেতু বা হেস্বাতাস |1২|| 


ভাঁষ্য । যচ্চোক্তং বিষয়-ব্যবস্থানাদিতি | 


অস্থবাদ। বিষয়ের ব্যবস্থা প্রযুক্ত ( ইন্জরিয় হইতে অতিরিক্ত আন্ম। 
নাই) এই যে (পূর্ববপক্ষ) বলা হইয়াছে, (তত্বত্বরে মহুষি 
বলিতেছেন ) -- 


সুত্র। ত্ব্যবস্থানাদেবাস্ম-সত্তী বাদপ্রতিষেধঃ ॥৩॥২০১। 
অনুবাদ । (উত্তর) সেই বিষয়ের ব্যবস্থাপ্রযুক্তই আত্মার অভ্িত- 
বশতঃ প্রতিষেধ নাই [ অর্থাৎ পর্ববপক্ষবাদী ইন্জ্রিয় হইতে অতিরিক্ত 
আত্মার প্রতিষেধসাধনে যে বিষয়-বাবস্থাকে হেতু খলিয়াছেন, তাহা 
ইন্ত্রিয় হইতে অতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্বেরেই সাধক হওয়ায়, উহা! বিরুদ্ধ, 
সুতরাং উহার দ্বার। এ প্রতিষেধ সিদ্ধ হয় না] । | 


ভাষ্য । যদি খন্েকমিন্দ্িয়ব্য বস্থিতবিষয়ং সর্ববজ্ঞং সর্ব্ববিষয়গ্রাহি 
চেতনং স্তাৎ কম্ততোইন্য চেতনমনুমাতুং শরুয়াৎ । যস্মান্তু ব্যবস্থিত- 
বিষয়াণীন্দ্রিয়াণি,। তশ্মাত্তেভ্যোইন্যশ্চেতনঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিষয়গ্রাহী 
বিষয়ব্যবস্থিতিতোহন্থুনীয়তে । ভত্রেদমভিজ্ঞানমপ্রত্যাখ্যেয়ং চেতনবৃত্ত- 
মুদাহিয়ত । রূপদর্শী খন্বং গসং গন্ধং বা পূর্ববগৃহীতমন্ুমিনোতি : 
গন্ধপ্রতিসংবেদী চ রূপরসাবন্ুমিনোতি । এবং বিষয়শেষেইপি বাচ্যং। 
রূপং দৃষ্ট। গন্ধং জত্রতি। ্াত্ব। চ গন্ধং রূপং পশ্যাতি। তদেবমনিয়ত- 


৩ সৎ | বাত্স্যায়ন তাষ্য ২৩ 


পর্যায় সর্ধববিষয়গ্রহণমেকচেতনাধিকরণমনন্য কর্তকং  প্রতিসন্ধত্তে । 
প্রত্যক্ষা্ুমানাগমসংশয়ান্‌ প্রত্যয়াংশ্চ নানাবিষয়ান্‌ স্থাত্মকর্তকান্‌ 
প্রতিসন্ধায় বেদয়তে | সর্ববার্থ বিষয়ঞ্চ শাস্ত্রং প্রতিপদ্তেইর্থমবিষয়ভূতং 
শ্রোত্রস্ত । ক্রমভাবিনো ৰর্ণান্‌ শ্রুত্বা পদবাঁক্যভাবেন প্রতিসন্ধায় 
শব্দার্থব্যবস্থাঞ্চ বুধ্যমানোইনেকবিষয়মর্থজাতমগ্রহণীয়মেকৈকেনেন্দরিয়েণ 
গৃভাতি । সেয়ং সর্ধবজ্ঞন্ত জ্রেয়াইব্যবস্থাইনুপদং ন শক্যা পরিক্রমিতুং । 
আকৃতিমাত্রস্ত,দাহ্গতং। তত্র যহুক্তমিক্দ্িয়চৈতন্যে সতি কিমন্যেন 
চেতনেন, তদযুক্তং ভবতি | 


অঙ্থুবাদ। যদি অব্যবস্থিতবিষয়, সর্বজ্ঞ, সবর্বিষয়ের জ্ঞাত অর্থাৎ 
বিভিন্ন সমস্ত ইন্দ্িয়ের গ্রাহা বিষয়ের জ্ঞাতা, চেতন একটি ইন্দ্রিয় 
থাকিত ( তাহা হইলে ), সেই ইন্দ্রিয় হইতে ভিন্ন চেতন, কোন্‌ ব্যক্তি 
অস্থমান করিতে পাঁরিত। কিন্তু যেহেতু ইন্দ্রিয়গুলি ব্যবস্থিত বিষয়, 
অর্থাৎ ইন্ড্িয়ের গ্রাহা বিষয়ের ব্যবস্থা ৰা নিয়ম আছে; সকল ইন্দরিয়ই 
সকল বিষয়ের গ্রাহক হইতে পারে না-অত এব বিষয়ের ব্যবস্থা প্রযুক্ত 
সেই ইন্দ্রিয়বর্গ হইতে ভিন্ন সর্বজ্ঞ সর্বর্ববিষয়ের জ্ঞাতা চেতন ( আত্ম ) 
অনুমিত হয়। 

তদ্বিযয়ে চেতনস্থ অপ্রত্যাধ্যের় এই অভিচ্জান অর্থাৎ১ অসাধরণ 
চিহ্ন উদ্াহত হইতেছে । রূপদরশী এই চেতন পূর্বজ্ঞাত রস বা 
গন্ধকে" অনুমান করে । এবং গন্ধের জ্ঞাতা চেতন রূপ ও রসকে 
অনুমান করে! এইরূপ অবশিষ্ট বিষয়েও বলিতে হইবে । রূপ 
দেখিয়া গন্ধ শ্রাণ করে, এবং গন্ধকে ত্রাণ করিয়া রূপ দর্শন করে। 


স্পা শি লি সপন ন্্ ৬ শত শিং শাহ শি পি - শপ পাশ 7 পা তত পি শি প০৮প০৯৮৭ পপ৯৮ পপদ্পীপ | পপ জর আপা 


১। অসাধারণং চিহ্মভিজানমচ্যতে, তচ্চাপ্রত্যাখ্যেয়মনূভবসিদ্ধত্বাৎ “ অনিক্পত- 
পথ্যায়ং' অনিয়তক্রমমিতাথঃ । অনেকবিষয়মথজাতমিত | অনেকপদাথো বিষয়ো 
যস্যাথজাতস্য তত্তথোজৰং । “আকৃতিমান্রান্তিতি । সামানামাপ্রমিতার্থঃ | তদেতচ্চেতন- 
বন্তং দেহ।দিত্যে ব্যাবর্তমানং তদতিরিস্তং চেতনং সাধয়তীতি স্থিতং । নেচ্ছাদ্যাধারত্বং 
দেহাদীনামিতি ।_-তাৎপর্যাীফা । 


২৪ ম্যায়দর্শন [ ৩অণ্, ১আৎ 


সেই এইরূপ অনিয়তক্রম এক চেতনস্থ সর্ধ্ববিষয়জ্ঞানকে অভিন্নকর্তৃক- 
রূপে প্রতিসন্ধান করে । প্রত্যক্ষ, অনুমান, আগম ( শাকবোধ ) ও 
সংশয়রূ্প নানাবিষয়ক জ্ঞানসমূহকেও নিজঞকর্তু করূপে প্রতিসন্ধান করিয়। 
জানে। শ্রবণেন্দিয়ের অবিষয় অর্থ এরং স্বার্থ বিষয় শাস্ত্রকে জানে। 
ত্রমোৎপন্ন বর্ণসমূহকে শ্রবণ করিয়া পদ ও বাক্য ভাবে প্রতিসন্ধান 
(স্মরণ) করিয়া এবং শব ও অর্থের ব্যবস্থাকে, অর্থাৎ এই অর্থ 
এই শব্দের বাচা এইরূপে শব্দার্থ-সক্কেতকে বোধ করতঃ এক এক 
ইন্দ্িয়ের দ্বারা “অগ্রহণীয়” অনেক বিময়, অর্থাৎ অনেক পদার্থ যাহার 
বিষয়, এমন অর্থসমূহকে গ্রহণ করে | সর্ববজ্ধের অর্থাৎ সব্ববিষয়ের 
জ্ঞাতা চেতনের জ্ঞেয় বিষয়ে সেই এই ( পুর্বোক্তরূপ ) অব্যবস্থা 
( অনিয়ম) প্রত্যেক স্থলে প্রদর্শন করিতে পারা যায় না। আকুতি- 
মাত্রই অর্থাৎ সামান্যমাত্রই উদাহৃত হইল। তাহা হইলে যে বলা 
হইয়াছে, “ইন্দিয়ের চৈতন্য থাকিলে অন্য চেতন ব্যর্থ” তাহা অর্থাৎ 
এ কথা অযুক্ত হইতেছে । 

টিপ্পশী। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় খাকিলেই দ্বপাদি বিষয়ের প্রত্যক্ষ হয়, 
অন্যথা হায় না, এইকপ বিঘর-পাশস্থা হেতুর দ্বারা চক্ষরাদি ইব্দডরিয়গুলিহ 
হাপিগের স্ব স্ব বিঘর কপাদি প্রত্ক্ষের কর্তা-চেতনপদার্ধ, ইহা সিদ' 
'য। সুতরাং ইন্দ্রিয় ভি ৮ে৩৭পদাব ম্বীকার অনাবশ্যক, এহ পৃৰ্ৰপক্ষ 
পূুববসূত্রের ছার! প্রকাশ করিয়।,। তদুত্তরে এই পত্রের ছারা মহঘি 
বলিয়াছেন যে, বিঘ-বাবস্থারি দ্বারা পৃব্বোজরূপে ইন্দ্রিয় ভিন্ন আত্মা 
প্রতিঘেব করা খাঁর না। কারণ, বিঘয়-বাবস্থার দ্বারংই ইন্দিয়- ভি 
আত্মার সন্ভাব (অস্তি) সিদ্ধ হয়। তাৎপধ্যটাকাকাঁর বলিরাছেন যে, 
পিঘয়-বাবস্থান্ধপ হেতু ইন্দ্রিয়াদির অচেতনত্বের সাধক হওয়ায়। উহ 
ইব্দিয়াদির চেতনখেন পাধক হইতে পারে ৭1, উহা পৃব্বপক্ষবাদীর শ্বীকৃত 
সিদ্ধান্তের বিরোধী হ'ওয়ায়,। “বিরুদ্ধ মামক হোহাভাস । তাঘাকার 
মহাঘির এই বক্তব্য প্রকাশ করিতেই “যচ্চোক্তং'' ইত্যাদি ভাঘ্যের দ্বারা 
মহঘিসূত্রের অবতারণা করিয়াছেন । কিন্তু ইহা লক্ষ্য করা আবশ্যক যে. 
তাদানার পৃব্বোক্ত পুব্বপক্ষসূত্রে যেরপ বিধয়-ব্যবস্থার দ্বারা পরর্বপক্ষ 
সমথন করিষ'ছেন এই সূত্রে সেল্গীপ বিদ্বয়-ব্যবস্থা অর্থাৎ পূর্র্বপক্ষবাদশ? 
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পূর্বোক্ত হেতুই এই সূত্রে গুহীত হয় নাই । চক্ষুরাঁদ বহিরিক্রিয়বর্গের 
গ্রাহ্য বিঘযেস ব্যবস্থা অর্থাৎ নিয়ম আছে । বুপাদি সমস্ত বিষয়ই 
সাব্বেজ্িয়ের গ্রাহ্য হয় না| রাপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দের মধ্যে বূপই 
চক্ষরিক্রিয়ের বিঘয় হয়, এবং রসই রসনেক্র্রিয়ের বিঘয় হয়, এইবপে 
চক্ষরাদি ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের বাবস্থা থাকায়, এ ইন্দ্রিয়গুলি ব্যবস্থিত বিষয় । 
এইরূপ বিঘর-বাবস্থা হেতৃর দ্বারা ব্াবস্থিত বিঘয় ইঞ্জিয়বর্গ হইতে ভি 
অব্যবস্থিত বিঘয়, অর্থাৎ যাহার বিষয়-ব্যবস্থা নাই-_যে পদাথ সব্ববিষয়েরই 
ক্লাতা, এইরূপ কোন চেতন পদার্থ আছে, ইহা সিদ্ধ হয় | অবশ্য যদি 
অব্যবস্থিত বিঘর সব্ববিঘয়েরই জ্ঞাতা চেতন একটি ইন্দ্রিয় থাকিত, তাহ 
হইলে অনা চেতণ পদার্থ ম্বীকার অনাবশ্যক হওয়ায়, সেই ইন্দ্রিয়কেই 
চেতন বা আঘ্বা বল! যাইত, তত্তিযন চেতনের অনুমানও ধরা যাইত না। 
কিছ সব্ববিধয়ের জ্ঞাতা কোন চেতন ইন্দ্রিয় ন! থাকায়, ইন্দ্রিয় ভিন্ন 
চেতণপদার্থ অবশ্যই শ্বীকাধ্য । প্‌ব্বোক্তরূপ বিঘয়-ব্যবস্থা হেতুর দ্বারাই 
উহা! অনুমিত বা সিদ্ধ হয় । 

একই চেতনপদার্থ যে সব্ববিঘয়ের ভ্চাতা, সব্ৰপ্রকার জ্ঞানত যে একই 
চেতনের ধন্ম, ইছ। বুঝাইতে তাঘ্যকার শেঘে চেতনগত ওভিজ্ঞান অর্থাৎ 
চেতন আত্মার অসাধারণ চিহন বা লক্ষণ প্রকাশ করিয়াছেন । যে চেতশ- 
পদার্থ ক্ষপ দর্শন করে, সেই চেতনই পব্বজ্ঞাত রস ও গন্ধকে অনুম।ন 
পরে এবং গদ্ধ গ্রহণ করিয়া এ চেতনহ রূপ 'ও রস অনুমান করে, এখং 
রূপ দেখিরা গন্ধ আঘ!ণ করে, গন্ধ আঘাণ করিয়া বাপ দর্শন করে । 
চেতনের এই শমন্ত জ্ঞান অনিয়তপধ্যায়, অর্থাৎ উহার পর্যায়ের (ক্রমের ) 
কোন নিয়ম নাই | রূপদর্শনের পরেও গদ্ধভগন হয়, গন্ধজ্ঞানের পরেও 
পপদশন হয়! এইবূপ এক চেতনগত অনিয়'তক্রম সব্ববিষয়জ্ঞানের এক- 
শ্ভুকত্বরূপেই প্রতিসন্ধান হওয়ায়, এ সমস্ত ভাঁনই যে একবর্ব, 
ইহ" সিদ্ধ হয় | ভাঘ্যকাঁর তাহার এই পবেব।জ্ কথাই প্রকারাস্তরে সমণন 
করিতে বলিয়াছেন যে, প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শাবদবোধ সংশয় প্রভৃতি 
নাশাবিঘয়ক সমস্ত জ্ঞানকেই চেতনপদার্থ শ্বকর্তৃকরূপে প্রতিসন্ধান করিয়া 
বুঝে। যে আমি প্রত্যক্ষ করিতেছি, সেই আমিই অনুমান করিতেছি, 
ণাব্দবোধ করিতেছি, স্মরণ করিতেছি, এইরূপে সব্দপ্রকার জ্ঞানের 
একমাত্র চেতনপদার্থেই প্রতিসন্ধান হওয়ায়, একমাত্র চেতনই যে, এ সমস্ত 
প্রানের কর্তা, উহ] সিদ্ধ হয় । শাস্ব দ্বারা যে বোধ হয়, তাহাতে প্রথমে 
ঞ্মভাী ঘর্থীৎ সেই রূপ আনুপব্বাবিশিষ্ট বর্ণসমূহের শ্রবণ করে। 
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পরে পদ ও বাক্যতাবে এ বর্ণলমৃহকে এবং শব্দ ও অর্থের ব্যবস্থা বা 
শব্বার্থ-সক্কেতকে স্মরণ করিয়া আনেক বিঘয় পদার্ধসমূহকে অর্থাৎ যে 
পদার্থসমূহের মধ্যে অনেক পদার্থ জ্ঞানের বিঘয় হয়, এবং যাহা কোন 
একমাত্র ইক্্রিরের গ্রাহ্য হুয় না, এমন পদার্থসমূহকে শাব্দবোধ করে । 
ইন্দরিয়গ্রাহ্য ও 'তীঙ্ছরিয় প্রভৃতি সব্বর্ুকা'র পদার্থই শাস্ত্রের বিঘয় বা শাহ্্র- 
প্রতিপাদ্য হওয়ায়, শাস্ত্র সব্বাথবিঘয়। বর্ণাঘ্বুক শব্দরূপ শাস্ত্র এ্বণেক্ছরিয়গ্রাহ্য 
হইলেও, তাহার অর্থ শ্রবণেক্রিয়ের বিঘয় নহে | নানাবিধ অথ শাস্তর- 
প্রতিপাদ্য হওয়ায়, সেগুতি কোন একমাত্র ইন্জ্রিয়েরও গ্রাহ্য হইতে 
পারে না| স্তর শব্দশ্রবণ শ্রবণেক্দ্রিয়জন্য হইলেও, শব্দের পদবাক্য- 
ভাবে প্রতিসদ্ধান এবং শব্দার্থসঙ্কেতের স্মরণ ও শাক্দবোধ কোন হীন্দ্রিয়জন্য 
হইতে পারে না। পরস্ত শব্দশ্রবণ হইতে পূ্ব্বোজ সমস্ত জ্ঞানগুলিই 
একই চেতনকর্তৃক, ইহা পূৃব্বোক্তরূপ প্রতিসন্ধান ছ্বারা সিদ্ধ হওয়ায়, 
ইল্জ্রিয় প্রভৃতি বিভিন্ন পদার্থগুলিকে এ সমস্ত জ্ঞানের কত্তা-_চেতন 
বল৷ যায় না। কোন ইন্দ্রিয়ই সব্বেক্্রিযগ্রাহ্য সব্ববিষয়ের জ্ঞাতা হইতে 
না পারায়, প্রতি দেহে সব্ববিষয়ের জ্ঞাতা এক একটি পৃথক্‌ চেতনপদাথ 
স্বীকার আবশ্যক | এ চেতনপদার্থে তাহার জ্ঞানসাধন সমস্ত ইন্দ্রিয়াদির 
বারা যে সমস্ত বিষয়ের যে সমস্ত জ্ঞান জন্মে, এ চেতনই সেই সমস্ত 
বিষয়েরই জ্ঞাতা, এই অথে ভাধ্যকার চেতন আত্মাকে “সববন্ত** বলিয়; 
“'সব্ববিঘয়গ্ৰাহী” এই কখার দ্বারা উহারই বিবরণ করিয়াছেন | মুলকথা, 
কোন ইন্দ্রিয় পব্বোক্তরূপে সব্ববিঘয়ের জ্ঞাতা হইতে না পারায়, 
ইন্দ্রিয় আত্ম! হইতে পানে না| ইন্দ্রিয়গুলির জ্ঞরয় বিঘয়ের ব্যবস্থা বা 
নিয়ম আছে। অবর্ববিষতয়র ভাতা আত্মার ভেঞয় বিষয়ের বাবস্থা নাই । 
বিভিন্ন ইন্দ্রিয়জন্য বূপাদি বিষয়ের প্রত্যক্ষ এবং অনুমাঁনাদি সব্বপ্রকায 
জ্ঞানই প্রতি দেহে একচেতনগত | উহা প্রতিসন্ধানবপ হওয়ায় অপ্রত্যাখ্যেয 
অর্থাৎ এ সমস জ্ঞানই যে, একচে নগত (ইন্্িয়াদি বিভিন্ন পদার্থগত 
নহে ), ইহা! অস্বীকার কর! যায় না। সুতরাং সব্ববিঘয়ের জ্ঞাতা চেতন 
পদার্থের পৃব্বোজ সব্বপ্রকার জ্ঞানকপ অভিজ্ঞান বা অসাধারণ চিহ্ন দেহ 
ইন্রিয়াদি বিভিন্ন পদার্থে না থাকায়, তদ্তিন্ন একটি চেতনপদাথেই সাধক: 
হয় । তাহা হইলে ইন্ছ্রিয়ের বিঘ্য-ব্যবস্থার দ্বারাই অতিরিক্ত আত্মার 
সিদ্ধি হওয়ায় পৃরর্বসূত্রোস্ত 1বিঘয়-ব্যবস্থার ছারা ইল্ল্রিয়ের আঘুত্ব সিদ্ধ 
হইতে পারে না। প্বর্বসূত্রোজ বিঘয়-বাবস্থার দ্বারা ইন্ত্রিয়ের কায়ণত্ব- 
মাত্রই সিদ্ধ হইতে পারে, চেতৃনত্ব বা কততৃত্বসিদ্ধ হইতে পারে না। 


৪ সত 1 বাংস্যায়ন ভাষ্য ২৭ 


সুতরাং এই সু্রোক্ত বিঘয়ব্যবস্থার দ্বারা মহঘি যে» ব্যতিরেকী অনুমানের 
সূচনা করিয়াছেন, তাহাতে সত্প্রতিপক্ষদোঘেরও কোন আশঙ্কা নাই। 
পরস্ত এই অনুমানের ছার! পৃব্বপক্ষীর অনুমান বাধিত হইয়াছে |1৩|। 


ইল্জিয়ব্যতিরেকাত্বপ্রকরণ সমাপ্ত || ১।1 
পপ 0 ০০৪০৪ 
ভাষ্য । ইতশ্চ দেহাদিব্যতিরিক্ত আত্মা, ন দেহাদি সংঘাঁতমাত্রং- 


অনুবাদ । এই হেতুবশতঃ আত্মা দেহাদি হইতে ভিন্ন ; দেহাদি- 
সংঘাতমাত্র নহে- 


সুত্র। শরীরদাহে পাতকাভাবাৎ 19২০২) 


অনুমান । ধেহেতু শরীরদাহে অর্থাৎ কেন প্রীণিহত্যা করিলে 
পাঁতক হইতে পারে না। [অর্থাৎ অস্থায়ী অনিত্য দেহাদি আতা 
হইলে, যে দেহাদি প্রাণিহত্যাদির কর্তা, উহা এ পাপের ফলভোগকা'ল 
পর্য্যন্ত না থাকায়, কাহারও প্রাণিহত্যাজনিত পাপ হইতে পারে না] 
সুতরাং দেহাদি ভিন্ন চিরস্থায়ী নিত্য আত্ম! স্বীকার্ষ্য | 


ভাষ্য । শরারগ্রাহণেন শরীরেক্দিয়বুদ্ধিবেদনাসংঘাতঃ প্রাণিভূতে' 
গৃহাতে । প্রাণিভূতং শরীরং দহতঃ প্রাণিহিংসাকৃতপাপং পাতক- 
মিত্যুচ্যতে, তস্াভাব$, তফলেন কর্ত/রসম্বহ্ধাৎ অবর্তশ্চ সম্বন্ধাৎ। 
শরীরেক্দরিয়বুদ্ধিবেদনা প্রবন্ধে খন্যঃ সংঘাত উৎপ্তেইনো নিরুধ্যতে | 
উৎপাদনিরোধসম্ভতিভূত: প্রবন্ধো নান্যত্বং বাধতে, দেহাদি-সংঘাত- 
্তান্যত্বাধিষ্ঠানত্বাৎ । অন্যত্বাধিষ্ঠানো হাসৌ প্রখ্যায়ত ইতি। এবং 
সতি যো দেহাদিসংঘাতঃ প্রাণিভৃতো হিংসাং করোতি, নাঁসৌ 
হিংসাফলেন সম্বধ্যতৈ, যশ্চ সম্বধ্যতে ন তেন হিংসা! কৃতা। তর্দেবং 
সত্বভেদে কৃতহানমকৃতাভ্যাগমঃ প্রসজ্যতে । সতি চ সত্বোৎপাঁদে 
সব্বনিরোধে চাকর্্মনিমিত্তঃ সত্বরর্গ: প্রাঞ্পোতি, তত্র যুক্ত! ব্রন্মচধ্যবাসো 


১1 আত্মা চেতনঃ স্বতন্তত্বে সতি অব্যবস্থানাৎ । যো হ্যস্বতন্ত্ঃ ব্যবন্থিতম্চ, সন 
*চতনো যথা, ঘটাদ$, তথা চ চক্ষ্রাদি তঙ্মান্ন চেতনমিতি । 


২৮ হায়দর্শন ৷ ৩অং, ১আৎ 


ন স্যাৎ। তদ্যদি দেহাদিসংঘাতমাত্রং সত্বং১ স্তাৎ, শরীরদাহে পাঁতকং 
ভবেৎ। অনিষ্টঞতৎ, তম্মাৎ দেহাদিসংঘাতবাতিরিক্ত আতা! নিত্য 
৫ | 


অনুবাদ । (এই সুত্রে) শরীর শবের দ্বারা প্রাণিভূত শরীর, 
ইন্দ্রিয় বুদ্ধি ও নুখছ্ঃখরূপ সংঘাত বুঝ! যায়। প্রাণিভূত শরীর- 
দাহকের অর্থাৎ প্রাণহত্যাকারী ব্যক্তির প্রাণিহিংসাঁজন্য পাপ “পাতক” 
এই শব্দের দারা কথিত হয়। সেই পাতকের অভাব হয় (অর্থাৎ 
পুবেবাক্ত দেহাদি-সংঘাতই প্রাণিহত্যার কর্তা আত্ম। হইলে তাহার এ 
প্রাণিহিংসাজন্য পাপ হইতে পারে না)। যেহেতু, সেই পাতকের 
ফলের সহিত কর্তার সম্বন্ধ হয় না, কিন্তু অকর্তার সম্বন্ধ হয়। কারণ, 
শরীর, ইন্দিয়, বুদ্ধি ও সুখ-ছুঃখের প্রবাহে অন্য সংঘাত উৎপন্ন হয় । 
অন্য সংঘাত বিনষ্ট হয়, উৎপত্তি ও বিনাশের সম্ভতিভূত প্রবন্ধ অর্থাৎ 
এক দেহাদির বিনাশ ও অপর দেহাদির উৎপত্তিবশতঃ দেহা্দি- 
সংঘাতের যে প্রবাহ, তাহা ভেদকে বাধিত করে না, যেহেতু 
( পূর্ববোক্তরূপ ) দেহাদি-সংঘাতের ভেদাশ্রয়ত্ব (ভিন্নত্ব) আছে। এই 
দেহাদি সংঘাত ভেদের আশ্রয়, অর্থাৎ বিভিন্নই প্রখ্যাত (প্রজ্ঞাত ) 
হয়। এইরূপ হইলে, প্রাণিভূত যে দেহাদি-সংঘাত হিংসা করে, 
এই দেহাঁদি সংঘাত নিট ফলের সহিত সন্বদ্ধ হয় না, যে দেহাদি. 


১। ত্র বা আতা অ.খ ভাষ্যকার এখানে সন্ত! ইরা রলীবলিঙ “সত্ব” 
শন প্রয়োগ করিয়াছেন | এবোগ্ধধিককারের' দীধিতির প্রারন্ভে রঘুনাথ শিরোমণিও 
সজং আতা!” এইরাপ প্রয়োগ করিয়াছেন। কোন পম্তকে এ স্থলে সত্ব আঙ্া” 
এইরাপ পাঠান্তররওড আছে । প্রথম অধ্যানের স্দ্বিতীয় সুগ্রভাষো ভাষ্যকারও “জন্তু 
আঙ্া বা” এইরপ প্রয়েন করিয়াছে । কেহ কেহ স্লেখানে এ পাঠ অগুন্ধ বলিয়া 
''ভ্মাত্ব। বা" এইনপ পাঠ কণ্পনা করেন। কিন্ত্র এ পাঠ অশুদ্ধ নহে। কানন, 
আঙ্তা অর্ধে নতি” শব্দে; ক্লাবঙ্িঙগ প্র।গ্রু নায় পৃহলিঙ্গ প্রয়োগও হইতে পারে । 
মেদিনীকোষে হহার প্রমাণ আছে যথা, - 
স্তং গুণে পিশাগাদো বলে দ্ুবাদ্ভাবয়োঃ | 
আব্মত্ব-বাংবসায়া-স-টিতেমুতী তু জন্তু ॥-মেদিনী। বস্ছিবং, ২৭শ মক ॥ 


৪ সৎ বাত্স্তায়ন ভাষ্য ২৯ 


সংঘাত হিংসার ফলের সহিত সন্বদ্ধ হয়, সেই দাদি সংঘাত হিংস। 
করে নাই । ম্ুৃতরাং এইরূপ সত্তবভেদ (আত্মভেদ ) হইলে, অর্থাৎ 
দেহাদি-সংঘাততই আত্মা হইলে, এ সংঘাতভেদে আতর ভেদ হওয়ায়, 
কৃতহানি ও অকৃতের অভ্যাগম প্রসন্ত হয়। এবং আত্মার উৎপত্তি 
«ও আত্মার বিনাশ হইলে অকন্ধমনিমিত্তক আত্বোৎপত্তি প্রাপ্ত হয়, 
( অর্থাৎ পূর্ববদেহাদির সহিত তর্দগত ধন্াধন্মের বিনাশ হংয়ায় অপর 
দেতাদির উৎপত্তি ধন্মাধন্দরূপ কম্মনিমিতক হইতে পারে না। ) তাহা 
হইলে মুক্তিলাভার্থ ব্রন্দচর্য্যবাস (ব্রন্মচধ্যাথ গুরুকুলবাস) হয় না। 
পুতরাং যদি দেহাদি সংঘাতমাত্রই আত্মা হয়, ( তাহা হইলে ) শরীরদাহে 
( প্রাণিহিংসায় ) পাতক হইতে পারে না, কিন্তু ইহা অনিষ্ট) অর্থাৎ 
এ পাততকাভাব স্বীকার করা যায় না। অতএব আত্মা দেহাদি- 
সংখাত হঈতে ভিন্ন নিত্য । 


টিপ্পনী । মহঘি শস্বপরীক্ষারন্তে প্রথম» সুত্র হইতে তিন সূত্রের দ্বারা 
দ্বার ইন্ড্িয়ভিন্নত্ব সাধন করিয়া, এই সুত্র হইতে তিন সূত্রের দ্বারা 
মাতার শরীরভিয্নত্ব সাধন কবিয়াছেন, ইহাই সূত্রপাে সরলভাবে বুঝা 
যাঁয়। “ন্যায়সূচীনিবন্ধে” বাচস্পতি মিশ্রও পূর্ববস্তী তিন সৃত্রকে 
'ইন্জিয়ব্যতিরেকাত্ব-প্রকরণ'' বলিয়া এই সূত্র হইতে তিন সৃত্রকে “শরীর, 
বতিরেকাত্ব-প্রকরণ?* বলিয়াছেন। কিন্তু ভাঘ্যকার বাৎস্যায়ন ও বাত্তিকক:র 
উদ্দ্যোতকর নৈরাত্ব্যবাদী বৌদ্ধ-সংপ্রদারবিশ্ঘের মত নিরাস করিতে প্রথম 
হইতেই মহঘির সূত্রের দ্বারাই আত্মা দেহাণির সংঘাতমাত্র, এই পুবপন্দেব 
ব্যাখ)। করিয়া, আতা দেহাদি-সংঘাত হইতে ভিন্ন ও নিত্য, এই বৈদিক 
সিদ্ধান্তের সমর্থন করিয়াছেন! বস্তৃতঃ মহঘি গোতম আত্বপরীক্ষায় সে 
কল পব্বপক্ষের নির!স করিয়াছেন, তাহাতে নৈরাড্যবাদী অন্য অংপ্রদায়ের 
মতও নিরস্ত হইয়াছে | পরে ইহ] পরি-্ফুট হইবে । 
| মহধির এই সূত্র ছ্বারা সরলভাঁবে বুঝা যায়, শরীর আত্মা নহে ; 
কারণ শরীর তদিত্য, অস্থায়ী | মৃত্যুর পরে শরীর দগ্ধ কর! হয় । যদি 
খবীরই আত্মা হয়, তাহা হইলে শুভাশুভ কর্দরজন্য ধর্্াধন্মাও শরীরেই 
উৎপন্ন হয়, বলিতে হইবে | কারণ, শরীরই আত্বা * সুতরাং শরীরই 
শ্বভানুত করের কর্তী | তাহা হইলে শরীর দগ্ধ হইয়। গেলে শরীরাখিত 
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ধন্মীধশ্নও নষ্ট হইয়া যাইবে | শবীর নাশে সেই সঙ্গে পাপ বিনষ্ট হইলে 
উত্তরকালে এ পাপের ফলভোগ হইতে পাবে না। তাহা হইলে মৃত্যুর 
পৃবের্ব সকলেই যথেচ্ছ পাপকন্দ করিতে পারেন। যে পাঁপ শরীরের 
সহিত চিরকালের ভন বিনষ্ট হইয়া যাইবে, যাহার ফলভোগের সম্ভাবনাই 
থাকিবে না-সে পাপে নার ভয় কি? পরস্ত মহঘির পরবর্তী পবর্বপক্ষ- 
সত্রের প্রতি মনোযোগ করিলে এই সুত্রের দ্বারা ইহাও বুঝা যায় যে, 
শরীরদাচে অর্থাৎ কেহ কাহারও শরীর নাশ বা প্রাণিহিংস1| করিলে, সেই' 
হিংসাকারী ব্যক্তির পাপ হইতে পানে না। কারণ, যে শরীর পর্বে 
প্রাণিহিংসার কর্তা, সে শরীব এ পাপের ফলভোগ কাল পধ্যস্ত ন। থাকায়, 
তাহার এ পাপের কলভোগ হইতে পারে না| মুলকথা, যাহার৷ পাপ পদার্থ 
স্বীকার করেন. যাহারা অন্ততঃ প্রাণিহিংসাকেও পাপজনক বলিয়া স্বীকার 
করেন, তীহারা শবীরকে আত্বা বলিতে পারেন না। যাহারা পাপ পুণ্য 
কিছুই মানেন না, তাহারাও শরীনকে আত্বা বলিতে পারেন নাঃ ইহা 
মহঘির চরম যুক্তির দ্বার! বুঝা যাইবে | 

ভাধ্যকার মহঘি-সত্রের দ্বারাই তাহার পূর্বগৃহীত বৌদ্ধমতবিশেঘের 
খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, এই সূত্রে “শরীর” শব্দের দ্বারা প্রাণিভত 
অর্থাৎ যাহাকে প্রাণী বলে, সেই দেহ, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও সুখদূঃখরূপ সংঘাত 
বুঝিতে হইবে | প্রাণিহিংপাছন্য পাপ “পাতক' এই শব্দের গ্বারা কথিত 
হইখাঁছে। প্রাণিহিংসা পাপজনক, ইছ। বৌদ্ধ-সম্প্রদায়েরও স্বীকৃত। কিন্ত 
পর্বোক্তরূপ দেহাদিসংঘাতকে আখ বলিনে প্রাণিহিংসান্য পাপ হইতে 
পারে না । সুতরাং 'দাঘ্ব৷ দেহাদি-সংঘাতমাত্র নহে । দেহাদি-সংঘাভমান্র 
আত্ব। হইলে প্রাণিহিংসাজন্যপাপ হইতে পারে না কেন? ভাঘ্যকার ইহার 
হেতু বলিয়াছেন যে, এ পাপের ফলের সহিত কর্তার সম্বন্ধ হয় না, পরত 
অকর্তারই সগ্ধন্ধ হয় | কারণ, দেহ, ইন্জিয়, বৃদ্ধি ও সুখ-দুঃখের বে প্রবন্ধ 
পা প্রবাহ চলিতেছে, তাহাতে পব্বপর্গবাদী বৌদ্ধ-সমপ্রদায়ের মতে এক 
দেভাদি-সংঘাত বিনই হইতেছে, পরক্ষণেই আবার এরূপ অপর দেহাদি- 
সংঘাত উতৎ্পনন হইতেছে । তীহাদিগের মতে বস্তমাত্রই ক্ষণিক, অর্থাৎ 
একক্ষণমাত্র স্থায়ী । এক দেহাদি-সংধাতের উৎপত্তি ও পরক্ষণে অপর 
দেহাদি-সংঘাতের নিবোধ অর্থাৎ বিনাশের সস্তাতিভূত যে প্রবদ্ধ, অর্থাৎ 
পৃর্বোজ্ঞরূপ উৎপত্তি ও বিনাশবিশি্ট দেহাদি-সংঘাতের ধারাবাহিক যে 
প্রবাহ, তাতা এফপদার্ধ হইতে পাবে না। উহা অনাদ্বের অধিষ্ঠান, অর্থাৎ 
ভেদাশ্রয় ব। বিভিন্ন পরদাথই বলিতে হইবে | কারণ, ই দেহাদি-সংধাতের 
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প্রবাহ ৰ। সসাষ্টি, উহার অন্তর্গত প্রত্যেক সংঘাত ৰা ব্যটটি হইতে জতিরিক্ত 
কোন পদার্থ নহে । অতিরিক্ত কোন প্রদার্থ হইলে দেহাদি-সংঘাতই আত্মা 
এই সিছ্বাস্ত রক্ষা হয় না। আুতরাং দেহাদি-সংঘাতরপ আত্বা বিভিন্ন 
পদাথ হওয়ায়, যে দেহাদি-সংঘাতরূপ প্রাণী বা আত্মা, প্রাণি-হিংসা করে 
সেই আঘ্ু। অর্থাৎ প্রাণি-হিংসার কত্তা পৃৰ্ববস্তা দেহাদি-সংঘাতক্প আত্বা 
পবক্ষণেই বিনষ্ট হওয়ায়, তাহ পৃৰ্বকৃত প্রাণি-হিংসাজন্য পাপের ফলভোগ 
করে না, পরস্ক এ পাপের ফলভোগকালে উৎপন্ন অপর দেহাদি-সংঘাতরূপ 
আত্ব। (যাহা এ পাপজনক প্রাণিহিংস৷ করে নাই ) এ পাপের ফলভোগ 
করে। সুতরাং .ব্বোজরূপ আত্মার ভেদবশতঃ কৃতহানি ও অক্তাত্যাগম 
দোঘ প্রসক্ত হয়। যে আত্বা পাপ কর্ম করিয়াছিল, তাহার এ পাপের 
ফলভোগ না হওয়া “কৃতহানি”” দোষ এবং যে আত্বা পাপকর্প করে 
নাই, তাহার এ পাপের ফলভোগ হওয়ায় “অকৃতাভ্যাগম”? দোষ | কত 
কন্ধের ফলভোগ করা না করা কৃতহানি । অকৃত ক্র ফলভে'গ 
অকৃতের অভ্যাগম | পরস্ধ দেহার্দি-সংঘ!তমাত্রকেই আত্বা বলিলে আত্মার 
উৎপত্তি ও বিনাশবশতঃ পৃব্বজাত আত্ার কর্মজন্য ধর্মাধর্থ এ আত্বাৰ 
বিনাশেই বিনষ্ট হইবে | তাহা হইলে অপর আত্মার উৎপত্তি ধর্া- 
ধ্শরূপ কম্মজন্য হইতে পারে ন!, উহা অকর্মনিমিত্তক হইয়৷ পড়ে। 
পনপ্ভ দেহাদি-সংঘাতই “শত্ব” অর্থাৎ আতা হইলে, এ আত্বার উৎপত্তি 
ও বিনাশ হওয়ায়, মুক্তিলাভার্থ বরন্নধ্যাদি ব্যথ হয়| কাবণ, আত্মার 
শরত্যন্ত বিনাশ হইয়া খেলে, কাহার যুক্তি হইবে? যদি আত্বার 
পন্জন্ম না হওয়াই মুক্তি হয় তাহা হইলেও উহা দেহনাশের পরেই 
স্বতঃসিদ্ধ | দেহাদির বিনাশ হইলে তদ্গত ধর্াধন্দ্েরও বিনাশ হওয়ায়, 
আঁর পুনর্জন্মের সম্ভাবনাই থাকে না। স্মুতরাং আত্মার উৎপত্তি ও বিনাশ 
স্বীকার করিলে অণাৎ দেহাদি-সংঘাতমাত্রকেই আত্মা বলিলে মুক্তির জন্য 
কর্মানুস্থান ব্যর্থ হয়। কিন্তু বৌদ্ধসপ্রদায়ও মোক্ষের জন্য কর্শানুষ্ঠান 
করিয়৷ থাকেন । বৌদ্ধ সংপ্রদায়ের কথা এই যে, দেহ1দি-সংঘাতের 
অন্তর্গত প্রত্যেক পদার্থ প্রতিক্ষণে বিনষ্ট হইলেও যুক্তি না হওয়া পধ্যস্ত, 
এ সংঘাত-সম্তান, অর্থাৎ একের বিনাশ ক্ষণেই তজ্জাতীয় অপর একটির 
উৎপতি, এইবূপে এ পংধাতের যে প্রবাহ, তাহা বিনষ্ট হয়না । এ 
শংঘাত-সম্তানই আঘ্ব।। সুতরাং মুক্তি না হওয়া পধ্যন্ত উহার অস্তিত্ব 
খাকায়, মুক্তির জন্য কর্মানষ্কান ব্যর্থ হইবার কোন কারণ নাই। 
এতদুত্বরে আত্মার নিত্যস্ববাদী আন্তিক সংপ্রদায়ের কথা এই যে, এ 
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দেছাদি-স'ঘাততর সন্তানও এ দেছাদি ব্যষ্টি হইতে কোন অভিথিভ্ পদাখ 
নহে । অতিরিক্ত পদার্থ হইনে, অতিরিজ্ত আত্বাই স্বীকৃত হইবে | 
স্তবাং এ দেহাদি-সংঘাতের অন্তর্গত প্রত্যেক পদার্খই প্রতিক্ষণে বিনষ্ট 
ভইলে, এ সংঘাত বা উহার সন্তান স্থায়ী পদার্থ হইতে পারে লা । 
কোন পদার্ধের স্থায়িত্ব ্সীকান করিলেই বৌদ্ধ সঃপ্রদাষের ক্ষণিবত্ব সিদ্ধান্ত 
ব্যাহত হইবে | দ্বিতীয় তাহিকে ক্ষণিকত্ববাদের আলোচনা দ্রষ্টব্য 181 


সূত্র। তদভাবঃ সাত্মকপ্রদাহেহপি তন্নিত্যত্বাৎ ॥ 
|1011২০৩।। 
এনুবাদ। ( পুরর্বপক্ষ )-সাত্সক শরীরের প্রদাহ হলেও সেই 
আবার নিত্যত্ববশত:; সেই ( পূর্ববনূত্রোক্ত ) পাতকের অভাব ভয় 
আর্থাৎ দেহাদি হইনে অতিরিক্ত আত্ম! স্বীকার করিলে) এ আন্বার 
ন্ওিত্ববশতঃ তাহার বিনাশ হইতে পারে না, সুতরাং এ পঞ্ছেও 
পুরোক্ত পাতক হইতে পারে না । 
ভাষ্য । যস্তাপি নিত্যেনাত্মন! সান্সমকং শরীরং দহাতে, তঙ্তাপি 
শরীব্দাহে পাতকং ন ভবদৃদগ্ধ । কল্মাৎ ? নিত্যত্বাদাত্রনঃ | লন 
জাতু কমশ্চিন্নিত্/ং হিংসিতৃমরহাতি, অথ হিংস্ততে 1 নিত্যত্বমস্ত ন ভবতি। 
সেরমেকম্মিন্‌ পক্ষে হিংসা ।নম্ষলা, অন্যস্মি-্ন্্ুপপন্নেতি । 
অনুবাদ । যাঁহারও (মতে) নিত্য আত্ম! সাত্মক শরীর অর্থাৎ 
নিত্য আত্মযুক্ত শরীর দগ্ধ করে, তাহারও (মতে ) শরীরদাহে দাহকের 
গ।ক হইতে পারে নাঁ। (প্রশ্ন | কেন? (উত্তর ) আত্মার নিত্যত্ব- 
বশতঃ । কখনও কেভ নিত্যপদার্থকে বিনষ্ট করিতে পারে না, যদি 
বিনষ্ট করে, (তাহা হইলে) ইহার নিত্যত্ব হয় না। সেই এই হিংসা 
এক পক্ষে, অর্থাৎ দেহাদি সংঘাতমাত্রই আত্মা, এই পক্ষে নিক্ষন, 
অন্য পক্ষে কিন্ত, অর্থাৎ আত্মা দেহাদি ভিন্ন নিত্য, এই পক্ষে 
অনুপপন্ন। 
টিপ্পনা । পুব্বোক্জ শিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করিতে হহঘি এই শত্রের 
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দ্বারা পরবর্বপক্ষবাদীর কথা বলিয়াছেন যে, দেহাদি-সংখাত ভিন্ন নিত্য 
আত্বা স্বীকার করিলেও সে পক্ষেও পৃর্বোজ্ত দোষ অপরিহাধ্য । কারণ, 
আস্বা নিত্যপদার্থ হইলে দাহজন্য তাহার শরীরেরই বিনাশ হয় ; আত্মার 
বিনাশ হইতে পারে না। সুতরাং দেহাদি-সংঘাতই আত্ম হইলে যেমন 
প্রাণিহিংসা-জন্য পাপের ফলভোগকাল পরাস্ত এ দেহাদি-সংঘাতের অস্তিত্ব 
না থাকায়, ফলভোগ হইতে পারে না-_স্থৃতরাং প্রাণিহিংসা নিষ্ফল হয়, 
তজ্ধপ আত্ব। দেহাদি তিম্ন নিত্যপদাথথ হইলে, তাহার বিনাশকব্ধপ হিংসা 
অসম্ভব হওয়ায়, উহ] উপপননই হয় না। প্রথম পক্ষো হংস। নিষ্ফল; 
আত্মার নিত্যত্ব পক্ষে হিংসা অন্পপনন | হিংসা নিঘফল হইলে অথাৎ 
হিংসা-জন্য পাপের ফলভোগ অসম্ভব হইলে যেমন হিংসা-জন্য পাপই হয় 
না], ইহা বলা হইতেছে, তদ্দপ অন্য পক্ষে হিংসাই অসম্ভব বলিয়া হিংসা- 
জন্য পাপ অলীক, ইহাও বলিতে পারিব। সুতরাং যে দে'ঘ উভয় পক্ষেই 
তুলা, তাহাব দ্বার আমাদিগেব পক্ষের খণ্ডন হইতে পারে না । আত্বাদ 
শিন্যত্ববাদী যেন্ধেপে এ দোঘের পরিহার করিবেন, আমরাও সেইরূপে 
উতর পরিহার করিব । ইহাই পব্বপক্ষবাদীর চরম তাথ্পধা ॥ ৫ || 


সুত্র। ন কাধ্যাশ্রয়কর্ত বধাও ॥৬।২০৪॥ 
অনুবাদ । ( উত্তর ) না, অর্থাৎ অতিরিক্ত নিত্য আত্মার স্বীকার 
পক্ষে পাকের অভাব হয় না। কারণ, কার্ধ্যাশ্রয় ও কর্তার, অর্থাৎ 
শগীর ও ইন্দ্রিয়বর্গের অথবা কার্্যাশ্রয় কর্তার, অর্থাৎ দেহাদি-সংঘাতেরই 
হিংস। হইয়া থকে। 


ভাষ্য । ন ব্রুমো নিত্যস্ত সব্বস্ত বধো হিংসা, অপি তনুচ্ছিততিধশ্কম্ত 
সত্বস্ত কাধ্যাশ্রয়স্য শরীরস্য স্ববিষয়োপলন্ধেশ্চ কর্ভূণামিন্দ্িয়াণামুপঘাতঃ 
পীড়া, বৈকল্যলক্ষণঃ প্রবন্ধোচ্ছেদো বা প্রমাপণলক্ষণো বা বধে। 
হিংসেতি । কাধ্যন্ত নুখহ্ঃখসংবেদনং, তশ্টায়ুতনমধিষ্ঠানমাশ্রয়; শরীরং 
কারয্যাশয়ন্তয শরীরস্য স্ববিষয়োপলব্বেশ্চ কর্ু ণামিক্রিয়াণাং বধো হিংসা, 
শ নিত্যস্যাত্মনঃ ৷ তত্র যডুক্তং “তদভাবঃ সাত্মকপ্রদাহেহপি তন্নিত্যত্া৮- 
দিত্যেতদযুক্তং | যস্য সত্তবোচ্ছেদো! হিংসা তস্য কৃতহানমকৃতীভ্যাগম- 


শ্চেতি দোষঃ। এতাবচ্চৈতৎ স্যাৎ, সত্বোচ্ছেদে! বা! হিংসাইন্ুচ্ছিত্তি- 
৩ 
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ধশ্মকস্য সত্বস্য কার্ধ্যাশ্রয়কর্তবধো বা, ন কপ্লান্তরমন্তি। সত্বোচ্ছেদশ্চ 
প্রতিষিদ্ধঃ, তত্র কিমন্যৎ? শেষং যথাভূতমিতি। 


অথবা “কার্ধ্যাশ্রয়াকর্তবধা”দিতি- কাধ্যাশুয়ো দেহেক্দরিয়বুদ্ধি- 
ঘাতে! নিত্যজ্ঞ!তুলঃ তত্র স্ুখস্ুঃধশ্রতিসংবেদনং, তত্তাধিষ্ঠানমাশ্রয়ঃ, 
তদায়তনং তদৃভবতি, ন ততোইগ্যদিতি স এব কর্তা, তন্নিমিত্তা হি সুখ- 
ইঃখসংবেদনস্ত নির্ববিঃ, ন তমস্তরেণেতি । তস্য বধ উপঘাতঃ গীড়া, 
প্রমাপণং বা হিংসা, ন নিত্যত্বেনাত্োচ্ছে্: । তত্র যহুক্তং- "তদভাবঃ 
সাত্বকগ্রদাহেইপি তনিতাত।”দেতন্েতি। 


অন্নুবাদ। নিত্য আত্মার বধ হিংস1-_ইহা বলি না, কিন্তু অনুচ্ছিত্তি- 
ধমক সত্বের। অর্থাৎ যাহার উচ্ছেদ বা বিনাশ নাই, এমন আত্মার 
কাধ্যাশ্রয় শরীরের এবং স্ব স্ব বিষয়ের উপলঘ্ধির কর্তা ( করণ ) 
ইন্জিয়বর্গের উপঘাতরূপ গীড়া, অথব! বৈকল্যরূপ প্রবন্ধোচ্ছেদ, অথবা 
মারণরূপ বধ, হিংসা কার্য কিন্তু স্থখ ছুঃখের অনুভব, অর্থাৎ এই স্তত্রে 
“কার্ধ্য” শব্দের দারা সুখ ছুঃখের অন্ুভবরূপ কার্্যই বিবক্ষিত 3 তাহার 
( স্ুখ-ছুঃখান্ুুভবের ) আয়তন বা অধিষ্ঠানরূপ আশ্রয় শরীর, কাধ্যা রয় 
শরীরের এবং স্ব স্ব বিষয়ের উপলদ্ধির কর্তা ( করণ ) ইন্ড্রিয়বর্গের 
রধ হিংসা, নিত্য আত্মার হিংসা নহে। তাহা হইলে “সাত্মক শরীরের 
প্রদাহ হইলেও, সেই আত্মার নিত্যত্বশত; সেই পাতকের অভাব 
হয়”_এই যে (পূর্ববপক্ষ ) বলা হইয়াছে, ইহা অযুক্ত। যাহার 
(মতে) আত্মার উচ্ছেদ হিংসা, তাহার ( মতে ) কৃতহানি এবং অকৃতা- 
ভ্যাগম- এই দৌঁষ হয়। ইহা অর্থাৎ হিংসাপদার্থ এতাবন্মাত্রই হয়, 
(১) আত্মার উচ্ছেদ হিংসা, (২) অথবা অনুচ্ছেদধন্্ক আত্মার কাধ্যাশ্রয় 
ও কর্তার অর্থাৎ শরীর ও ইন্দ্রিয়বর্গের বিনাশ হিংসা, কল্পাস্তর নাহ, 
অর্থাৎ হিংসাপদার্থ সম্থদ্ধে পূর্বোক্ত দিবিধ কল্প ভিন্ন আর কোন কল্প 
নাই। (তন্মধ্যে) আত্মার উচ্ছেদ প্রতিসিন্ধ, অর্থাৎ আত্ম! নিত্যপদার্থ 
বলিয়া তাহার বিনাশ হইতেই পারে না, তাহা হইলে অর্থাৎ পৃবের্বান্ 


৬ সত | বাৎ্স্তায়ন ভাব ৩৫ 


কল্পঘয়ের মধ্যে প্রথম কল্প অসম্ভব হইলে অন্য কি হইবে? যথাতৃত 
শেষ অর্থাৎ আত্মার শরীর ও ইন্দ্রিয়বর্গের বিনাশ, এই শেষ কল্পই গ্রহণ 
করিতে হইবে। 


অথবা--“কার্ধ্যাশ্রয়কর্তৃুবধাৎ”-_-এই স্থলে “কার্ধ্যাশ্রয়” বলিতে 
নিত্য আত্মার দেহ, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির সংঘাত, তাহাতে অর্থাৎ পূর্বোক্ত 
দেহাদি-সংঘাতে স্তুখ-ছুঃখের অনুভব হয়, তাহার অর্থাৎ এ স্ুখ- 
দুঃখান্নুভবরূপ কার্যের অধিষ্ঠান আশ্রয়, তাহার ( সুখ-ছুংখান্ুভবের ) 
আয়তন ( আশ্রয় ) তাহাই ( পূর্ব্বোক্ত দেহাদি-সংঘাতই ) হয়, তাহ! 
হইতে অন্ত অর্থাৎ পুর্ব্বোক্ত দেহাদি-সংবাত ভিন্ন আর কোন পদার্থ 
( সুখ-ছুঃখান্ুভবের আয়তন ) হয় না। তাহাই কর্তা, যেহেতু স্খ- 
হূঃখান্ুভবের উৎপত্তি তন্নিমিত্তিক, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত দেহাদি-সংঘাত- 
নিমিততকই হয়, তাহার অভাবে হয় না। | অর্থাৎ স্বত্রে “কার্ধ্যাশ্রয় কর্তৃ” 
শব্দের বারা বুঝিতে হইবে, সুখ-ছুঃখাস্থভবরূপ কার্য্যের আশ্রয় ব 
অধিষ্ঠানরূপ কর্তা দেহাদি-সংঘাত ] তাহার বধ কি না উপঘাতরূপ গীঢা, 
অথবা প্রমাপণ, (মারণ ) হিংসা, নিত)ত্ববশতঃ আত্মার উচ্ছেদ হয় না, 
অর্থাৎ আত্মার বিনাশ অসম্ভব বলিয়া তাহাকে হিংসা! বল! যায় না। 
তাহা হইলে “সাত্মক শরীরের প্রদাহ হইলেও আত্মার নিত্যত্ববশতঃ 
সেই পাতকের অভাব হয়*--এই যে ( পূর্ববপক্ষ ) বল! হইয়াছে, ইহা 
নহে; অর্থাৎ উহ। বলা যায় না। 

টিপ্পনী | আত্ম! দেহাদি-সংঘাত হইতে ভিন্ন নিত্যপদাধ, কারণ, আত্ব। 
দেহাদি-সংঘাতমাত্র হইলে প্রাণিহিংসাকারীর পাপ হইতে পারে না। 
মহঘি পৃব্বৌক্ত চতুর্থ সূত্রের দ্বার এই দিদ্ধাস্ত সমর্থন করিয়া পরবত্তী 
পঞ্চম সত্রের দ্বারা উহাতে পব্বপঙ্ছ বলিয়াছেন যে, আত্বা দেহাদি-সংঘাত 
তিন্ন নিত্য, এই দিদ্ধান্তেও প্রাণিহিংসাকারীর পাপ হইতে পারে না ।. 
বারণ, দেহাদির বিনাশ হইলেও নিত আতর বিনাশ যখন অসম্ভব, তখন 
প্রাণি-হিংস| হইতেই পারে না । সুতরাং পাপের কারণ না থাকায়, পাপ 


হইবে কিরূপে ? মহধি এই প্ব্বপক্ষের উত্তরে এই সূত্রের দ্বার 
বলিয়াছেন ধে, নিত্য আত্মার বধ বা! কোনবাপ হিংস) হইতে পারে 
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না-ইহ। সত্য, কিন্ত এ আত্মার সুখ-্দুখভোগরূপ কাধ্যের আশ্রয় 
অর্থাৎ অধিষ্ঠানপ যে শরীর, এবং স্ব স্ব বিষয়ের উপলব্ধির কর্তা বা 
সাধন যে ইন্ট্রিয়বর্গ, উহাদিগের বধ বা যে কোনরূপ হিংসা হইতে পারে | 
উহ্াকেই প্রাণিহিংসা ধলে। অর্থাঞ্চ প্রাণিহিংগসা বলিতে সাক্ষাৎসম্বন্ধে 
আত্ার বিনাশ বঝিতে হইবে লা। কাবণ, আত্বা। “অনুচ্ছিত্তিধন্মীক?!, 
অথাৎ অনুচ্ছেদ বা বিনশুবত্ব আদার ধর্ম | সুতরাং প্রাণিহিংসা বলিতে 
আত্বার দেহ বা ইন্দ্রিরবর্গের কোনকপ হিংসাই বুঝিতে হইবে । এ হিংসা 
সম্ভব হওয়ায়, তঙ্জন্য পাপও হইতে পারে ও হইয়া থাকে । পূর্বোজরূপ 
প্রাণি-হিংসাই শান্ত্ে পাপদনক বপিয়া কথিত হইয়াছে! সান্মাৎসন্বন্ধে 
আম্বনাশকেই প্রাণিহিংসা বলা হয় নাই । কারণ তাহা অগভ্ভব | যে 
শান্ত নিবিববাদে শাত্বার নিত্যত্ব কীর্তন করিয়াছেন, সেই শাস্রে শাত্বার 
নাশই প্রাণিছিংসাঁও পাপজনক বলিয়া কথিত হইতে পানে ৪1 | দেহাঁদির 
সহিত সন্বন্ধবিশেঘ যেমন আত্বার জন্ম বলিয়৷ কথিত হইয়াছে, তদ্রপ শ্ 
সম্বন্ধবিশেঘের ব। চবমপ্রাণ-শংযোগেব ধ্বংসই আত্বওর মরণ বলিয়া কথিত 
হইয়াছে | বস্ততঃ আত্মার ধ্বংসরূপ মুখা মরণ নাই | বৈনাশিক বৌদ্ধ 
সংপ্রদায়ের কথা এই যে, আত্মার ধ্বংসরূপ মুখ্য হিংসা ত্যাগ করিয়া, 
তাছার গৌণহিংসা কল্পনা করা সমুচিত নছে । আঘাকে প্রতিক্ষণবিনাশী 
দেহ'দি-সংঘাতমাত্র বলিলে, তাহার নিজেরই বিনাশক্প মুখ্য হিংসা হইতে 
পারে । এতদৃত্তরে ভাঘাকাল বলিয়াছেন যে, যাঁহাব যতে সাক্ষাৎসন্বদ্ধে 
আত্মার উচ্ছেদই ছিংসা, তালার মতে কতহানি ও অকৃতাভ্যাগম দোঘ 
হয়| পুবে্রবোক্ত চতুর্থ সত্রতাঘ্যে ভাষ্যনার ইহার বিবরণ করিয়াছেন | 
সুতরাং আত্মাকে অনিত্য বলিয়া তাগাব উচ্ছেদ বা বিনাশকে হিংসা বলা 
যায় না। আঁত্বাকে নিত্যই বলিতে হইবে । আত্মার উচ্ছেদ, অথবা 
আত্মার দেহাদির ফোনক'প বিনাশ--এই' দৃইটি কণ্ত তিন আর কোন কল্পকেই 
প্রণিহিংস বল। যায় না । পৃব্বোক্ত কৃতহানি প্রভৃতি দৌঘবশতত আত্মাকে 
যখন নিত্য বলিযাই স্বীকার করিতে হইবে, তখন আত্বার উচ্ছেদ এই 
প্রথয় কল্প অসম্ভব ! সুতরাং আত্মার দেহ ও হীক্র্ের যে কোনরূপ 
বিনাশকেই প্রাণিহিংসা বলিয়া গ্রহণ .করিতে হইবে | শরীরের নাশ 
করিলে যেমন হিংসা হয়, তক্রপ চক্ষবাদি ইন্ট্রিষেব উৎপাঁটন করিলেও 
হিংস। হয | এজন্য ভাঁঘ্যকার সত্রোক্ত “বধ শব্দের ব্যাখ্যায় “উপধাত», 
«বৈকল্য।। ও প্প্রত্বাপণ? এই তিন প্রকার বধ বলিয়াছেন । ণউপধাত? 
বলিতে পীড়া । “বৈকল7” বলিতে পৃৰ্বতন ফোন আকৃতির উচ্ছেদ । 
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“প্রমাপণ" শব্দের অথথ মারণ | আত্মা সুখ-দুঃখ-ভোগরূপ কাধ্যের সাক্ষাৎ 
সপ্বন্ধে আশ্রয় হইলেও নিজ শরীরের বাহিরের সুখ-দুঃখ ভোগ করিতে 
পারেন না । সুতরাং আত্মার স্খন্দুঃখ ভোগরপ কার্টোর আয়তন বা 
অধিষ্ঠান শরীর | শরীর ব্যতীত যখন সুখ-দুঃখ ভোগের সম্ভব নাই, 
তখন শরীরকেই উহার আঁয়তন বলিতে হইবে । পৃব্বোক্তরাপ আয়তন 
বা অধিষ্ঠান অর্থে “আশ্রয়! শব্দের প্রয়োগ করিয়। সূত্রে “কাধ্যাশ্রয়” 
শব্দের দ্বরি। মহঘি শরীরকে গ্রহণ করিয়াছেন । শরীব আত্মার “কাধ! 
সুখ-দূঃখ ভোগের “আশ্রয় বা অধিষ্ঠান এজন্যই শরীরের হিংসা, আম্মার 
হিংসা বলিয়া কথিত হইয়া থাকে । মহঘি ইহা সচনা করিতেই 
“শরীর? শব্দ প্রয়োগ না করিয়া, শরার বুঝাইতে “কাধ্যাশ্রম?! 
শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন | তাঁধ্যকারের প্রথম ব্যাখ্যায় সুত্রে “কাধ্যাশ্রয়- 
কর্তৃ' শব্দটি দ্বন্দসমাস । করণ অর্থে “কর্তৃ* শব্দের প্রয়োগ বুঝিয়া 
ভাঘ্যকার প্রখমে সূত্রোক্ত “কর্তৃ” শব্দের দ্বারা স্ব স্ব বিঘরের উপলব্ধির 
করণ ইন্দ্রিয়বর্গকেই গ্রহণ করিয়া স্ত্রাথ ব্যাখ্যা করিয়াছেন । কিন্ত 
ইন্জ্ির বুঝাইতে “কত্তৃ* শব্দের প্রযোগ সমীচীন হয় না। “করণ? 
বা “ইন্দ্রির'' শব্দ ত্যাগ করিয়া মহঘির “করত” শব্দ প্রয়োগের কোন 
কারণও বুঝ! যায় না | পরত্ত যে যুভিতে শরীরকে “কাধ্যাশ্রর"' বল। 
হইয়াছে, সেই যুক্তিতে শরীর, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি সংঘাত অর্থাৎ দেহ 
বহিরিক্রিয় এবং মনের সম্টিকেও কাধাএয় বলা যাইতে পারে ॥ শরীর 
ইন্দ্রিয় ও মন ন্যতীত আত্মার কাঁধ্য সুখ-্দঃ£খভোগের উৎপত্তি হইতে 
পারে না। সুতরাং সুতোক্ত “কাধ্যাশ্রম' শব্দের দ্বারা শরীরের ন্যায় 
পৃর্রোক্ত তাৎ্পর্ট্যেইন্দ্রিয়েবও বোধ হইতে পারায়, ইন্দ্রিয় বুঝাইতে 
মহঘির “কর্তৃ' শব্দের প্রয়োগ শির্ক | ভাঘ্যকার এই সমস্ত চিন্তা 
করিয়া শেষে সুব্রোক্ত “কাধ্যাশ্রয়কর্তৃ” শব্দটিকে বর্দুধারয় সমাসরাপে 
গ্রহণ করিরা ততদ্দারা “'কাধ্যাশ্রর” অর্থাৎ নিত্য-আ্বার দেহ, ইন্দ্রিয় ও 
বুদ্ধির সংঘাতরূপ যে কর্তা, এইবপ প্রকৃতার্থের ব্যাখা করিয়াছেন । 
মহঘির সিদ্ধান্তে দেহাদিসংধাত বস্তৃতঃ সুখঃ-দুঃখভোগেব কর্তী না হইলেও 
অসাধারণ নিমিত্ত । আত্মা থাকিলেও প্রলয়াদি কালে তাঁহার দেহ1দি- 
মংঘাত না থাকায়, স্ুখ-দুঃখভোগ হইতে পারে না। সুতরাং এ দেহাদি- 
সংঘাত কর্তৃতল্য হওয়ায়, উহাতে “কর্তৃ* শব্দের গৌণ প্রয়োগ হইতে 
পারে ও হইয়া থাকে | আত্মার দেহাদিসংঘাতের যে কোনরূপ বিনাশই 
আত্মার হিংস। বলিয়। কথিত হয় কেন?" ইছা সৃচনা করিতে মহথি 
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“কাধ্যাশ্রর” শব্দের পরে আবার করত শব্দেরও প্রয়োগ করিয়াছেন | 
যে দেহাদিসংঘাত ব্যবহারকালে কর্তী বলিয়৷ কথিত হইয়। থাঁকে, তাছার 
যে কোনরূপ বিনাশই প্রকৃত কর্তা নিত্য আত্মার হিংস৷ বলিয়া কথিত হয় । 
বস্ততঃ নিত্য আত্মার কোনরূপ বিনাশ বা হিংসা নাই । সুতর।ং পৃৰ্ব- 
সুত্রোক্ত প্ব্বপক্ষ সাধনের কোন ছেতু নাই । বাত্তিককারও শেঘে ভাঘ্য- 


কারের ন্যায় কণ্মধারয় সমাস গ্রহণ করিয়। পৃব্বৌক্তরূপে সৃত্রাথ ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন || ৬ | 


শরীরব্যতিরেকাত্বপ্রকরণ সমাপ্ত 1২11 
আর 0 পপ 
ভাষ্য । ইতওশ্চ দেহাদি-ব্যতিরিক্ত আত্মা । 
অন্ুবাদ। এই হেতু বশত:ও আত্মা দেহাদি হইতে ভিন্ন । 


সুত্র। জব্যদৃষ্টস্তেতরেণ প্রত্যভিজ্ঞানাৎ ॥৭২০৫।॥ 


অঙ্কুবাদ। যেহেতু “সব্যদৃ&” বস্তুর ইতরের দ্বারা অর্থাৎ বাম 
চক্ষুর দ্বারা দৃষ্ট বস্তুর দক্ষিণ চক্ষুর দ্বারা! প্রত্যভিজ্ঞা হয় । 


ভাষ্য । পূুর্ববাপরয়োবিবজ্ঞানয়োরে কবিষয়ে প্রতিসন্ধিজ্ঞানং প্রত্যভি- 
জ্বানং, তমেবৈতহি১ পশ্ঠামি যমজ্ঞাসিষং স এবায়মর্থ ইতি । সব্যেন 
চক্ষুষা দৃষ্টস্তেতরেণাপি চক্ষুষা প্রতাভিজ্ঞানাদ্যমদ্রাক্ষং তমেবৈতহি 
পশ্যামীতি। ইন্ড্রিয়চৈতন্যে তু নাম্যাদষ্টমন্যঃ প্রত্যভিজানাতীতি প্রত্যভি- 
জ্ঞান্থুপপত্তিঃ। অস্তি ত্রিদং প্রত্যভিজ্ঞানং, তন্মাদিক্দ্িয়ব্যতিরিক্তশ্চেতনঃ। 

অন্তুবাদ। পুর্ব, ও পরকালীন দুইটি জ্ঞানের একটি বিষয়ে 
গ্রতিসন্ধিজ্ঞান অর্থাৎ প্রতিসন্ধানরূপ জ্ঞান প্রত্যভিজ্ঞান, (যেমন) 
“ইদানীং তাহাকেই দেখিতেছি, যাহাকে জানিয়াছিলাম, সেই পদার্থ ই 
এই ।৮ (স্ৃত্রার্থ) যেহেতু বামচচ্ষুর ছারা দৃষ্ট বস্তুর অপর অর্থাৎ 
দক্ষিণচক্ষুর দ্বারাও ্যাহাকে দেখিয়াছিলাম, ইদানীং তাহাকেহ 


শা সা পা রা 











শা! মন 


১। তন মানসধনুব্যবসায়লক্ষণং প্রত্যডিক্ঞানং ভাখাকারো দশয়তি 
“তমেবেতহীগতি ॥ ব্যবনায়ং বাহোন্দ্িয়জং প্রত্যতিঙানমাহ "'স এবায়মথ" ইতি। 
অসোব চানুবাবসায়ঃ পুঝ্রঃ।--তাৎপ্যাচীকা । 
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দেখিতেছি”-_-এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞ। হয় । ইন্জ্রিয়ের চৈতন্য হইলে কিন্তু, 
অর্থাৎ পূর্বোক্ত স্থলে, চক্ষুরিক্দ্িয়ই দর্শনের কর্তা হইলে, অন্য ব্যক্তি 
অন্যের দৃষ্ট বস্তু প্রত্যভিভ্জী করে নী, এজন্য প্রত্যভিজ্ঞার উপপর্তি 
হয় না॥ কিন্তু এই (( পুর্বোক্তরূপ ) প্রত্যভিজ্ঞ আছে, অতএব 
চেতন অর্থাৎ আত্মা ইন্দ্রিয় হইতে ভিন্ন । 


টিগ্পনী ৷ ইন্ড্রির আত্বা নহে, আাস্া ইন্ড্রির ভিন্ন নিত্যপদাথ,--এই 
সিদ্ধান্ত অন্য যুক্তি দ্বারা সমর্থন করিবার জন্য মহঘি এই প্রকরণের 
আর্ত করিতে প্রথমে এই সূত্রেব দ্বারা বলিয়াছেন যে, “শমব্যদৃষ্ট বস্তবর 
অপরের দ্বারা প্রত্যতিজ্ঞা হয়|” সূত্রে “সব্য'' শব্দের দ্বারা বাম অর্থ 
গ্রহণ করিলে “ইতর* শব্দের দ্বারা বামের বিপরীত দক্ষিণ অর্থ বুঝা যায়। 
এই সুত্রে চক্ষরিক্র্িিবৌধক কোন শব্দ না থাকিলেও পরবত্তাঁ সূত্রে মহঘির 
“নাপাস্থিবাবহিডে* এই বাকোর প্রয়োগ খাকায়, এই সূত্রের তাৎপধ্য বুঝা 
মার যে, “সব্যদৃষ্ট* অর্থাৎ বামচন্দুর দ্বারা দৃষ্ট বস্ত দক্ষিণ চক্ষুর ছ্বার। 
প্রত্যতিজ্ঞ৷ হয। জুতরাং চক্ষরিজ্দ্রিয় ভাঘ্ু। নহে, ইহা প্রতিপন্ন হয়। কারণ, 
চক্ষরিন্্রিণ চেতন বা আত্বা হইলে, উহাকে দূর্শন ক্রিয়ার কর্তা বলিতে 
হইবে । চক্ষনিক্দ্রির দ্রষ্টা হইলে চক্ষরিক্ছিবেই এ দর্শন জন্য সংস্কার 
উৎপগ হইবে । বাম ও দক্ষিণ ভেদে চক্ষুরিক্ি দূখটি । বামচক্ষ 
মাহ] দেখিয়াছে, বামচক্ষতেই তজ্জঞন্য সংস্কার উৎপর হওয়ায়, বামচক্ষুই 
পুনরায় এ বিষের স্মরণপ্রর্বক প্রতাভিজ্ঞ করিতে পারে, দক্ষিণ চক্ষু 
উহার প্রত্যতিজ্ঞা করিতে পারে না । কারণ, অন্যের দৃষ্ট বস্ত অন্য 
বাক্তি প্রত্তিজ্ঞা করিতে পারে না, ইহা সব্বসন্মত। কোন পদাথ- 
বিষয়ে ক্রমে দৃইটি জ্রান জন্মিলে পবর্বজাত ও পরজাত এ জ্ঞানদ্বয়ের 
এক বিঘয়ে প্রতিসিষ্ধরূপ যে জ্ঞান জন্মে, অখাৎ এ ঞোনদ্বয়ের এব- 
বিষয়কত্বরূপে যে মানস প্রত্যক্ষবিশেঘ জন্মে, উহাই এই সূত্রে “প্রতাতিজ্ঞান”' 
শব্দের দ্বার। বুঝিতে হইবে | ভাষ্যকার প্রথমে ইহা বলিয়া, উহার 
উদাহরণ প্রকাশ করিয়াছেন । “তমেবৈ তহি পশ্যামি'' অর্থাৎ “তাহাকেই 
ইদানীং দেখিতেছি'* এই কথার দ্বাহা ভাঘাকার প্রথমে এ মান প্রত্যক্ষ রূপ 
প্রত্যভিজ্ঞা প্রদর্শন করিয়াছেন | জাত বিঘয়ের বহিরিন্দ্রির জন্য ব্যবসায়রূপ 
প্রত্যতিজ্ঞানও হইয়। থাকে । ভাঘ্যকার “মস এবায়মর্থঃ" এবং কথার 
সবার শেঘে তাহাঁও প্রদর্শন করিয়াছেন । উহার পূর্বে “যমজ্ঞাসিষংঠ, 
অর্থাৎ “যাছাকে জানিয়াছিলাম''--এই কথার দ্বার। শেঘোক্ত ব্যবসাএরপ 
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প্রত্যভিদ্ঞোর অনুব্যবসায় অথাৎ মানসপ্রত্যক্ষরূপ প্রত)ভিজ্ঞা প্রদর্শন 
করিয়াছেন | পৃব্বোক্ত প্রতাভিগু। নামক জ্ঞান “পপ্রতিসন্ধি', “প্রতিসন্ধান! 
ও “প্রত্যভিজ্ঞান'ঃ এই কল নামেও কথিত হইয়াছে । উহা সর্বত্রই 
প্রত্যক্ষবিশেষ এবং স্মরণ জন্য । স্মরণ ব্যতীত কত্রাপি প্রত্যভিজ্ঞা 
হইতে পানে না। সংস্কার ব্যতীতও স্মরণ জন্মে না । একের দৃষ্ 
বস্ততে অপরের মংস্কার না হাওয়ায়, অপরে তাহা স্মরণ করিতে পারে না, 
সুতরাং অপনে তাহা প্রত্যতিজ্ঞাও করিতে পারে না। কিন্তু বামচক্ষ্র 
বারা কোন বস্তু দেখিয়া! পরে ( এ বাম চক্ষঃ নষ্ট হইয়া! গেলেও ) দক্ষিণ 
চক্ষর দ্বারা এ বস্তকে দেখিলে, “যাহাকে দেখিয়াছিলাম, তাহাকেই 
দেখিতেছি”-__ এইরূপ প্রতাভিজ্ভা হইয়। খাঁকে, ইহা অস্বীকার করিবার 
উপায় নাই। পৃব্বোভরূপে পৃর্বজাত ও পরজাত এ প্রত্যক্ষদ্ধয়ের এক- 
বিঘয়ত্বরাপে যে প্রত্যতিজ্ঞো, তদ্দার৷ এ প্রত্যক্ষদ্ধর যে এককত্ত ক, অর্থাৎ 
একই কর্ত। যে, একই বিঘয়ে বিভিন্নকালে এ দুইটি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, 
*হ] নিঃসন্দেহে বুঝা যায় । বামচক্ষু প্রথম দশনের কর্ত। হইলে দক্ষিণ- 
চক্ষু পৃৰ্বোক্তরূপ প্রত্যভিজ্ঞ। করিতে পারে না । কারণ, একের দুষ্ট 
বস্ত অপরে প্রত্যতিজ্ঞ। করিতে পারে না| ফলকথা, চক্ষরিন্্রিয় দর্শন 
ক্রিয়ার কর্তী|। আত্মা নহে । আত্বা উহা হইতে ভিন, এ বিঘয়ে মহঘি 
এখানে পর্বোক্তবপ প্রত্যভিজ্ঞার দ্বারা প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রদশন করিয়াছেন । 
ক্রমে ইহা পদিসফুট হইবে | ৭11 


সুত্র। নৈকল্সিন্নাসা স্থিব্যবাহতে দ্বিত্বাভিযানাৎ ॥৮।২০১॥ 
অনুবাদ । ( পর্ববপক্ষ) না, অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত কথা বলা যায় না। 
কারণ, নাসিকার অস্থির দ্বারা ব্যধহিত একই চক্ষুতে দ্বিত্বের ভ্রম হয়। 
ভাষ্য। একমিদং চচ্ষুর্মধ্যে নাসাস্থিব্যবহিতং, তন্তান্তৌ গৃহ্ৃমাণৌ 
ঘ্িত্বাতিমানং প্রযোজয়তো। মধ্যব্যবহিতস্থ দীর্ঘস্থেব। 
অন্ধুবাদ। মধ্যভাগে নাসিকার অস্থির দ্বারা ব্যবহিত এই চক্ষু 
এক | মধ্যব্যবহিত দীর্ঘ পদার্থের ন্যায় সেই একই চক্ষুর অন্তুভাগঘয় 
জ্রায়মীন হইয়া ( তাহাতে ) দিত্ন্রম উৎপন্ন করে। 


টি্পনী | পব্বোক্ত সিদ্ধান্তে যহঘি এই সত্রের ছ্বার৷ পৰ্বপক্ষ প্রকাশ 
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করিয়াছেন | পৃব্বপক্ষবাদীর কথা এই যে, চক্ষরিন্দ্িয় এক | বাম ও 
দাক্ষণ ভেদে চক্ষরিন্দ্রিয় বস্বত দুইটি নহে । যেমন, কোন দীধ গসরোবরের 
মধ্যদেশে সেতু নির্মাণ করিলে এ সেতু-বাবধানবশতঃ এ সরোবরে 
্বিতত্রম হয়, বস্ততঃ কিন্ত এ সরোবর এক, তক্ধষপ একই চক্ষুরিজ্রিয় 
ত্রনিমস্থ নাসিকার আস্থির দ্বার বাবছিত থাকার, এ ব্যবধানবশতঃ উহাতে 
দ্িত্ব ভ্রম হর। চক্ষরান্দ্রয়ের একত্বই বাস্তব, দ্বিত্ব কাঁগ্রনিক । নাসিকার 
'অস্থির ব্যবধানই উহাতে দ্বিত্ব কল্পনা বা দ্বত্বত্রসের নিমিত্ত | চক্ষুরিক্দ্িয় 
এক হইলে বাম চক্ষর দৃটি বস্ত দক্ষিণ চক্ষু প্রতাতিজ্ঞা করিতে পারে । 
কারণ, বাম ও দক্ষিণ চক্ষু বস্ততঃ একই পদার্থ । আুতরাং পৃব্বসূত্রোভ 
চেতুর দ্বারা সাধ্যসিদ্ধি হইতে পারে না |1৮॥। 


সুত্র। একবিনাশে দ্বিতীয়াবিনাশান্নৈকত্বৎ ॥৯।॥২০৭॥ 


অনুবাদ । (উত্তর) একের বিনাশ হইলে, দ্বিতীয়টির বিনাশ না 
হওয়ায় (চক্ষুরিক্দ্িয়ের ) একত্ব নাই। 


ভাষ্য । একন্রিন্পহতে চোদ্ধতে ব। চক্ষুষি দ্বিতীয়ম বতিষ্ঠতে 
চচ্ষুবিবষয় গ্রহণলিঙ্গং, তক্মাদেকস্য ব্যবধানান্নুপপত্তিঃ । 


অন্ুবাদ। এক চক্ষু উপহত তাথবা উৎপাটিত হইলে “বিষয় 
গ্রহণলিঙ্গ” অর্থাৎ বিষয়ের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ যাহার লিঙ্গ ব৷ সাধক, 
এমন দ্বিতীয় চল্ুঃ অবস্থান করে, অতএব 'একের বাযবধানের উৎপত্তি 
হয় না, অর্থাৎ একই চক্ষু নাসিকার অস্থির দ্বারা ব্যবহিত আছে, 
ইহা বলা যায় না। 


টিপপনী | পৃব্বোক্ত পব্বপক্ষের উত্তশে মহছধি এই সূত্রের দ্বার 
বলিয়াছেন যে, চক্ষরিন্দ্রিয় এন হইতে পারে না। কারণ, কাহারও 
এক চক্ষু নষ্ট হইলেও দ্বিতীয় চক্ষু থাকে । দ্বিতীয় চক্ষু না খাকিলে, 
এখন তাহার বিঘয়গ্রহণ অর্থাৎ কোন বিষয়ের চান্দ্ঘ প্রত্যন্দ হইতে 
পারে না। কিন্ত কাণ ব্যক্তিরও তন্য চক্ষুর দ্বার চাক্ষুঘ প্রত্যক্ষ হইয়। 
থাকে, সুতরাং তাহার এক চক্ষ ন্ট হইলেও দ্বিতীয় চক্ষু আছে, ইহ 
প্বীকাধ্য | তাধ্যকার এ দ্বিতীয় চক্ষতে প্রমাণ-সূচনার জন্যই উহার 
বিশেষণ বলিরাছেন, “বিঘয়গ্রহণ লিঙগং+ | ফলকথা, যখন কাহারও 
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একটি চক্ষ কোন কারণে উপহুত বা বিনষ্ট হইলে অথবা! উৎপাটিত 
হইলেও, দ্বিতীয় চক্ষ থাকে, উহার দ্বারা সে দেখিতে পায়, তখন 
চক্ষরিক্দ্রিব দুইটি, ইহ] স্বীকায্য | চক্ষরিক্দিন বস্ততঃ এক হইলে কাণ- 
বাক্তিও অন্ধ হইয়া পড়ে । ন্তরাং 'একই চক্ষরিন্দ্রিয় ব্যবহিত আছে, 
ইহা বলা যায় না| ৯!| 


সুত্র। অবয়বনাশেহপ্যব়ব্যুপলবেরহেতুঃ ॥১০।২০৮। 
অনুবাদ । ( পূর্ব্বপক্ষ) অবয়বের নাশ হইলেও অবয়বীর উপলা্গ 


হওয়ায়, অহেতু-_মর্থাৎ পূর্ববন্ৃত্রে যে হেতু বলা হইয়াছে, উহা৷ হেতু 
হয় না। 


ভাষ্য । একবিনাশে দ্বিতীয়াবিনাশাদিত্যহেতুঃ । কম্মাৎ1 বৃক্ষস্ত 
হি কান্ুচিচ্ছাখান্ু চ্ছিন্নাম্পপলভ্যত এব বৃক্ষঃ। 


অনুবাদ । একের বিনাশ হইলে দ্বিতীয়টির অবিনাশ _ইহা৷ হেতু 
নহে। (প্রশ্ন) কেন? (উত্তর) যেহেতু বৃ্গের কোন কোন শাখা 
ছিন্ন হইলেও বৃক্ষ উপলবূই হইয়া থাকে। 


টিপ্পনী | পূবর্বপক্ষবঃদীর কথা এই যে, এক চক্ষু বিনাশ হইলেও 
দ্বিতীয়টর বিনাশ হথ না, এই হেতুতে যে, চক্রিন্্িয়ের দ্বিত্ব পমন 
কর হইয়াছে, উহা করা যায় মা। কারণ, উহ। এ সাব্যপাধনে হেতুই 
হয় না। যেযশ, বৃক্ষের অবয়ব কোন কোন শাখা বিনষ্ট হইলেও 
বৃক্ষরূপ অবয়বীর উপলব্ধি তখনও হায়, শাখাদি কোন অবয়ববিশেঘের 
বিনাশে বৃক্ষরূপ এবয়বীর নাশ হয় না, তন্রপ একই চক্ষরিন্দ্রয়ের কোন 
অবয়ব বা অংশবিশেঘের বিনাশ হইলেও, একেবারে চক্ষুরিন্ডরিয় বিনষ্ট 
হইতে পারে না। একই চক্ষরিক্রিয়ের আধার দুইটি গোলকে যে দুইটি 
কৃষ্ণসার আছে, উহা এ একই চক্ষরিন্ত্রিয়ের দুইটি অধিষ্ঠান। উহার 
অন্তর্গত একই চক্ষরিন্দরিয়ের এক 'অংশ বিনষ্ট হইলেই তাহাকে “কান? 
বল। হয় | বস্ততঃ তাহ!তে চক্ষরিন্দ্রিয়ের অন্য অংশ বিনষ্ট না হওয়ায়, 
একেবারে চক্রিন্দ্রিরের বিনাশ হইতে পারে না। কোন অবয়বের 
বিনাশে অবয়বীর বিনাশ হর না। আুতরাং পুর্বসূত্রোক্ত হেতুর দ্বারা 
চক্ষুরিক্ডিয়ের দ্বিস্থ অমর্থন করা যার না, উহা অহেতু || ১০|| 
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সুত্র। দৃষ্টান্তবিরোধাদপ্রতিষেধঃ ॥১১২০৯॥ 
অন্ুবাদ । ( উত্তর ) দৃষ্টান্ত-বিরোধ-বশতঃ গ্রতিষেধ হয় না, অর্থাৎ 
চক্ষুরিক্্িয়ের দ্বিত্বের প্রতিষেধ করা যায় না । 


ভাষ্য । ন কারণদ্রব্যস্য বিভাগে কার্ধ্যদ্রব্যমবতিষ্ঠতে নিত্যত্ব 
প্রসঙ্গাৎ । বহুঘবয়বিষু যম কারণানি বিভক্তানি ত্য বিনাশ: যেষাং 
কারণান্তবিভক্তানি তান্বতিষ্ঠস্তে । অথবা দৃশ্ঠমানার্থবিরোধে দৃষ্টান্ত- 
বিরোধ ৷ মৃতস্ত হি শিরঃকপালে দ্বাববটে৷ নাসাস্থিব্যবহিতৌ চক্ষুষঃ 
স্থানে ভেদেন গৃছোতে, ন চেতদেকম্মিন নাসাস্থিব্যবহিতে সম্ভবতি। 
অথবা একবিনাশস্তানিয়মাৎ দ্বাবিমাবর্থে, তৌ চ পুথগাবরণোপঘাতা- 
বন্নমীয়েতে বিভিন্নাবিতি | অবগীড়নাচ্চৈকস্ত চক্ষুষো রশ্মিবিষয়সন্িবর্স্ত 
ভেদাদৃদৃষ্তভেদ ইব গৃহ্যতে, তচ্চৈকত্বে বিরুধ্যতে । অবগীড়ননিবুতো 
চাভিন্নগ্রতিসন্ধানমিতি ৷ তম্মাদেকস্ ব্যবধানান্থুপপত্তিঃ । 


অনুবাদ । (১) কারণ-দ্রব্যের বিভাগ হইলে, কাধ্য দ্রব্য অবস্থান 
করে না, অর্থাৎ অবয়বের বিভাগ হইলে, অবয়বী থাকে না। 
কারণ, ( কাধ্যদ্রব্য থাকিলে তাহার) নিত্যত্বেরে আপত্তি হয়। বনু 
অবয়বাঁর মধ্যে যাহার কারণগুলি বিভক্ত হইয়াছে, তাহার বিনাশ 
হয় ; যে সকল অবয়বীর কারণগুলি বিভক্ত হয় নাই, আাহারা অবস্থান 
করে | অর্থাৎ বৃক্ষরূপ অবয়বীর কারণ এ বৃক্ষের অবয়বের বিভাগ বা 
বিনাশ হইলে বৃক্ষ থাকে না- পূর্রজাত সেই বৃদ্ধও বিনষ্ট হয়, 
স্ৃতরাং পৃর্বপক্ষবাদীর অভিমত দৃষ্টান্ত ঠিক হয় নাই। দৃষ্টান্ত-বিরোধ- 
বশতঃ চচ্ষুরিন্ড্িয়ের ঘ্িত্ব প্রতিষেধ হয় না।] (২) অথবা দৃশ্যমান 
পদার্থের বিরোধই “দৃষ্টান্ত-বিরোধ” । মৃত ব্যক্তির শিরঃকপালে চঙ্ষুর 
স্থানে নাসিকার অস্থির দ্বারা ব্যবহিত ছুইটি “অবট” ( গর্ত ) ভিন্ন- 
রূপেই প্রত্যক্ষ হয়, কিন্তু নাসিকাঁর এস্থির দ্বারা ব্যবহিত এক চক্ষু হইলে, 
ইহা (পূর্বোক্ত ছুইটি গর্ভের ভিন্নরূপে প্রত্যক্ষ ) সম্ভব হয় না। 
(৩) অথবা একের বিনাশের অনিয়মপ্রযুক্ত, অর্থাৎ চক্ষুরিক্দ্িয় এক 
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হইলে, তাহার বিনাশের নিয়ম থাকে না, এ জন্য, ইহ! ( চক্ষুরিক্ত্িয় ) 
ঢুঈটি পদার্থ এবং দেই ছুইটি পদার্থ পৃথগাবরণ ও. পৃথগুপঘাত, 
অর্থাৎ উহার আবরণ ও উপঘাত পূথক্‌, ( সুতরাং ) বিভিন্ন বলিয়া 
অনুমিত হয়। এবং এক চক্ষুর অবগীড়নপ্রযুক্ত অর্থাৎ অন্গুলির দারা 
নাসিকার মূলদেশে এক চস্ষুকে জোরে টিপিয়! ধরিলে, তৎপ্রযুক্ত রশি 
ও বিষয়ের সন্নিকর্ষের ভেদ হওয়ায়, দৃশ্ঠয-ভেদের ন্যায়, অর্থাৎ একটি 
ৃষ্ঠ বন্ত দুইটির ন্যায় প্রত্যক্ষ হয়, তাহা কিন্তু ( চক্ষুরিন্ড্িয়ের ) একত্ব 
হইলে বিরুদ্ধ হয়, অর্থাৎ চক্ষুরিন্দ্রিয় এক হইলে অবগীড়নপ্রযুক্ত 
পুর্েরবোক্তরূপ এক বস্তুর দ্িত্বভ্রম হইতে পারে না; অবগীড়ন নিবৃত্তি 
হইলেই (সেই বস্ত্র) অভিন্ন প্রতিসন্ধান হয়_অর্থাৎ তখন তাহাকে 
এক বলিয়াই প্রত্যক্ষ হয়। অতএব এক চক্ষুরিন্দ্রিয়ের ব্যবধানের 


উপপত্তি হয় না, অর্থাৎ একই চক্ষুরিক্দ্রিয় নাসিকার অস্থির দ্বারা 
ব্যবহিত আছে --ইহা বলা যায় না । 


টিপ্পনী | ভাঘাকারের মতে মহঘি এই ম্ত্রের দ্বারা পৃব্বসূত্রোক্ত 
মতেব নিরাশ করিরা চক্জরিন্দরিরের দ্বিত্বসিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন । 
তাঘ্যকাৰ এই সূত্রে তিন প্রকার ব্যাখ্যার দ্বারা মহঘির তাৎপর্য 
বঝাইযাছেন । প্রথম ব্যাখ্যার তাতৎপধ্য এই যে, কারণ-দ্রব্য অর্থাৎ 
অবয়বের বিনাশ হইলেও, বদি কাধ্য-দ্রব্য ( অবয়বী) থাকে, তাহ? 
হইলে এ কাধ্য-দ্রধ্যের কোনদিনই বিনাশ হইতে পাবে না) উহা নিত্য 
হইয়া পড়ে। কিন্তু বৃক্ষাদি অবয়বী জন্য-দ্রব্য, উহা নিত্য হইতে 
পারে না, উচ্ার বিনাশ অবশ্য স্বাকার্ধা । আুতরাঁং অবয়বের নাশ হইলে, 
পৃৰবজাত সেই অবযবীর নাশও অবশ্য স্বীকাৰ করিতে হইবে | অবয়ব- 
বিশেঘের নাশ হইলেও, অবিনষ্ট অন্যান্য অবয়বগুলির দ্বারা তখনই 
তজ্জাতীয় আর একটি এবযবীর উৎপত্তি হওয়ায়, সেখানে পরজাত সেই 
অবয়বীর প্রত্যক্ষ হইয়। থাকে? বৃক্ষেয শাখাবিশেঘ নষ্ট হইলে, সেখানে 
পৃর্বজাত সেই বৃঙ্ও নষ্ট হইয়। যায়, অবশিষ্ট শাখাদির ছারা! মেখানে যে 
বৃন্গান্তর উৎপন্ন হয়, তাহারই প্রত্যক্ষ হয়। সুতরাং পুর্বপক্ষবাদীর 
অভিমত দৃষ্টান্ত ঠিক হয় নাই, উহা বিরুদ্ধ হইয়াছে । কারণ, বৃক্ষাদি 
কাধ্যদ্রব্যের অবয়খবিশেঘের নাশ হইলে, এ বৃক্ষাদিরও নাশ হইয়া থাকে । 
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নচেৎ উহার কোনপধিনই নাশ হইতে পারে না) উহা নিত্য হইয়া! পড়ে। 
এইবপ চক্ষুরিন্ত্িয় একটিমাত্র কার্ধ্য-দ্রব্য হইলে, উহারও কোন অবয়ব- 
বিশেঘের নাশ হইলে, সেখানে উছারও নাণ শ্বীকার্ধয । কিন্ত সেখানে 
চক্ষুরিক্দ্িয়ের একেবারে বিনাশ না হওয়ায়, উহ? বাম ও দক্ষিণ ভেদে 
দইটি, ইহ] সিদ্ধ হয়| উহা বিভিন্ন দৃইটি পদার্থ হইলে, একের বিনাশে 
অপরটির বিনাশ হইতে পারে না, কাণ ব্যক্তি অন্ধ হইতে পারে না | 
পৃব্বপন্ষবাদী অবশ্যই বলিবেন যে, যদি বৃক্ষাদিস্বলে অবয়ববিশেষের 
নাশ হইলে, পৃৰ্বজাত সেই বৃক্ষাদির নাশ স্বীকার করিয়া, তজ্জাতীয় অপর 
ব্ক্ষাদির উৎপত্তি স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে চক্ষরিন্দ্িষস্থলেও 
তাহাই হইবে । সেখানেও একই চক্ষরিদ্রিয়ের কোন অবয়ববিশেঘের 
নাশ হইলে, অবশিষ্ট অবয়বের দ্বারা অন্য একটি চক্ছরিজ্রিয়ের উৎপত্তি 
হাওয়ায়, তত্দারাই তখন চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের উৎপত্তি হইবে, বিভিন্ন দুইটি 
চক্ষুরিজিয স্বীকারের কারণ কি £ ভাধ্যকার এই কথা মনে করিয়, 
দ্বিতীয় প্রকার ব্যাখ্যা করিতে বলিনাছেন যে, অথবা দৃশযমান পদার্থ- 
বিরোধই এই মৃত্রে মহঘির অভিমত ““দৃষ্টান্ত-বিরোধঃ। | ম্মশানে মৃত 
ব্যক্তির যে শিরকেপাল (মাথার খুলি ) পড়িয়া থাকে, তাহাতে চক্ষুর 
স্বানে নাধিকার অস্থির দ্বার ব্যবহিত দুইটি পৃথক্‌ গর্ত দেখা যায়। 
ত্দারা এ দুইটি গর্তে যে তিন্ন তিন দূইটি চক্ষুরিক্রিয় ছিল, ইহা। বৃঝা 
যায় । চক্ষুরিন্ত্ি় এক হলে, মৃত ব্যক্তির শিরঃকপালে চক্ষর আধার 
দূইটি পৃথক গর্ত দেখা যাইত না। এ দূইটি গর্ত দৃশ্যমান পদার্থ হওয়ায়, 
উহাতে “দৃষ্টান্ত বলা যায়। চক্ষুরিত্রিয়ের একত্বপক্ষে এর *দৃষ্টান্ত- 
বিরোধী” হা'ওযায়, চক্ষুরীন্দ্রয়ের দ্বিত্বের প্রতিঘেধ করা যায় না, উহার 
দিত্বই শ্বীকাধ্য_-ইহাই দ্বিতীয় কল্পে সুত্রকারের তাৎপরধ্যার্থ । পৰর্বপক্ষবাদী 
বলিতে পারেন যে, চক্ষরিক্ররিয়ের আধার দুইটি গর্ত দেখা গেলেও 
টক্ষ্রিন্দ্রিয়ের একত্বের কোন বাধা হয় না| একই চক্ষরিন্দ্রিয় নাসিকার 
অস্থির দ্বার ব্যবহিত দুইটি গোলকে থাকিতে পারে । গোলক বা গর্তের 
দ্বিত্বের সহিত চক্ষুরিন্দ্িয়ের একত্বের কোন বিরোধ নাই। ভাধ্যক|র 
এই কথা মনে করিয়া, তৃতীয় প্রকাব ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন যে, 
অথব। একের বিনাঁশের অনিয়মপ্রযুক্ত পৃথগাবরণ ও পৃথগুপথাত দুইটি 
চক্ষুরিক্দ্িয়ই বিভিন্নরূপে অনুমানসিদ্ধ | ভাঘ্যকারের তাৎপর্ধ্য এই যে, 
চক্ষুরিক্ত্রিয় এক হইলে বাম চক্ষুরই বিনাশ হইয়াছে, দক্ষিণ চক্ষর বিনাশ 
হয় নাই, এইক্প বিনাশ-নিয়ম থাকে না| বাম চক্ষুর বিনাণে দক্ষিণ 
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চম্ষুরও বিনাশ হইয়া পড়ে । কিন্তু পৃবেরবভরাপ বিনাশ-নিয়ম অর্থাৎ বাম 
চক্ষুর নাশ হইলেও দক্ষিণ চক্ষর বিনাশ হয় না, এইবূপ নিয়ম দেখা যায় । 
সুতরাং চক্ষুরিজির পরস্পর বিভিন্ন দূইটি পদার্থ এবং এ দইটি চক্ষরিন্দ্রিয়ের 
আবরণও পৃথক এবং উপদাত অর্থাৎ বিনাশও পৃথক, ইহা অনুমানসিদ্ধ 
হর । তাহা হইপে বাম চক্ষুর উপঘাত হইলেও, দক্ষিণ চক্ষ্র উপঘাত 
হইতে পারে না। বাম ও দক্ষিণ বলিয়া কেবল নামভেদ করিলে, 
তাহাতে বস্তৃতঃ চক্ষুরিন্দ্রিদের তেদ না হওয়ায়, বাম চক্ষর নাঁশে দক্ষিণ 
চক্ষুরও নাশ হইবে | তাহ] হইলে পৃব্বোক্তরাপ বিনাশ-নিরম থাকে না । 
পবেরবজবূপ বিনাশ-নির়ম দৃশ্যমান পদার্থ বলিয়া-__“দৃষ্টান্ত”, উহার সহিত 
বিবোধবশতঃ চক্ষরিন্দ্িয়ের দ্বিত্বের প্রতিষেধ করা যায় না, ইহাই এইপক্ষে 
সৃত্রাথ | তাধ্যকার এই তৃতীয় কল্পেই শেঘে মহধির তাৎপর্য বর্ণনা করিতে 
আর একটি যুক্তি বলিয়াছেন যে, এক চক্ষুর অবপীড়ন করিলে, অর্থাৎ 
অঙ্গুলির দ্বারা নামিকার মূলদেশে এক চক্ষকে জোরে টিপিয়া ধরিলে, 
তখন এ চক্ষু রণ্মিভেদ হওয়ায়, বিঘয়ের সহিত উহার সনিকর্ধের 
ভেদবশতঃ একটি দৃশ্য বস্তুকে দুইটি দেখা যাম। এ অবপীড়ন নিবৃত্তি 
হইলেই, আবার এ এক বস্তরণে একই দেখা যাঁয়। একই চক্ষরিক্ডিয় 
নাপিকার অস্থির দ্বাৰা ব্যবহিত থাকিলে, উহ্ছা হইতে পারে না| সুতরাং 
চক্ষুরিন্দ্রির পরম্পব বিভিন্ন দুইটি, ইহ? স্বীকাধ্য | ভাঁধ্যকারের গঢ় 
তাৎপধ্য মনে হয় যে, যদি একই চক্ষরিন্রিয় দা।সকার অস্থির দ্বারা 
ব্যবহিত থাকিত, তাহা হইলে বান নাগিকার মূলদেশে অঙ্গলির দ্বারা খাম 
চক্ষুকে জোরে টিপিয়া ধরিলে, এ বাম গোলকস্থ সমস্ত রশ্মিই নাসিকার 
মূলদেশের নিয়পথে দক্ষিণ গোলকে চলিয়া যাইত, তাহা হইলে সেখানে 
এক বস্তকে দুই বলিয়৷ দেখিবার কারণ হইত না । কিন্ত যদি নাসিকার 
মূলদেশের নিম্পথ অস্থির দ্বারা বন্ধ থাকে, যদি এ পথের চক্ষর রম্মির 
গননাগমন সন্াবনা না থাকে, তাহা হইলেই কোন এক চক্ষুকে 
অঙ্গুলির দ্বারা জোরে টিপিয়া ধরিলে, তাহার সেই গোলবের মধ্যেই 
পৃর্বোক্তরূপ অবপীড়নপ্রষক্ত রহ্মির ভেদ হওয়ায়, একই দৃশ্য বস্তুর সহিত 
এ বিভিন্ন রশ্মির বিভিন্ন সনিকর্ষধ হয় । সুতরাং সেখানে এ কারণ জন্য 
একই দৃশ্য বস্তুকে দুই বলির! দেখা যায় | সুতরাং বুঝা! যায়, চক্ষরিন্ডিয় 
একটি নহে । নাঁসিকার মূলদেশের নিমুপথে উহা রশ্মিসঞ্চারের সম্ভাবন। 
নাই । পৃথক পৃথক্‌ দুইটি চক্ষুরিক্র্িয় পৃথক্‌ পৃথক্‌ দুইটি গোলকেই 
থাকে! অঙ্গুলিপীড়িত চক্চুই এই পক্ষে দৃষ্টান্ত । উহার দাহত বিরোধ- 
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বশতঃ চক্ষরিক্দ্রির়ের দ্বিতের প্রতিঘেধ করা যায় না, ইহাই এই চরমপক্ষে 
সত্রার্থ। 

ভাষ্যকার পৃর্বোক্তরূপে সৃত্রার্থরপে সৃত্রার্থ ব্যাখ্যা করিয়া চক্ষরিজ্িয়ের 
একত্বসিদ্ধান্তই সমধন করিয়াছেন । তিনি বলিয়াছেন যে, চক্ষরিক্জির 
দইটি হইলে একই সময়ে এ দুইটি ঢক্ষরিন্দ্রিয়ের সহিত অতি সঙ্গ 
মনের সংযোগ হইতে পারে না । মনের অতি সৃক্মতাবশতত এক সময়ে 
কোন একটি চক্ষরিন্দ্রিয়ের সহিতই উহার সংযোগ হয় ইহা গৌতম 
গিদ্ধান্তানুসারে স্বীকাধ্য | তাহ। হইলে কাণ ব্যক্তি ও দ্বিচন্ষু ব্যক্তির চাক্ষুঘ- 
প্রত্যক্ষের কোন বৈধম্য থাকে না। যদি দ্বিচক্ষ ব্যক্তিরও একই 
চক্ষরান্দ্রয়ের সহিত তাঁহার মনের সংযোগ হয়, তাহ।৷ হইলে একচন্ষু 
ব্যক্তিরও এরূপ মনঃসংযোগ হওয়ায়, শর উভধের সমতাবেই চাক্ষ ঘ-প্রত্যন্গ 
হইতে পারে। কিন্তু যে ব্যক্তি কাণ অথবা যে ব/ক্তি দ্বিচক্ষ হইয়াও একটি 
চক্ষকে আচ্ছাদন করিয়া অপর চক্ষুর দ্বার প্রত্যক্দ করে, ইহারা কখনও 
ছচক্ষ ব্যক্তির ন্যায় প্রত্যক্ষ করিতে পারে না । কিন্ত একই চক্ষরিজ্রিয়ের 
দূংটি অধিষ্ঠান শ্বীকার করিলে» দুইটি অধিষ্ঠান হইতে নির্গত তৈজগ 
চক্ষরিক্সিয়ের সহিত মনের সংমোগ হইতে পারায় আবকলচক্ষু ব্যক্তি কাণ 
ব্যক্তি হইতে বিশিষ্টরূপ প্রত্যক্ষ করিতে পারে । এ উভয়ের বৈষম্য 
উপপন্ন হয়। প্রত্ত মহঘি পরে ইন্ড্রিয়নানাত্ব-প্রকরণে বহিরিক্ট্রিয়ুর পঞ্চত্ব- 
মিদ্ধান্ত সমথন করায়, চক্ষুরিন্দ্রিয়ের একত্বই তাঁহার অভিমত বুঝা। 
বাধ । চক্ষরিক্্রিয় দুইটি হইলে, বহিরিক্রিয়ের পঞ্চত্ব-সিদ্ধান্ত থাকে 
না। সুতরাং মহঘির পরবস্তী এ প্রকরণের সহিত বিরোধবশতঃ চক্ষুরিন্দ্রিয়ের 
্বিত্বসিদ্ধান্ত তাঁহার অভিমত বুঝা যায় না । বৃত্তিকার বিশ্বনাথ উদ্দ্যোতকরের 
মতানুষারে সুত্রার্থ ব্যাখ্যা করিতে গ্রথমোক্ত “সব্যদৃষ্টস্য” ইত্যাদি সৃত্রটিকে 
পৃৰবপক্ষসূত্ররূপে গ্রহণ কবিয়। চক্ষুরিল্িয়ের দ্িত্ব কাল্পনিক, এবত্বই বাস্তব, 
এই সিদ্ধান্ত মমর্থনপবর্বক পরে ভাঘ্যকারের মতানুসারেও পৃবে্বোক্ত সূত্র- 
গুলির সঙ্গতি প্রদর্শন করিয়াছেন । বৃত্তিকারের নিজের মতে চক্ষরিন্দ্রিয়ের 
একত্বই সিদ্ধান্ত এবং উহা তাৎপধ্যটীকাকারের অভিপ্রায়সিদ্ধ, ইহ তিনি 
প্রকাশ করিয়াছেন । অবশ্য “ন্যায়সূচীনিবন্ধে+ বাচম্পতি মিশ্র এই 
প্রকরণকে “প্রাসঙ্গিকচক্ষুরদ্বৈত-প্রকরণ” বলিয়াছেন | কিন্ত তাৎপর্য;টাকার 
কথার দ্বার] চক্ষরিন্দ্রিয়ের একত্বই যে তাহার নিজের অভিমত সিদ্ধান্ত, ইহা 
বুঝ|। যায় না । পরে ইহা ব্যক্ত হইবে । এখানে সব্বাগ্রে ইহ। প্রথিধান 
করা আবশ্যক যে, মহঘি এই অধ্যায়ের প্রারন্ত হইতে বিভিন্ন প্রকরণ দ্বার! 
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আত্ম দেহাদি হইতে ভিন্ন নিতাপদার্থ, ইহাই সমর্থন করিয়াছেল | বাম ও 
দক্ষিণভেদে চক্ষুরিন্দ্রিয় বস্ততঃ দুইটি হইলেই এ সিদ্ধান্ত অবলত্বন করিয়া 
“অব্যদৃ্টস্য? ইত্যাদি সত্র দ্বারা ভাঘ্যকারের ব্যাখ্যান্ুসারে আত্ব। ইন্ট্রিং- 
ভিন্ন চক্ষরিন্দ্রিয় আতঘ্বা হইতে পারে না, ইহা মহঘে সমর্থন করিতে 
পারেন | চক্ষুরিন্দ্রিয এক হইলে পৃব্রোক্তরূপে উহা সমথিত হয় না| 
বৃত্তিকার বিশ্বনাথ ইহ। লক্ষ্য করিয়৷ প্রথমে এই প্রকরণকে প্রাসঙ্গিক 
বলিয়াও শেষে আবার বপিয়াছেন যে, যাহারা ( চক্ষরিক্দিয়ের দ্বিতব-সিদ্ধান্ত 
অবলম্বন করিয়া ) বাম চক্ষুব দ্বাব৷ দৃষ্ট বস্তুর দক্ষিণ চক্ষর দ্বার৷ প্রত্যতিন- 
বশতঃ ইন্দ্রিরতিন্ চিরস্থায়ী এক আত্মার সিদ্ধি বলেন, তাহাদিগের এ যুভি 
খণ্ডন করিতেই মহযি এখানে এই সূত্রগুলি বলিয়াছেন । কিন্তু এখানে 
মহধির সাধ্য বিষয়ে অন্যের যুক্তি নিরাঁস করিবার বিশেঘ কি কারণ আছে, 
ইহা চিন্তা কর আবশ্যক । আত্তার দেহাদিভিন্নত্ব সাধন করিতে যাইয়। 
মহঘির চক্ষবিক্দ্রিয়ের একত্বপাধন করিবারই কি কারণ আঁছে, ইছাও চিত্ত 
করা আবশ্যক । পরত্ত পরবতী “ইন্দ্রিয়ান্তরবিকারাৎ”! এই সাত্রাটি 
পর্যালোচনা করিলে'ও নিঃসন্দেহে বুঝা যায়, মহঘি এই প্রকরণ দ্বাণ। 
বিশেঘরাপে আত্মার ইন্ড্রিয়তিন্নত্বই সাধন করিয়াছেন, উহাই তাহার এই 
গ্রকরণের উদ্দেশা |  পব্বপ্রকরণের দ্বারা আতঘ্বার ইজিয়ভিনত্ব সাধন 
করিলে, শন্য ছেতুর সমুচ্চয়ের জন্যই অধ্ধাৎ প্রকারাস্তরে অন্য হেতু 
দ্বারাও সাতবার ইন্দ্রিয়তিন্নত্ব সাননের জন্যই যে মহঘিন এই প্রকরণের 
আর্ত, ইহ। মহঘিব পরবর্তী সূত্রের প্রতি মনোযোগ করিলে বুঝিতে পার! 
যায়| উদ্দ্যোতকর চক্ষপিক্রিয়ের দ্বিত্-পিদ্ধান্তকে ও মহুধির পরবর্তী 
প্রকরণান্তরবিরুদ্ধ বলিয়। এই প্রকরণের পর্বোজ্তরূপ প্রয়োজন স্বীকার করেন 
নাই | কিন্তু তাহার মতে এই প্রকরণের প্রয়োজন কি, প্রকৃতি বিষরে 
সঙ্গতি কি, ইহা চিন্তা কর। আবশ্যক । চক্ষরিক্দ্রিযের দ্বিত্বখগুনে 
উদ্দ্যোতকরের কথায় বক্তব্য এই যে, কাণ ব্যক্তির চক্ষিঘ প্রত্যক্ষকালে.এব 
মাত্র চক্ষুরিন্দ্রিযেই তাহার মনঃসংযোগ থাকে ! দ্বিচক্ষু ব্যক্তির চাক্ষঘ 
প্রতাক্ষকালে একই সময়ে দুইটি চক্ষরিজ্িয়ের জতিসক্ম একটি মনের 
মংযোগ হইতে না পারিলেও, মনের অতি ভ্র্রগামিত্ববশতং অবিলম্বে পুনঃ 
পুনঃ দুইটি চক্ষুরিক্দিয়েই মনের সংযোগ হয়, এবং দৃশ্য বিষয়ের সহিত 
একই সময়ে দুইটি চক্ষবাজিমের সনি ঘঘ হয়, এই জন্যই কাণ ব্যক্তির 
প্রত্যক্ষ হইতে ঘ্বিচক্ষ ব্যভির প্রতাক্ষের বৈশিষ্ট্য ছইয়৷ খাকে । বিশি্ 
প্রত্যক্ষের প্রতি ইররাপ কারণবিশেষ কল্পনা কর] যায় । বাণ ব্যক্তির 
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প্রত্যক্ষস্থলে এ কারণবিশেঘ নাই । উদ্দ্যোতকরের মতে চক্ষ্ত্মান্‌ বাজি- 
মাত্রই এক চক্ষ হইলে, তাহার কথিত প্রতঃ)ক্ষবৈশিষ্ট্য কিবনপে উপপন্ন 
হইবে, ইহাও আুধীগণ চিস্তা করিবেন । একজাতীয় এক কাধ্যকারী 
দুইটি চক্ষুরিক্দ্রিয়কে এক বলিয়া গণন! করিয়। বহিরিক্ট্রিয়ের পঞ্চত্ব সংখ্যা বলা 
যাইতে পারে । সুতরাং উদ্দ্যোতকরোক্ত প্রকরণ-বিরোধের আশঙ্কাঁও নাই । 
যথাস্থানে এ কথার আলোচন। হইবে ( পরবতী ৬০ম সূত্র দ্রষ্টব্য )11১১1। 


ভাঙ্ক । অনুমীয়তে চায়ং দেহাঁদি-সংঘাত-ব্যতিরিক্শ্চেতন ইতি । 
অন্থবাদ । এই চেতন (আত্ম! ) দেহাদি-সংঘাত হইতে ভিন্ন, ইহ 


অন্ুমিতও হয় । 
সুত্র। ইন্দট্রিয়ান্তরবিকারাৎ ॥১২॥২১০। 


অন্তুবাদ । যেহেতু ইন্জ্িয়াস্তরের বিকার হয়। [অর্থাৎ কোন 
অম্নফলের রূপ ব৷ গন্ধের প্রত্যক্ষ হইলে রসনেন্দ্রিয়ের বিকার হওয়ায়, 
আত্ম। ইন্দ্রিয় নহে, সুতরাং দেহাদি-সংঘাত হইতে ভিন্ন, ইহা অন্ুমান- 
প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হয়। ] 

ভাঁষ্য। কম্যচিদয়নফলস্য গৃহীততদ্রসসাহচর্ধো রূপে গন্ধে বা 
কেনচিদিক্রিয়েশ গৃহ্মানে রসনত্যেক্দিয়াস্তরস্য বিকারো৷ রসানুম্ুতৌ 
রসগদ্ধি-প্রবন্তিতো দস্তোদকসংপ্লবভূতো গৃহাতে ॥ তস্যেক্দিয়ৈতন্যে- 
ইন্ুপপত্তি*, নান্যতৃষ্টমন্তঃ স্মরতি। 

অনুবাদ । কোন অম্নফলের “গৃহীত-তদ্রনসাহচর্ধ্য৮ রূপ বা গন্ধ 
অর্থাৎ যে রূপ বা গন্ধের সহিত সেই অয্নফলের অয্নরসের সাহচধ্য বা 
সহাবস্থান পূর্বের্ব গৃহীত হইয়াছিল, এমন রূপ বা গন্ধ কোন ইন্ড্রিয়ের 
দ্বারা ( চন্ক বা গ্রাণেন্রিয়ের দ্বার ) গৃহামাণ হইলে, রসের অন্ুম্মরণবশতঃ 
অর্থাৎ পূর্ববান্বাদিতি সেই অগ্নরসের স্মরণ হওয়ায়, রসলোভজনিত 
রসনাবপ ইন্জিয়াস্তরে দত্তোদকসংপ্লবরূপ অর্থাৎ দস্তমূলে জলের আবির্ভাব- 
রূপ বিকার উপলব্ধ হয়। ইন্ক্রিয়ের চৈতন্য হইলে, অর্থাৎ বিভিন্ন 
ইন্ত্িয়ই রূপরসাদির অন্নুভবিতা আত্মা হইলে তাহার ( পূর্ব্বো্তরূপ 
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বিকারের ) উপপত্তি হয় না। (কারণ, ) অন্য ব্যক্তি অন্যের দৃষ্ 
( জ্ঞাত ) পদার্থ স্মরণ করে না। 


টিপ্পনী | মহঘি পৃবের্বাক্ত ““সব্যদৃষ্টস্য” ইত্যাদি সুত্রের দ্বারা আত্মা 
ইন্দ্রিয়তিন্ন, এ বিয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া, এখন এই স্ত্রের 
দ্বারা তদ্বিঘয়ে এনুমান প্রমাণও প্রদর্ণন করিয়াছেন । তাই ভাঘ্যকার 
এখানে “অনুমীয়তে চায়ং”' ইত্যাদি বাক্যের উল্লেখপুবর্বক এই পুত্রের 
অবতারণ। করিয়াছেন | 

এখানে মরণ করা আবশ্যক যে, বাম চক্ষর দ্বার] দৃষ্টবস্তকে পরে 
দক্ষিণ চক্ষ্র দ্বার! প্রত্যক্ষ করিলে, “আমি যাহাকে দেখিয়াছিলাম, এখন 
আমার তাহাকেই দেখিতেছি”--এইনূপে এ প্রত্যক্ষদ্বয়ের একবিঘয়ত্বরাপে 
যে নানসপ্রত্যক্ষরাপ প্রত্যভিজ্ঞ। হয়, তাহাতে একই কর্তা বিষয় হওয়ায়, 
প্রত্যক্ষের কর্ত। আত্ম! চক্ষুরিন্দ্রিয় নহে, উহ। ইন্দ্রিয় ভিন্ন এক, ইহ] পৃবেবাক- 
রূপ প্রত্যক্ষবশত: বুঝ! যাঁয় | কিন্তু চক্ষরিন্দ্রিয় একটি মাত্র হইলে, উহাই 
পৃব্বেক্ত প্রতাক্ষদ্ধয়ের এক কর্তা হইতে পারায়, পৃথ্বোক্তরূপ প্রত্যক্ষবলে 
আত্বা চক্ষুরিক্দ্রিয় ভিন্ন, ইহা সিদ্ধ হয় না। কুতরাং মহঘি প্রো 
“সব্যদৃষ্টস্য” ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা আত্ম! ইন্জির়ভিন্ন, এ বিঘয়ে পুব্বোক্তরুূপে 
প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রদর্শন করিলে, তিনি চক্ষরিন্দ্রিয়ের দ্বিত্বকেই সিদ্ধান্তরূপে 
গ্রহণ করিয়াছেন_ ইহা অবশ্য শ্বীকাধ্য । তবে যাহারা উদ্দ্যোতকর 
প্রভৃতির ন্যায় চক্ষুরিন্র্িয়ের দ্বিত্ব-সিদ্ধান্ত স্বীকার করিবেন না, তাহাদিগকে 
লক্ষ্য করিয়া মহঘি পরে এই খুত্রের দ্বারা তাহার সাধ)-বিঘয়ে অনুমান- 
প্রমাণও প্রদশন করিয়াছেন, ইহা বলা যাইতে পারে । সে যাহাই হউক, 
মহাঘি আবার বিশেঘরূপে আত্মার ইন্জরিয়তিনত্বমাধন করিতেই যে “সব্যদৃষ্টস্য" 
ইত্যাদি ৮ সূত্রে এই প্রকরণটি বলিয়াছেন, ইহ এই সূত্র দ্বারা নিঃসন্দেহে 
বুঝা যায় | ভাঘ্যকারের “অনুমীয়তে চায়ং ইত্যাদি বাকোর তাৎপধ্য 
বণন] করিতে তাৎপর্য/টাকাকারও এইন্প কথ! বলিয়াছেন । 

সুত্রে “ইন্দরিয়াস্তরবিকরি+' এই শব্দের দ্বারা এখানে দস্তোদকসংগ্ুবরূপ 
রি তিন টা মহঘির ৮৮ ॥ কোন 8:18 ফলাদির রূপ 


সর ৮০৬ আল ও ৯ সাপে বদলি সাদী ০ ৯ পাপী টিসি নিস কিট 





১। তদেবং প্রতিস্াননছারেণাঘানি : প্রতাক্ষং প্রমাণয়িতব। অনুমানমিদানীং প্রমাণয়তি, 
অনুমীয়তে চায়মিতি 1--তাৎ্পর্য/টীকা ॥ 
২। র্সতুক্কপ্রবাস্ত'তো দত্তাত্তরপরপ্রুত1ভরভভী রসনেন্দিয়স্য সংপ্লবঃ সম্ভ্ধো 
বিকার ইত্যুচ্যতে ।--ন্যায়বার্তিক । 
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বা! গন্ধ প্রত/ক্ষ করিলে, তখন তাহার অযরপের স্মরণ হওয়ায়, দস্তমূলে 
যে জলের আবির্ভীব হয়, তাহার নাম “দস্তোদকসংগ্রব* | উহা] জলীয় 
রসনেল্ত্িয়ের বিকার | যে অযনরসযুক্ত ফলাির রূপ, গন্ধ ও রস পর্বে 
কোন দিন যথাক্রমে চক্ষু, ঘাণ ও রসন! দ্বারা অনুভূত হইয়াছিল, দেই 
ফলাদির ক্লুপ বা গন্ধের আবার অনুভব হইলে, তখন তাহার সেই 
অয়রসের স্মরণ হয় । কারণ, সেই অয্নরসের সহিত সেই ব্রপ ও 
গন্ধের সাহচর্য বা একই দ্রব্যে অবস্থান পূর্বে গৃহীত হইয়াছে । সহচরিত 
পদার্থের মধ্যে কোন একটির জ্ঞান হইলে, অন্যটির স্মরণ হইয়৷ থাকে। 
পূর্বোক্ত স্থলে পবর্বানুভূত সেই অয্নরস্র স্মরণ হওয়ায়, »মর্ভার তদ্িষয়ে 
গদ্ধি বা লোভ উপস্থিত হয় | এ লোভ বা অভিলাঘবিশেষই সেখানে 
পৃব্বোক্তরূপ দস্তোদকসংপ্রবের কারণ । সুতরাং এ দস্তেদকসংপ্রবন্ধপ 
রসনেক্দ্রিয়ের বিকার দ্বারা এ স্থলে তাহার অগ্নরপবিঘয়ে অভিলাষ বা 
ইচ্ছার অনুমান হয়। এ ইচ্ছার দ্বারা তদ্বিঘর়ে তাহার স্মৃতির অনুমান 
হয। কারণ, এ অমনরসের স্মরণ ব্যতীত তদ্বিঘয়ে অভিলাঘ জন্মিতে 
পারে না । অগ্িঘয় অভিলাঘ ব্যতীতও দন্তোদকসংগ্রুব হইতে পারে না। 
এখন এ স্থলে অয়ুরসের স্মর্ত। কে, ইহা বিচার করিয়া বুঝ। আবশ্যক | 
চক্ষরাদি ইন্দ্রিয়কে রূপার্দি বিঘয়ের জ্ঞাতা আত্মা ধলিলে উহাদিগকেই 
সেই সেই বিষয়ের জ্মর্তী বলিতে হইবে | কিন্ত চক্ষরাদি ইজিয়ের 
বিঘয়ব্যবস্থা থাক।য়, কোন বহিরিন্দ্রিয়ই সব্ববিঘয়ের জ্ঞাতা হইতে 
পারে ন! সুতরাং স্মর্তাও হইতে পারে না। চক্ষ ব! ঘাণেন্দ্রিয়, ব্ূপ 
বা গন্ধের অনুভব করিলেও তখন অস্সরসের সমরণ করিতে পারে না। 
কারণ, চক্ষু বা খ্বাণেন্দ্রিয়,। .কখনও অগ্নরসের অনুভব করে নাই, 
করিতেই পারে না। সুতরাং চক্ষু বা থাণেন্্রিয়ের অয্নরসের স্মরণ 
হইতে না পারায়, উহাঁদিগের তথ্বিষয়ে অভিলাঘ হইতে পারে না। 
টক্ষু বা থাণেক্্রিয়। কোন অঞস্রকলের বাপ বা গন্ধের অনতৰ 
করিলে, তখন রসনেন্দ্রিয় তাহার পব্বানুভৃূত অয্নরসের স্মরণ করিয়। 
তদ্বিঘয়ে অভিন্াধী হয়, ইহাও বলা যায় না। কারণ, কপ বা 
গন্ধের সহিত সেই রপের সাহচধ্য-জ্ঞানবশতঃই এ স্থলে রুপ বা গন্ধের 
অনুতব করিয়। রসের স্মরণ হয় | চক্ষুরাদি ইন্ছিয়, রূপাদি সকল বিষয়ের 
অনুভব করিতে ন! পারায়, এ স্থলে রূপ, গন্ধ ও রসের সাহচধ্য জ্ঞান 
করিতে পারে না। যাহ!র সাহচর্য জ্ঞান হইয়াছে, তাহারই পৃর্বোজ্ স্থলে 
বপ বা গন্ধের অনুতব করিয়। রসের স্মরণ হইতে প্রারে। মুধকথা, 


৫২ হ্যায়দর্শন ৩, ১আৎ 


চক্ষরাদি ইন্ত্রিয়কে চেতন আত্ব) বনিলে পূর্বোক্ত স্বলে অস্নফলাদির দ্ধপ 
দর্শন বা গন্ধ গ্রহণের পরে রসনেক্রিয়ের বিকার হইতে পারে লা। 
কিন্ত রূপাদি সমস্ত বিঘয়ের জ্ঞাতা এক আত্মা হইলে, এ এক আত্বাই চক্ষুরাদি 
ইন্দ্রিয়ের দ্বারা রূপাদি প্রত্যক্ষ করিয়া তাহারই পুব্্ধানুভূত অগ্নরসের স্মরণ 
করিয়া, তছ্িঘয়ে অভিলাধী হইতে পারে । তাহার ফলে তখন তাঁহারই 
দন্রোদকসংপ্রুব হইতে পারে । এইপাপে দন্তোদকসংপ্রবরূপ রসনেন্দ্রিয়ের 
বিকার, তাহার কারণ অভিলাঘের অনুমাপক হইয়! তদ্মুরা তাহার কারণ 
অগ্নুরস-ম্মরণের অনুমাপক হইয়া তদ্দারা এ স্মরণের কর্তা ইন্দ্রিয় ভিন্ন ও 
সব্বেক্দ্িয়-বিষয়ের জ্ঞাতা-এক আত্মার অনুমাপক হয় | পুত্রোক্ত ইন্দরিয়াস্তর- 
বিকার রসনেন্ছ্রিয়ের ধর্খী, উহ৷ ইন্দ্রিয় ভিন্ন আত্মার অনুমানে হেতু হয় না। 
উহ] পূর্বোক্তরূপে একই আত্মার স্মৃতির অ.মাপক ব্যতিরেকী হেতু |1১২|| 


সুত্র। ন স্বতেঃ ম্র্তব্যবিষয়াত্বাং |।১৩।২১১॥ 


অন্কুবাদ। ( পুর্ধ্বপক্ষ ) না, অর্থাৎ স্মৃতির দ্বার ইন্দ্রিয় ভিন্ন 
আত্মার সিদ্ধি হয় না। কারণ, স্মরণীয় পদার্থ ই স্মৃতির বিষয় হয়। 
[ অর্থাৎ যে পদার্থ স্মৃতির বিষয় হয়, সেই শ্মর্তব্য বিষয় জন্যই স্মৃতির 
উৎপত্তি হয়। স্মরণের কর্তা আত্ম স্মৃতির বিষয় না হওয়ায়, স্মৃতির 
দ্বারা তাহার সিদ্ধি হইতে পারে না। 


ভাষ্য । স্মতির্ণাম ধর্্মো লিমিস্তাহুৎপদ্যতে, তন্তা: স্বর্তব্যে। বিষয়ঃ, 
তৎকৃত ইন্জিয়াস্তরবিকারে নাত্মকৃত ইতি । 


অন্থবাদ । স্মৃতি নামক ধর্ম, নিমিত্তবশতঃ উৎপন্ন হয়, স্মরণীয় 
পদার্থ ই সেই স্মৃতির বিষয় ; ইন্রিযাস্তর-বিকার তৎকৃত, অর্থাৎ ন্মর্ভব্য 
বিষয় জন্য, আত্মকৃত ( ইন্দ্রিয় ভিন্ন আতুজন্য ) নহে। 


টিপ্পনী। মহধি পূর্বসূত্রে ব্যতিরেকী হেতুর দ্বার! ইক্ট্রিয়াস্তর-বিকাব- 
স্বলে স্মৃতি অনুমান করিয়া তদ্ারা যে পর স্মৃতির কত্তা বা আশ্রয় 
মব্রঞ্রিয়বিঘয়ের জ্ঞাতা আত্মার সিদ্ধি করিয়াছেন, ইহা এই পূর্্বপক্ষসূত্রের 
দ্বারা সুব্যক্ত হইয়াছে । পূর্বোক্ত দিদ্ধান্তে মহঘি এই সূত্রের দ্বারা পূর্বপক্ষ 
বলিয়াছেন যে,স্মৃতি আত্মার সাধক হইতে পারে না । কারণ, স্মৃতির 


১৪ ত্ৃত বাত্যায়ন ভাহ্য ৫৩ 


কারণ সংস্কার এবং স্মরণীয় বিষয় | এ দুইটি নিমিত্তবশতঃই' স্মৃতি উৎপন্ন 
হয়। আত্ম স্মৃতির কারণও নহে, জ্মৃতির বিষয়ও মছে। সুতরাং স্মৃতি 
তাহার কারণব্রপেও আত্বার সাধন করিতে পারে না * বিঘয়রূপেও আত্বার 
সাধন করিতে পারে না । অক্ররসের স্মরণে রসনেক্দ্রিয়ের যে বিকার হইয়া! 
থাকে, উহা এ স্থলে এ অন্নরসজন্য, উহা আত্মজন্য নহে | সুতরাং এ 
স্মৃতি এ স্থলে স্মর্তবা বিষয় অয়ুরসের মাধক হইতে পারে, উহা আত্মার 
সাধক হইতে পারে না |১৩|| 


সুত্র। তদাত্ম-গুণত্বসত্তাবাদপ্রতিষেধ3 ॥১৪।২১১) 


অনুবাদ । ( উত্তর ) সেই ন্মৃতির আত্মগুণত্ব থাকিলে সপ্তাববশতঃ 
অর্থাৎ স্মৃতি আত্মার গুণ হইলেই, তাহার সত্তা থাকে, এজন্য 
( আত্মার ) প্রতিষেধ হয় না। 


ভাবত । তপস্যা আত্মগুণত্বে সতি সন্তাবাদগ্রতিষেধ আত্মনঃ| যদি 
স্বতিরাত্মগুণঃ 1 এবং সতি স্মৃতিরপপচ্ঠতে, নান্থাঘৃষ্টমন্তাঃ স্মরতীতি । 
ইন্দ্রিয়গ্তৈন্যে তু নানাকর্তৃকাণাং বিষয়গ্রহণানামপ্রতিসন্ধানং) প্রতি- 
সন্ধানে বা বিষয়ব্যবস্থান্ুপপত্তিঃ। একন্ত চেতনোইনেকার্থদর্শী ভিন্ন- 
নিমিত্ত পূর্ব্বদৃষটমর্থং প্মরতীতি একন্তানেকার্থনণিনো দর্শনগ্রতিনন্ধানাৎ। 
স্থৃতেরাত্মগুণত্ে সতি সপ্তাবঃ, বিপর্যয়ে চানুপপত্তিঃ ॥ স্মৃত্যাশ্রিয়াঃ 
প্রাণভূতাং সর্বের্ব ব্যবহারাঃ। আত্মলিঙ্গমুদাহরণমাত্রমিন্ডরিয়াস্তরবিকার . 
ইতি। 


অনুবাদ । সেই স্মৃতির আত্মগুণত্ব থাকিলে সম্ভাববশতঃ আত্মার 
প্রতিষেধ হয় না। বিশদার্থ এই যে, যদি স্মৃতি আত্মার গুণ হয়, 
এইরূপ হুইলেই স্মৃতি উপপন্ন হয় ( কারণ, ) অন্যের মৃষ্ট পদার্থ অন্য 
ব্যক্তি স্মরণ করে ন1। ইন্দ্রিয়ের চৈতন্য হইলে কিন্তু অর্থাৎ চক্ষুরাদি 
ইন্জিয়বর্গই চেতন হুইলে নারনা-কর্তৃক বিষয়জ্ঞানগুলির অর্থাৎ বাদীর 
মতে চক্ষুরাদি নান! ইন্দ্রিয় ঘে সকল ভিন্ন ভিন্ন বিষয়জ্ঞানের কর্তা, 
সেই রূপাদিবিষয়জ্ঞানগুলির প্রত্যভিজ্ঞা হইতে পারে না; প্রত্যভিজ্ঞ। 


৫৪ ম্যায়দর্শন [ ৩অ*, ১আত 


হইলেও বিষয়-ব্যবস্থার অর্থাৎ পূর্বোক্ত ইন্দ্রিয়বর্গের বিষয়-নিয়মের 
উপপত্তি হয় না। কিন্তু ভিন্ন-নিমিত্ত অর্থাৎ চস্ষুরা্দি ভিন্ন ভিন্ন 
নিচিতুবিশিষ্ট অনেকার্থদশ এক চেতন পূর্ববদৃষ্ট পদার্থকে স্মরণ করে, 
যেহেতু আনেকার্থদশী এক চেতনের দর্শনের প্রত্যভিজ্ঞ' হয় । স্মৃতির 
আত্মগুণত্ব থাকিলে সঞ্ভাব, কিন্তু বিপর্য্যয়ে অর্থাৎ আত্মগুণত্ব না থাকিলে 
( স্মৃতির) অন্তুপপত্তি ' গ্রাণিবর্গের সমস্ত ব্যবহার স্মৃতিমূলক, ( সুতরাং ) 
ইন্জরিয়ান্তর-বিকাঁররূপ আত্মলিঙ্গ উদাহরণমাত্র [ অর্থাৎ স্মৃতিমূলক অন্যান্য 
ব্যবহারের দ্বারাও এক আত্মার সিদ্ধি হয়, মহধি যে ইন্দ্রিয় ভিন্ন এক 
আত্মার লিঙ্গ বা অনুমাপকরূপে ইন্দরিয়াস্তর.বিকারের উল্লেখ করিয়াছেন, 
উহা! একট! উদাহরণ বা প্রদর্শনমাত্র ]। 


টিপ্পনী। পৃব্বোভ্ভ পৃবর্বপক্ষের উত্তরে মহঘি এই স্ৃত্রের ছ্থারা 
বলিয়াছেন যে, স্মৃতি এক আত্মার গুণ হইলেই স্মৃতি হইতে পারে, নচেৎ 
স্মৃতিই হইতে পাবে না। সুতরাং সব্রন্দিয়-বিষয়ের জ্ঞাত ইন্দ্রিয় ভিন্ন 
এক আত্মার প্রতিঘেধ কনা যায় না, উহা অবশ্যন্বীকার্ধয। তাৎ্পর্যা 
এই যে, জ্মৃতি গুণপদার্থ, গুণপদার্থ নিরাশ্রয় হইতে পারে না। গুণত্ব- 
বশতঃ ভ্মৃতির আশ্রয় বা আঁধার শবশ)ই আঁছে। কেবল স্মর্তব্য বিষয়কে 
স্মৃতির কারণ বা আধাব বল! যাঁর না। কারণ, অতীত পদার্থেও স্মৃতি 
হইয়৷ থাকে । তখন অতীত পদাথের সত্তা না থাকায়, এ স্মৃতি নিরাশ্রষ 
হইয়া পড়ে । চক্ষরাদি ইন্টিয়বর্গকেও এ ফ্মৃতির আধার বল! যায় না। 
কারণ, এ ইন্দ্রিয়বর্গ সকল বিষয়ের অনুভব করিতে না পারার, সকল 
বিষয় স্মরণ করিতে পারে না। চক্ষু বা ঘাণেজ্িয় রূপ বা গন্ধের 
মরণ করিতে পারিলেও রসের স্মরণ করিতে পারে না! শরীরকেও 
এ স্মৃতির আধার বলা যায় না । কারণ, স্মৃতি শরীরের গুণ হইলে, 
রামের স্মৃতি রামের ন্যায় শ্যামও প্রত্যক্ষ করিতে পারিত। কারণ, 
শরীরের প্রত্যক্ষ গুণগুলি নিজের ন্যায় অপরেও প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে । 
পরস্ত, বাল্য-যৌবনাদি অবস্থাতেদে শরীরের ভেদ হওয়ায়, বাঁল-শরীবের দৃষ্ট 
বস্ত বৃদ্ধ-শরীর স্মরণ করিতে পারে না। কারণ, একের দৃষ্ট বন্তভ অপরে 
ক্মরণ করিতে পারে না। কিন্তু বাল্যকালে দৃষ্টবস্তর বৃদ্ধকালেও স্মর 
হইয়৷ থাকে | পুর্রপক্ষবাদী ঘ্বাণাদি ইন্্রিয়বর্গের চৈতন্য শ্বীকার ক্ষরিয়া 
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ত্র ইন্জিয়রাপ নানা আত্ব। স্বীকার করিলে, “যে আমি বপ দেখিতেছি, 
সেই আমিই গন্ধ গ্রহণ করিতেছি * রস গ্রহণ করিতেছি” ইতাদিরূপে 
একই আত্মার এ সমস্ত বিঘয়জ্ঞানের প্রত্যতিজ্ঞ হইতে পারে না। কারণ, 
চক্ষরাদি কোন ইন্দড্রিযই রূপাদি স:স্ত বিষয়ের জ্ঞাতা হইতে না পারায়, 
স্মর্তী হইতে পারে না । স্মরণ ব্যতীতিও প্রত্যতিজ্ঞা হইতে পারে না। 
চক্ষরাদি ইন্দ্রিযবর্গকে এ সমস্ত বিষয়েরই জ্ঞাত্বা বলিয়া পৃব্বোক্তবূপ 
প্রত্যতিক্ঞার উপপত্তি করিতে গেলে এ ইন্দ্রিয়বর্গের বিঘয়-ব্যবস্থার 
অনুপপত্তি হয়। অর্থাৎ চক্ষুরিন্দ্রিয রাপেরই গ্রাহক হয়, রসাঁদির গ্রাহক 
হয় না এবং রসনেন্দ্রিয় রসেরই গ্রাহক হয়ঃ রপাদির গ্রাহক হয় না, 
এইরূপ যে বিঘয়-নিয়ম আছে, উহা উপপন্ন হয় না, উহার অপলাপ 
করিতে হয় | আুতরাং যাহ] সব্বেন্তিয়গ্রাহ্য সমস্ত বিষয়ের জ্ঞাতা হইয়া 
স্মর্ত। হইতে পারে, এইবাপ এক চেতন অবশ্য ত্বীকার করিতে হইবে । 
তাহণ হইলে সব্বব্রই স্মৃতির উপপত্তি হয় । এরাপ এক-চেতনকে জ্মৃতির 
আধাররাপে স্বীকার না করিলে, অর্থাৎ স্মৃতিকে এরূপ এক-চেতনের 
গুণ না বলিলে, স্মৃতির উপপত্তিই হয় না ; জ্মুতির সপ্ভাব বা অস্তিত্বই 
থাকে না.। কারণ, আধার ব্যতীত গুণপদাথের উৎপত্তি হয় না। 
স্নৃতরাং স্মৃতি যখন সকলেরই স্বীকাধ্য, তখন এ স্মৃতি রূপ গুণের আধার 
এক চেতন দ্রব্য বা আত্বা সকলকেই মানিতে হইবে, উহার প্রতিঘেধ করা 
যাইবেনা | মহধির এই সত্রের দ্বারা স্মৃতি আত্মার গুণ, আত জ্ঞানবান্‌, 
আত্মা জ্ঞানন্বরূপ বা নির্ণ নহে--এই ন্যায়দর্শনসিদ্ধাস্ত স্পষ্ট বুঝা যায়। 
সুত্রে “তদাত্বগুণসন্ভাবাৎ এইরপ পাঠ প্রচলিত হইলেও ভাঘ্যকারের 
ব্যাখ্যার ছারা “ত্দাত্তবগুণত্বসত্তাবাৎ'' এইরাপ পাঠই তাহার সম্মত বুঝা যায় | 
“ন্যায়স্চীনিবন্ধে*ও “তদান্তগুণসপ্তাবাৎ'' এইরূপ পাঠই গৃহীত হইয়াছে । 
ন্যায়সত্রবিবরণ*-কারও এরূপ পাঠই গ্রহণ করিয়াছেন । 


ভাষ্ত । অপরিসংখ্যানাচ্চ স্থতিবিষয়ন্য১ ৷ অপরিসংখ্যায় চ 


১। এই সন্দকে ব্ত্তিকার বিশ্বনাথ মহষি'র জুন্ম বলিয়া গ্রহণ করিলেও, 
অনেকের মতে উহা! সৃন্্ নহে, উহা ভাষ্য, ইহাও শেষে লিখিয়াছেন। প্রাচীন বাস্তি' ককার 
উহাকে সুন্নরূপে গ্রহণ করিয়া ব্যাখ্যা করেন নাই। তাহার “শ্ষেং ভাষে।” এই 
কথার স্বারাও তাহার মতে এই সমস্ত সন্দর্ভই ভাষ্য-_-ইহা বুঝ। যাইতে পারে। 
“ন্যায়সূচী-নিবন্ধে” এবং "ন্যায়তত্বালেকে”ও উহা সুন্্রাপে গৃহীত হয় নাই। 
বৃজিকার উহাকে ন্যায়সূঙ্জরাপে গ্রহণ করিলেও তাঁহার পরবর্তী “ন্যায়সুন্নবিবরণ"কার 
রাধাযোহন গোল্বামী ভট্টাচার্য উহাকে ভাষ্যকারের সুগ্প বর্ণিয়াই লিখিয়াছেন। 
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স্বৃতিবিষয়মিদমুচ্যতে,। “ন স্মৃতেঃ ন্মর্তব্যবিষয়ত্বা”দিতি । যেয়ং 
স্মৃতিরগৃহামাণেহর্থেহজ্ঞাসিষমহমমুমর্থমিতি, এতম্তা জ্ঞাতৃ-জ্ঞানবিশিষ্টঃ 
ূর্বজ্ঞাতোইর্থে। বিষয়ে! নার্থমাত্র, জ্ঞাতবানহমমুমর্থং অগাবর্থো ময়া 
জ্ঞাতঃ, অস্মিন্নর্থে মম জ্ঞানমভুদিতি । চতুব্বিধমেতদ্বাক্যং স্মৃতিবিষয়- 
জ্ঞাপকং সমানার্থম। সর্ধ্বত্র খলু জ্ঞাতা জ্ঞানং জ্বেয়ঞ্চ গৃহাতে । অথ 
প্রতঃক্ষেহর্থে যা স্মৃতিস্তয়! ত্রীণি জ্ঞানান্তেকস্মিমর্থে প্রতিসন্ীয়ন্তে সমান- 
কর্তৃকাণি, ন নানাকর্তৃকাণি নাকর্তৃকীণি। কিংতহি? একবর্তৃকাণি। 
অদ্রাক্ষমযুমর্থং যমেবৈতহি পশ্ঠামি অদ্রাক্ষমিতি দর্শনং দর্শনসংবিচ্চ, 
ন খম্বসংবিদিতে স্বে দর্শনে স্যাদেতদদ্রাক্ষমিতি । তে খেতে দ্ধে জ্ঞানে । 
যমেবৈতহহি পশ্ঠামীতি তৃতীয়ং জ্ঞানং, এবমেকোহর্থন্্িভিজ্ঞীনৈ- 
যুঁজ্যমানো। নাকর্তৃকে। ন নানাকর্তৃকঃ, কিং তরি? এককর্তৃক ইতি। 
সোইয়ং স্মৃতিবিষয়োইপরিসংখ্যায়মাঁনো বিষ্যমানঃ প্রজ্ঞাতোহ্চ প্রতি- 
িধ্যতে, নাস্তাত্বা স্মৃতেঃ ন্মর্তব্যবিষয়ত্বাদিতি। ন চে্দূং স্মুৃতিমাত্রং 
্র্তব্যমাত্রবিষয়ং বা, ইদং খলু জ্ঞানপ্রতিসন্ধানবৎ স্মৃতিপ্রতিসন্ধানং, 
একম্য সর্ব্ববিষয়ত্বাৎ । একোইয়ং জ্ঞাতা সর্ধ্বিষয়; স্বানি জ্ঞানানি 
প্রতিসন্ধ[ত্ অমুমর্থ, জ্ঞাস্যামি, অযুমর্থং বিজানামি, অমুমর্থসজ্ঞাসিষং, 
অমুমর্থং জিজ্ঞাসমাসশ্চিরমজ্ঞাত্বাহধ্যবস্যত্যজ্ঞাসিষমিত । এবং স্মৃতিমপি 
ত্রিকালবিশিষ্টাং সুন্রাবিশিষ্টাঞ্চ প্রতিসন্ধত্তে । 

সংস্কারসম্তৃতিমাত্রে তু সত্ব উৎপগ্ভোৎপগ্ঠ সংস্কারাস্তিরোভবস্তি, 
ন নাস্ত্যেকাইপি সংস্কারো যস্ত্িকালবিশিষ্টং জ্ঞানং স্মৃতিধ্ণান্ুভবেৎ। 
ন চাহুভবমস্তরেণ জ্ঞানস্য স্মৃতেশ্চ প্রতিসন্ধানমহং মমেতি চোৎপদ্ধতে 
দেহাস্তরবৎ | অতোইনুমীয়তে, অন্ত্যেকঃ সর্বববিষয়ঃ প্রতিদেহং 
স্বজ্ঞানপ্রবন্ধং স্মৃতিপ্রবন্ধঞ্চ প্রতিসন্ধতে ইতি, যস্য দেহাস্তরেষু বৃত্তে- 
রভাবান্ন প্রতিসন্ধানং ভবতীতি। 


অন্নুবাদ। স্মৃতির বিষয়ের অপরিসংখ্যানবশতঃই অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে 
জ্ঞানের অভাববশতঃই (পুর্বের্া্ত পূর্র্বপক্ষ বল! হইয়াছে )। বিশদার্ধ 
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এই যে, স্মৃতির বিষয়কে পরিসংখ্যা না করিয়াই অর্থাৎ কোন্‌ কোন্‌ 
পদার্থ স্মৃতির বিষয় হয়, ইহ। সম্পূর্ণরূপে না বৃঝিয়াই, এন স্মৃতেঃ ন্মর্তধ্য 
বিষয়ন্বাৎ৮ এই কথা৷ বলা হইতেছে । অগৃহ্ামাণ পদার্থে অর্থাৎ পূর্বধ- 
জ্ঞাত অপ্রত্যক্ষ ' পদার্থব্ষয়ে (১) “আমি এই পদার্থকে জানিয়াছিলাম” 
এইরূপ এই যে স্মৃতি জন্মে, ইহার ( এ স্মৃতির ) জ্ঞাতা ও জ্ঞানবিশিষ্ট 
পূ্ববজ্ঞাত পদার্থ অর্থাৎ জ্ঞাতা, জ্ঞান, ও পূর্ববজ্ঞাত সেই পদার্থ, এই 
তিনটিই বিষয়, অর্থ মাত্র অর্থাৎ কেবল সেই পূর্ববজ্ঞাত পদার্থ টিই (এ 
স্বৃতির ) বিষয় নহে । (২) «আমি এই পদার্ঘকে জানিয়াছি”, (৩) *এই 
পদার্থ আমা বর্তৃক জ্ঞাত হইয়াছে?” (8) “এই পদার্থ বিষয়ে আমার 
জ্ঞান হইয়াছিল,»-_স্মৃতির বিষয়ের বৌধক এই চতুব্বিধ বাক্য সমানার্থ। 
যেহেতু সর্বত্র অর্থাৎ পূর্ব্রোক্তপ্রকার চতুবিবধ স্মৃতিতেই জ্ভাতা, জ্ঞান 
ও জ্বেয় গৃহীত হয়। 

এবং প্রত্যক্ষপদ্দার্থাবষয়ে ষে স্মৃতি জন্মে, তন্বারা একপদার্থে এক- 
কর্তৃক তিনটি জ্ঞান প্রত্যভিজ্ঞাত হয়, ( এ তিনটি জ্ঞান ) নানাকর্তৃক 
নহে অকর্তৃক নহে, (প্রশ্ন ) তবে কি? ( উত্তর ) এককর্তৃক, ( উদাহরণ 
দ্বার ইহা বুঝাইতেছেন ) *এই পদার্থকে দেখিয়াছিলাম, যাহাকেই 
ইদানীং দেখিতেছি।” “দেখিয়াছিলাম” এইরূপ জ্ঞানে (১) দর্শন ও 
(২) দর্শনের জ্ঞান, (বিষয় হয়) যে হেতু স্বকীয় দর্শন অজ্ঞাত হইলে 
“দেখিয়াছিল1ম”-- এইরূপ জ্ঞান হয় না। সেই এই দুইটি জ্ঞান। 
[ অর্থাৎ “দেখিয়াছিলাম” এইরূপে যে স্মৃতি জম্মে, তাহাতে সেই 
অতীত দর্শনরূপ জ্ঞান, এবং সেই দর্শনের মানসপ্রত্যক্ষরূপ জ্ঞান, এই 
ছুইটি জ্ঞান বিষয় হয়] ; “যাহাকেই ইদানীং দেখিতেছি”-_ ইহা তৃতীয় 
জ্ঞান। এইরূপ তিনটি জ্ঞানের ছারা যুজ্যমান একটি পদার্থ অর্থাৎ 
এ জ্ঞানত্রয়বিষয়ক একটি স্মৃতি প্রত্যতিজ্ঞা পদার্থ অকর্তৃক নহে, নানা- 
কর্তৃক নহে, (প্রশ্ন) তবে কি? (উত্তর) এককর্তৃক। স্মৃতির 
বিষয় হইয়া প্রজ্ঞাত সেই এই বিদ্যমান পদার্থ ( আত্মা ) অপরিসংধ্যায়- 
মান হওয়ায়, অর্থাৎ স্মৃতির বিষয়রূপে জ্ঞায়মান না হওয়ায়। “স্মৃতির 
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্র্তব্য বিষয়ত্ববশতঃ আত্ম! নাই” এই বাক্যের বার প্রতিষিদ্ধ হইতেছে 
( অর্থাৎ অনুভব হইতে স্মরণকাল পর্যন্ত বিদ্যমান যে আত্ম। স্মৃতির বিষয় 
হইয়া প্রজ্ঞাত বা যথার্থরূপে জ্ঞাত হয়, তাহাকে স্মৃতির বিষয় বলিয়া 
না বুঝিয় হি পূর্ববপক্ষবাদী দিদ্ধান্তীর যুক্তি অন্বীকাঁর করিয়া, আত্মা নাই”) 
বলিয়াছেন ) এবং ইহা অর্থাৎ পূর্বেধাক্ত প্রকার জ্ঞান স্মৃতিমাত্র নহে, 
অথবা স্মরণীয় পদার্থমাত্র বিষয়কগ নহে, যেহেতু ইহা জ্ঞানের প্রতি- 
সন্ধানের ন্যায় স্মৃতিরও প্রতিসন্ধান। কারণ, একের সর্বববিষয়ত্ব আছে। 
বিশদার্থ এই যে, সর্বববিষয় অর্থাৎ সমস্ত পদার্থ ই যাহার জ্ঞেয়। এমন 
এই এক জ্ঞাতা, স্বকীয় জ্ঞানসমূহকে প্রতিসন্ধান করে, ( যথা ) “এই 
পদার্থকে জানিব,১ “এই পদার্থকে জাঁনিতেছি;” এই পদার্থকে জানিয়া- 
ভিলীম”-এই পদার্থকে জিজ্ঞাসাকরতঃ বহুগুণ পর্্যস্ত অজ্জানের পরে 
প্জানিয়াছিলাম এইরূপ নিশ্চয় করে। এইরূপে কালত্রয়বিশিষ্ট ও 
স্মারণেচ্ছাবিশিষ্ট স্মৃতিকেও গ্রতিসন্ধান করে । 


“সত্ব” অর্থাৎ আত্মা বা জ্ঞাতা সংস্কারসম্ভতি মাত্র হইলে কিন্ত 
স্কারগুলি উৎপন্ন হইয়া তিরোভূত হয়, সেই একটিও সংস্কার নাই, 
যে সংস্কার কাঁলত্রয়বিশিষ্ট জ্ঞান ও কালত্রয়বিশিষ্ট স্মৃতিকে অনুভব 
করিতে পারে । অনুভব বাতীতও জ্ঞান এবং স্মৃতির প্রতিসন্ধান 
এবং “আমি” “আমার? এইরূপ প্রতিসন্ধান উৎপন্ন হয় না, যেমন 
দেহাস্তরে (এরূপ প্রতিসন্ধান উৎপন্ন হয় না)। অতএব অন্থুমিত 
হয়, প্রতিশরীরে “সর্বববিষয়” অর্থাৎ সমস্ত পদার্থ ই যাহার জ্ঞানের 
বিষয় হয়, এমন এক (জ্ঞাতা) আছে, যাহ। স্বকীয় জ্ঞানসমূহ ও 
স্বৃতিসমৃহকে প্রতিসন্ধান করে, যাহার দেহাস্তরসমূহে অর্থাৎ পরকীয় 
দেহে বৃত্তির ( বর্তমানতার ) অভাববশত্রঃ প্রতিসন্ধান হয় নাঁ। 


টি্পনী ! কেবল জ্মরণীয় পদার্থই স্মৃতির বিষয় হওয়ায়, আত! 
স্মৃতির বিষয় হয় না, সুতরাং স্মৃতির দ্বারা আত্মার সিদ্ধি হইতে পারে না, 
এই পৃথ্বপক্ষের উত্তরে মহম্ি বলিয়াছেন যে, স্মৃতি আত্মার গুণ হইলেই 
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্মৃতির উপপত্তি হয়। আত্মাই জ্মৃতির কর্তা, সুতরাং আতা না থাকিলে 
ক্মৃতির উপপত্তিই হয় না। ভাঘ্যকাঁর মহাঁঘর উত্তরের ব্যাখ্যা করিয়া 
শেঘে নিজে স্বতন্রভাবে পৃব্বোক্ত পুবর্বপক্ষের মূল খণ্ডন করিয়া, উহা। 
নিবস্ত করিয়াছেন | স্মৃতি স্মরণীয় পদার্ঘবিঘরবই হয়, আখুবিষয়ক হয় না, 
(আত্বা স্মরণীয় বিষয় না হওয়ায়, তাচাকে ফমৃতির বিঘর বলা যায় না,) 
পবর্বপক্ষবাদীর এইবাপ অববারণই পূর্বোক্ত পুব্বপক্ষের মূল। তই ভাঘ্যকাঁর 
বলিষাছেন যে, জ্মৃতির বিঘয়কে পরিপং খ্যা না কবিয়াই পূর্বোক্ত পুবর্বপক্ষ 
বলা হইয়াছে । কোন কোন স্থলে আত্বাও স্মৃতির বিষয় হওয়ায়, ্মুতি 
কেবল স্মরণীয় পণার্থইবিঘয়কই হয়, এইরূপ অবধারণ করা যায় না। 
তাধাকার ইহা! বুঝাইতে প্রথমে অগৃহ্যমাণ পদার্থে, অর্থীৎ যাহা পারে 
ভাত হইয়াছিল, কিন্ত তৎকালে অনুভূত হইতেছে না, এইরূপ পদা রব 
বিষয়ে “আমি এই পদার্ধকে জানিয়াছিলাম”_এই রূপ স্মৃতির উল্লেখ 
করিয়া বলিয়াছেন যে-জ্ঞাতা, ডন ও ভয়, এই তিনটিই উহার বিষম, 
কেবল জ্তেয় অর্থাৎ পর্রবজ্ঞাত সেই পদাথমাব্রই এ জ্মৃতির বিঘয় নহে । 
«আমি এই পদার্থকে ভানিয়াছিলাম*, এ ইরূপে আত্ব। সেই পৃথবজ্ঞাত পদার্থ 
এবং সেই অতীত জ্ঞান এবং সেই অতীত জ্ঞানের কর্তা আত্বাঃ এই তিনাটিকেই 
স্মরণ করে, ইছ। জ্মৃতির বিষববোধক পৃব্বোক্ত বাক্যের দ্বার বুঝা যায়। 
ভাঘ্কার পরে পর্রোক্তবূুগ স্মৃতির ধ্ষিযবোধক আরও ভিটি বাকে)র 
উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, এই চতুব্বিধ নাক্য সমানাথ । কারণ, 
পৰ্বোক্ প্রকার চতুবিবধ স্মৃতিতেই জ্ঞাতা, জান ও জেেয় বিষয় প্রকাশিত 
হইয়া থাকে! এ চতুব্বিধ স্মৃতিরই জ্ঞাত, জ্ঞান ও জের বিঘয়ের 
প্রকাশকত্ব সমান । ফলকখা, কোন পদার্থের জান হইলে পরক্ষণে এ 
জ্ঞানের যে মানসপ্রতাক্ষ ( অনুব্যবসায় ) হয়, তাহাতে এ জ্ঞান, জ্রেয় ও 
জ্তাতা (আত্মা) বিষয় হওয়ায়, সেই মানসপ্রত্যক্ষ জন্য সংস্কারও এ তিন 
বিঘয়েই জন্মিয়া থাকে | সুতরাং এ সংস্কার জন্য পৃব্বোকতরূপ চতুধ্বিধ 
সমৃতিতেও প্র জ্ঞান, জ্েয় ও জ্ঞাত এই তিনটিই বিষয় হইয়। থাকে, কেবছা 
সেই পর্ববজ্ঞাত পদার্থ ব৷ জ্লেয় মাত্রই উহাতে বিষয় হয় না | তাহা হইলে 
পূর্বোক্ত স্মৃতিতে জ্ঞাতা আত্বাও বিঘয় হওয়ায়, স্মৃতির ব্ষয়রূপেও আত্মার 
সিদ্ধি হইতে পারে । সুতরাং পূর্র্বপক্ষবাদীর পূর্বোক্ত পুরর্বপক্ষ নিম্মল। 
ভাষ্যকার পরে প্রত্যক্ষপদার্থবিষয়ে জ্মৃতিবিশেষ প্রদর্শন করিয়া 
তদ্দারাও এক আস্থার সাধন করিয়। পৃরের্বক্ত পুব্রবপক্ষ নিরস্ত করিয়!ছেন। 
কোন পদার্থকে পৃব্বে দেখিয়। আবার দেখিলে, তখন “এই পদার্থকে 
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দেখিয়াছিলাম, যাঁহাকেই ইদানীং দেখিতেছি*- এইরূপ যে জ্ঞান জন্মে, 
ইহাতে সেই পদার্থের বর্তমান দর্শনের ন্যায় তাহার অতীত দর্শন এবং এ 
দরশশনের মানসপ্রত্যক্ষরূপ জ্ঞান, যাহা পৃব্বে জন্মিয়াছিল, তাহাও বিঘয় 
হইয়া থাকে | দরশনকূপ জ্ঞানের জ্ঞান না হইলে, “দেখিয়াছিলাম''-- 
এইবাপ জ্ঞান হইতে পারে না । আুতরাং “দেখিয়াছিলাম''-__এই অংশে 
দর্শন ও তাঁহার জ্ঞান এই দুইটি জ্ঞানই বিষয় হর, ইহা স্বীকাধ্য | 
“্যাহাকেই ইদানীং দেখিতেছি' এইরপে যে তৃতীয় জ্ঞান জন্মে, তাহা 
এবং পূর্বোক্ত অতীত জানদ্বয়, এই তিনটি জ্ঞান এককর্ত্ৃক। অর্থাৎ যে 
ব্যক্তি সেই পদার্কে পৃব্বে দর্শন করিয়াছিল এবং সেই দর্শনের মানস- 
প্রত্যক্ষ করিয়াছিল, সেই ব্যক্তিই আবার এ প্রদার্থকে দেখিতেছে, ইহা 
পৃর্বোক্তরূপ অনুভববলেই বুঝিতে পারা যায়। পরন্ত পৃৰ্বোস্ত তিনটি 
জ্ঞানের মানস অনুভবজন্য সংস্কারবশত: উহার স্মরণ হওয়ায়, তদ্ারা এ 
জ্ঞানত্রয়ের মানস প্রতিসন্ধান হইয়া থাকে, এবং এ স্মরণেরও মানস 
অনুভব জন্য সংস্কারবশতঃ মাঁনসপ্রতিসন্ধান হইয়। থাকে । “এই পদার্থকে 
দেখিয়াছিলাম, যাছাঁকেই ইদানীং দেধিতেছি” এইবাপে যেমন এসকল 
জানের স্মরণ হয়, তদ্ধপ এ সমস্ত জ্ঞান ও স্মরণের প্রতিসন্ধান বা মানস- 
প্রত্যভিজ্ঞাও হইয়া থাকে | একই জ্ঞাত।৷ নিজের ব্রিকালীন জ্ঞানসমূহ' ও 
ত্রিকানীন স্মৃতিপমূহকে প্রতিসন্ধান করিতে পারে, এবং সেই স্মৃতি 
ও প্রত্যতিজ্ঞায় এ জ্ঞাতা। বা আত্মাও বিষয় হইয়। থাকে | সুতরাং উহাও 
কেবল স্মর্তব্যমাত্র বিষয়ক নহে । পূর্বোক্তরূপে আত্মাও যে স্মৃতির বিঘয় 
হয়, ইহা না বুঝিরাই পুবর্বপক্ষবাদী স্মৃতিকে স্মর্ভব্যমাত্র বিষয়ক বলিয়া 
আত! নাই এই কথা বলিয়াছেন । বস্ততঃ পৃব্বোক্তরূপ স্মৃতি এবং 
প্রত্যতিজ্ঞার নাঘ্বাও বিষয় হওয়ায়, পরব্বপক্ষধাদী গর কথা বলিতেই 
পারেন না। পবেরেভিরূপ ব্রিকালীন জ্ঞানত্রয় এবং স্মরণের অনুভব 
ব্যতীত তাহার প্রত্যভিভ্ঞ। হইতে পারে না! জুতরাং এসমন্ত জ্ঞান ও 
মরণ এবং উহ্থাদিগের মানস অনুভব ও তজ্জন্য উহাদিগের স্মরণ ও 
প্রত্যভিজ্ঞঃ করিতে সমর্থ এক আত্ম প্রতি শরীরে স্বীকার্ধ্য । একই পদার্থ 
পর্বাপরকানস্থার়ী এবং সব্ববিঘষের জ্ঞাতা হইলেই, পূর্বোক্ত স্মরণাদি 
জ্ঞানের উপপত্তি হইতে পারে । পরন্ত পৃন্ববন্ঞাত কোন পদাকে পুনব্বার 
জানিতে ইচ্ছা করতঃ জ্ঞাতা বছক্ষণ উহা! না বুর্ষিয়াও, অর্থাৎ বিলম্বেও 
ত্র পাকে “জানিয়াছিলাম' এইদপে জ্মরণ করে এবং স্মরণের ইচ্ছা 
করিয়া বিলপ্ষে স্মরণ করিলেও পরে এ আত্বাই এ স্মরণেচ্ছা এবং সেই 
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স্মরণ জ্ঞানকেও প্রতিসন্ধান করে ! সুতরাং আঘ্বা যে পুব্বাপরকালস্থায়ী 
একই পদার্থ, ইহ] সিদ্ধ হয় । কারণ, আম্ব৷ অস্থায়ী বা ভিন্ন ভিন্ন পদাথ 
হইলে একের অনুভূত বিঘয়ে অন্যের স্মরণ অসম্ভব হওরায়, পব্বোক্তরাপ 
প্রতিসন্ধান জন্মিতে পারে না । 

ভাঘ্যকার শেঘে বলিয়াছেন যে, “সত্ব* অর্থাৎ আছ্ু। সংস্কারসসম্ভতিমাত্র 
হইলে প্রতিক্ষণে এ সংস্কারের উৎপত্তি এবং পরক্ষণেই উহার বিনাশ 
হওয়ায়, কোন সংস্কারই পৃব্বোক্ত ত্রিকালীন জ্ঞান গু জ্মরণের অনুভব 
করিতে পারে না। অনুভব ব্যতীত ও এ জ্ঞান ও স্মরণের প্রতিসদ্ধান 
হইতে পারে না। যেমন, একদেহগত সংস্কার অপরদেহে অপর সংস্কার 
কত্তৃক অনুভূত বিঘয়ের স্মরণ করিতে পারে না, ইহা বৌদ্ধ-সমপ্রদায়ও 
স্বীকার করেন, তন্রণ এক দেহেও এক সংস্কার তাহার পধ্বজাত অপর 
সংস্কার কর্তৃক অনুভূত বিঘয়ের স্মরণ করিতে পারে না, ইহাঁও তাহাদিগের 
হ্বীকাধ্য । কারণ, একের অনুভূত বিঘয় অপরে জ্মরণ করিতে পারে না, 
ইহা সব্বসন্ত। কিন্ত বস্তমাত্রের ক্ষণিকত্ববাদী সমস্ত বৌদ্ধ-সংপ্রদায়ের 
মতেই এমন একটিও সংস্কার নাই, যাহ৷ পৃথ্বাপরকালস্থায়ী হইয়। পূর্বানুভূত 
বিঘয়ের স্মরণ করিতে পারে । সুতরাং বৌদ্ধসম্মত সংস্কারমন্মতি অর্থাৎ 
প্রতিক্ষণে পৃব্বক্ষণোৎ্পনন সংস্কারের নাশ এবং তজ্জাঁতীয় অপর সংস্কারের 
উৎপত্তি, এইরাপে ক্ষণিক সংস্কারের যে প্রবাহ চলিতেছে, তাহা আত! 
নহে । ভাঘ্যকাঁর ““সংস্কারসম্ততিমাত্রে” এই স্থলে- “মাত্র” শব্দের দ্বারা 
প্রকাশ করিয়াছেন যে, বৌদ্ধমন্মত সংস্কারসত্তত্ভির অন্তর্গত প্রত্যেক সংস্কার 
হইতে ভিন্ন “সংস্কারসন্ততি' বলিয়া! কোন পদাথ নাই । কারণ, এ 
সম্ততি এ সমস্ত ক্ষণিক সংস্কার হইতে অতিরিক্ত পদার্থ হইলে, 
অতিরিক্ত স্বারী আত্মাই স্বীকৃত হইবে । কআ্ুতরাং বৌদ্ধ-সংপ্রদায় 
তাহ॥ বলিতে পারিবেন না । ভাঘ্যকার প্রথম অধ্যায়ে বৌদ্ধসম্মত 
বিজ্ঞানাত্ববাদ খণ্ডন করিতেও “বৃদ্ধিভেদমাত্রে এই বাক্যে এমাত্র?ঃ 
শব্দের প্রয়োগ করিয়া পৃব্বোক্ত তাৎপয্যেরই সূচনা! করিয়াছেন এবং 
বৌদ্ধমতে স্মরণাদির অনুপপত্তি বুঝাইয়াছেন | (১ম খণ্ড, ২০১ 
পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য )। এখানে বৌদ্ধসন্মত মংস্কারসম্ততিও যে আত্মা হইতে 
পারে না, অর্থাৎ যে যুক্তিতে ক্ষণিক বিজ্ঞানসম্তান আত হইতে 
পারে না, সেই যৃক্তিতে ক্ষণিক সংস্কারসস্তানাও আত্মা হইতে পারে না, 
ইহাঁও শেঘে সমর্থন করিয়াছেন । কেহ বলেন যে, ভাঘ্কার এখানে 
বৌদ্ধসম্মত বিজ্ঞানকেই “সংস্কার'' শব্দের দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন । 


৬২ ্ায়দর্শন [ ৩অৎ, ১আৎ 


কিন্ত তাহ। হইলে ভাধ্যকার “সংস্কার” শব্দের প্রয়োগ কেন করিবেন, 
ই] বলা আবশ্যক ।| ভাঘ্যকার অন্যত্র ঘ্রত্বাপ বলেন নাই। 
বৌদ্ধ-সমপ্রদায়ের মধ্যে কেহ কেহ বিজ্ঞানসস্ততির ন্যায় সংস্কার- 
গন্ততিকেও আত্ব বলিতেন, ইহাও ভাঘ্যকারের কথার দ্বারা এখানে 
বুঝা যাইতে পারে । ভাঘ্যকার প্রসঙ্গত; এখানে এ মতেরও খণ্ডন 


করিয়াছেন | ১৪ | 
টক্ষরদ্বৈতপ্রকরণ সমাপ্ত || ৩ || 


সুত্র। নাত্মপ্রতিপত্তিহেতুনাং মনদি সম্ভবাৎ ॥১৫॥২১৩। 

অনুবাদ । । পূর্ববপক্ষ না, অর্থাৎ আত্ম! দেহাদি-সংঘাত হইতে 
ভিন্ন নে! যেহেতু, আত্মার প্রতিপত্তির হেতুগুলির অর্থ।ৎ দেহাদি 
ভিন্ন আত্মার প্রতিপাদক পুবেবাক্ত সমস্ত হেতুরই মনে সম্ভব আছে। 

ভাষ্য । ন দেহার্দিসংঘাতব্যতিরিক্ত আত্ম। । কম্মাৎ? “আত্ম 
প্রতিপত্িহেতুনাং মনসি সম্ভবাৎ।” “'দরর্শনম্পর্শনাভ্যামেকার্থগ্রহণ।৮- 
দিত্যেবমাদীনামাত্মপ্রতিপাদকানাং হেতুনাং মনলি সম্ভবো যতঃ, মনে! 
হি সর্ব্ববিষয়মিতি। তম্মান্ন শরীরেন্দ্িয়নোবুদ্ধিসংঘাতব্যতিরিক্ত 
আত্মেতি ৷ 

অনুবাদ । আত্মা দেহাদি-সংদাত্তি হইতে ভিন্ন নহে। (প্রশ্ন) 
কেন? (উত্তর) যেহেতু, আত্মার প্রতিপত্তির হেতুগুলির মনে সম্ভব 
আছে। (বিশদার্থ)- যেহেতু ''দর্শন ও স্পর্শন অর্থাৎ চক্ষু ও 
তৃবগিন্ড্রিয় ধারা এক পদার্থের জ্ঞানবশত$” ইত্যাদি প্রকার (পুর্ববোক্ত ) 
আত্ম প্রতিপাদক হেতৃগুলির মনে সম্ভব আছে। কারণ, মন সর্ব 
বয়, অর্থাৎ সিদ্ধান্তবাদীর মতে আত্মার শ্যায় সমস্ত পদার্থ মনেরও 
বিষয় হইয়া থাকে । অতএব আত্ম-_শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিরূপ 
সংঘাত হইতে ভিন্ন নহে। 

টিপনী | মহাঘ পূর্রোও তিনটি প্রকরণের দ্বারা 'আত্মা-দেহ ও 
চক্ষুরাদি ইন্জ্িরবর্ণ নহে, ইহ। প্রতিপম করিয়া, এখন মন আত্মা নহে ) 
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আত্মা মন হইতে পৃথক. পদাথ, ইহা প্রতিপন্ন করিতে এই প্রকরণের 
আরম্তে পূর্বপক্ষ বলিয়াছেন যে, প্রথম হইতে আত্বার সাধক যে সকল 
হেতু বল৷ হইয়াছে, মনে তাহার সম্তব হওয়ায়, মন আত্মা হইতে পারে । 
কারণ, ঝ্সপাদি সমস্ত বিঘয়ের জ্ঞানেই মনের নিমিভ্ততা স্বীকৃত হওয়ায়, 
মন সবর্ববিঘয়, চক্ষরাদি ইন্দ্রিয়ের ন্যায় মনের বিষয়নিয়ম নাই | সুতরাং 
চক্ষু ও ত্বগিন্দ্রিয়ের দ্বারা মন এক বিষয়ের জ্ঞাতা হইতে পারে | গৌতম- 
সিদ্ধান্তে মন নিত্য, সুতরাং অনুভব হইতে স্মরণকাল পধ্যস্ত মনের সত্তার 
কোনরাপ বাধা সম্ভব না হওয়ায়, মনের আত্বত্বপক্ষে স্মরণ বা প্রত্যতিজ্ঞার 
কোনরূপ অনুপপত্তি নাই । মৃলকগা, দেহাত্ববাদে ও ইন্দ্রিয়াত্ববাদে যে 
সকল অনুপপত্তি হয়, মনকে আতা বলিলে, তাহ। কিছুই হয় না| যে 
সকল হেতুবলে আত্বা দেহ ও বহিরিন্দ্রিয় হইতে ভিন্ন পদার্থ বলিয়া 
প্রতিপন্ন হইয়াছে, মনের আত্বত্ব স্বীকার করিলেও এ সকল হেতু 
উপপত্তি হয় | সুতরাং মন হইতে পৃথক. আদব! স্বীকার করা৷ অনাবশ)ক 
ও অযুক্ত | 

ভাঘ্যকার প্রথম হইতে আত্মা দেহ!দি-সংঘাত মাত্র, এই মতের খণ্ডন 
করিতে এ পবর্বপক্ষেরই অবতারণ! করিয়৷, মহুঘির সূত্রার্থ ব্যাখযা করায়, 
এখানেও এ পৃববপক্ষেরই অনুবর্তন করিয়া শৃত্রাথ ব্]াখ)া করিয়াছেন । 
তাঘ্যকারের তাৎপর্ধযয এই যে, পূৃব্রোভ দেহাদি-সংঘাতের তস্গত দেহও 
ধাণাদি ইন্দ্রিয়ের ভেদ ও বিনাশবশতঃ উহারা কোন স্বলে স্মরণাদি 
বরিতে না পারিলেও, উহার অস্তর্গত মনের নিত্যত্ব ও সব্বব্ঘরত্ব থাকায়, 
তাহাতে কোন কালেই স্মরণাদির অনুপপত্তি হইবে না । সুতক্ন/ং কেবল 
দেহ বা কেবল বহিরিজ্দ্িয়,। আত্বা হইতে না৷ পারিলেও দেহ, ইন্দ্রিয়, 
মন ও বৃদ্ধিকপ সংঘাত আত্বা। হইতে পারে । আত্মার সাধক পূর্বোক্ত 
হেতুগুনির মনে সম্ভব হওয়ায় এবং এ দেহাদি-সংঘাতের মধ্যে মনও 
খাকায়, আত্মা দেহ, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিরূপ সংঘাত হইতে ভিন্ন, ইহ] সিদ্ধ 
হয় না। ইহাই ভাঘ্যকারের পৃৰ্বপক্ষ ব্যাখ্যার চরম তাৎপধ্য বুঝিতে 
হইবে || ১৫ || 


সুত্র। জ্ঞাতুজ্ঞান্সাধনোপপত্তেঃ সংজ্ঞাভেদযাত্রম্‌ ॥ 
1১৬।।২১৪॥। 
অনুবাদ । (উত্তর )--জ্ঞাতার জ্ঞানের সাধনের উপপত্তি থাকায়, 
নামতেদ মাত্র। [অর্থাৎ জ্ঞাতা ও তাহার জ্ঞানের সাধন_-এই 


৬৪ হায়দর্শন [ ৩অ” ১আৎ 


উভয়ই যখন স্বীকার্য, তখন জ্ঞাতাকে “মন” এই নামে অভিহিত 
করিলে, কেবল নামভেদ্রই হয়, তাহাতে জ্ঞানের সাধন হইতে ভিন্ন 
জ্ঞাতার অপলাপ হয় না। ] 

ভাষ্য । জ্ঞাতুঃ খলু জ্ঞানসাধনান্থ্যপপঞ্ঞস্তে, চক্ষুষা পশ্যতি, শ্রাণেন 
জিন্রতি, স্পর্শনেন স্পৃশতি, এবং মন্তঃ সর্বববিষয়স্ত মতিসাধনমন্তঃকরণ- 
ভূতং সর্ধববিষয়ং বিষ্ভতে যেনায়ং মন্যত ইতি । এবং সতি জ্ঞাতর্য্যাত্ব- 
সংজ্ঞা ন মৃয্যতে, মনঃসংজ্ঞাইভ্যনজ্ঞায়তে । মনসি চ মনঃসংজ্ঞ। ন 
মুধ্যতে মতিসাধনন্তভ্যন্ুজ্ঞায়তে । তদদিদ্ং সংজ্ঞীভেদমাত্রং নার্থে বিবাদ 
ইতি। প্রত্যাথানে বা সর্কেন্দ্রিয়বিলোপপ্রসঙ্গঃ। অথ 
মন্ত্ সর্ধ্ববিষয়স্ত মতিসাধনং সর্বববিষয়ং প্রত্যাখ্যায়তে নাস্তীতি, এবং 
রূপাদিবিষয়গ্রহণমাধনান্যপি ন সম্ভীতি সর্বেক্দিয়বিলোপঃ প্রসঙ্জ্যত 


ইতি । 

অনুব'দ। যেহেতু জ্ঞীতার জ্ঞানের সীধনগুলি উপপন্ন হয়, 
( যেমন) “চক্ষুর ঘারা দেখিতেছে”, “ভ্রাণের দ্বারা আত্রীণ করিতেছে”, 
“ত্বগিন্দ্রিয়ের দারা স্পর্শ করিতেছে”--এইরূপ সর্বববিষয়” অর্থাৎ 
সনস্ত পদার্থ ই বাহার জ্ঞানের বিষয় হয়, এমন মস্তার--( মননকর্তার ) 
অন্তুকরণরূপ সর্বববিষয় মতিসাধন (মননের করণ) আছে, যদ্দবারা 
এই মন্তা মনন করে । এইরূপ হইলে, অর্থাৎ মন্তার মননের সাধনরূপে 
মনকে স্বীকার করিয়া, তাহাকেই জ্ঞাতা বলিলে, জ্ঞাতাতে আত্মসংজ্ঞ। 
স্বীকৃত হইতেছে না, মনঃসংজ্ঞা স্বীকৃত হইতেছে, মনেও মনঃসংজ্ঞ। 
স্বীকৃত হইছেছে না, কিন্ত মতির সাধন স্বীকৃত হইতেছে । সেই ইহা 
নামতেদ মাত্র, পদার্থে বিবাদ নহে । প্রত্যাখ্যান করিলেও সর্বেজ্দ্িয়ের 
বিলোপাপত্তি হয় । বিশদার্থ এই যে, যদি সর্বববিষয় মন্তার সব্র্ধবিষয় 
মৃতিসাধন, “নাই” বলিয়। প্রত্যাখ্যাত হয়_-এইরূপ হইলে রূপাদি 
বিষয়ঙ্গানের সাধনগুলিও অর্থাৎ চক্ষুরাদি ইন্দিয়বর্গও নাই- সুতরাং 
সমস্ত ইন্জ্িয়ের বিলোপ প্রসক্ত হয় । 


১৬ সু ] বাৎস্তায়ন ভাষ্য ৬৫ 


টিপ্পনী | পৃৰ্বসূত্রোক্তি পৃব্বপক্ষের উত্তরে মহঘি এই সূত্রে দ্বারা 
বলিয়াছেন বে, ভ্ঞাভা হইতে ভিন্ন তাহার জ্ঞানের সাধন উপপনম হওয়ায়, 
অর্থাৎ প্রমাণতিদ্ধ হওযান, মনকে জ্ঞাতা বা আভা! বলিলে কেবল নামভেদ 
মাত্রই হর, পদাথের ভেদ হয় না । মহঘির তাঁখ্পধ্য এই যে, অব্ববাঁদি- 
সল্মহ ভ্ঞাভার সমস্ত জ্ঞানেব সাধন বা করণ অবশ্য স্বীকাধা । জ্ঞাতার 
বূপ-ভ্ঞানের সাবন চক্ষু, রস-জ্ঞানের সাধন রসনা ইত্যাদি প্রকারে কপাদি 
জ্ঞানের সাধনবাপে ঢক্ষরাদি ইক্ছরিয়বর্গ ম্বীকার করা হইয়াছে । ক্পাদি 
জ্ঞানের সাধন চক্ষরাদি ইক্ছ্রিরবর্গ যেব্প স্বীকৃত হইয়াছে, সেইবপ সুখাদি 
জ্ঞানের 'ও স্মরণরূপ জ্ঞানের কোন সাধন বা করণও অবশ্য স্বীকার 
করিতে হইবে । করণ ব্যতীত সুখাদিভ্ঞান ও স্মবণ অম্পন হইলে, 
নূপার্দি জ্ঞানও করণ ব্যতীত সম্পন্ন হইতে পাবে ! তাহা হইলে সমস্ত 
ইক্দ্রিয়েরই বিলোপ বা চক্ষরাদি ইন্দ্রিয়বর্গ নিরর্থক হইযা পড়ে । বস্তৃতঃ 
করণ ব্যভীত ক্পাদি জ্ঞান জন্মিতে পারে না বলিয়াই চক্ষসাদি ইন্জ্িয়বর্গ 
খীকৃত হইয়াঙ্ছে। কুতিরাং অুখাদি জ্ঞান ও জ্মরণের সাবশরূপে জ্ঞাতাৰ 
কোন একটি অস্তঃকরণ ব! অস্তরিক্দির অবশ্য স্বীকার । উহাব নাম মন | 
ভাধাকাব উহাকে “মতিসপাধনঃ বনিয়াছেল | তাৎ্পধ্যটাকাকার এ “মতি”? 
শব্দের অর্থ বলিয়াছেন,_স্মৃতি ও অনুমানাদি জ্ঞান । শেঘে বলিরাছেন যে, 
যদিও জ্মুতি 'ও অনুমানাদি জ্ঞান মংস্কারাদি কারণবিশেষ-জন্যই হইয়া থাকে, 
তথাপি জন্যজ্ঞানত্ববশতঃ রূপাদি জ্ঞানেব ন্যায় উহা অবশ্য কেন ইক্ছিয়- 
জন্যও হইবে | কারণ, জন্য জ্ঞানমাত্রই কোন ইন্দ্রিয়জন্য, ইহা রূপাদি 
ড্রাম দৃষ্টান্তে সিদ্ধ হয় । তাহা হইলে এ স্মৃতি ও অনুমানাদি জ্ঞানের 
কারণরপে চক্ষরাি ইক্ত্রিম হইতে ভিন্ন “মন, নামে একটি অন্তরিক্দরিয় 
অবশ্য স্বীকার্ধ্য | চক্ষ্রাদি ইক্ছিয় না থাকিলেও এ স্মৃতি ও অন্মানাদি 
জ্ঞাতেনর উৎপত্তি হওয়াঘ। এ সকল জ্ঞানকে চন্দুরাদি ইন্ড্রিরজন্য বলা 
যাইতে পারে না| বস্তুতঃ পাৰ্বোক্ত স্মৃতি ও অনুমানাদি জ্ঞানের তন্তর্গত 
স্থখদূঃখাদির প্রত্যক্ষপাপ জ্ঞানেই যনঃ সাক্ষাৎ মাধন বা করণ | মে কোন- 
রাপেই হউক, স্মৃতি ও অনুমানাদি জ্ঞানরপ “মতি'মান্রেই সাধনরূপে 
কোন অন্তরিক্দ্রিয় আবশ্যক | উহা এ মতির সাধন বলিরা, উহার নাম 
“মনত | এ মনের ছ্ব'রা তভিন জ্ঞাতা এ মতি বা মনন করিলে, তখন 
এ জ্ঞাতারই নাম ণমস্তাঃঃ | রপাদি জ্ঞানকালে যেমন জ্ঞাতা ও এ ব্ূপাি 
জ্ঞানের সাধন চক্ষুরাদি পৃথকৃভাবে স্বীকার করা হুইয়াছে ; এইরূপ এ 
মতির কর্তা, অস্তা তাহার এ মতিসাধন অন্তরিন্রিয় পৃথকৃভাবে স্বীকার 

& 


৬৬ ন্যায়দর্শন [ ৩অ০, ১আৎ, 
করিতে হইবে । তাহা হইলে মন্তা ও মতিসাধন--এই পদার্থদ্বয় স্বীকৃত 
হওয়ায়, কেবল মান মাত্রেই বিবাদ হইতেছে, পদার্থে কোন বিবাদ 
থাকিতেছে না । কারণ জ্ঞাতা বা মস্তা পদার্থ স্বীকার করিয়া, তাহাকে 
“'আত্বাঃ না৷ বলিয়া “মন' এই নামে জভিহিত করা হইতেছে, এবং মতির 
সাধন পৃথকৃভাবে ত্বীকার করিয়া তাহাকে “মন না বলিয়া অন্য কোন 
নামে অভিহিত করা হইতেছে । কিন্তু নস্তা ও মতির সাধন এই দুইটি 
পদার্থ স্বীকার করিয়া তাহাকে যে কোন নামে অভিহিত করিলে 
হাতে মূল সিদ্ধান্তের কোন হানি হয় না, পদার্থে বিবাদ না থাকিলে 
নামভেদমাত্রে কৌন বিবাদ নাই | যুজবথা, মন মতিসাধন তত্তিজ্রির- 
ক্নপেই সিদ্ধ হওয়!য়। উহ] জ্ঞআাতা বা মন্তা হইতে পারে না। জ্ঞাতা ব: 
মন্ত। উহা হইতে অতিরিক্ত পদার্থ || ৬ || 


সুত্র। নিয়মশ্চ নিরনমানঃ ॥১৭২১৫। 
অনুবাদ । নিয়ম ও নিরন্ুমান, [ অর্থাৎ জ্ঞাতার রূপাদি জ্ঞানের 
সাধন আছে, কিন্তু সুখাদি গ্রত্যক্ষের সাধন নাই। এইরূপ নিয়ম 
নিুক্তিক বা নিশ্প্রমাণ | 


ভাষ্য । যোইয়ং নিয়ম ইফ্যতে রূপাদিগ্রহণসাধনান্যস্য সস্তি, 
মতিসাধনং সর্বববিষয়ং নাতীতি । অয়ং নিয়মো নিরন্ুমানো নাত্রান্্- 
মানম্তি, যেন নিয়মং প্রতিপ্ামহ ইতি। বূপাদিভাশ্চ বিষয়ান্তরং 
সুখাদয়ন্তদ্ুপলদ্বী করণান্তরসাব? | যথা, চক্ষুষা গন্ধো ন 
গৃহান্ত ইতি, করণাস্তরং শ্রাণং, এবং চক্ষুত্রাণাভ্যাং রসো ন গৃহাত 
ইতি করণান্তরং রসনং, এবং শেষেষপি, তথা চক্ষুরাদিভিঃ স্থখাদয়ে। ন 
গৃহ্ন্ত ইতি করণাস্তরেণ ভবিতব্যং, তচ্চ জ্ঞানাযৌগপগ্যলিঙমৃ। 
যচ্চ স্ুখাঢুুপলন্ধো করণং) ভচ্চ জ্ঞানাযৌগপঞ্চলিঙগং তস্যেন্িয়মিক্জরিয়ং 
প্রতি সমিধেরসমিধেশ্চ ন যুগপজ জ্ঞানান্্যৎপপ্ভস্ত ইতি, তত্র যদ্ুক্ত- 
“মাত্মপ্রতিপত্তিহেতুনাং মনসি সম্তবা*দিতি তদযুক্তম্‌। 


অন্নুবাদ । এই জ্ঞাতার রূপাদি জ্ঞানের সাধনগুলি ( চচ্ষুরাদি 
ইন্রিয়বর্গ) আছে, সর্ধববিষয় মতিসাধন নাই, এই যে নিয়ম স্বীকৃত 


১৩ সত ] বাৎস্যায়ন ভাষ্য ৬৭ 


হইতেছে, এই নিয়ম নিরনুমান, (অর্থাৎ) এই নিয়মে অনুমান 
( প্রমাণ ) নাই, যৎ্প্রযুক্ত নিয়ম স্বীকার করিব । পরন্ত, সুখাদি, 
রূপাদি হইতে ভিন্ন বিষয়, সেই স্ুখাদির উপলব্ধি বিষয়ে করণান্তর 
আছে। যেমন চক্ষুর দ্বারা গন্ধ পৃহীত হয় না, এজন্য করুণাস্তর শ্রাণ ; 
এইরূপ চক্ষুঃ ও ভ্রাণের দ্বার! রস গৃহীত হয় না, এজন্য করণান্তর রসনা । 
এইরূপ শেষগুলি অর্থাৎ অবশিষ্ট ইন্দ্রিয় গুলিতেও বুঝিবে ৷ সেইরূপ 
চক্ষুরাদির ছারা সুখাদি গৃহীত হয় না, এজন্য করণাস্তর থাকিবে, পরক্ত 
তাহা জ্ঞানের অযৌগপগ্লিঙ্গ ৷ বিশদার্থ এই যে, যাহাই নুখাদির 
উপলব্ধিতে করণ, তাহাই জ্ঞানের অযৌগপগ্লিঙ্গ, অর্থাৎ যুগপৎ নানা 
জাতীয় নানা প্রত্যক্ষ না হওয়াই তাহার লিঙ্গ বা সাধক, তাহার কোন 
এক ইন্ড্রিয়ে সন্নিধি (সংযোগ ) ও অন্ ইন্দ্রিয়ে অসম্িধিবশতঃ একই 
সময়ে জ্ঞান ( নানা প্রত্যক্ষ ) উৎপন্ন হয় না। তাহা হইলে অর্থাৎ 
স্বখাদি গ্রত্যক্ষের সাধনরূপে অতিরিক্ত অন্তরিক্দ্রিয় বা মন সিদ্ধ হইলে 
“আত্মার প্রতিপত্তির হেতুগুলির মনে সম্ভব হওয়ায়*-_-( মনই আত্। ) 
এই যাহা বলা হইয়াছে, তাহা অযুক্ত । 

টিপ্পনী | পৃব্বপক্ষবাদী ঘদি বলেন যে, জ্ঞাতার বূপাদি বাহা বিঘয়- 
7এনেরই সাধন আছে, কিন্তু মতির সাধন কোন অভস্তরিক্ত্রিয় নাই | অর্থাৎ 
'খদুখাদি প্রত্যক্ষের কোন করণ নাই, করণ ব্যতীতই জ্ঞাতা বা মন্তা সুখ- 
দুঃখাদির প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন । সুতরাং স্ুখদূখাদি প্রতাক্ষেব করণরাপে 
মন নামে যে অতিরিক্ত দ্রব্য স্বীকার করা হইয়াছে, তাহাকেই সুখদুঃখাদি 
প্রত্যক্ষের কর্তা বলিয়া, তাহাকেই জ্ঞাতা ও মস্তা বল! যাইতে পারে । 
তাহা হইলে মন্তা ও মতিসাধন-_এই দুইটি পদা স্বীকারের আবশ্যকতা ন। 
'খাকায়, কেবল সংজ্ঞাভেদ হইল না, মন হইতে অতিরিক্ত আত্বপদাধের'ও 
খণ্ডন হইল । এতদৃত্তরে মহঘি এই সূত্রের ঘ্বার। বলিয়াছেন বে, জ্ঞাতার 
ঝপাদি বাহয বিঘয়-জ্ঞানেরই সাধন আছে, কিন্ত জুখদুঃখাদি প্রত্যঙ্ষের 
কোন সাধন বা করণ নাই, এইরপ নিয়ম কোন অনুমান ব! প্রমাণ 
থাই । আুতরাং প্রমাণাতাবে উক্ত নিয়ম শ্বীকার কব যায় না। পরস্ত 


খদুঃখাদি প্রত্যক্ষের করণ আছে, এ বিষয়ে অনুমান প্রমাণ থাকার, 
৩হ। অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে | রুপাঁদি বাহা বিঘন্য়র প্রত্যক্ষে 


৬৮ স্যায়দর্শন ৩অ০, ১আ 


যেমন করণ আছে, তত্মপ এ দৃষ্টান্তে সুখদূঃখাদি প্রত্যক্ষেরও করণ আছে, 
ইহ] অনুমানসিদ্ধ* | পরস্ত চক্ষুর দ্বারা গন্ধের প্রত্যক্ষ না হওয়ায়, যেযন 
গন্ধের প্রত)ক্ষে চক্ষ হইতে ভিন্ন ঘ্রাণনামক করণ সিদ্ধ হইয়াছে এবং 
এনপ যুক্তিতে বশন৷ প্রভৃতি ভিন্ন তিন্ন করণ সিদ্ধ হইয়াছে, তঙ্ধপ এ 
রূপাদি বাহ্য বিঘয় হইতে বিঘয়াস্তর বা ভিন্ন বিষর স্থখদুঃখাদির প্রত্যক্ষেও 
অবশ্য কোন করণান্তর সিদ্ধ হইবে! চক্ষরাদি বহিরিল্তরির দ্বাৰা সুখাদির 
প্রত্যক্ষ না হওয়ায়, উচ্বার করণরূপে একাটি অন্তরিজ্িয়ই সিদ্ধ হইবে । 
পরস্ত একই সময়ে চাক্ষঘাদি নান! প্রত্যক্ষের উৎপত্তি না হওয়ায়, মন 
নামে অতি সৃশ্ম অন্তরিন্দ্রিয় গিদ্ধ হইয়াছে | একই সময়ে একাধিক 
ঈন্দ্রিয়ের সহিত এতি স্দ্দ মনের সংযোগ হইতে ন| পারায়, একাধিক 
প্রত্যক্ষ জন্মিতে পারে না। মহধি তীাহান এই সিদ্ধান্ত পবে সমর্থন 
কবিয়াছেন | ভাঘ্যকার এখানে শেঘে মহঘির মনঃপাধক পব্বোক্ত যুক্তিরও 
উল্লেখ করিয়া মন আত্মা নহে এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন । মূল 
কথা, মন স্ুখদূঃখাদি প্রত্যক্ষের করণকবাপেই দিদ্ধ হওয়ায়, উহা জ্ঞাত: 
হইতে পারে না, এবং মন পরমাণু পরিমাণ স্ক্্ম দ্রব্য বলিয়াও, উহ 
জ্ঞাতা বা আত্ম। হইতে পারে না। কারণ, এবাপ অতি সৃক্ম দ্রব্য জ্ঞানের 
আধান হইলে, তাহাতে এ জ্ঞানের প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। জ্ঞানের 
আধার দ্রব্যে মহত্ব বা মহৎ পরিমাণ না থাকিলে এ জ্ঞানের প্রতাক্ষ 
হওয়। আন্তব নছে'। কারণ, জন্যপ্রভ্যক্ষ মাত্রেই মহত্ব কারণ, নচেৎ 
পণমাণ বা পরমাণুগত বূপাদিরও গ্রতঃক্ষ হইতে পারিত | কিন্তু “আজি 
বুঝিতেছি', “আমি সু, “আমি দুঃখী”, ইত্যাদিরপে জ্ঞানাদির যখন 
প্রতাক্ষ হইয়। থাকে, তখন এ জ্ঞানাদির আধার দ্রব্যকে মহৎ পরিমাঁণই 
বলিতে হইবে । মনকে মহৎ পরিমাণ স্বীকার করিয়া এ জ্ঞানাদির 
আবার বা জ্ঞাতা বলিলে এবং উহা] হইতে পৃথক অতি সঙ্গম কোন 
অন্তরিক্দ্রির না মানিলে জ্ঞানের অযৌগপদ্য বা ক্রম থাকে না, একই 
সময়ে নানা হীন্দ্র়জন্য নানা প্রত্যক্ষ জন্মিতে পারে । ফলকথা, সুখ 
দুঃখাদি প্রত্যক্ষের করণরূপে স্বীকৃত মন ভ্গীতা বা আত্মা হইতে পারে না। 
আত্মা উহা! হইতে অতিরিগ্ পদার্থ ! ছ্িতীয়াহিকে বৃদ্ধি ও মনের পরীক্ষায় 
ইহা বিশেঘরাপে সমথিত ও পরিস্ফুট হইবে | 





শসা 








১। স্খদ্ঃখাদিসাক্ষাৎকারঃ সকরণকঃ. জ্ন্যপাক্ষাগকারত্াৎ রূপাদিসাক্ষাঞকার- 
ব্ৎ। 
২। প্রথম খণ্ড, ২২৩-২২৫ প্রজ্ডব্য । 


১৭ স্ুণ | বাৎস্তায়ন ভাষা ৬৯ 


এখানে লক্ষ্য করা আবশ্যক যে, ইউরোপীয় দার্শনিক মনকেই আত্মা 
বলিয়। সিদ্ধান্ত করিলেও, এ মত তঁহাদিগের আবিষ্কৃত নহে | উপনিঘদেই 
পৰ্বপক্ষর্ূপে এ মতের সুচনা আছে । অতি প্রাচীন চাব্বাক-সংপ্রদায়ের 
কোন শাখা উপনিঘদের এ বাকা অবলম্বন করিয়া! এবং যুক্তির দ্বারা মনকেই 
শাত্বা! বলিয়। মিদ্ধাস্ত করিয়াছিলেন, ইহা বেদান্তসারে অদাঁনন্দ যোগীন্দ্রও 
নাক্ত করিয়া গিয়াছেন 1৯ এইব্ধপ দেহাত্ববাদ, ইন্ড্রিষাত্ববাদ, বিজ্ঞানাজ্ববাদ, 
শূন্যাত্ববাদ, প্রভৃতিও উপনিষদে পৃষ্বপক্ষরূপে সুচিত আছে এবং নান্তিক- 
সমপ্রদায়বিশেষ নিজ বৃদ্ধি অনুগারে এ মকল মতের সমথন করিয়া ভিন্ন 
ভিন্ন সিদ্ধান্ত বলিয়া গিয়াছচেন | অদাঁনন্দ যোগীন্দ বেদান্তসানে ইহা যখাক্রমে 
দেখাইয়াছেন২ | ন্যায়দশনকার মহঘি গৌতম উপনিধদের প্রকৃত সিদ্ধান্ত 
নর্ণর়ের জন্য দেহের তত্ত্ব, ইক্ছ্রিয়ের জাত্বত্ব ও মনের আঘ্বত্বকে পৃব্বপক্ষরাপে 
্রহণপৃর্বক, এ সকল মতের খণ্ডন করিরা, আত্বা দেহ, ইজ্জিয় ও মন হইতে 
ভিন্ন, ইহা প্রতিপয় করিয়াছেন | প্রাচীন বৌদ্ধসমপ্রদায়ের নধ্যে যাঁহাব। 
আান্বাকে দেহাদি-ন'ঘাত্যাত্র বলিয়া সিদ্ধান্ত কগিরাছেন, তাহাদিগের এ 
মতের খগ্ডনের জন্য ভাষ্যকার বাৎন্যায়ন প্রথম হইত্তে আম্বা দেহাদি- 
নংঘাতমাত্র_ এই মতকেই পুব্বপক্ষরূপে গ্রহণ করিয়! মহঘিসুত্র দ্বারাই এ 
মতের খগন করিয়াছেন 1 আতা দেহ নহে, আত্মা ইন্দ্ির নহে, এবং 
শঘ্ব। মন নহে, ইভা বিভিন প্রকরণ দ্বাগা মছঘি সিদ্ধ করিলেও, তদ্দারা 
এআ দেহাদি-সংধাঁতমাত্র নঙে ইহাঁও খিদ্ধ হইয়াছে । ভাঘাবার মহঘি- 


১। অন্যস্ত চাব্বাকঃ “অন্যোহনুর আত্মা মনোময়ঃ (তৈভি” ২য় বলী, ওয় 
অনুবাক ) ইত্যাদিশ্র তের্মনগি সৃত্ডে ঘ্রাণাদেরভাবাৎ অহং জঙ্কল্পবানহং বিকল্পবানিত্যা- 
দ্যনুভবাচ্চ মন আত্মেতি বদতি ।- বেদান্তসার । 

২1 অন্যশ্চাব্বাকঃ “স বা এস পরুষোহনরসময্নঃ” (তৈঙিত উপ- ২য় বঙ্গী, 
১ম অনু" ১ম মন্ত্র ) ইতি শ্র,তে গৌরে।হহমিত্যাদ্যন্ভবাচ্চ দেহ আত্ঘেতি বদতি । 

অপরশ্চাব্বাকঃ “'তেহ গ্রাণাঃ প্রজাপতি, পিতরমেত্যোচ্‌ঃ” (ছান্দোগ্য ৫ অ, 
৯ খণ্ড, ৭ মন্ত্র) ইতাদি শ্রতেরিন্দ্রিয়াণামভাবে শরীরচলনাভাবাৎ কাণোহহং বধিরোহহ- 
মিত্যাদ্যন্ভবাঙ্চ ইন্দ্রিয়াণ্য/ত্তি বদতি | 

বৌদ্ধন্ত “অনোহস্তর আত্ম বিজানময়ঃ” (তৈত্তি”, ২ বঙ্ী, ৪ অনু ) ইত্যাদি- 
শ্রতেঃ কন্তরভাবে করণস্য শক্জ্যভাবাৎ অহং কর্ত।, অহং ভোক্তা ইত্যাদ্যনূভবাঙ্চ 
বদ্ধিরাজেতি বদতি। 

অপরো বোদ্ধঃ “অসদেবেদমগ্র আমীৎ” (ছান্দোগ্য, ৬ অ০ ১ খণ্ড, ১ম মন্ত্র) 
ইত্যাদি শ্রতেঃ স্যৃত্তৌ সব্বাভাবাৎ অহং সূথুত্তো নাসমিত্যুখিতস্য স্বাভাবগরামশ- 
বিশ্ুয়ানুতবাঙ্গ শুন্যমাত্মোতি বাতি 1--বেদান্তসার | 
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সৃত্রোক্ত যুক্তিকে আশ্রয় করিয়াই বৌদ্ধসম্মত বিজ্ঞান আত্মা নহে, সংস্কার 
আত্মা নহে, ইহা'ও প্রতিপন্ন করিয়াছেন ! ভাঘধ্যকারের এ সমস্ত কথার দ্বারা 
ন্যায়দশনে বৌদ্ধমত খণ্ডিত হইয়াছে, সুতরাং ন্যায়দর্শন বৌদ্ধযুগেই রচিত, 
অথবা তৎকালে বৌদ্ধ নিরাসের জন্য এ সমস্ত সুত্র প্রন্গিপ্ত হইয়াছে, এইরূপ 
কল্পনারও কোন হেতু নাই। কারণ ন্যায়দর্শনে আত্ববিঘয়ে যে সমস্ত মত 
খণ্ডিত হইয়াছে, উহা যে উপনিঘদেই সূচিত আছে, ইহা পৃবের্বই বলিয়াছি। 
এখানে ইহাও লক্ষ্য করা আবশ্যক যে, ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন আত্মবিঘয়ে 
বৌদ্ধমতের খণ্ডন করিলেও নব্য বৌদ্ধ মহাদার্শনিকগণ নিজপক্ষ সমর্থন 
করিতে যে সকল কথা বণ্রিয়াছেন, বাৎস]ায়নতাঘ্যে তাহার বিশেষ 
সমঃলোচনা ও খণ্ডন পাওয়। ঘায় না। আুতরাং বৌদ্ধ মহানৈয়ায়িক 
দিউ্নাগের পর্ববস্তী বাৎ্প্যায়নের সময়ে বৌদ্ধ দর্শনের সেরূপ অভুদর 
হয নাই, তিনি নব্য বৌদ্ধ মহাদাশনিকগণেব বহুপৃব্ববত্তী, ইহাও আমরা 
বুঝিতে পারি । দিঙ্নাগেন পরবস্তী বা অমকালীন মহানৈর়ায়িক 
উদ্দ্যোতকর “ন্যায়বাত্তিকে” বৌদ্ধ দাশনিকণের কথার উল্লেখ ও বিচার- 
পুবর্বক খণ্ডন করিরাছেন । তদ্দারাও আঁমরা বৌদ্ধ দার্শনিকগণের অনেক 
কথা জানিতে পারি । উপনিষদে যে ““নৈরাত্্যবাদে”র সূচনা ও নিন্দ। 
আছে, উহা বৌদ্ধযুগে ক্রমশঃ নাঁনা বৌদ্ধ-স্প্রদায়ে নানা আকারে সমথিত 
ও পরিপুষ্ট হইয়াছিল | কোন বৌদ্ধ-সংপ্রদায় আত্মার সবর্বখা না্তিত্ব বা 
অলীকত্ই সমর্থন করিয়াছিলেন, ইহ1ও আমরা উদ্দ্যোতকরের বিচারের দ্ব'র। 
বুঝিতে পারি । উদ্দযোতকর এ মতের প্রতিজ্ঞা, হেতু ও দৃষ্টান্তের খণ্ডন- 
পবর্বচ উহা? একেবারেই অসম্ভব বলিয়। সমর্থন করিয়াছেন এবং “সববাতি, 
সময়সূত্র'' নামক সংস্কৃত বৌদ্ধ গ্রচ্থেন বচন উদ্থৃত বরিয়া উহা যে 
প্রকৃত বৌদ্ধ মতই নহে, ইহাও প্রদশন করিয়াছেন । এ সকল কথ 
প্রারন্তে লিখিত হইয়াছে | বস্তৃতঃ আতন্বার সব্বথ নাত্তিত্ব, অর্থাৎ আত্মার 
এই অধ্যায়ের কোনন্ধপ অস্তিত্ই নাই, নাস্তিত্ই নিশ্চিত--ইহা আঁমর। 
শ্ন্যবাদী মাবামিক-সক্প্রদারের মত বলিয়াও বুঝিতে পার না। আর্ার 
অস্তিত্বও নাই, নাস্তিতও নাই, আত্ার অস্তিত্ব ও নাস্তিত কোনকাপেই 
সিদ্ধ হয় না-ইহাও আামবা মাধ্যমিব-সংপ্রদায়েন মহ বলিয়া বুঝিতে 
পারি।* উদ্দ্যোতকর পরে এই মতেরও খণ্ডন করিয়াছেন। তিনি পূর্বোক্ত 
৯1 পবুদ্ধেরাক্মান বা না কশ্চিদিত্যপি দর্শিতং। 
“আত্মনোধ্ত্তিত্বনাস্তিত্বে ন কথঞ্িচ্চ সিধযতঃ | 
তং বিনাহস্তিত্বনাততিত্রে ক্রেশানাং লিধ্যতঃ কথম 0৮ শণাধ্ন্িককারিব্য | 


৭ ০ ] বাংস্তায়ন ভাষ্য ৭১ 


“তদাত্বগুণত্ব-সপ্তাবাদ-প্রতিঘেধ:* এই সূত্রের বান্তিকে বলিয়াছেন যে, 
এই' সূত্রের দ্বার স্ষৃতি আত্বারই গুণ, ইহা! স্পষ্ট বণিত হওয়ায়, স্মৃতির 
আধার হাঙর অস্তিত্বও সমথিত হইয়াছে! কারণ, স্মৃতি যখন কাধ। 
এবং উহার অস্তিহ্বও স্ীকাধ্য, তখন উহার আত্মার অস্তিস্বও অবশ্য স্বীকার 
করিতেই হইবে । আঁধার ব্যতীত কোন কাধ্য হইতেই পারে না, এবং ক্যৃতি 
যখন গুণপদাধ্, তখন উহ! নিরাধার হইতেই পারে না । আত্মার অস্তিত্ব না 
থাকিলে আন কোন পনাথই এ স্মৃতির আবার হইতে পারে না। সুতরাং 
শুন্যবাদী বৌদ্ধলংপ্রনায়ের যে আত্বার অস্তিত্ব নাস্তিত্ব_-কিছুই মানেন না, 
তাহাও এই সূত্রোক্ত যূজির দ্বারা খণ্ডিত হইয়াছে | উদ্দ্যোতকব সেখানে উক্ত 
নতের একটি বৌদ্ধকারিকা১ উদ্ধৃত করিয়াও উহার খণ্ডন করিয়াছেন । কিন্তু 
নাগার্জ,নের “মাধ্যমিককারিকা”র মধ্যে এ কারিকাটি দেখিতে পাই নাই | 
এ কারিকার অর্থ এই যে, চক্ষুর দ্বার। যে রূপের জ্লোর জন্মে বলা হয়, উহ? 
5ক্ষুতৈ থাকে না; এ রূপেও থাকেনা | চক্ষু ও রূপের মধ্যবর্তী কোন 
পনার্খেও থাকে না। পেই জ্ঞান যেখানে নিষিত ( অবস্থিত), অর্থাৎ সেই 
ানের যাহ আবার, তাহা আছে- ইহাও নছে, নাই) ইহাও নহে । তাহা 
“হইলে বুঝ যায়, এই মতে আত্মার অস্তিত্বও নাই, নাস্তিত্বও নাই । আতা 
সঙ নহে, অমৎও নহে | আত্মা একেবাবেই অলীক, ইহ] কিন্ত এ কথার 
দ্ার। বুঝ। যায় না। মাত্রা আছে বলিলেও বুদ্ধদেব “হ1? বলিয়াছেন, 
গাত্ব। নাহি বলিলেও বুদ্ধদেব “হা” বলিমাছেন, ইহাও কোন কোন 
শালি বৌদ্ধ গ্রন্থে পাওযা যায় । মনে হয়, তদনুসারে শৃনাবাদী 
মাধামিক শহংপ্রধারেন মধ্যে অনেকে আত্মার অস্তিত্বও নাই, লাস্তিহও 
নাই, ইহাই বদ্ধবেবের নিজ মৃত বলয়! বুঝিয়, উহাই সমর্থন করিয়া- 
1ছলেন | কিন্ত বুদ্ধদেব নিতে যে আত্মার অস্তিত্বই মানিতেন নাঃ ইহা 
আাষর। কিছুতিই বুঝিতে পারি না । তিনি তাহার পূর্ব পৃবরব অনেক জন্মের 
শর্ত বলিনাছেন। সুতরাং তিল যে, আতর নিত্যত্ব সিদ্ধান্তেই বিশ্বাসী 
ছিলেন, ইহাই আঁমাদিগেব বিশ্বাস । পরবস্তী বৌদ্ধ দার্ণনিকগণ “নৈবাস্ত্- 
পাদ” সমর্থন করিঘ্াও জন্মান্তনবাদের উপপাদন করিতে চেষ্টা করিলেও 
সে চেষ্টা সফর হইরাছে বলিরা আমবা বুঝিতে পারি না। ঘে যাহ] হউক 
উদ্দোতকর পৃবেবীক্ত বৌদ্ধনতের খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, আত্বাব 


আর পক আদ ৯ পপ শা আপ আত 


১। নতঙচ্চক্ষষি নো রূপে নাস্তরালে তয়োঃ স্থিতং | 
নতদত্তি ন তম্নাস্তি যন্ত্র তনিভিতং ভবেৎ।। 
স্পবোদ্ধকারিকা ॥ 
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অস্তিত্বও নাই, নাস্তিত্বও নাই--ইহা বিরুদ্ধ । কোন পদার্থের অস্তিত্ব নাই 
বলিলে, নাস্তিত্বই থাকিবে । নান্তিত্ব নাই বলিলে, অস্তিত্ব থাকিবে । পরস্ত 
উত্ত কারিকার দ্বারা জ্ঞানের আশ্রিতত্ব খণ্ডন করা যায় না-জ্ঞানের কেহ 
'আঁশ্রয়ই নাই, ইহ] প্রতিপন্ন করা যায় না। পরত্ত এ কান্িকার দ্বারা গানের 
আশ্রয় খণ্ডন করিতে গেলে উহার দ্বারাই আত্বান অস্তিত্বই প্রতিপন্ন হব. | 
কানণ, আত্মার ছভিত্বই না থাকিলে জ্ঞানেরও অস্তিত্ব থাকে না । সুতরাং 
জ্ঞানের আয় নাই, এইউবপ বাক্যই বল! যাব না । উদ্দে]োতকর এইক্ঈপে 
পৃৰ্বোক্ত যে বৌদ্ধমতের খণ্ডন করিষ/ছেন, তাহা উদ্দেযোতকবের প্রথম 
এত্ত আহার আবর্থথা নাস্তিত্ব বা হলীবত্ব মত হইতে ভিন্ন মত, এ বিঘয়ে 
সংশয় হাশ শা । এনৈবাভ্যবাদের অনর্থন কবিতে প্রাপীণকালে অনেক 
“শান্ধসংপ্রদায় জপাদি পঞ্চ ক্বন্ধ সমুদাঘকেই আছ! বলিয়া সমর্থন কনিয়াছেন ! 
তাহারা উহা হইতে অতিপিক্ত নিত্য আত্মা] মাদেন না । আত্বার সববথা 
নাস্তিত্বও বলেন নাই । এইরাপ ““নৈরাত্ব্বাদ*ই অনেক বৌদ্ধ-সংপ্রদায় 
গ্রহণ করিয়াছিলেন | উদ্ব্যোতকর এই মতের প্রকাশ করিয়াছেন | পর্বে 
এ মতের ব্যাখ্যা প্রদশিত হইয়াছে । ভাঘ)কার এ মতের ফোন স্পষ্ট 
উল্লেখ করেন নাই । কিন্তু তিনি মহঘি-সৃত্রোভ্ড যে সকল যুক্তির দ্বারা আনব 
দেহাদিসংঘাতমাত্র নহেঃ এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন, ত্র সকল যুক্তির 
দ্বারাই বূপাদি পঞ্চ ক্ষন্ধ সমূদয়াও আঘ্বা নহে, ইহাও প্রতিপন্ন হয ॥ পরত 
বৌদ্ধ সঃপ্রদ'বের মতে খখন বস্তৃমাত্রে রি আহাও ক্ণিক, তখল 
্ণমাব্রস্থাণী মোন আগ্রাই পনে না থাকাটা, পুব্বানুভূত ব্ঘিয়ের স্মরণ 
করিতে না পালন, জমলণেল অন্পপত্তি দোঘ ৬ পনিহা্য | ভাষ্যকার 
নানা স্বানে বৌদ্ধ মতে এ দোঘই পুনঃ পূনঃ বিশেঘতপে প্রদর্শন কবিয়া, 
বৌদ্ধ মতের চি অনুপপত্তি অমর্থন করিয়াছেন । কিন্ত পরবস্তাঁ বৌদ্ধ- 
দাশনিকগণ ত1াহাদিগের নিজমতেও স্মরণের উপ্পাদন করিতে যে সকল 
কথা বলিয়াছেন, তাহার কোন বিশেঘ আলোচনা বাত্শ্যায়ন ভাঘ্যে পাওয়া 
যায়না | দ্বিতীয় আহ্িকে বৌদ্ধ মতের আলোচনাপ্রসঙ্গে এ বিষয়ে 
সকল কণাঁব আলোচনা হইবে 11 ১৭ || 


মনোব্যতিরেকাশ্্প্রকবণ সমাপ্ত 11 81) 





পা 


ভান্ত । কি পুনরজধং দেহাদিসংঘাতাদন্মো নিত্য উতানিত্য ইতি 


১৮০ ] বাতস্যায়ন ভাষ্য ৭৩ 


কুতঃ সংশয়ঃ? উভয়থা দৃষ্ঘত্বাৎ সংশয়ঃ | বিছ্যমানমুভয়থা ভবতি, 
নিত্যমনিত্যঞ্চ ৷ প্রতিপাদিতে চাত্স্ভাবে সংশয়ানিবৃত্তেরিতি। 

আত্মসন্ভাবহেতৃভিরেবাস্ত প্রাগদেহভেদাদবস্থানং সিদ্ধং, উর্দামপি 
দেহভেদাদবতিষ্ঠতে ৷ কুতঃ1 


অনুবাদ । ( সংশয়) দেহাদি সংঘাত হইতে ভিন্ন এই আত্মা কি 
নিত্য ? অথবা অনিত্য ?1 (প্রশ্ন) সংশয় কেন? অর্থাৎ এখন 
আবার এরপ সংশয়ের কারণ কি? ( উত্তর) উভয় প্রকার দেখা যায় 
এনন্/ সংশয় হয় | বিশদাথ এই যে, বিদামান পদার্থ উত্য় প্রকার হয়, 
(১) নিত্য ও (২) অনিত্য । আত্ার সগ্ভাব প্রতিপাদিত হহলেও, 
অর্থাৎ পূর্বেধাক্ত যুক্তিসমূহের দ্বারা দেহাদি-সংঘ1ত ভিন্ন আত্ম!র অস্তিত্ব 
সাধিত হইলেও, ( পুৰ্ধোত্তরপ ) সংশফের নিবৃত্তি না হওয়ায় (সংশয় 
হয়) । 

(উত্তর) আঁতুসঞাবের তেতুগ্লির ছারাই, অর্থাৎ দেহাদি- সংঘাত 
ভিন্ন আত্মার অত্তিত্বের সাধক পুর্কোক্ত যুক্তিসূূহের দ্বারাই দেহবিশেষের 
(যৌবনাদি বিশিষ্ট দেহের ) পুর্বেব এই আও্মার অবহ্থান সিদ্ধ হইয়াছে, 
অর্থাৎ যৌবন ও বাদ্ধক্যবিশিষ্ট দেহেযে আত্মা থাকে, ঝালযাদি-বিশিষ্ট 
দেহেও পৃব্ব সেই আত্বাই থাকে- ইহা পুব্বোক্তরাপ প্রতিসন্ধান ছার! 
সিদ্ধ হইয়াছে । | দেহবিশেধের উদ্দকীলেও, অর্থাৎ সেই দেভত্যাগের 
পরেও (এ আত্মা) অবস্থান করে, (প্রশ্ন ) কেন? অর্থাৎ এবিষয়ে 
প্রমাণ কি? 


সুত্র। পুর্বাভ্যন্তস্বত)নুবন্ধাজ্জাতম্য হর্-ভয়শোক- 
সম্প্রতিপত্তেঃ ॥১৯৮।২১৬। 


অন্ুবাদ । (উত্তর) যেহেতু পুর্রাভ্যস্ত বিষয়ের স্মরণান্নবদ্ধবশতঃ , 
( অন্ুম্মরণবশতঃ ) জাতের অর্থাৎ নবজাত শিশুর হর্ষ, ভয় ও শোকের 
সম্প্রতিপত্তি (প্রাপ্তি) হয়। 


"৭8 ্যায়দর্শন [ ৩অৎ, ১অৎ 


ভাঙয | জাতঃ খহয়ং কুমারকোইস্মিন্‌ জন্মস্গৃহীতেযু হর্য-ভয়- 
শোক-হেতৃষু হর্ষ-ভয়-শোকান্‌ প্রতিপদ্যতে লিঙ্গান্ুমেয়ান। তে চ 
স্বত্যন্থবন্ধাহ্ৎপদ্যন্তে নাহাথা । স্মৃত্যন্নবন্ধশ্চ পূর্ববাভ্যাসমন্তরেণ ন 
ভবতি। পূর্ব্বাভ্যাসশ্চ পূর্বজন্মনি সতি নাম্যতেখি সিধ্যত্যেতদব- 
তিষ্ঠতেহযমৃদ্ধীং শরীরভেদাদিতি। 


অনুবাদ ৷ জাত এই কুমারক অর্থাৎ নবজাত শিশু ইহজন্মে হয, 
ভয় ও শোকের হেতু অজ্ঞাত হইলেও লিঙ্গানুমেয়। অর্থাৎ হেতুবিশেষ 
বারা অনুমেয় হর্ষ, ভয় ও শোক প্রাপ্ত হয়। সেই হর্ষ, ভয় ও শোক 
কিন্তু স্মরণান্তুবন্ধ অর্থাৎ পূর্ববান্ভূত বিষয়ের অন্ুম্মরণ জন্য উৎপন্ন হয়, 
অন্যথা হয় না। স্মরণানুবন্ধও পূর্ব্বাভ্যাস ব্যতীত হয় না। পূর্ব্বাভ্যাসও 
পূর্বজন্ম থাকিলে হয়, অন্যথা হয় না। সুতরাং এই আত্মা দেহ- 
বিশেষের উর্দাকালেও, অর্থাৎ পূর্বববন্তী সেই সেই দেহত্যাগের পরেও 
অবস্থিত থাকে_ ইহা সিদ্ধ হয় । 


টিপ্পনী | ভাঘাকারের ব্যাখ্যানুপারে মহষি প্রথম হইতে সপ্তদশ সুত্র 
পথান্ত ঢারিট প্রক্রণের ছারা আত্মা দেহাদি গংঘাত হইতে অতিরিক্ত 
পদার্থ-ইহা পিদ্ধ করিয়। ( ভাঘ্যকার-প্রদশিত ) আত্ম! কি দেহাঁদিসংঘাঁত- 
মাত্র? অথব। উহ! হইতে অতিরিক্ত 8 এই গংশব নিরস্ত করিয়াছেন । 
কিন্তু তাহাতে আত্মার নিত্যন্থ সিদ্ধ ন। হ'ওয়'য়, আত্মা নিত্য কি অনিত্য? 
এই সংশয় নিরস্ত হয় নাই । দেহাদিসংঘাত ভিন্ন আত্মার অস্তিত্বের সাক 
যে কল হেতু মহঘি পূর্বে বলিয়াছেন, তদ্বারা জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত 
স্থায়ী এক অতিরিক্ত জান্তা সিদ্ধ হইতে পারে | কারণ, এরূপ আত্তা 
মানিলেও বাল্যাবস্থার দৃষ্ট বস্তুর বৃদ্ধাবস্থায় স্মরণাদি হইতে পারে 1 যে 
্মরণ ও প্রত্যভিজ্ঞতার অনুপপত্তিবশতঃ দেহাদি হইতে অতিরিক্ত আতা 
সানিতে হইবে, জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত স্থায়ী এক খাতা মানিলেও এ 
স্মরণারির উপপত্তি হয়। সুতরাং মৃত্যুর পরেও আত্বা থাকে, ইহ] সিদ্ধ 
হয় নাই । মহঘি এপধ্যন্ত তাহার কোন প্রমাণ বলেন নাই 1 বিদ্যমান 
বস্ত নিত্য ও অনিত্য এই দুই প্রকার দেখ। যাব! স্ুত্রবাং দেহাদিসংঘাঁত 
-স্রইতে ভিন্ন বলিয়া পিদ্ধ শস্বাতে নিত্য ও অনিত্য পদার্থের সাধারণ ধর্দ 


এস রা 


১৬৮ নত ] বাৎন্তায়ন ভাষ্য ৭৫ 


বিদ্যমানত্বের নিশ্চয় জন্য আতঘ্ব। নিত্য কি অনিত্য ?--এইকপ সংশম হয়| 
আত্মার নিত্যত্ব সিদ্ধ হইলেই পরলোক সিদ্ধ হয় । আুতরাং এই শাস্ত্রের 
প্রধোর্গন অভায ও নিঃশ্রে।সের উপযোগী পরলোকেব সাধনের জন্যও 
মহ'ঘি এখানে আত্বার নিতাত্বের পরীক্ষা! করিয়াছেন | অআংশয় পরীক্ষার 
পৃবর্বাঙ্গ, সংশয় ব্যতীত কোন পবীক্ষাই হয় না, এছন্য ভাঘাকার প্রথমে 
সংশয় প্রদর্শন ও এ সংশয়ের কারণ প্রদণনপূবর্বক উহ! সমর্থন করিষা, 
ত্র সংশয় নিরাসের জন্য মহঘিসত্রের অবতারণা করিতে বলিয়াছেন যে, 
আত্মার অস্তিত্বের সাধক পৃথ্বোক্ত হেতুগুলির দ্বারাই দেহবিশেষের পূর্বে এ 
শাঁস্বাই থাকে- ইহা সিদ্ধ হইয়াছে । ভাধ্যকারের প্রথমোক্ত “দেহভেদ!? 
শব্দের দ্বার এখানে বালকদেহ, যুবকদেহ, বৃদ্ধদেহ প্রভৃতি বিভিন্ন দেহবিশেঘই 
বুঝিতে হইবে | কারণ, দেহাদি ভিন্ন আত্মার সাধক পূর্বোক্ত হেতুগুলির 
দ্বারা সেই আত্মার পৃব্বজন্ন দিদ্ধ হর নাই | কিন্তু পৃব্বোক্তরূপ প্রতিসন্ধান 
দ্বারা বাঁল্যকালে, যৌবনকালে ও বৃদ্ধকালে একই আত্ব! প্রত্যক্ষাদি কবিরা 
তজ্জন্য সংস্কারবশতত জ্মরণাদি করে, (দেহ আত্বা হইলে বাল্যাি 
গবস্থাভেদে দেহের ভেদ হু'ওরায়, বালকদেহের অনুভূতি বিঘয় বৃদ্ধদেহ 
স্মরণ করিতে পারে না, ) সুতরাং বৃদ্ধদেহের পৃবেরে যুবকদেহে এবং 
যুবকদেহেব পৃব্ধে বানকদেহে সেই এক অতিরিক্ত আত্মাই অবস্থিত থাকে, 
ইহাই পিদ্ধ হইয়াছে। তাত্পধ্যটাকাকার ভাঘ্যকারের প্রথমোক্ত “দেহতেদাৎ/? 
এই স্বপে পঞ্চমী বিভক্তির অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিনাছেন১ | তাহার মতে 
বাল্য, কৌমার, যৌবনাদি-বিশিষ্ট দেহভেদ বিচারপব্বক প্রতিদদ্ধানবশত: 
শান্বার পৃবের্ব অবস্থান পিদ্ধ হইরাছে, ইহাই ভাধ্যা্থ | আ্াত্বা দেহবিশেষের 
পরেও, অর্থাৎ দেহতাগ বা মৃত্যুর পরেও থাকে, ইহা পিদ্ধ হইলে গাস্থার 
প্ৰ্বজন্ম ও পরজন্ম পিদ্ধ হইবে | তাছার ফখে আত্মার নিত্যত্ব সিদ্ধ 
হইলে, পরলোক1দি সমস্তই সিদ্ধ হইবে এবং আতা নিত্য, কি অনিত্য, 
এই সংশয় নিরস্ত হইয়। যাইবে ॥ ভাঘ্যকার এইজন্য এখানে এ সিদ্ধান্তের 
উল্লেখ করিয়া উহার প্রমাণ প্রশ্বপৃৰ্বক মহঘিসূত্রের দ্বার এ প্রশ্ের 
উত্তর বলিয়াছেন । মহঘির কথা এই যে, নবজাত শিশুব হর্থ, ভয় ও 
শোক তাহার পর্বন্ছন্মের সংস্কার ব্যতীত কিছুতেই হইতে পারে না । 
অভিলঘি ত বিষয়ের প্রাপ্তি হইলে যে স্থুখের অনুভব হয়, তাহার নাম হর্ঘ | 





সস পাপা পসরা ৯ 


১। ভাষ্যং 'দেহভেদা"্দিতি, ল্যব লোগপে পঞ্চমী। বাল/-কৌমা র-যৌবন- 
নাজ ক্যদেহভেদমভিসমীক্ষা প্রতিসন্কানাদস্যাবস্থানং সিদ্ধমিভযথঃ 1--তাৎপধ্যাটীকা । 


৭৬ হ্যায়ার্শন | ৩অ*ঃ ১আ 


অভিলঘিত বিঘয়ের অপ্রাপ্তি হইলে যে সুখের অনুভব হয়, তাহার নাম 
শোক । ইষ্টসাধন বলিয়া না বুঝিলে কোন বিষয়ে অভিলাঘ হয় না। 
যে জাতীয় বস্তর প্রাপ্তিতে পৃব্রে সুখানুভব হইয়াছে। ঘেই জাতীয় 
বস্ততেই ইষ্টসাধনত্ব জ্ঞান হইতে পারে ও হইয়৷ থাকে । “আমি যে 
জাতীয় বস্তপুক পৃবেরে আমার ইষ্টসাধন বলিয়া বুঝিসাছিলাঁম, এই বস্তও 
সেই জাতীয়? এইন্ধপ বোধ হইলে অনুমান দ্বারা তৃদ্বিঘয়ে ইষ্টসাঁধন জ্ঞান 
জন্মে, পরে তদ্িঘয়ে অভিলাঘ জন্মে; অভিলধঘিত সেই বিষয় প্রাপ্ত 
হইলে হর্ঘ জন্মিরা থাকে | এইরূপ অতিলধিত বিঘয়ের অগ্রাপ্তিতে সেই' 
বিষয়ের জ্মপণজনম্য শোক বা দঃখ জন্মে । নবজাত শিশু ইহজন্মে কোন 
নস্ত্রকে ইটটসাধন বলিরা অনুভব পরে নাই, কিন্ত তথাপি অনেক বস্তুর 
পুতে উহার হর্থ এবং অপ্রাপ্তিতে শোক জনিময়া থাকে, ইহা শ্বীকাধ্য | 
প্ুতলাং নবজাত শিশুর এ হর্ধ ও শোক অবশ্য সেই সেই প্ব্্বাভান্ত 
বিষয়ের অনুক্মরণ জন্য-_ইহা ম্বীকার করিতেই হইবে | যে সকল 
বিঘয় বা পদার্থ পৃব্বে অনেকবার অনুভূত হইয়াছে, তাহাই এখানে 
পৃবর্বাভ্যস্ত বিঘয় ! পৃব্বানুভব জন্য সেই সেই বিষয়ে সংস্কার উৎপন্ন 
হওয়ার, এ সংস্কার জন্য তদ্বিঘয়ের অনুস্মরণ বা পশ্চাৎ্মরণ হয়, তাহাকে 
“জ্মুতানুবন্ধ” বলা যায়| বাত্তিককার এখানে “অনুবন্ধ” শব্দের আর্থ 
বলিয়াছেন_সংস্কার | জ্মরণ অংস্কার জন্য । শংস্কার পুৰ্বানভব জন্য 
ননডাত শিশুর ইহজ্মে প্রথমে দেই সেই বিষয়ে তনুতর না হওয়ায়, 
ইছজন্মে তাহার সেই মেউ বিষয়ে সংস্কার উৎপন্ন হইতে পারে না। 
অতএব পৃব্বজন্মের জভ্যাস বা অনুভব জন্য আঅংস্কারবশতঃ সেই সেই 
বিঘয়ের অনুন্মরণ হওখায়, তাহার হর্থ ও শোক হইয়া থাকে, ইহাই 
ত্বীকার করিতে হইবে | এইরূপ নবজাত শিশুর নানা প্রকার ভয়ের 
বানাও তাহার পূর্বজন্মের সংস্কার অনুমিত হইয়া থাকে । কোন্‌ জাতীয় 
সস্তু হধ, ভয় 'ও শোকের হেতু, ইহা ইহজন্মে তাহার অজ্ঞাত থাকিলেও 
হঘাদি হওয়ায়, পুর্বজন্মের অনুভব জন্য সংস্কার ও তজ্জন্য সেই সেই 
বিঘয়ের স্মরণীত্বক জ্ঞান সিদ্ধ হওয়ায়, পৃব্বজন্ম সিদ্ধ হইবে । কারণ, 
পৃৰর্বজন্ম ন। থাকিলে পৃরর্বানূভব হইতে পাবে না । প্বর্বানুভব ব্যতীতও 
সংস্কার জন্মিতে পারে না! সংস্কার ব্যতীতও স্মরণ হইতে পারে না। 
নবজাত শিশুর ভয়ের ব্যাখ্যা করিতে তাৎপধা)টাকাঁকার বলিয়াছেন যে, 
মাতার ক্রোডস্থ শিশু কদাচিও 'আলম্বনশুন্য হইয়া »থপিত হইতে হইতে 
রোদনপব্বৰ কম্পিতকলেবরে হস্তছ্বয় বিক্ষত কবিয়া মাতার কণ্ঠস্থিত 


লস্প 


১৯ ন্০ ] বাতম্তায়ন ভাষ্য ৭৭ 


হৃদয়ন্িত মঙ্গলসূত্র গ্রহণ করে । শিশুর এই চেষ্টার দ্বাবা তাঁহার ভর ও 
শোক অনুমিত হয়। শিশু ইহজন্মে যখন পৃব্বে একবারও ক্রোড হইতে 
পতিত হইয়া এরূপ পতনের অনিষ্টসাধনত্ব অনুভব করে নাই, তখন 
প্রথমে মাতার ক্রোড় হইতে পতনভরে তাহার উক্তরাপ চেষ্টা কেন হইয়। 
থাকে ? পতিত হইলে তাহার মরণ বা কোনবূপ অনিষ্ট হইবে, এইবপ 
জ্ঞান ভিন্ন শিশুর রোদন বা উক্তর্প চেষ্ট1৷ কিছুতেই হইতে পারে না। 
অতএব তখন পূর্ব পূব জন্মানুভূত পতনের অনিষ্টকারিতাই অস্ফুটভাবে 
তাহার জ্মৃতির বিঘখ হইয়া থাকে, ইহ। অবশ্য স্বীকাধ্য ! শিশুর যে হর্ধ, 
তয় ও শোক জন্মে, তদ্বিষয়ে প্রমাণ বলিতে ভাঘ্যকার এ তিনটকে 
“লিঙ্গানুমেয়” বলিয়াছেন । অর্থাৎ যথাক্রমে স্মিত, কম্প ও রোদন-_ 
এই তিনটি লিঙ্গের দ্বারা শিশুর হর্ষ, ভব ও শোক অনুমানসিদ্ধ | যৌবনাদি 
অবস্থায় হথ হইলে স্মিত হয়, দেখা যায় ; সুতরাং শিশুর স্মিত বা! ঈঘৎ 
হাস্য দেখিলে তদ্দারা৷ তাহারও হর্ঘ অনুমিত হইবে । এইরূপ শিশুন কম্প 
দেখিলে তাহার ভর এবং রোদন শুনিলে তাহার শোকও অনুমিত হইবে | 
ট্মিত, কম্প ও রোদন 'আত্বার ধশ্ম নহে, সুতরাং উহা! আত্মার হাদি 
সাধক লিঙ্গ বা হেতু হইতে পারে ন1!। বাত্তিককার এইরূপ আশঙ্কা 
সমথন করিয়া বাল্যাবস্বাকে পক্ষরাপে গ্রহণ করির। তাহাতে স্মিত-কম্পা্দি 
হেতুর ছ্বার৷ হঘাদিবিশিষ্ট আত্মবন্ের অনুমান করিয়া এ আশঙ্কার সমাধান 
করিয়াছেনঠ ||| ১৮ || 


সুত্র। পদ্মীদিষু প্রবোধসম্মীলনবিকারবততদ্বিকারঃ ॥ 
|1১৯|।২১৭।। 
অন্থুবাদ । ( পূর্ব্পক্ষ ) পদ্মাদিতে প্রবোধ ( বিকাস) ও সম্মীলন 
( সস্কোচ )-রূপ বিকারের ন্যায়--সেই আত্মার (হধাদিপ্রাপ্তিরূপ ) বিকার 
হয়। 
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৯ শাশ্পীশিশদ শিস নাশ সি পলি নত শাতিপি জি শশা শী িশাদসসজ 


১। বাল্যাবস্থা হ্ষ।দিমদাত্মবতী, জ্মিতকম্পাদিমত্তাথ যৌবনাবস্থাবৎ । বাল্যাবস্থা 
বয়োধম্মে যৌবনাবস্থাবৎ । এবং খাল্যাবস্থা জ্মতিমদাত্মবতী, হষাদিমদাত্মবর্তাৎ 
যৌধনাবস্থাবৎ। এবং বাল্যাবস্থা সংস্কারবদাত্মবতী স্মতিমদাত্বৰত্বা যৌবনাবস্থাবৎ | 
এবং বাল্যাবস্থা পৃব্বানভববদাত্ববতী সংস্কারবদাত্ববত্বাৎ যৌবনাবস্থাবৎ । এবং 
বাল্যাবস্থা পূর্রবশরীরসন্বদ্ধবাদাত্মববতী, পুব্বানুভববদাত্ববস্থাৎ যৌবনাবস্থাবৎ, ইতে/বমনু- 
মানগ্রয়োগাঃ ॥ 


৮ স্যায়দর্শন [ ৩অ*, ১আ০ 


ভাস্ত। যথা পল্মাদিঘনিত্যেষু প্রবেধাঃ সম্মীলনং বিকাঁরো৷ তবতি, 
এবমনিত্যস্তা আনো হর্ষ-ভয়-শোকসংপ্রতিপত্তিবিবকার-ঃ স্তাৎ। 

হেত্।ভাবাদযুক্তমূ । অনেন হেতুনা পদ্মাদিু প্রবোধসম্মীলন- 
বিকারবদনিত্যস্তাতবনে। হাদ্দিসম্প্রতিপত্তিরিতি নাত্রোদাহরণসাধশ্ম্যাৎ- 
সাধ্যসাধনং হোেতুর্ন চ বৈধন্ম্যাদত্তি । হেত্ভাবাদসন্বদ্ধার্থকমপার্থক- 
মুত ইতি। দৃত্ঠীন্ত।চ্চ হাদিনিমিত্তন্তানিরত্তি;। যা চেয়- 
মাসেবিতেষু বিষয়েফু হ্যাদিসম্প্রতিপত্তিঃ স্মত্যনবন্ধকৃতা প্রত্যাত্মং 
গৃহাতে, সেয়ং পল্লাদিপ্রবোধসম্মীলনদৃষ্টান্তেন ন নিবর্ততে বথা চেয়ং 
ন নিবর্ততে তথা জাতন্তাগীতি। ক্রিয়াজাতৌ চ পর্ণবিভাগসংযোগৌ+ 
প্রবোধসম্মীলনে, ক্রিয়াহেতৃশ্চ ক্রিয়ানুমেয়ঃ ৷ এবঞ্চ সতি কিং 
ৃষ্টান্তেন প্রতিষিধ্যতে। 


অনুবাদ | ( পূর্ববপক্ষ ) যেমন পণ্ম প্রভৃতি অনিত্য পদার্থে প্রবোধ 
ও সম্মীলনরূপ (বিকাঁস ও সংকোচরূপ ) বিকার হয়, এইরূপ অনিত্য 
আত্মার হর্ষ, ভয় ও শোকপ্রাপ্তিরপ বিকার হয় । 

( উত্তর) হেতুর অভাববশতঃ অযুক্ত। বিশগার্থ এই যে, এই হেতু 
বশত; পল্াদিতে বিকাঁ ও সংকোচরূপ বিকারের ন্যায় অনিত্য আত্মার 
হ্যা প্রাপ্তি হয় । এই স্থলে উদাহরণের সাধন্ম্যপ্রযুক্ত সাধ্যসাধন হেতু 
নাই, এবং উদাহরণের বৈধন্ম্যপ্রযুক্ত সাধাসাধন হেতুও নাই । হেতু 
না থাকায় অসম্বদ্ধার্থ “অপার্থক” (বাক্য ) বলা হইয়াছে, | অর্থাৎ 


১। এখানে প্রচলিত ভাষ্য পৃম্তকগুলিতে (১) “ল্লিয়া জাতশ্চ পণবিভাগ সংযোগঃ 
প্রবোধসম্মীলনে” (২) গসংযোগপ্রবৰোধসম্মীলনে” । (৩) “জংযোগপ্রবোধঃ সম্মীলনেত। 
(8) “ভিচ়্াজাতাশ্চ পণসংযোগবিভাগাঃ প্রবোধসম্মীলনে”; এইরূপ বিভিন্ন পাঠ আছে। 
কিন্তু উহার কোন পাঠই বিশুদ্ধ বালয়া বঝা যায় না। কলিকাতা এসিয়াটিক 
সোসাইটি হইতে সব্বপ্রথম মুদ্রিত বাৎসায়ন ভাষ্য পৃত্তকের সম্পাদক সুপ্রাসন্ধ 
মহামনীষী জয়নার।য়ণ তকগঞ্চানন মহাশয় সন্দবরপ্প প্রচলিত গাঠবিশেষ গ্রহণ 
কারিলেও এখানে নিন টিপ্পনীতে উদ্লিথিত নূতন পাঠই সাধ বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ 


কয়, তদনুসারে মুলে তাহার উদ্ভাবিত পাঠই পরিগৃহীত হইল । সুধীগণ প্রচলিত 
পাঠের ব্যাখ্যা করিঘেন। 
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ূর্ব্বপক্ষবাদীর হেতুশুহ্ত এ দৃষ্ান্তবাক্য অভিমতার্থবোধক না হওয়ায়, 
উহা অপার্থক বাক্য ]। 

ৃষ্টাস্তবশতঃ ও হর্যা্দির কারণের নিবৃত্তি হয় না । বিশদার্থ এই যে 
বিষয়সমূহ আসেবিত ( উপভুক্ত ) হইলে, অনুস্মরণ জন্য এই যে হর্ধাদির 
প্রাপ্তি প্রত্যেক আত্মায় গৃহীত হইতেছে, সেই এই হর্ধাদিপ্রাপ্তি পল্লাদির 
প্রবোধ ও সম্মীলনরূপ দৃষ্টান্ত দ্বারা নিবৃত্ত হয় না। ইহা যেমন 
( যুবকাদির সম্বন্ধে) নিবৃত্ত হয় না, তদ্রুপ শিশুর সম্বন্ধেও নিবৃত্ত 
হয় না। ক্রিয়ার দ্বারা জাত পত্রের বিভাগ ও সংযোগ (যথাক্রমে ) 
প্রবোধ ও সম্মীলন। ক্রিয়ার হেতৃও ক্রিয়ার ঘ্বারা অন্ুমেয়। এইরূপ 
হইলে ( পুর্ধ্বপক্ষবাদীর ) দৃষ্টান্ত দ্বারা কি প্রতিষিদ্ধ হইবে? 


টিপ্পনী। মহঘি এই সূত্রের দ্র পৃব্বৌজ্ত সিদ্ধান্তে আত্মার অনিত্যত্ব- 
নাদী নাস্তিক পুৰ্বপন্মীর কথা বলিয়াছেন যে, যেমন পগ্মাদি 'অনিতয 
দ্রব্যের সংকোচ-বিকাশাদি বিকার হইয়া থাকে, তদ্রপ অনিত্য আত্বান 
হাদি প্রাপ্তি ও তাহার বিকার হইতে পারে * সুত্রাং উহার দ্বারা আন্ধার 
পৃৰবজন্ম বা নিত্যত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না, উহা নিত্যত্বসাধনে ব্যভিচারী | 
মহঘি গরবত্তী সূত্র ছ্বারা এই পৃর্বপক্ষের খণ্ডন করিয়াছেন। ভাধ্যকার 
সূগ্মবিচার করিয়া এখানেই পৰবপক্ষবাদীর কথার অযুক্তত্ব বুঝাইতে 
বলিয়াছেন যে, হেতু না থাকায় কেবল দুষ্টাত্ত দ্বার পৃব্বপক্ষবাদীর ওভিমত 
শাধ্যসিদ্ধ হইতে পারে না । অর্থাৎ পৃব্বপক্ষবাদী যদি পল্মাদির সংবে1চ- 
'বকাসাদি বিকাররূপ দৃষ্টাস্তকে তাহার সাধা সিদ্ধির জনন প্রয়োগ করির। 
থাকেন, তাহা হইলে সাধশ্প্য হেতু ব৷ বৈধশ্স্য হেতু বলিতে হইবে। 
বিজ পৃৰ্বপক্ষবাদী কোন হেতুই বলেন নাই, কেবল দৃষ্টান্তমাত্র নির্দেশ 
করিয়াছেন। সুতরাং হেতুশন্য এ দৃষ্টান্ত আত্মার বিকার বা অনিত্যত্বাদির 
সাবক হইতে পারে না। পরম্ত পূব্বপক্ষবাদীর হেতৃশন্য এ দৃষ্টাম্তবাক্য 
নিরাকাজ্ষ হইয়া অসস্বদ্ধাথ হওয়ায়, “অপার্থক” হইয়াছে । আর যদি 
পৃর্বপক্ষবাদী পূর্বসূত্রোক্ত হেতুতে ব্যভিচার প্রদর্শনের জন্যই পৃব্বোরূপ 
দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া থাকেন, তাহ। হইলে বক্তব্য এই যে, কেবল এ 
দৃ্টান্তবশত: হঘ-শোকাদির দৃষ্ট কারণের প্রত্যাখ্যান করা যায় না। 
ধুত্যেক আত্বাতে উপভুক্ত বিষয়ের অনুস্মরণ জন্য যে হর্ধাদি প্রাপ্তি 


৮০ হ্যায়দর্শন [ ৩অ*ঃ ১অ 


বুঝ। যায়, তাহা পন্মদির বিকাশ-সংকোচাদি দৃষ্টান্ত দ্বারা নিবৃত্ত বা 
প্রত্যাখ্যাত হইতে পারে না । যুবক, বৃদ্ধ প্রভৃতির পৃব্ব।নুভূত বিঘয়ের 
অনুস্মরণ জন্য হধাদি প্রাপ্তি যেমন শব্বসন্মতঃ, উহা কোন দৃষ্টান্ত দ্বার! 
খণ্ডন করা যার না, তদ্ধপ নবছরাত শিশুরও হর্থাদি প্রান্তিকে পূর্র্বানুভূত 
বিষয়ের অনুস্মরণ জন্যই স্বীকার করিতে হইবে । কেবল একটা! দৃষ্টান্ত 
দ্বারা যুবকাদির হধাদি স্বলে যে কারণ দূ বা সব্বসিদ্ধ, তাহার অপলাপ 
করা যায় না। সব্বত্র হঘাদির কাঁরণ এরাপই স্বীকার করিতে হইবে। 
পরন্ত যুবক, বৃদ্ধ প্রভৃতির হর্থ-শোকাদি হইলে স্মিত ও রোদনাদি হয়, 
ইহ] প্রতাক্ষপিদ্ধ, সুতনাং স্নিতনরোদনাদি হর্ঘ-শোকাদি কারণ জন্য, ইহা 
স্বীকাধ্য | জ্মিত বোদনাদির প্রতি যাহা কারণণরূপে বিদ্ধ হয়, তাহাকে 
ত্যাগ করিয়। নিষ্প্রমাণ অপ্রসিদ্ধ কোন কারণীস্তর কল্পনা সমীচীন হইতে 
পারে না । যুবক প্রভৃতির স্মিত রোদনাদি যে কারণে দৃষ্ট হইয়া থাকে, 
নবজাত শিশুর দ্মিত-রোদনাদি সে কারণে হর না, অন্য কোন অজ্ঞাত 
কারণেই হইয়া থাঁকে, এইক্প কল্পনাও প্রমাণাভাবে অগ্রাহ্য | প্রত্যক্ষদৃ্ট 
না হইলেও ক্রিবার দ্বার। ক্রিয়া হেতুর এবং ক্রিয়ার নিয়মের দ্বারা এ 
ক্রিয়ানিয়মের হেতুর অনুমাঁন হইবে | পস্মাদি যখন প্রস্ফুটিত হয়, তখন 
পল্মাদির পত্রের ক্রিয়াজন্য ক্রদশঃ পত্রের বিভাগ হইয়। থাকে, এ বিভাগকেই 
পল্াদির প্রবোধ ব1 বিকাশ বলে এবং পদ্মাদি যখন অংবীলিত বা সঙ্কুচিত 
হর, তখন আবার এ পদ্মাদির পত্রের ক্রিয়াজন্য এ পরব্রগুলির পরম্পর 
গংযোগ হইয়া থাকে | এ সংযোগকেই পল্মাদির সন্পীলন ব। অংকেোচ 
বলে। এ উভয় স্থলেই পত্রের ত্রিয়া হওয়ায়, তদ্দারা ক্রিরার হেতু 
অপ্রত্যক্ষ হইলেও অনুমিত হঈবে | নবজাত শিশুর স্মিত-রোদনাদিও ক্রিরা। 
তদ্বারাও তাঁহার হেতু অনুমিত হইবে, সন্দেহ নাই । ঘুবকাদির স্মিত 
রোদনাদির কারণরুপে যাহা সিদ্ধ হইয়াছে, নবজাত শিশুর স্মিত-রোদনাদি 
ক্রাব দ্বারাও তাহার এরপ কারণই অনুমিত হইবে, অন্য কোনরূপ 
কারণের অনুমান অমলক 1] ১৯।। 

ভাষ্য । অথ নিনিমিত্ত পদ্মাদিযু প্রবোধনম্মীলনবিকার ইতি মত- 
মেবমাত্মানোইপি হরার্দিসম্প্রতিপত্তিরিতি তচ্চ-_- 

অনুবাদ । যদি বল পল্মাদিভে প্রবোধ ও সম্মীলনরূপ বিকার 
দিনিমিত্ত; অর্থাৎ উহা! বিনা কাঁরণেই হয়, ইহা ( আমার ) মত, এইরূপ 
আত্মারও হর্ধাদি প্রাপ্তি নির্মিমিত্তক অর্থাৎ বিনা কারণেই হয়, 
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সূত্র। নোষ্ত-শীত-বর্ষাকালনিমিত্তত্বাং পঞ্চাত্বক- 
বিকারাণাঘ্‌ ॥২০।২১৮। 


অনুবাদ । (উত্তর) তাহাও নহে, যেহেতু পঞ্চাত্বক অর্থাৎ পাঞ্চ- 
ভৌতিক পল্মার্দির বিকারের উষ্ণ শীত ও বর্ধাকাল নিমিত্তকত্ব আছে । 


ভাষ্য । উষ্ঞাদিযু সৎস্ু ভাবাৎ অসৎ অভাবাৎ তন্নিমিত্তাঃ পঞ্চ- 
ভূতান্ুগ্রন্থেণ নিবব্ত্তানাং পদ্মাদীনাং প্রবোধসম্মীলন-বিকারা ইতি ন 
নিনিমিত্তাঃ। এবং হর্যাদয়োহপি বিকারা নিমিত্তাভ্তবিতুমরস্তি, ন 
নিমিত্তমস্তরেণ ! ন চান্তৎ পু্ব্বাভ্যস্তশ্মৃত্যন্ববন্ধানিমিত্তমস্তীতি । ন 
চোঁৎপর্তিনিরোধকারণানুমানমাত্মনো দৃষ্টান্তাৎ । ন হর্ধাদীনাং নিমিত্ত- 
মন্তরেণোৎপত্তিঃ, নোষ্াদিবনিমিত্তান্তরোপাদানং হর্ষাদীনাং, তন্মাদ- 
ধুও্খমেতও, | 


অন্থবাদ। উঞ্চ প্রভৃতি থাকিলে হয়, না থাকিলে হয় না; এজন্য 
পঞ্চভৃতের অন্ুগ্রহবশতঃ ( মিলনবশতঃ ) উৎপন্ন পদ্মাদির বিকাস- 
সক্কোচাঁদি বিকারসমূহ তন্নিমিত্তক, অর্থাৎ উষ্ণার্দি কারণ জন্য, সুতরাং 
নিনিমিত্তক নহে এবং এবং হাদি বকারসমূহও নিমিত্তবশতঃ উৎপন্ন 
হইতে পারে, নিমিত্ত ব্যতীত উৎপন্ন হইতে পারে না। পূর্ববাভ্যন্ত 
বিষয়ের অনুক্মরণ হইতে ভিন্ন কোন নিমিত্তও নাই । দৃষ্টান্ত বশতঃ 
অর্থাৎ পূর্ব্বপক্ষবাদীর কথিত দৃষ্টান্ত দ্বারা আত্মার উৎপত্তি ও বিনাশের 
কারণের অন্ুমানও হয় না। হধাঁদির নিমিত্ত ব্যতীত উৎপত্তি হয় না। 
উষ্ণ প্রভৃতির ন্যায় হধার্দির নিমিত্তাস্তরের গ্রহণ হইতে পারে না, 
[ অর্থাৎ উষ্ণ প্রভৃতি যেমন পগ্মাদির বিকারের নিমিত্ত তদ্রেপ নবজাত 
শিশুর হর্যাদিতেও এরূপ কোন কারণাস্তর আছে, পৃব্বান্থৃভূত বিষয়ের 
অন্ুম্মরণ উহাতে কারণ নহে, ইহাও বল! যায় না |] অতএব ইহা অর্থাৎ 
পূ্্বপক্ষবাদীর পূর্বে্বাক্ত অভিমত অযুক্ত। 


টিপ্পনী | পদ্মার্দির সংকোঁচ-বিকাপাদি বিকার বিনা কারণেই হইয়া 
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থাকে, তন্রপ আত্মারও হর্থাদি বিকার বিনা কারণেই জন্মে, ইহাই যদি 
পৰ্্বসূত্রে পৃব্বপক্ষবাদীর বিবক্ষিত হয়, তদূত্তরে ভাষ্যকার মহঘির এই 
উত্তর সুত্রের অবতারণা করিয়া তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, উষ্ণাদি 
থাকিলেই পল্মাদির বিকাসাদি হয় * উঞ্জাদি না থাকিলে এ বিকীসাঁদি 
হয় না ; সুতরাং পদ্মাদির বিকাসাদি উষ্চাদি কারণজন্য, উহ] নিক্ধারণ নহে, 
ইহণ স্বীকার । অবস্মাৎ পঞ্সের বিকাস হইলে রাত্রিতেও উহা হইতে 
পারে । মধ্যাহ্ন মান্তপ্ডের নিম়ুস্ব পঞ্চের সংকোচ কেন হয় না? ফলকথা, 
পদ্ম'দির বিকাসারদদি অকঙ্মাৎ বিনাকারণেই হয়, ইহা! কোনকব্বপেই বলা 
যায় না| আ্ুতরাং এ দৃষ্টান্তে হর্ঘ-শোকাদির বিকার'ও তকস্মাৎ বিনাকারণেই 
হইয়া থাঁকে, উহাতে প্‌ব্বানুভূত বিষষের অনুস্মরণ অনাবশ্যক, সুতরাং 
নবজাত শিশুর পব্বজন্ম স্বীকারের কোন আবশ্যকতা নাই, এ কথাও 
প্ৰবপক্ষবাদী বলিতে পারেন না। পরন্ত হঘ-শোকাদি বিকার কারণ 
ব্যতীত হইতে পারে না, প্ব্বানভত বিঘবের অনুজ্সরণ ব্যতীত অন্য 
কৌন বারণ দ্বারাও উহা? হইতে পারে না । উঞ্ণাদির ন্যায় হর্ঘ-শোকাদির 
কাঁর৭'৪ কোন জড়ধর্মী আছে, ইহাও প্রামাণাভাবে বলা যায় না | পরস্ত 
যুবক, বৃদ্ধ প্রভৃতির ভর্ধ-শোকাদি যেপ কারণে জন্মিযা থাকে, নবজাত 
শিশুরও হ্ঘ-শোকাদি সেইরূপ কারণেই, হর্থাৎ্ৎ পব্বানুভৃূত বিঘয়েব 
অনুস্মরণ|দি কারণেই হইয়া খাকে, ইহাই কাধ্যকারণভাবমলক অনুমাঁন- 
প্রমাণ দ্বার সিদ্ধ হয়। তাহা হইলে পুব্বপন্বাধীর পৃব্বোক্তরূপ অভিমত 
অযুস্ত বা শিষ্প্রমাণ। | পব্বপক্ষবাদী যদি বলেন যে, যাহ] বিকারী, তাহ? 
উৎপত্তিবিনাশশালী, যেমন পদ্ম ; আঘ্ব'ও বিকারী, আুতরাং আত্বাও উৎপত্তি" 
বিনাশশীলী, এইরূপে উৎপত্তি ও বিনাশ বা আনিত্যত্বের অনুমান করাই 
( পব্্বসূত্রে ) আমার উদ্দেশা । এজন্য ভাধ্যকার এখানে এ পক্ষেরও 
প্রতিঘেধ করিয়াছেন । উদ্দ্যোতকর পর্বসূত্রবাত্তিকে পব্বপক্ষবাদীর এ 
পক্ষেব উল্লেখ করিয়া তদৃত্তরে বলিয়াছেন যে, আন্বা আকাশের ন্যায় 
সবর্বদা অমূত্ত দ্রবত । সুতরাং অবর্বদা অশর্ত দ্রব্যত্ব ছেতুর দ্বারা আত্মার 
নিত্যত্ব অনুমান প্রমাণসিদ্ধ হওয়ার, আত্মার উৎপত্তি-বিনাশ থাকিতে পাবে 
না। পরস্ধ আত্মার উৎপত্তি স্বীকার করিলে, তাহার কারণ বলিতে হইবে । 
বাঁবণ ব্যতীত কোন নশবোব উৎপত্তি হইতে পারে না| দেহাদি ভিন্ন 
মূর্ত আত্মার কারণ বিঘয়ে কোন প্রদ্াণ নাই । তঃ হঘ-শোকাদি 
আজাব গুণ হইলেও তদ্দারা আনার শ্বরুপের অন্যথা না হওয়ায়। উহাকে 
আখত্বান বিকার বল! যায় শা । শ্ুতরাং তাদ্দাবা আভার উৎপত্তি-বিনাশের 
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অনুমান হইতে পারে না । তাতৎ্পধা-্টাকাকার বলিয়াছেন যে, যদি কোন 
ধন্মীতে কোন ধর্মের উৎপত্তিকেই বিকার বলা যায়, তাহা হইলে শব্দের 
উৎপৃত্তিও আকাশের বিকার হইতে পারে । তাহা হইলে এ বিকারবূপ 
হেতু আকাশে থাকায়, উহা অনিত্যত্বের ব্যভিচারী হইবে । কারণ, 
আকাশের নিত্যত্বই ন্যায়সিদ্ধাস্ত । পঞ্চভুতের মধ্যে পৃথিবীই পদ্মাদির 
উপাদান-কারণ ; জলাদি চতুষ্টয় নিমিত্তকারণ,_ এই সিদ্ধান্ত পরে পাওয়া 

ইবে। পদ্মাদি কোন দ্রব্যই পঞ্চভৃতাঘ্বক হইতে পারে না, এজনা 
ভাধ্যকার সূত্রস্ব “পঞ্চাত্বক” শব্দের ব্যাখ্যায় পঞ্চভূতের অনুগ্রহে ব। 
গাহায্যে উৎপন্ন, এইরপ কথা লিখিয়াছেন । বাত্তিককারও পঞ্চাত্বক কিছুই 
হইতে পারে না, এই কথা বলিয়া ভাঘ্যকারের ব্যাখ্যারই সমর্থন 
করিয়াছেন । বস্ততঃ পঞ্চভুতের দ্বারা যাহার আত্বা অথাৎ স্বরূপ নিষ্পন্ন 
হয়,এইকপ অর্থে মহঘি “পঞ্চাতুক”। শব্দের প্রয়োগ করিলে, উহার 
দারা পাঞ্চছতীতিক বা পঞ্চভৃতন্ম্িম, এইরূপ অর্থ বুঝা যাইতে পারে । 
পঞ্চভৌতিক পদার্থ ছইলে উষ্ণাদি নিমিতুবশতঃ তাহার নানারপ বিকার 
হইতে পারে ও হইয়৷ থাকে । আঘা। এবপ পদার্থ না হওয়ায়, তাহার 
কোনকপ বিকাঁর হইতে পারে না-ইহাই মহঘি “পঞ্চাত্বকণ শব্দের 
প্রয়োগ করিয়া সূচনা করিয়াছেন, বুঝ) যায়। এই সূত্রের অবতাবণ। 
করিতে ভাধ্যকারের শেঘেক্ত “তচ্চ'” এই কথার মহিত সূত্রের আ।দিস্ব 
'নএঞ” শন্দের যোগ করিয়া সূত্রার্থ বুঝিতে হইবে || ২০ || 


ভাষ্য । ইতশ্চ নিত্য আআ! 
অন্ুবাদ । এই হেতুবশত£ও আত্মা নিত্য। 


সুত্র। প্রেত্যাহারাভ্যাসরুতাৎ স্তগ্তাভিলাষাৎ ॥ 
1২১।।২১০।। 
অনুবাদ । যেহেতু পূর্ববজ্ন্মে আহারের অভ্যাসজনিত ( নবজাত 
শিশুর ) শ্ন্তাভিলাষ হয় । 
ভাষ্য । জাতমাত্রস্ত বৎসস্ত প্রবৃত্তিলিগঃ শ্ম্াভিলাযো গৃহাতে, 


স্‌ চ নাস্তরেণাহারাভ্যাসং | কয়া যুক্তা? দৃশ্যতে হি শারীরিণাং ক্ষুধা- 
পীড্যমানানামাহারাভ্যাসকৃতাৎ স্মরণান্থবন্ধাদাহারাভিলাষঃ ৷ ন চ পূর্বর্- 
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শরীরাভ্যাসমন্তরেণাসৌ জাতমাত্রস্তপপদ্ভতে । তেনান্থুমীয়তে ভূততপূর্ব্বং 
শরীরং, যত্রানেনাহারোইভ্যস্ত ইতি। স খহয়মাতা! পূর্ববশরীরাৎ প্রেত্য 
শরীরাস্তরমাপনঃ হ্ষুৎুগীড়িতঃ পূর্বাভ্যস্তমাহারমন্ুম্মরন্‌ শ্তহ্যমভিলফতি | 
তম্মানন দেহভ্দোদাত্বা। ভিষ্ভতে, ভবত্যেবোদ্ধং দেইভেদাদিতি | 


অনুবাদ । জাতমাত্র বসের প্ররবৃত্তিলিঙ্গ (প্রবৃত্তি যাহার লিঙ্গ বা 
অন্ুমাপক ) শ্তন্য(ভিলীষ বুঝা যায়, সেই শ্তন্তাভিলাষ কিন্তু আহারের 
অভ্যাস ব্যতীত হয় না। (প্রশ্ন) কোন্‌ যুক্তিবশতঃ 1 (উত্তর) 
যেহেতু ক্ষুধার ছারা গীড্যমান প্রাণীদিগের আহারের অভ্যাসজনিত 
ম্মরণান্ত্বন্ধ জন্য অর্থাৎ পু্বান্ুভূত পদার্থের অহ্থম্মরণ জন্য আহারের 
অভিলাষ দেখা যাঁয়। কিন্তু পূর্ববশরীরে অভ্যাস ব্যতীত জাতমাত্র 
বসের এই আহারাভিলাষ উপপন্ন হয় না। তদ্বার৷ অর্থাৎ জাতমাত্র 
বসের পৃবেরাক্ত আঠারাভিলাষের দ্বারা ( তাহার ) ভূতপুর্র্ব শরীর 
অনুমিত হয়, যে শরীরের দ্বারা এই জাতমাত্র বস আহার অভ্যাস 
করিয়াছিল । সেই এই আত্মাই পূর্বশরীর হইতে প্রেত (বিষুক্ত ) 
হইয়া, শরীরাম্তর লাভ করিয়া, ক্ষুধাগীড়িত হইয়া পূর্বাভ্যস্ত আহারকে 
অনু্মরণ করতঃ শুন্ত অভিলাষ করে । অতএব আত্ম দেঁহভেদ প্রাপ্ত 
হইয়! ভিন্ন হয় না। দেহ-বিশেষের উর্ধ কালেও অর্থাৎ সেই দেহ ত্যাগের 
পরে অপর দেহ লাভ করিয়াও (সেই আত্ম! ) থকেই। 


টিপ্পনী | মহঘি প্রথমে নবজাত শিশুর হর্ঘ-শোকাদির দ্বারা সামান্যত; 
আঁস্বার ইচ্ছা সিদ্ধ করিয়া নিতাত্ব সাধন করিমাছেন | এই সূত্রের দ্বারা 
নবজাত শিশুর স্তন্যাভিলাঘকে বিশেষ হেতুবপে গ্রহণ করিয়া বিশেঘরণে 
আদ্থার নিত্যত্ব সাধন করিয়াছেন | লুতরাং মহঘির এই সূত্র ব্যর্থ নহে। 
নবজাত শিশুর সব্বপ্রথম যে স্তন্যপানে প্রবৃত্তি, তদ্দারা তাহার স্তন্যাভিলাঘ 
সিদ্ধ হয় । কারণ, স্তন্যপানে অভিলাধ ব! ইচ্ছা ব্যতীত কখনই তত্দিঘে 
প্রবন্তি হইতে পারে ন। ; প্রবৃত্তিব কারণ ইচ্ছা, ইহা সব্ব্সম্মত, সুতবাং 
এ প্রবৃত্তির ছ্বারা শ্তন্যাভিনাঘ অনুমিত হওযাঁয়, উহাকে তাঘ্যাকারি 
বলিয়াছেন, “প্রবতিলিক্ক” | প্র স্তন্যাভিলাঘ আহারের অভ্যাস বতীত 
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হইতে পারে ন|, এই বিঘয়ে যুক্তি বা অনুমান প্রমাণ প্রদর্শন করিতে 
ভাঘ্যকার বলিয়াছেন যে, প্রাণিমাত্রই ক্ষুধা দ্বাৰা পীড়িত হইলে আহারে 
'অভিলাধী হয়, শী অভিলাঘ পৃব্বাভ্যাস ব্যতীত হইতে পারে না। কারণ, 
ক্ষধাকালে আহারের পৃব্বাভ্যাস ও তড্জনিত সংস্কাববশতঃই আহার ক্ষুধা" 
নিবৃত্তিব কারণ, ইভা অকলেরই জ্মৃতির বিষয় হর | সুতবাং ক্ষতগীড়িত 
আীবের আহাবের অভিলাঘ হইয়া থানে । জাতমাত্র বালকের স্তন্যপানে 
পথম অভিলাঘও এ্ক্ধপ কারণেই হইবে | যৌব্নাদি অবস্থাম আহারাতিলাঘ 
যেমন বালিঠবস্থার আাঁভারভ্যাসমূলক» তদ্রূপ ববজাত শিশুর শ্তনাপানে 
এতিলাঘ'ও তাঁছার পৃব্বাভ্যাসমূলক, ইহ। স্বীকার করিতে হইবে, নচেৎ 
উৎ] ভহতেই পারে না| কিন্ত নবজাত শিশুর প্রগম স্তন্যাতিলাঘে মূল 
পৃৰবাভাা বা পব্বকৃত স্তনাপানার্দি ইহজন্মে হর নাই । আুতবাং 
পৃ্বজন্মকৃত আাহারাভ্যাসনশতওহ তদ্বিঘয়ের অনু“মরণ জন্য তাহার শুন্য- 
পানে অভিলাষ উৎপম হয়, ইহা হাবশ্যস্বীকাধ্য | মূলকথা, জ।তমাত্র 
বালকের স্তন্যাভিলাঘের দ্বারা “ম্তন্যপান আমার ইঠ্টগাধন”'- এইবপ 
এনুষ্মবণ এবং এ অনুঃমরণ দ্বারা তথ্িঘয়ক পূর্র্বানুভব ও তদ্দারা এ 
পালকের পৃব্বশরীরসন্বন্ধা বা প্রজন্ম 'নুমান প্রমাণসিদ্ধ | তাই 
উপসংহারে ভাঘ্যকার বলিয়াছেন যে, 'আত্বা দেহভেদাৎ ( দেহভেদং 
প্রাপ্য ) ন ভিদাতে”, অর্থাৎ নবজাত বালকের দেহগততত আত্ব। তাহার 
পৃৰ্বপৃৰ্ব দেহগত হাত্বা হইতে ভিন্ন নহে । প্ববদেহগত আত্বাই শরীরাস্তর 
লাত করিয়া ক্ষুধা-পীড়িত হইয়া পুব্বাতযস্ত আহারকে পুবেবাক্তরূপে অনুস্মরণ 
নরতঃ স্তন্যপানে ততরিলাধী হইয়া থাকে । দেহত্যাগের পরে অপর দেহেও 
সেই পৃবর্ব পূর্ব শরীর প্রাপ্ত আত্বাই থাকে । 

মহঘি এই সূত্রে বল মানবের স্তনাঁভিলাঘ বা আহারাতিলাঘকেই 
গ্রহণ করেন নাই | সব্রাণীর আহারাভিলাঘই এখানে তাহার অভিপ্রেত * 
কোন কোন সময়ে বাত্রিকালে নিজ্জন গৃহে গোবৎ্ম প্রসূত হয়। পরদিন 
প্রত্যুঘে দেখিতে পাওয়া যায়, এ গোবতস বার বার মুখ দ্বারা মাতৃস্তন 
উদ্বে প্রতিহত করিয়৷ স্তন্যপান করিতেছে । স্মৃতরাং সেখানে এরূপ 
প্রতিধাত কৰিলে স্তন হইতে দুগ্ধ নিংস্যত হয়, ইছা এ নবপ্রসৃত গোবৎস 
জ'নিতে পারিয়াছে, তাহার তখন প্ররূপ জ্ঞান উপস্থিত হইয়াছে, ইহা 
শবশাহ স্বীকাঁধ্য । কিন্তু মাতস্তনে দুগ্ধ শাঁছে এবং উহাতে প্রতিথাত 
করিলে, উহা৷ হইতে দুগ্ধ নিঃস্যত হয়, এবং সেই দুগ্ধপাঁন তাহার ক্ম:ধার 
নিবর্তক, এ সমস্ত সেই গোবৎস তখন কিরূপে জানিতে পারিল ? মাতস্তনই 
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ঘা কিরপে চিনিতে পারিল ? এখানে প্ৰব পবর্ব জন্মানুভূত এঁ সমস্ত 
তাহার স্মৃতির বিঘয় হওয়াতেই তাহার এরূপ প্রবৃত্তি প্রভৃতি হইয়া 
থাকে, ইহাই স্বীকাধ্য | অন্য কোনরূপ কারণের দ্বারা উহা হইতে 
পারে না। জাতমাত্র বালকের জীবন রক্ষার জন্য তৎকালে ঈশুরই 
তাহাকে এরূপ বুদ্ধি প্রদান করেন, এইরূপ কল্পন] করা যায় না। কারণ, 
ঈশুর কর্নিরপেক্ষ হইয়া জীবের কিছুই, করেন না, ইহা স্বীকাধ্য ; 
কোন সময়ে দৃষ্ট স্তন্য পান করিয়া বা বিঘলিপ্ত স্তন চোষণ করিয়। শিশু 
সৃত্যুমখে পতিত হইয়া থাকে, ইহাও দেখা যায়। ঈশ্বর তখন শিশুর 
কম্মকলকে অপেক্ষা না করিয়া তাহার জীবননাশের জন্য তাহাকে এরূপ 
বৃদ্ধি প্রদান করেন, ইহা অশ্রদ্ধেয়। কন্খ্বফল স্বীকার করিলে আত্মার 
পৃব্ব পূর্ব জন্ম ও অনাদিত্ব স্বীকার করিতেই হইবে | প্রকৃত কথা এই যে, 
পৃববাভ্যাসবশতঃ পৃব্বোক্তরূপ কারণে শিশু স্তন্যপান করে, স্তন চোঘণ 
করে। স্তন্য দুষ্ট বা স্তন বিঘলিপ্ত হইলে শিশুর অশিষ্ট হয়, ইহাই সব্ববথা 
সমীচীন কল্পনা । আমাদের পূব্বাত্যাস ও পুর্বকৃত কন্মফলবশতঃ যে 
সকল অনি উৎপন্ন হয়, ঈশ্ুরকে তজ্জন্য দায়ী করা নিতীম্তই অসঙ্গত । 
সাধারণ মনুঘ্য যেমন সদুদ্ধেশয ভাল কাধ্য করিতে যাইয়া বুদ্ধি বা শক্তির 
অগ্লতাবশতং অনিষ্ট সংঘটন কবিয়। বসে, জগণীশ্বারও গেইরূপ শিশুর 
জীবন রক্ষা করিতে যাইয়া তাছার জীবনাস্ত করেন, এইরূপ কল্পনার 
সমালোচনা করা অনাবশাক | 

প্রতীচ্যগণ থাহাই বলুন, প্রাচাভাবে ভিজ্লান্থ হইয়া পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত 
মনন করিলে, বেদমূলক পৃর্বোক্তরূপ আ্ষসিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়া বলিতেই 
হইবে যে, অনাদি মংসারে অনাদিকাল হইতে জীব অনস্ত যোনিভুমণ 
করিতেছে এবং অনস্ত বিচিত্র ভোগাদি সমাপন করিয়া তজ্জন্য অনস্ত 
বিচিত্র বাসনা বা সংস্কার সঞ্চর করিয়াছে । অনন্ত বিচিত্র সংস্কার 
বিদ্যমান খাকিলেও ভীব নিজ বশ্্ামুসারে যখন যে দেহ পনিগ্রহ করে, 
তখন ই বন্ধের বিপাকবশতঃ তাহার তদনুন্ূ সংস্কারই উদ্বদ্ধ হয়, 
অন্যবিধ সংস্কার অভিভূত খাকে ॥ মনুঘ্য কর্মানুসারে বিড়ালশরীর প্রাপ্ত 
হইলে, তাহার বহুজম্মের পৃর্বকালীন বিড়ালদেহে প্রাপ্ত সেই সংস্কারই 
উদ্দদ্ধ হইয়া! থাকে | অনেক স্থলে অদৃষ্টবিশেঘই সংস্কাবের উদ্বোধক হইয়া 
স্মৃতির নিব্বাহক হয়। জাতমাত্র বালকের জীবরক্ষক অদৃষ্টবিশেঘই 
তৎকানে তাহার সংক্কারবিশেঘের উদ্বোধক হয়। অন্যান্য সংস্কারের 
উদ্বোধক উপস্থিত ন। হওয়ায়, তৎকালে তাহার পুর্্ষ পূর্ব জন্মানুভূত 
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অন্যান্য বিষয়ের স্মরণ হইতে পারে না। বযোগবিশেঘের দ্বারা সমস্ত 
জন্মের সংস্কার-রাশির উদ্বোধ করিতে পারিলে, তখন সমস্ত জন্মানুভূত 
পব্ববিষয়েরই জ্মরণ হইতে পারে, ইহা অবিশ্বাম্য বা অসম্ভব নহে | 
যোগশাস্ত্রে ও পুবাণাদি শাস্তে ইহার প্রমাণাদি পাওয়া যায়। প্রতীচ্যগণ 
আত্মার পৃব্বজন্মাদি সিদ্ধান্ত হৃদয়ম করিতে না পারিলেও প্রাচীন গ্রীক্‌ 
দার্শনিক প্লেটো আত্মার অবিনশৃরত্ব ও যোনিভ্রমণ ম্বীকার করিয়া 
গিয়াছেন || ২১ ॥ 


সুত্র। অয়সোহ্যস্কান্তাভিগমনবৎ তদ্ুপসর্পণন্‌ ॥২২।২২৭॥ 


অনুবাদ । (পূর্ববপক্ষ ) লৌহের অয়স্কান্তমণির অভিমুখে গমনের 
হ্যায় তাহার উপসর্পণ অর্থাৎ জাতমাত্র বালকের মাতৃত্তন্যের সমীপে 
গমন হয়। 


ভাষ্য । থা খন্বয়োইভ্যাসমস্তরেণায়স্কান্তমূপসর্পতি, এবমাহারা- 
ভ্যাপমস্তরেণ বালঃ শন্যমভিলষতি । 

অন্ুবাদ। যেমন লৌহ অভ্যাস ব্যতীতও অয়স্থান্ত মণিকে ( চুম্বক ) 
উপসর্পণ করে, এইরূপ আহারের অভ্যাস ব্যতীতও বালক ত্য 
অভিলাষ করে । 

টিপ্পনী | মহঘি এই সূত্রের দ্বারা পৃব্বোক্ত অনুমান পুর্্বপক্ষবাদীর 
কথা বন্লিয়াছেন যে, প্রবৃত্তির প্রতি পৃব্বাভ্যস্ত বিঘরের অনুস্মরণ কাবণ 
নহে । কারণ, পৃব্র্বাভ্যস্ত বিঘষের অনুস্মরণ ব্যতীতও লৌহের অয়স্কাস্তের 
অভিমুখে গমন দেখা যায় ! এইবপ বস্তশক্তিবশত" পব্বাভ্যাসাদি ব্যতীতও 
নবদাত শিশুর মাতৃত্তনের অভিমুখে গমনাদি হয়। অর্থাৎ প্রবৃত্তিমাত্র 
পূর্বাত্যাসাদির ব্যভিচারী | পর ব্যতিচার প্রদর্ণনই এই সূত্রে পব্বপক্ষবাদীর 
উদ্দেশ্য || ২২ || 

ভাষ্য! কিমিদময়সোহয়স্কাস্তাভিসর্পণং নিনিমিত্তমথ নিমিত্তাদিতি | 
নিনিমিত্তং তাবৎ-__ 


অন্ুবাদ। লৌহের এই অয়স্কান্তাভিগমন কি নিষ্কারণ ? অথবা 
ক্ষারণবশতঃ ? 
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সুত্র। নান্তত্র প্ুবৃত্যাভাবাৎ ॥২৩])২২২) 

অন্নুবাদ | (উত্তর) নিষমিমিত্ত নহে, যেহেতু অন্যত্র অর্থাৎ লৌহভিন্ন 
বস্তুতে (এ) প্রবৃত্তি নাই । 

ভাষ্য | যদি নিনিমিন্তং ? লোষ্টাদয়'ইপ্যযস্কান্তমুপসর্পেযুন জাতু 
নিয়মে কাঁর্ণমন্তীতি । ভাথ নিমিভ্ত।ৎ, তৎ কোনোপলভাত ইতি। ক্রিয়া- 
জিঙ্গং ক্রিয়াহেতুঃ, ক্রিয়ানিয়মলিজশ্চ ক্রিয়াভেতুনিয়ম্। তেনান্তাত 
নভাভাবঃ, বালস্তাপি নিয়তমুপনর্পণং ক্রিয়োপলভাতে, ন্‌ চ শতন্তাঁভি- 
লষলিঙগমন্যাদহারাভ্যাসকৃতাৎ স্মরণান্ুবন্ধানিমিস্তং দৃষ্টান্তেনোপপা 
ছতে, ন চাসতি নিমিত্তে কস্তচিদুৎপত্তিঃ ' ন' চ দৃষ্টান্তো দৃষ্টনভি- 
লাষহেতুং বাঁধতে, তন্মাদয়সোহয়স্কান্তাভিগমনমদৃষ্টান্ত ইতি । 

অয়সঃ খন্বপি+ নান্যত্র প্রবৃন্ভিভবতি, ন জাতবয়ো লোষ্টমুপসর্পতি 
কিং কৃতোইস্তানিয়ম ইতি । যদি কারণনিয়ামাৎ? সচ ক্রিয়ানিয়মলিজঃ 
এবং বালস্তাপি নিয়তবিষয়োইভিলাষঃ কারণনিয়মাদৃভবিতুমর্তি, তচ্চ 
কারণমভভ্তম্মরণমন্থযঘ্বেতি দৃষ্টেন বিশিষ্যতে | দৃষ্টো হি শরীরিণামভ্যস্ত- 
'্মরণাদাহারাভিলাষ ইতি । 


অন্বাদ। যদি নিনিমিত হয়ঃ অর্থাৎ লৌহের অয়স্থাস্তাভিযুখে 
গমন যদি বিনাকারণেই হয়, তাহা হইলে লোষ্ট প্রভৃতিও অয়স্ান্তকে 
অভিগমন করুক? কখসও নিয়মে অর্থাৎ লৌহুই অয়স্থাস্তমণির অভিমুখে 
গমন করিবে, আর কোন বস্তু তাহা করিবে না, এইরূপ নিয়মে কারণ 
নাই। যদি নিমিত্তবশতঃ হয়, অর্থাৎ লৌহের অযস্কান্তাভিমুখে গমন 
যদি কোন কারণবিশেষ জন্যই হয়, তাহ! হইলে তাহ! কিসের ছারা 
উপলব্ধ হয়? ক্রিয়ার কারণ ক্রিয়ালিঙ্গ এবাং ত্রিয়ার কারণের নিয়ম 
ক্রিয়ানিয়মল্ঙ্গ ! অর্থাৎ ক্রিয়ার ঘার! ক্রিয়ার কারণের এবং এ ক্রিয়ার 
স্মায়মের দ্বারা তাহার কারণের নিয়মেব অগ্ন্মানরূপ উপলব্ধি হয় ] 
তৎকাণব অন্যত্র প্রবৃত্তি হয় না! অর্থাৎ অন্য পদার্থ লোষ্ট প্রভৃতিতে 


উদ্বোধ খুহবপীতি নিপাতসম্গায়ঃ কল্পান্তরং দ্যোতয়তি ।-_-তাৎপর্যা্চীকা | 


সপ পপি 
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অয়স্থান্তাভিমুখে গমনরূপ প্রবৃত্তির (ক্রিয়ার ) কারণ ন৷ থাকায়, তাহাতে 
এরূপ প্রবৃত্তি হয় না ]। 

বালকেরও নিযুত উপসর্পণরূপে ক্রিয়া উপলদ্ধি হয় অর্থাৎ ক্ষুধার্ত 
শিশু ইহজন্মে আর কোনদিন শল্য পান না করিয়াও প্রথমে মীতৃত্তন্যের 
অভিমুখেই গমন করে; অন্য কিছুর অভিমুখে গমন করে না। তাহার 
এইরূপ নিয়মবদ্ধ উপসর্পনাক্রিয়া প্রত্যক্ষসিদ্ধ ! কিন্তু আহারাভ্যাসজান্ত 
স্মরণ'ন্ুবদ্ধ হইতে ভিন্ন অর্থাৎ পুব্বজন্মের স্তম্াপানাদির অভ্যাসমূলক 
তদ্বিযয়ক অনুম্মরণ ভিন্ন শুন্যাভিলাষলিঙ্গ নিমিত্ত নবজাত শিশুর সেই 
প্রথম তন্যপানের ইচ্ছা! যাহার লিঙ্গ বা অন্ুমাপক,' এমন কোন 
নিমিপতাস্তর ) দৃষ্টান্ত দ্বারা উপপাদন করা যায় না, নিমিন্ত ( কারণ ) 
না, থাকিলেও কিছুরই উৎপত্তি হয় না, দৃষ্ঠীস্ত ও অভিলাঁষের ( সতন্যা- 
ভিলাষের ) দৃষ্ট কাঁরণকে বাধিত করে না, অতএব লৌহের অয়স্কান্তাভি 
গমন দৃষ্টান্ত হয় না। 

পরস্ত লৌহেরও অন্যত্র প্রবৃত্তি হয় না, কখনও লৌহ লোষ্টকে 
উপসর্পণ করে না, এই প্রবৃত্তির নিয়ম কি জন্য 1 যদি কারণের নিয়ম 
বশতঃ হয় এবং সেই কারণ নিয়ম ক্রিয়ানিয়মলিঙ্গ হয়, অর্থাৎ ক্রিয়ার 
নিয়ম যাহার লিঙ্গ বা অন্ুমাপক এমন কারণ-নিয়ম-প্রযুক্তিই যদি 
পূর্ব্বোক্তবূপ প্রবৃত্তির (ক্রিয়ার) নিয়ম হয়, এইরূপ হইলে বালকেরও 
নিয়ত বিষয়ক অভিলাষ ( প্রথম তৃন্তাভিলাষ ) কারণের নিয়মবশতঃই 
হইতে পারে, সেই কারণ অভ্যস্ত্যবিষয়ক স্মরণ অথবা তন্য, ইহ। দৃষ্ট 
ছারা বিশিষ্ট হয়। যেহেতু শরীরাদিগের অভ্যন্তবিষয়ক স্মরণ বশতঃহ 
আহারাভিলাষ দৃষ্ট হয় ! 


টিপ্পনী | পুব্বোক্ত পৃব্রবপক্ষের উত্তরে মহঘি এই সূত্রের ছারা 
বলিয়াছেন যে, লৌহের অয়স্কান্তের অভিমুখে গমন হইলেও লোট্টাদির 
একপ প্রবৃত্তি ( অয়স্কাস্তাভিগমন ) না হওয়ায়, লৌহের এপ প্রবৃত্তির 
কোন করণ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে । তাঘ্তকারের মতে লৌহের 
অযস্কাস্তাভিগমন নিক্ধারণ ব। আকঠ্মিক নহে, ইহাই মহঘি এই সুত্রোজ্ত 
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হোতুর দ্বারা সমর্থন করিয়।৷ লৌহের প্ররূপ প্রবৃত্তির ন্যায় নবজাত শিশুর 
প্রথম স্তন্যপান প্রবৃত্তিও অবশ্য তাহার কারণ জনা, ইহ] সূচনা করিয়। 
পুর্বপৃক্ষ নিরাস করিয়াছে । এই সূত্রের অবতারণায় ভাধ্যকারের 
“নিনিমিত্তং তাবৎ" এই শেঘোক্ত বাকের সহিত সূত্রের প্রথমোক্ত “নএঞ£ 
শব্দের যোগ করির] সূর্রাথ বুঝিতে হইবে ! নৌহেরই অয়স্কাস্তাতিগ্মন- 
রূপ প্রবৃত্ত ব৷ করিনা জন্মে এবং লৌহের অয়স্কান্ত ভিন্ন লোষ্টাদির 
অভিমুখগমন রূপ ক্রিয়া জন্মে না, এইবপ ক্রিয়। নিয়মের দ্বারা তাহার 
কারণের নিরম বুঝা যায় | পব্বোক্তরূপ ক্রিয়ার দ্বারা যেমন এ ক্রিয়ার 
কারণ আছে, হইীহা অনুমানসিদ্ধ হয়, তদ্রপ পুব্বোজরূপ ক্রিয়া নিয়মের 
দ্বারা তহ!র কারণের নিয়মও অন্মানসিদ্ধ হয় । সুতরাং লোষ্টাদিতে সেই 
নিয়ত কারণ না থাকায়, তাহাতে অয়স্কাস্তাভিগমনরূপ প্রবৃত্তি জন্মে না। 
এইরূপ নবজ্কাত শিশু যথন ক্ষৃধার্ত হইয়।৷ মাতৃস্তনের অভিমুখেই গমন 
করে, তখন তাহার এ নিয়ত উপসপণরূপ ক্রিবারও কোন নিয়ত কারণ 
গাছে, ইহা স্বীকাধ্য । পৃক্বজন্মে আহারাভ্যাসজনিত সেই বিষয়ের অনুস্মরণ 
তিন আর কোন কারণেই তাহার এরপ প্রবত্তি জন্মিতে পারে না । 
নবগাত শিশুর এরপ প্রবৃত্তির দ্বারা তাহার যে স্তন্যাভিলাঘ বুঝা যার, 
হদ্দারাও তাহার পৃব্বোক্তর্ূপ কারণই অনমানমিদ্ধ হয় | পব্বপক্ষবাদী 
লৌহের অয়্কাস্তাতিগমনরূপ দৃষ্টান্ডের ছারা নবজাত শিশুর সেই স্তন্যা- 
ভিলাঘের অনা কোন কারণ সমর্থন করিতে পারেন না । এ দৃষ্টান্ত গেই 
স্তনাতিন্নাঘের দৃ্ট কারণকে বাপিত করিতেও পারে না। জুতরাং কোন- 
ব্ূপেই উহ। দৃষ্টান্তও হয় না । ভাঘ্তকার পরে পক্ষান্তরে ইহ1ও বলিয়াছেন 
যে, লৌহের কখনও লো্টাভিগমনরূপ প্রবৃত্তি না হওয়ায়, এ প্রবৃত্তির 
এরূপ নিয়মও তাহার কারণের শিয়ম প্রযুক্তই হইবে । তাহা হইলে 
নবঙ্গাত শিশু যে সময়ে ্তন্যেরই আভিলাঘ করে, তখন তাহান নিয়ত 
বিধর এ অভিরাঘও উহার কারণের নিয়মপ্রযুক্তই হইবে । সেকারণ কি 
ইবে, ইহা বিচান ববিতে গেলে দৃষ্টানুসারে অত্যান্ত বিঘয়ের অনুস্মর ণই 
হাওর কারণরূপে শিশ্টর করা যার | কারণ, প্রাণি-মাত্রেরই আহারাত্যাস- 
ভাশত অত্যন্ত বিধবের অনুস্মপণ জন্যই আহারাভিলাঘ হয়, ইহা 
নট । দৃষ্ট কারণ পরিত্যাগ করিয়। অদৃষ্ট কোন কারণ কক্পনায় প্রমাণ 
নাই !। ২৩।| 
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ভাত । ইতশ্চ নিত্য আত্মা, কম্মাৎ? 
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অনুবাদ। এই হেতুবশতঃও আত্ম। নিত্য, (প্রশ্ন) কোন্‌ হেতু- 
বশতঃ! 


সুত্র। বীতিরাগজন্মাদর্শনাৎ ॥২৪॥২২২। 


অনুবাদ । ( উত্তর) যেহেতু বীতরাগের ( সর্র্ববিষয়ে অভিলাধশৃন্য 
প্রাণীর ) জন্ম দেখ! যায় না, অর্থাৎ রাগযুক্ত প্রাণীই জন্মলাভ করে। 


ভাষ্য । সরাগে জায়ত ইত্যর্থাদাপদ্ভতে | অয়ং জায়মানে৷ রাগানু- 
বন্ধো জায়তে। রাগন্তয পূর্ববান্ৃূতবিষয়ান্ুচিন্তনং যোনিঃ। পূর্ববান্থ- 
ভবশ্চ বিষয়ণামন্থান্মিন জন্মনি শরীরমন্তরেণ নোপপগ্ভতে ৷ সোহয়মাত্ম। 
পরর্বশরীরান্নুভূতান্‌ বিষয়াননুম্মরম্‌ তেষু তেষু রজ্যতে, তথা চায়ং দ্ধয়ো- 
জ্জন্মনোঃ প্রতিসঙ্গিই। এবং পূর্ববশরীরস্য পূর্ববতরেণ পুর্বতরশরীরম্ত 
পূর্ববতমেনেত্যাদনাইনাদিশ্চেতনস্ত শরীরযোগঃ, অনাদিশ্চ রাগানু বন্ধ 
ইতি সিদ্ধং নিত্যত্বমিতি। 


১। এখ্যনে ভাষ্যকারের তাৎপধ্য অতি দুব্বোধ ঝলিয়৷ মনে হয় । কেহ কেহ 
“অয়ং আত্মা 'দ্য়োজ্জন্মনোঃ প্রতিসন্ধিঃ সন্বন্ধবান্” এইরূপ ব্যাখা করেনা এই 
এখানে সুসঙ্গত হইলেও “*প্রতিসন্ধি* শব্দের এরূপ অথেন প্রমাণ কি এবং এখানে এ 
শব্দ প্রয়োগের প্রয়োজন কি, ইহা চিন্তা করা আবশ্যক । “বিশ্বকোষে” এপ্রতিসন্ধি” 
শব্দের পুনজ্জন্ম অথ লাখত হইয়া । পরন্ত, ভাষ্যকার বাৎম্যায়ন নিজেও চতুখ 
অধ্যায়ের প্রথম আহিকের শেষে "ন প্ররৃত্তিঃ প্রতিসন্ধামায় হীনক্লেশস্য” এই জন্ত্রের 
ভ'ষ্যে লিখিয়াছেন, **প্রতিসন্ধিত্ত পুব্বজন্মনিবৃত্তৌ পনজ্ভ্বল্ম ।” সূতরাং এখানে এ 
অথ গ্রহণ করিয়াই ভাধ্য ব্যাথ। কর্তব্য । আত্মার বর্তমান শরারের পুৰ্ব-শরার 
ঘিদ্ধ করিয়া পূনর্জল্ম সিদ্ধ করাই এখানে ভাষ্যকারের উদ্দেশ্য, বুঝা যায়। তাহা 
হইলে ““ছরোজ্জন্মনোঃ অয়ং প্রতিসন্ধিঃ”--এইরূগ ব্যাথা করিয়া আ্যত্মার জন্ম'য় 
নিমিত্তক এই গুনজ্জন্ম সিদ্ধ হয়, ইহা ভাষ্যকারের তাৎপযা বুঝা যাইতে গারে। 
'ন্ছয়োজ্জলমনোঃ এই স্থলে নিমিতাথ সপ্তমী বিভক্তি প্রহণ করিয়৷ উহার "দারা 
জ।গকত্বরূগ নিমিত্ততা বুঝিলে আত্মার পর্বজন্ম ও বঙমান জন্ম এই জন্মন্্বয় আত্মার 
প্রতিসন্ধির” (পুনজ্জন্মের ) জাপক, ইহা বুঝা যাইতে পারে । একই আঘ্বার দুই 
জন্ম স্বীকাধ্য হইলে, তাহার পুনজ্জন্ম ম্বীকার করিতেই হয়। আত্মার বর্তমান জন্মে 
সখ্বপ্রথম রাগের উপপন্তির জন্য ইহার পুর্বজল্ম অবশ্য সিদ্ধ হইলে, উভয় জন্মের 
স্বারা পূনজ্জদ্ম বুঝা যার । ৃতরাং আত্মার এ জন্মদ্য় তাহার পুনজ্ছবন্মের জাগক, 
লন্দেহ নাই। সুধাঁগণ এখানে ভাষ্যার্থ চিন্তা করিবেন । 


৯২ ম্যায়দর্শন [ ৫অণ০, ১আৎ 


অনুবাদ । রাগবিশিষ্টই জন্মলাভ করে, ইহা৷ ( এই স্তরের দ্বারা ) 
অর্থতঃ বুঝ! যায়। (অর্থাৎ) জায়মান এই জীব অর্থাৎ অনাদিকাল 
হইতে যে সমস্ত জীব জন্মগ্রহণ করিতেছে, সেই সমস্ত রাগযুক্তই জন্মাগ্রহণ 
করিতেছে । পূর্ববাস্থুভূত বিষয়ের অনুম্মরণ যোনি, অর্থাৎ সেই বিষয়ে 
অভিলাষেধ উৎপাদক 1 বিষয়সমূহের পুৰ্বান্ুভব কিন্তু অন্য জন্মে 
( পূর্ব্বজন্মে ) শবীর ব্যতীত উপপন্ন হয় না। সেই এই আত্মা! অর্থাৎ 
শরীর পরিএহের পবে রামধক্ত আত্মা পূর্ধশরীরে অনুভূত নেক বিষয়কে 
হাহুস্মযণ করত সেই দেই ( অনুস্মুত ) বিষয়ে রাগযুক্ত 5য় । সেহরূপ 
হইলে (আত্মার ) দুই জন্ম নিমিত্তক এই এপ্রতিসন্ধি” অর্থাৎ পুনর্জন্ম 
(সিদ্ধ হয) এইবূপে পুর্ধধশরারের পুরবতর শরাবের সঠিত, পুব্বতর 
শরীরের পূর্বতম শরীরের সহিত ইত্যাদি প্রকীরে আত্মার শরীরসম্বন্ধ 
অনাদি এবং রাগসন্বন্ধ অনাদি, এ জন্য নিত্যত্ব সিদ্ধ হয় । 


টিপ্পনী | মহঘি এই সূত্রের দ্বারা 'আত্ার শবীরসন্বদ্ধ ও রাগসম্বন্ধেন 
এনাদিত্ব সমর্থন করিয়া তদ্দারাও আত্মার নিত্যত্ব সাধন করিতে বলিয়াছেন যে, 
বীতরাগ অর্থাৎ যাহার কোন দিন কোন বিঘরে বিছুমাত্র স্পৃহা জন্মে না, 
এমন প্রাণীর জন্ম দেখা যায় না। মহঘির এই কথার দ্বারা বাগবুক্ত প্রাণীই 
জন্মগ্রহণ করে, ইভই 'অথতঃ বুঝা। নায় । ভাষাকার প্রথমে ইহাই বলিয়া 
মহঘির যুক্তির ব্যাখ্যা করিবাচেন 1 মঘিব দোৎ্পর্যা এরই যে, বিলক্ষণ 
শবীরাঁদি সম্বম্ধই জম | যে প্রাণাই এ জন্ম লাভ করে, তাহাকেই যে 
কোন সময়ে বিঘয়বিশেষে রাগযুক্ত বৃঝিতে পাবা যাঁর এবং উহ। অবশ্য 
স্বীকার করিতে হয় | কারণ, সংসারবদ্ধ জীবেব ক্ষধা-তৃষ্ণর পীড়ার ভক্ষ্য- 
পেরাদি বিষয়ে ইচ্ছা! জন্মিবেই, নচেৎ তাহার জীবনরক্ষাই হইতে পারে না । 
কোন প্রতিধন্ধকবশত: জন্মের অব্যবহিত পরে অনেক জীবের রাগাদির 
উৎপত্তি না হইলেও তাহার জীবন থাকিলে কালে ক্ষ্ধা-তৃষ্ণার পীড়ায় 
তক্ষ্য-পেয়াদি বিঘযে রাগ অবশ্যই জদিমনে | নবজাত শিশু প্রথমে স্তন্য 
বা অন্য দগ্ধ পান না করিলেও প্রথমে তাহার মুখে মধু দিলে সাগ্রহে এ 
মধু লেহন করে, ইহ] পরিদৃষ্ট সত্য | স্ুতহাং নবজাতি শিশুর যে সময়েই 
কোন বিঘগে প্রথম অভিলাঘ পরিলক্ষিত হয়, তখন উহার কারণরূপে 
তাহার পুক্বজন্মানুভূত সেই বিয়ের অনুস্মরণই অবশ্য স্বীকার করিতে 


২৪ ল্য ] বাৎস্যায়ন ভাষ্য ৯৩ 


হইবে | কারণ, পূর্বানুভূত বিঘয়ের অনুস্মরণ তদ্িঘয়ে অভিপাধের 
কারণ । যে জাতীয় বিষয়ের ভোপবশভঃ আঘ্বার কোন দিন সুখাঁনুভব 
হইয়াছিন্,। সেই জাতীয় বিঘর় আবার উপস্থিত হইলে, তথ্বিষয়েই 
আত্মার পূনব্র্বার অভিলাঘ জন্মে, ইহা প্রত্যাত্ববেদনীয়, অর্থাৎ সব্বজীবের 
অনুভবসিদ্ধ। কোন ভোগ্য বিঘয় পরিজ্ঞাত হইলে, তাহার সজাতীর় 
প্র্বানুভৃূত সেই বিষয় এবং তাঁহার ভোগজন্য স্ুখানুভবের “মরণ হর। 
পরে যে জাতীয় বিষয়ভোগ্রজন্য সুখানুভব হইয়াছিল, এই বিষয়ও তজ্জাতীয়, 
ন্থুতরাং ইহার ভোগও সুখজনক হইবে, এইরূপ অন্মানবশতঃই তথ্বিঘয়ে 
রাগ জন্মে । সুতরাং নবজাত শিশুর স্তন্যপান বা মধলেহনাদি যে কোন 
বিঘয়ে প্রথম রাগও পৃব্বোক্ত কারণেই হয়, ইহাই বলিতে হইবে | এ 
স্থলেও পৃব্বোক্তরনূপ কাধ্য-কারণভাবের ব্যতিক্রমের কোন হেতু নাই। 
অন্যত্র এরাপ স্বনে যাহ! রাগের কারণ বলিয়া পরীক্ষিত ও মব্বসিদ্ধা, 
তাহাকে পরিত্যাগ করিয়!, নবজাত শিশুর স্তন্যপানাদি বিষয়ে প্রথম রাগের 
কোন অজ্ঞাত বা! অভিনব সন্দিগ্ধ কারণ কল্পনায় কোন শ্রমাণ নাই । 

এখন যদি নবজাত শিশুর প্রথ্থম রাগের কারণরূপে তাছার পূর্্বানুভূত 
বিষয়ের অন্স্মরণ স্বীকার করিতেই হয়, তাছ। হইলে উহার সেই জন্মের 
পুবের্বও অন) জন্ম ছিল, সেই জণ্মে তাহার তঙ্জাতীয় বিষয়ে অনুভব 
জন্ময়াছিল, ইহ] স্বীকার করিতেই হইবে । কারণ, ইহজন্মে তজ্ভাতীয় 
বিঘয়ে তাহার তখন কোন অনুভবই জন্মে নাই । সুতরাং আত্ধার বর্তমান 
জন্মের প্রথম রাগের কারণ বিচারের দ্বারা পূববজন্ম সিদ্ধ হইলে, এ 
জন্মসথয়প্রযুক্ত আস্তার “প্রতিসন্কিঃ” অর্থাৎ পুনজন্ম সিদ্ধ হইবে, অর্থাৎ দুই 
জন্ম শ্বীকার করিলেই পুন্জন্ম ত্বীকার করাই হইবে ॥। ভাঘ্যকার এই 
তাৎপর্য্যে বলিয়াছেন “তথা চায়ং দ্বয়োজ্জন্মনোঃ প্রতিসন্ধি” | ভাণ্যকার 
আত্মার বর্তমান জন্মের প্রবর্জন্ম সিদ্ধ করিয়া শেঘে বলিয়াছেন যে, 
এইক্সপেই অর্থাৎ এ একই যুক্তির দ্বারা আত্মার পৃর্বতর, পুরর্বতম প্রভৃতি 
অনাদি জন্ম সিদ্ধ হইবে | কারণ, প্রত্যেক জন্মেই শিশুর প্রথম বাগ 
তাহার পুব্বানুভূত বিঘয়ের অনুস্মরণ ব্যতীত জণ্মিতে পারে না । লুতরাং 
প্রত্যেক অন্মের পূর্বেই জন্ম হইয়াছে | জন্মপ্রবাহ অনাদি । পর্রশরীর 
ব্যতীত বর্তমান শ্বরীরে আত্মার প্রথম রূপ জন্মিতে প্রারে না | পুব্বতর 
শরীর ব্যতীতও পৃব্বতরশরীরে আঘ্থার প্রথম রাগ জন্মিতে পারে না এবং 
পৃর্বতম শরীর ব্যতীতও পুববতর শরীরে আত্মার প্রথম রাগ জন্মিতে পারে 
না। এইক্সপে প্রত্যেক জন্মের শরীরের সহিতই এ আত্মার পুর্বজাত 
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শরীরের পৃর্রোভিরূপ সহ্ন্ধ ম্বীকাধ্য হইলে আস্থার শরীর হম্বদ্ধ অনাদি, 
ইহাই শ্বীকার করিতে হইবে ৷ তাই ভাষ্যকার বর্তমান ও পুর্ব, পুবর্বতব, 
প্ৰবতম প্রভৃতি শরীরের এরূপ সম্বন্ধ প্রকাশ করিয়া অনাদিকাল হইতেই 
তমার শরীরসম্থদ্ধ সমর্থনপুবর্বক ঘর *রীরসহন্ধ ও বাঁগসঘন্ধ ভনীদি, 
ইহ] প্রতিপন্ন করিয়া, তঙ্ারা খাতার নিত্যত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছে । অর্থাৎ 
মহঘি গোতম এই শৃত্রের দ্বারা ভাত্বর অনাদিত্ব সমর্থন করিয়।, তদ্দ রাও 
আত্মার নিত্যত্ব সাধন করিয়াছেন-ইহ!ই ভাঘ্/কারের চরম তাঁৎপয্য | 
অনাদি ভাবপদার্থের উৎপত্তি ও বিনাশ নাই, ইহা অনুমান-প্রমাণছিদ্ধ | 
মহঘি গোতম এই প্রসঙ্গে এই সুক্রের দ্বারা স্া্্প্রবাহেরও অনাদিত্ব 
গুচন। করিয়। গ্রিয়াছেন | প্রলয়ের পরে যে নুতন স্ষ্টি হইয়াছে ও হইবে, 
তাহারই আদি শাছে। শাস্ত্রে দেই তৎপর্াই অনেক স্থলে স্যটির তাদি 
বল। হইয়াছে । কিন্তু সকল স্যট্টির পৃবের্বইং কোন না কোন সময়ে সৃষ্টি 
হইয়াছিল । যে স্যষ্টিব পুর্বে ছার কোন দিন স্থষ্টি হয় নাই, এমন কোন 
স্র্টি নাই । তাই স্যষ্টপ্রবাহকে অনাদি বলা হইযাছে। স্ষ্ট-প্রবাহকে 
অনাদি বলিয়া স্বীকার না করিলে, দাঁশনিক সিদ্ধান্তের কোনবাপেই 
উপপাদন করা যায় না। বেদমূলক ঘ্দৃষ্টবাদ ও জন্মাস্তরবাদ প্রভৃতি 
মহাসত্যের আশ্রয় না পাইয়া চিরদিনই অজ্ঞান তন্ধকারে ঘুরিয়া বেড়াইতে 
হয় । তাই মহঘিগণ সকলেই একবাক্যে হ্ষষ্টিপ্রবাহের তনাদিত্ব যোথণা 
করিয়। সকল সিদ্ধান্তের সমর্থন করিয়াছেন । বেদাস্তদশনে ভগবান, 
বাদরায়ণ ““অবিভাগাদি চেন্লানাদিত্বাৎ 1৮২।১1৩৫। এই সূত্রের গ্ারা স্ষ্টি- 
প্রবাহেব অনাদিত্ব স্পষ্ট প্রকাশ করিয়া, তাঁহ'র পৃব্বোক্ত সিদ্বান্তের অনুপপূত্তি 
নিরাস করিয়াছেন । মহঘি গোতম পৃবের্বে নবজাত শিশুর প্রথম শুন্যা- 
ভিলাঘকেই গ্রহণ করিয়া আড্বার পরবর্বজন্মের সাধনপৃবর্বক নিত্যত্ব সাধন 
করিয়াছেন | এই সূত্রে সামানযতঃ জীবমাত্রেরই প্রথম রাগকে গ্রহণ 
করিয়। স্বর্জীবেরই শরারসম্বন্ধ ও রাগসদ্বন্ধের অনাদিত সমথন করিয়।, 
আত্থার নিত্যত্ব সাধন করিয়াছেন, ইহাও এখানে প্রণিধান করা ভাবশ্যক। 
পরস্ত জীবমাব্রই যেমন রাগবিশিষ্ট, একেবারে রাগশুন্য প্রাণীর যেমন 
ভন্ম দেখা যায় না, তন্রপ জীবধাত্রেরই মরণৃভয় সজধর্ত্ব। মহঘি গোতম 
পূর্বোক্ত ১৮ সূত্রে নধজাত শিশুর প্ৰবজন্মের সাধন কছ্ধিতে তাহার হর্ষ 
ও শোকের ন্যায় সামান্যতঃ ভয়ের উল্লেখ করিলেও অবর্বজীবের সহজবর্দ 
মরণভয়কে বিশেঘরূপে গ্রহণ করিতে হইবে | যোগদর্শনে মহঘি পতগ্ুলিও 
বলিয়াছেন,-.“ম্বরবাহী বিদঘোহপি তথাকটোহভিনিবেশ: 1/২1৯1 অথাৎ 
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বিজ্ঞ, অজ্ঞ--সকল জীবেরই “'অভিনিবেশ'' নামক ক্রেশ সহজবঙ্া | 
“অভিনিবেশ”' বলিতে এখানে মরণভয়ই পত্ঞ্জলির জভিপ্রেত এবং উহাই 
তিনি প্রধানতঃ স্ব্বজীবের জন্মান্তরের সাধকরূপে সূচন৷ করিয়া গিয়াছেন । 
উনি যোগদর্শ্পর কৈবল্যপাদে ইহা সমর্থন করিতে বলিয়াছেন, 
“তাসামনাদিত্বঞ্চাশিযে। নিত্যত্বাৎ 1”১০। অর্থাৎ সবর্বজীবেই আমি যেন 
না মরি, আমি যেন থাকি, এইক্সপ আশী; (প্রার্থনা ) নিত্য, সুতরাং 
পৰে্বোক্ত সংস্কারসমূহ তনাদি । যোগদর্শন-ভাঘ্যকার ব্যাসদেব এ সৃত্রের 
তাঘ্যে মহঘি পত্ঞুলির তাৎ্পধ্য বুঝাইয়াছেন যে, “আমি যেন না মরি” 
ইত্যাদি প্রকারে অব্বজীবের যে আশীঃ অর্থাৎ অস্ফুট কামনা, উহ] স্বাভাবিক 
নহে--উহা নিমিত্তবিশেষ-জন্য । কারণ, মরণভয় বা একপ প্রার্থনা বিন! 
কারণে হইতেই পারে না। যে কখনও মৃত্যুযাতন। অনুভব করে নাই, 
তাহার পক্ষে এরূপ ভষ ব৷ প্রার্থনা কোনবূপেই সম্ভব নহে । সুতরাং 
উহার দ্বার] বুঝা যায়, সবর্বভীবই পৃব্রে জন্মগ্রহণ করিয়। মৃত্যাযাতনা অনুভব 
করিয়াছে । তাহা হইলে সব্বজীবের পব্বজন্ম ও নিত্যত্ব স্বীকার করিতেই 
হইবে । পাশ্চাত্ত্যগণ মরণভয়কে জীবের একটা স্বাভাবিক ধন্মই বলিয়া 
খাকেন, কিন্তু জীবের প্র স্বভাব কোথা হইতে আসিল, পিতামাতী৷ হইতে 
এ স্বভাবের প্র!প্তি হইলে তাহাদিগের এ স্বভাঁবেরই বা মূল কি? সবর্জীবেই 
এরূপ নিয়ত স্বভাব কেন হয়, ইত্যাদি বিষয়ে তাহাদিগের মতে সদুত্তর 
পাঁওয়৷ যাষ না | সব্বজীবের মরণ বিঘয়ে যে অস্ফুট সংস্কার আছে, যাহার 
ফলে মরণভয়ে সকলেই ভীত হয়, এ সংস্কার একটা স্বভাব হইতে পারে না । 
উহ হদ্বিঘয়ে অনুভব ব্যতীত জন্মিতেই পারে না । কারণ, অনুভব ব্যতীত 
সংস্কার জন্ম না। পুব্র্বানুভবই সংস্কার দ্বারা স্মৃতির কারণ হয় | অবশ্য 
অনেকে মরণভয়শুন্য হইয়া আত্মহত্যা করে এবং অনেকে অনেক উদ্দেশ্যে 
নির্ভয়ে বীরের ন্যায় প্রাণ দিয়াছে, অনেকে অসহা দুঃখ বা শোকে আভভত 
হইয়া অনেক সময়ে মৃত্যু কামনাও করে । কিন্তু এ সমস্ত স্বলেও উহাদিগের 
সেই সহক্জ মরণভয় কোন সময়েই জন্মে নাই, ইহা নহে । শোকাদি 
প্রতিবন্ধকবশত: কাঁলবিশেঘে উহার উত্তব না হইলেও, মৃত্যুর পব্বে 
'তাহাদিষ্গিরও এ ভয় উৎপন্ন হইয়া থাকে । আত্মহত্যাকারীর মৃত্যু নিশ্চয় 
হইলে ত্রাহারও মরণভয় ও বাঁচিবার ইচ্ছা জন্মে । রোগ-শোকার্ত যুমূর্ধু 
বৃদ্ধদিগেরও মৃত্যুর পূর্ধে বাঁচিবার ইচ্ছা জন্মে । চিন্তানীল অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা 
ইহ অবগত আছেন । 

এইবাপ জীববিশেষের স্বভাব ব৷ কর্প্ববিশেষও তাহার পৃব্বজন্মের সাধক 
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হয়। সদ্যংপ্রসূত বানরশিশুর .ক্ষের শাখায় অধিরোহণ এনং সদ প্রসূত 
গঞ্রণিশ্ুর পলায়ন-ব্যাপার ভাবির দেখিলে, তাংার পৃবর্বজ্ম অবশ্যই 
স্বীকাৰ করিতে হয়। পশুতত্ববিৎ অনেক পাশ্চান্ত পত্ডিক্ক্ুর বলিয়াছেন যে, 
গগ্ডারী শাবক প্রসব করিয়া কিছুকালের জন্য অজ্ঞান হইয়া থাকে | 
প্রসূতি এ শাবকটি ভূমিষ্ঠ হইলেই এ স্থান হইতে পলায়ন করে । অনেক 
দিন পবে আবার উভয়ে উভয়ের অন্ন করিয়া মিলিত হয়| গণ্ডারীর 
জিহ্বায় এমন তীক্ষ ধার আছে যে, এ জিহ্বার দ্বার৷ বলপৃববক বৃক্ষলেহন 
করিলে, এ বৃক্ষের ত্বকৃও উঠিয়া যার | ুতরাং বুঝ! যায়, গণ্ডারশিশুর 
প্রথয়ে তাহার মাতা কর্তৃক গাত্রলেহনের ভয়েই পলায়ন করে। পরে 
আহার গাত্রচর্ম কাঠিন্য প্রাপ্ত হইলেই তখন নির্ভয়ে মাতার শিকটে 
আগমন করে। জুতরাং গণ্ডারশিশ্ড তাহার পুবর্বজন্মের সংস্কারবশত্যই 
এরূপ স্বভাব প্রাপ্ত হয় এবং তাহার মাতা কর্তৃক প্রথম গাত্রলেহনের 
কষ্টকরতা বা এনিষ্টকারিতা স্মরণ করিয়াই জন্মের পরেই পলায়ন করে, 
ইহ স্বীকাধ্য | কারণ" পুবর্বজন্ম না থারিলে গণ্ডার শিশুর এরূপ স্বতাব 
বা সংস্কার আর কোন কারণেই জন্মিতে পারে না । 

পরস্ত এই সূত্রের দ্বারা ভীবমাত্রের বিঘরবিশেঘে রাগ বা অভিলাঘ 
বলিতে মানববিশেঘের শাস্াদি বিঘয়ে অনুবাগবিশেষও এখানে গ্রহণ 
করিতে হইবে । মহঘি গোতমের উহাও বিবক্ষিত বুঝিতে হইবে । কারণ, 
উহাও পূর্বজ্রন্মের সাধক হয় । অধ্যয়নকারী মানবগণের মধ্যে কেহ 
সাহিত্যে, কেহ দর্শনে, কেহ ইতিহাসে, কেহ গণিতে, কেহ চিত্রবিদ্যায়, 
কেহ শিল্পবিদ্যার--এইরূপ নান! ব]ক্তি নানা বিভিন্ন বিদ্যার অনরক্ত দেখা 
যায় । সকলেরই সকল বিদ্যায় সমান অনুরাগ বা সমান অধিকার দেখা 
যায় না । যে বিঘয়ে যাহার স্বাভাবিক অনুরা্গবিশেষ থাকে, তাহার পক্ষে 
সেই বিষয়টি অতি সহজে আয়ত্ও হয়, অন্য বিঘয়গুলি সহজে আয়ত্ত 
হয় না, ইহাও দেখা ঘায়। ইহার কারণ বিচার করিলে, পৃবর্বজন্মে সেই 
বিঘয়ের অভ্যাস ছিল, ইহা] স্বীকার করিতেই হইবে । তাৎপর্যযটাকাকার 
বাচম্পতি নিশ্র ইহা সমর্থন করিতে বলিয়াছেন যে, মনুঘ্যত্বরূপে সকল 
মনুঘ্য তুল্য হইলেও, তাহাদিগের যধ্যে প্রজ্ঞা ও মেখার প্রকর্থ ও অপকর্ধ 
পরিলক্ষিত হয় । মনোযোগপূৃব্বক শ্রান্ত্াত্যাস করিলে তদ্ধিষয়ে প্রজ্ঞা ও 
মেধার বৃদ্ধি হয় । যাহারা সেবাপ করে না, তাঁহাঁদিগের তদ্িঘষে গ্রক্ঞা 
ও মেধার বৃদ্ধি হয় না| স্তরাং অথুয় ও ব্যতিরেকবশতঃ শাস্্রবিষয়ে 
অভ্যাস তথ্ষয়ে প্রজ্ঞা ও মেধাবৃদ্ধির কারণ-ইহা নিশ্চয় করা ঘায়। 
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কিন্ত যাহাদিগের ইহজন্মে সেই শান্তবিঘয়ে অভ্যাসের পূর্বেই তদ্বিঘণ্রে 
বিশেষ অনুরাগ এবং প্রজ্ঞা ও মেধার উৎকর্ষ দেখা যায়, তাহাদিগের তদ্বিষয়ে 
জনমাস্তরীণ অত্যাস উহার কারণ বলিতে হইবে! যাহার প্রতি যাহা 
কারণ বলিয়! নিশ্চিত হইরাছে, তাহার অভাবে গে কাধ্য কিছুতেই 
হইতে পারে না। মূলকথা, ভক্ষ্যপেয়াদি বিষয়ে অনুরাগের ন্যায় 
মানবের শাস্তাদি বিষয়ে অনুরাপব্ধশঘেব দারাও আত্মার পবর্বজন্মা ও 
নিত্যত্ব পিদ্ধ হয় । পরত্ত অনেক ব্যক্তি বে অল্লকালের মধ্যেই বছ বিদ্যা 
নাভ করেন, ইহা বর্তমান সময়েও দেখা যাইতেছে । আবার অনেক 
বালকেরও সংগীত ও বাদ্যকশনতা দেখিতে পাওয়া! যায়| আমরা পঞ্চম- 
পায় বালকেরও সংগীত ও বাদ্যে বিশেষ অধিকার দেখিয়াছি ! ইহার 
দবরা তাহার তদ্িষয়ে জন্মান্তরীণ অভ্যাস-জন্য সংস্কারবিশেষই বুঝিতে 
পারা যায় । নচেৎ আর কোনরূপেই তাহার এ অধিকারের উপপাদন 
কর! যায় না। সুতরাং অল্লকালের মধ্যে পৃব্বোক্তরূপ বিদ্যালাভের কারণ 
বিচার করিলেও তদ্দারাও আতঘ্বার জন্মান্তর সিদ্ধ হয় | মহঘিগণ্ণও এল্পপ 
স্থলে জন্মান্তরীণ মংস্কারবিশেঘকেই পব্বোজব্বপ বিদ্যালাভের বারণ 
বলিয়াছেন | তাই মহাকবি কালিদাসও এ চিরস্তন সদ্ধান্তানুসারে 
কমারসম্ভবের প্রথম অর্গে পাব্বতীর শিক্ষার বর্ন করিতে লিখিয়াছেন,-- 
“প্রপেদিরে প্রাক্তনজন্মবিদযাঃ 1 

কেহ কেহ আপত্তি করেন যে,_-আত্বার জন্মান্তর থাকিলে অবশ্যই 
মস্ত জীবই তাহার প্রত্যক্ষ করিত । পৃব্বজন্মানু ,ত বিষয়ের স্মরণ 
কারতে পারিলে, পৃব্বজন্মানুভূত সমস্ত বিঘয়ই স্মরণ করিতে পারিত এবং 
জন্মান্ধ ব্যক্তিও তাহার পুব্বজন্মানুভূত রূপের জ্মরণ করিতে পারিত। 
কিন্ত আমরা যখন কেহই পৃব্বজন্মে কি ছিলাম, কোথার ছিলাম ইত্যাদি 
কিছুই ষ্মরণ করিতে পারি না, তখন আঁমাদিগের পুবর্বজন্ম ছিল, ইহা 
কোনরূপেই স্বীকার করা। যাঁয় না । এতদৃত্তরে জন্মান্তরবাদী পৃববাচাধ্য- 
গণের কথা এই যে, আত্মার পব্বজন্মানুভূতি বিষয়বিশেঘষের যে অস্ফুট 
স্মৃতি জন্মে, ( নচেৎ ইহজন্মে তাহার বিঘয়বিশেঘে রাগ জন্মিতে পারে না, 
সন্যপানাদিকার্ষ্ প্রথম অভিলাষ উৎপন্ন হইতেই পারে না ) ইহা মহঘি 
গোতম প্রভৃতি সমর্থন করিয়াছেন । কিন্তু যাহার কোন বিষয়ের স্মরণ 
হইবে, তাহার যে সমস্ত বিষয়েরই স্মরণ হইবে, এইক্সপ কোন নিয়ম নাই । 
যে বিষয়ে যে সময়ে স্মরণের কারণসমূহ উপস্থিত হইবে, সেই সময়ে সেই 
বিষয়েরই জ্মরণ হইবে । যে বিঘয়ে স্মরণের কাধ্য দেখ! যায়, যেই 
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বিষয়েই আত্মার স্মরণ জলিনয়াছে, ইহা অনুমান করা যায়। আমরা 
ইহজন্মেও যাহা যাহা অনুভব করিতেছি, সেই জমস্ত বিষয়েরই কি 
আমাদিগের জ্মরণ হইয়া থাকে ? শিশুকালে যাহার পিতা বা মাতার 
মৃত্যু হইয়াছে, এ শিশু তাহার এ পিত। মাতাকে পৃব্বে দেখিলেও পরে 
তাহাদিগকে স্মরণ করিতে পারে না। গুরুতর পীড়ার পরে পৃৰ্বানুভূত 
আনেক বিঘয়েরই স্মরণ হয় না, ইহাও অনেকের পরীক্ষিত সত্য । ফলকথা, 
প্ৰবচ্ন্ন থাকিলে পৃব্বজন্মানুভূত সমস্ত বিষয়েই হমরণ হইবে, সকলেরই 
পৃর্বজন্মের সমন্ত বারী স্বচ্ছ »মৃতিপটে উদিত হইবে, ইহান কোন কারণ 
751  অদৃষ্টবিশেষের পরিপাকবশতঃ পব্বজন্মানুভূত যে বিষয়ে সংস্কার 
উদ্ধদ্ধ হয়, তদ্বিঘয়েই স্মৃতি জন্মে | জন্মান্তরানুতৃত নানাব্ষয়ে আতঘ্বার 
হংস্কার থাকিলেও এ সমস্ত সংস্কারের উদ্বোধক উপস্থিত না হওয়ার, এ 
সংস্কারের কাধ্য স্মৃতি জন্মে না। কারণ, উদ্দ্ধ সংস্কারই জ্মৃতির 
কারণ | নচৈৎ ইহজদ্মে অনুভূত নানা ব্ঘিরেও অব্বদ জ্মৃতি জনিমতে 
পারে । এই জন্যই মহঘি গোতম পরে হমৃতির কাবণ সংস্কাদেব নানাবিধ 
উদ্বোধক প্রকাশ করিয়া যুগপ্ নানা স্মাতর জাপত্তি নিবাস করিয়াছেন । 
নবজাত শিশুর জীবনরক্ষার অনুকূল হুদুষ্টবিশেঘই তখন তাহার পুব্ব- 
জরন্মানৃভৃত স্তন্যপানাদি বিঘয়ে “ইহা আমার ই্ঠমাধন” এইরূপ সংস্কারকে 
উদ্ধদ্ধ করে সুতরাং তখন এ উদ্ধদ্ধ সংক্কাবজন্য “ইহা আমার ইষ্টসাধন” 
এইবপ অস্ফট আ্মৃতি জন্মে । নবজাত শির উহা প্রকাশ করিতে ন: 
পারিলেও তাহার যে এরকূপ স্মৃতি জন্মে, তাহা এ স্মৃতির কাধ্যের 
্বারা। অনুমিত হয়| কারণ, তখন তাহান এরূপ স্মৃতি বাতীত তাঁহার 
ন্রন্যপানাদিতে অভিলাষ গন্মিতেই পারে না । জনমান্ধ ব্যক্তি পবর্জন্ম 
লপ দর্শন করিলেও ইহজন্মে তাহার এ মংস্কারের উহ্বেধক তদৃষ্টবিশেষ 
নঃ থাকায়, পেই বপ-ব্ঘিয়ে তাহার স্মৃতি জন্মে না। কারণ, উদ্বদ্ধ 
সক্কারই স্মৃতির কারণ । এবং অনেক স্থলে অদৃষ্টবিশেষই সংস্কারকে 
উদ্ধদ্ধ করে । সুতরাং পূর্বজদ্ম থাকিলে সকল জীবঘই তাহ। প্রত্যক্ষ 
বিত--পুব্বজন্মের সমস্ত বাত্তাই সকলে বলিতে পারিত, এইরূপ আপত্তিও 
কোনরুপে সঙ্গত হয় না। প্রত্যক্ষের অভাবে পব্বতন বিষয়ের অপলাপ 
নিলে প্রপিতামহাদি উদ্ধতন পুরুঘবর্গের অস্তিত্বেরও অপলাপ কবিতে 
হয়। আমাদিগের ইহজন্মে অনুভূত কত বিঘয়রাশিও যে বিস্মৃতির অতলজলে 
চিরদিনের জন্য ডুবিয়। গিয়াছে, ইহারও কারণ চিস্তা করা আবশ্যক | 
পরস্ত গাধনার দ্বার পুর্বজন্মও মরণ করা যায়, পবর্বজদ্মের সমস্ত বাতা 
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বলা বায়, ইহাও শান্ত্রসিদ্ধ। যোণিপ্রবর মহঘি পতগ্জলি বলিয়।ছেন, 
'“সংস্কারসাক্ষাৎকরণাঁৎ্+ পুব্বজাতিবিজ্ঞানম্‌ 1/৩1১৮। অর্থাৎ ধ্যান-ধারণ! 
ও অমাধির দ্বারা দ্বিবিধ সংস্কারের প্রত্যক্ষ হইলে, তখন প্ববজন্ম জানিতে 
পার যায় । তখন তাহাকে “জাতিজ্মর'' বলে। ভাঘাকার বাসদেব 
পতঞ্জলির এ সূত্রের ভাষ্যে এ সিদ্ধান্ত সমন করিতে ভগবান্‌ আঁবট্য ও 
মহঘি জৈশগীঘব্যের উপাখাঁন বলিরাছেন | মহঘি জৈগীঘব্য ভগবান্‌ আবট্যের 
নিকা তাহার দশমহাকলের জন্মপরম্পরার জ্ঞান বরন করিয়াছিলেন | 
স্খেন অপেক্ষায় দূঃখই অধিক, সবর্বব্রই জন্ম বা সংসার সুখাদি সমস্তই 
দুখ বা দুঃখময়। ইহা'ও তিনি বলিয়াছিলেন । সাংখ্যতত্বকৌমুদীতে 
( পঞ্চম কানিকাৰ টাকায়) শ্রীমদ্‌বাচল্পতি মিশ্রাও যোগদর্শন ভদ্যোক্ 
নাট্য ও ভেগীমব্যেব সংবাদের উল্লেখ করিয়াছেন | ফলকথা, সাধনার 
ছ'রা শুভাদৃষ্টের পত্রিপাক হইলে পৃৰ্বজন্মানুভূত সকল বিঘযেবও জ্মরণ 
-ইাতে পারে, উভ। অসম্ভব নচে | পব্বকালে অনেকেই শান্ত্রোক্ত উপাষে 
ডাডিজ্মবত্ব লাভ করিয়াছিলেন, ইহার প্রমাণ এুবাণশীস্ত্রে পাওয়া খার | 
"*"গনাদি সদনুষ্ঠানের দ্বারা যে প্ৰবজন্মের ্মৃতি জন্মে, ইহা ভগবান্‌ 
মনুও বলিয়াছেন | সুতরাং এই প্রা্টীন সিদ্ধান্তকে অসম্ভব বলিয়। 
&নবীপেই উপেক্ষা করা যায় না। বুদ্ধদেব যে তাহার অনেক জন্মের 
বার্তী বলিবাছিলেন, ইছাও যৌদ্ধ সতপ্রদায়ের জাতকগ্রঙ্ছে দেখিতে পাওয। 
বাল । 

' পরস্ত আস্তিক জত্প্রদায়ের ইহাও প্রণিধান করা আবশ্যক যে, আতঘ্বার 
জন্মান্তব বা নিত্যবত্য না থাকিলে শরীরনাশের সহি'ত আত্বারও বিন।শ 
স্বীকার করিয়া, “উচ্ছ্দেবাদঃই স্বীকার করিতে হয় | কিন্ত তাহা হইলে 
জীবের ইহজন্মে সঞ্চিত পুণ্য 'ও পাপের ফলভোগ হইতে পারে না। 
পুণ্য-পাপের ফলভোভ্তা বিনষ্ট হুইয়৷ গেলে, তাহার সহিত তদগত পুণ্য 
€ শাপও বিনষ্ট হইয়া যাইবে । সুতরাং কারণের অভাবে পরলোকে 
উহার ফলভোগ হওয়া অসম্ভব হর । পরলোক ন৷ থাকিলে পুণ্যসঞ্চয় ও 
পাপকণ্্ পরিহারের জন্য আচাধ্যগণের এবং মহাত্বুগণের উপদেশও ব্য 
হয় । “উচ্ছেদবাদ! ও “হেতুবাদে” মহঘিগণের উপদেশ ব্যথ হয়, এ কথ! 


পপ সাপ এপ পপ আন 4 কত 





পাশপাশি 


১। বেদাভ্যাসেন সততং শোচেন তপসৈব চ। 
অদ্রোহেণ চ দ্কুতানাং জাতিং স্মরতি পৌব্বিকীম্‌ ॥। 
স্পমনুসংহিতা । 81১৪৮ 
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ভাঘ্যকার বাৎস্যায়নও পরে বলিয়াছেন । চতুর্থ অণ ১ম আ* ১০ম পৃত্রের 
ভাঘা ও টিপ্পনী দ্রষ্টব্য | 

ন্যায়কৃস্মাপ্তলি গ্রন্থে পরলোক সমর্থনের জন্য উদয়াঁনাচার্ধ্য বলিরাছেন 
যে, পরলোক উদ্দেশ্যে অগ্রিহোত্রারি কর্মে আন্তিকগণের যে প্রবৃত্তি 
দেখ। যায়, উহা নিষ্ফল বলা যার না। দুঃখভোগও উহার ফল বলা 
যায় না । কারণ, ইষ্টসাধন বলিয়া না৷ বুঝিলে কোন প্রকৃতিস্ব ব্যক্তির 
কোন কর্ধে প্রবৃত্তি হয় না। দুঃখভোগের জন্যও তাহাদিগের প্রবৃত্তি 
হইতে পারে না। ধাম্সিক বলিয়া খ্যাতিলাভ ও তজ্জন্য ধনাদি লাভেন 
জন্যই তাহাদিগের বনুকষ্টসাধ্য ও বহুধনব্যয়সাধ্য যাঁগাদি কর্মে প্রবৃত্তি হয়, 
ইহণ2 বলা যায় গা । কারণ, যাহারা এপ খ্যাতি-লাভাদি ফলেদ 
অভিলাধধী নহেন, পরন্ত তদ্বিঘয়ে বিনক্ত বা বিদ্বেধী, তাহারাও ধশ্নাটরণ 
করিয়া থাকেন । অনেক মহা ব্যক্তি লোকালয় পরিত্যাগ কন্বিবা, 
নিবিড় অব্রণ্য ও গিরিগুহাদি নিভ্ভন স্বানে সঙ্গোপনে ধঙ্মীচরণ করিয়া 
থাকেন । পরলোক না থাকিলে তাহারা এরূপ কঠোর তপস্যার নিরত 
হইতেন না। পরলোক না থাকিলে বুদ্ধিমান ধনপ্রিয় ধনী বাভিরা 
ধাম্সিক ব্যক্তিদিগকে বহুকষ্টাজ্দিত ধন দানও করিতেন না । সুখের জন্যই 
লোকে ধন ব্যয় করিয়া থাকে | কোন ধত্ত বা প্রতারক ব্যক্তি প্রথমে 
অগ্িহোত্রাদি কম্ করিলে পরলোকে স্বর্গাদি হয়, এইক্প কল্লুন। করিয়া 
এবং লোকের বিশ্বাসের জন্য নিজে & সকল করের অনুষ্ঠান করিরা 
লোকদিগকে প্রতারিত করায় সকল লোকে এঁ সকল কর্দে তখন হইতে 
প্রব্ত হইতেছে, এইরুপ কল্পনা চাব্বাক করিলেও উহা নিতাস্ত অসঙ্গত ! 
কারণ, দৃষ্টানুসারেই কপ্পনা করিতে হয়, তাহাই সম্ভব | স্বর্গ ও অদৃষ্টাদি 
অদৃষ্টপৃরর্ব অলৌকিক পদার্থ, প্রথমত: তদ্িষয়ে ধূর্ত ব্যক্তিদিগের কল্পনাই 
হইতে পারে না । পরত্ত এ কল্পিত বিঘয়ে লোকের আস্থা জন্মাইবার জন্য 
প্রথমতঃ নানাবিধ কনম্মবোধক অতি দুঃসাধা দুরূহ বেদাদি শাস্তের নির্শাণ- 
প্বক তদনুসারে বহুকষ্টাড্ভিত প্রভূত ধন ব্যয় ও বহরেশপাধ্য যজ্ঞাদি ও 
চাক্দরায়ণাদি বুতের অনুষ্ঠান করিয়া নিজেকে একান্ত পরিক্রিষ্ট করা রুপ 
শক্তিশালী বদ্ধিমান্‌ ধূর্তদিগের পক্ষেও একান্ত অসম্ভব | লোকে স্মুখের 
ভন্য কষ্ট স্বীকার করিতে কাতর হয় না, ইহা সতা, কিন্ত এরপ 
প্রতারকের এমন কি সুখের সম্ভাবনা আছে,যাহার জন্য ব্রবূপ বছক্রেশ- 
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১। ঠমস্তবকের ৮ম কারিকা ও তাহার উদর়নরুত ব্যাথ্যা দ্রষ্টব্য ৷ 





ক সাচার 
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পরস্পর শ্বীকার করিতে সে কৃষ্ঠিত হইবে না । প্রতারণা করিয়! প্রতারক 
ব্যক্তির স্ুখ হইতে পারে বটে, কিন্ত এঁ সুখ এত গুরুতর নহে যে, তজ্জন্য 
বহু বছ দুঃখতোগ করিতে তাহার প্রবৃত্তি হইতে পারে | তাই উদয়নাচার্ধয 
বলিয়াছেন, “নহ্যতাবতো দূংখরাশে: পরপ্রতারণস্ুখং গরীয়ঃ 17 অর্থাৎ 
পৃর্বোক্তরূপে প্রতারকের এত বছলপরিমাণ দুঃখরাশি অপেক্ষায় পরপ্রতারণা- 
ডন্য সুখ অধিক নহে । ফলকথা, চাব্বাকের উক্তরাপ কল্পন। তিত্তিশন্য 
বা অসম্ভব । সুতরাং নিবিবশেঘে সমস্ত লোকের ধর্মপ্রবৃত্তিই পরলোকের 
শস্তিত্ব বিঘয়ে প্রমাণরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে । পরলোক থাকিলেই 
পারলৌকিক ফলভো্তা আত্মা তখনও আছে, ইহা ম্বীকাধ্য | দেহসন্বগ্ধ 
ব্যতীত আত্মার ভোগ হইতে পারে না। ক্ুতরাং বর্তমান দেহনাশের পরেও 
সেই আত্বারুই দেহান্তরসন্থদ্ধ স্বীকাধ্য | এইব্পে আত্মার অনাদিপূব্ব 
শরীরপরম্পরা এবং অপবর্গ না হওয়৷ পর্যন্ত উত্তর শরীরপরম্পরাও অবশ্য 
স্বীকারধ্য | পরস্ত কোন ব্যক্তি সহসা বিনা চেষ্টায় বা সামান্য চেষ্টায় 
প্রভৃতি ধনের অধিকারী হয়, কোন ব্যক্তি সহসা! রাজ্য বা এশৃধ্য হইতে 
্রষ্ট হইয়। দারিদ্র্য*মাগিরে মগ্র হয় আবার কোন ব্যক্তি ইহজন্মে বস্তুতঃ 
অপরাধ না করিয়াও অপরাধী বলিয়। গণ্য হইয়। দণ্ডিত হয় এবং কোন 
ন্যক্তি বস্তৃতঃ অপরাধ করিয়াও নিরপরাধ বলিয়া গণ; হইয়া মুক্তি পায়, 
ইহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে । এ সকল স্থলে তাদৃশ সুখ দুঃখের মূল ধন 
ও অধন্দুক্ীপ অদৃষ্টই মানিতে হইবে ॥ কারণ, ধর্মান্ধ না মানিয়া আর 
কোনরূপেই উহার উপপত্তি করা যায় না। সুতরাং ইহজন্মে তাদৃশ 
পন্লীপশ্মজনক কর্শের অনুষ্ঠান না করিলে পৃব্বন্মে তাহা অনষ্ঠিত হইয়াছিল, 
ইহাই বলিতে হইবে। তাহ! হইলে বর্তমান জন্মের পৃব্বেও সেই 
পার অস্তিত্ব ও শরীরসম্বন্ধ ছিল, ইহা সিদ্ধ হইতেছে । কারণ, কর্শকর্ত। 
আঘ্বার অস্তিত্ব ও শরীরসঘ্বন্ধ ভিন্ন তাহার ধর্মাবন্রজনক কর্পের আচরণ 
অসম্ভব । আত্মার পৃব্বজন্ম ও পরজন্ম থাকিলেও তদ্দার৷ আত্মার উৎপত্তি 
ও বিনাশ সিদ্ধ হয় না। কারণ, উক্তরূপে আত্মার শরীরপরম্পরার উৎপান্তি 
ও বিনাশ হয়, কিন্তু আত্মার উৎপত্তি ও বিনাশ হয় না, আম্মা অনাদি ও 
অনস্ত | অভিনব দেহাদির সহিত আঘ্বার প্রাথমিক সংযোগবিশেঘের নাম 
জন্ম, এবং তথাবিধ চরম সংযোগের ধ্বংসের নাম মরণ | তাহাতে আত্মার 
উৎপত্তি বিনাশ বলা যাইতে প!রে না| আত্থা চিরকালই বিদ্যমান থাকে, 
তরাং আঁত্বার জন্ম-মরণ আছে, কিন্তু উৎপত্তি-বিনাশ নাই--এইবাপ কথায় 
বস্ততঃ কোনরূপ বিরোধও নাই । মূলকথা, ধর্শীধর্মরাপ অদৃষ্ট অবশ্য- 


১০২ হ্যায়দর্শন [ ৩অ*, ১আত 


দ্বীকারধ্য হইলে, আত্রার পুবর্বজন্ম স্বীকার করিতেই হইবে, সুতরাং এ 
যক্তির দ্বারাও আাভার অমাদিত্ব ও নিতাত্ব অবশ্য সিদ্ধ হইবে ২811 

ভাষা । বং পুনজ্ঞায়তে পূর্ববান্ুভৃত্ বিষয়ানচিন্তনজনিতো৷ জাতস্ত 
রাগো ন পুনঃ 


সুত্র। অগুণদ্রব্যোৎপ।তৃব্তদুৎপততিঃ ॥২৫॥২২৩।। 

অনুবাদ । (পূর্বপক্ষ ) কিরূপে জানা যায়, নবজাত শিশুর রাগ, 
পর্ববানুভূত বিষয়ের অনুন্মরণজনিত, কিন্তু সগুণ দ্রব্যের উৎপত্তির ন্যায় 
ভাহার ( আত্মার ও তাহার রাগের ) উৎপত্তি নহে ! 


ভাবত । যথোৎপন্ভিধন্মরকম্ত দ্রব্যস্ত গুণাঃ কারণত উৎপদ্ান্তে, 
তথোৎপততিধর্্বকস্তাতুনো রাগঃ কুতশ্চিদ্ৎপদ্ঠতে । অন্্রায়মুদিতানুবাদে" 
নিদর্শনার্ঘঃ 1 

অনুবাদ । | পুব্বপক্ষ ) যেমন উৎপততিধন্দধাক দ্রব্যের গুণগুলি 
কারণবশত: উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ উৎপত্তিধন্নক আন্মার রাগ কেনি কারণ- 
বশতঃ উৎপন্ন হয়। এখানে এই উক্তান্ুবাদ নিদর্শনার্থ, : অর্থাৎ অয়স্কান্ত 
ষ্টান্তের দ্বারা যে পুর্র্বপক্ষ পুবেব ব্ল। হইয়াছে, ঘটাদির রূপাদিকে 
নিদর্শন (দৃষ্টান্ত রূপে প্রদর্শনের জন্য সেই পূর্ববপক্ষেরই এই শুতে 
অনুবাদ হইয়াছে |. 

ট*পনী । নবজাত শিশুন ভুদপানাদি হে কোন বিষয়ে প্রথম রাগ 
তাহার পরব্্বানভূত সেই বিঘরের - নস্মরণ-ভন্য, ইহা আঘ্বার উৎপত্ভিবাদী 
নান্তিক-সংপ্রদায় স্বীকার করেন নাই | তাঁহাদিগের তে ঘটাদি দ্রদে' 
যেমন বাপি গুণে উৎপত্তি হয়, তন্রপ আত্বান উৎপত্তি হইলে, তাহাতে 
রাগেব উৎপত্তি হয়। উহাতে পরব্বন্মের কৌন আবশ্যকতা নাই । 
প্রাচীন কালে ঢান্তিক-সমপ্রদার এবূপ বলিরা আত্মার নিতাত্বমত স্বীকা 


করিয়াছেন ! আধুনিক পাশচাত্বাপণ ভন্গান্তরবাদ অস্বীকার করিবার জন্য 
এ গ্রাচীন কথারই নানারপে হঅধন করিয়াছেন | মভাঘি গোতম চেখে 


এই সূত্রের দ্বারা নান্তিক-সম্দায়নিশেঘের শী মতও পৃৰৰপক্ষরূপে উল্লেখ 
করিয়া, পরবর্তী সুত্রের দ্বার। উহারও খণ্ডন করিয়াছেন । আত্মার 
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উৎপত্ভিব!দীর প্রশ্বা এই যে, নবছাত শিশুর প্রথম রাগ পৃব্বানুভূত বিঘয়ের 
অনুস্মরণ জন্য, কিন্ত ঘটাদি দ্রব্যে বপাদি গুণেন ন্যায় কাবণান্তর ভনা 
নহে, ইহা কিরাপে বোঝা যায় ?£ উহা ঘটাদি দ্রব্যে রূপাদি গুণের ন্যাও 
কারণাস্তন জন্যই বলিব? ভাঘাকার এ্রর্বপ প্রশ প্রকাশ করিরাই, এই 
পূর্বপন্ষসূত্রের অবতারণা করায়, ভাদাকারের পূবেবাভ্ত “ন পুনঃ?” ইতন্ত 
সন্দভের ঘহিত এই সূত্রের যোগই ভাধ্যকারের অভিপ্রেত বঝা যাব । 
ঢুতরাং এ ভাগ্যের সহিত সূত্রেব যোগ করিয়াই সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করিতে 
হইবে | ভাঘ্যকার পৃন্বপক্ষের ব্যাখ্যা করিয়া শেষে বলিয়াছেন যে, 
মহণিব এই পৃন্বপক্ষ তাহান প্াব্বোভ্ পৃবগক্ষেই তনুবাদ | অর্থীৎ এই 
পব্বপক্ষ পূর্বেও বলিয়াছেন । তাৎপব্যটাকাকার ভাধ্যকাবের এ কথার 
তাৎ্পধ্য বলিয়াছেন সে, পূর্বে (“অবযোহযস্কান্তাভিপমনবৎ্ তদপসপণং" 
এই স্ত্রে) অয়ঙ্কান্ত দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিয়া মহঘি যে পৃব্বপক্ষ বলিরাছেন, 
এই সূত্রে উৎপদ্যমান ঘটাদি দৃষ্টান্ত গ্রহণ কবিয়া এর পৃব্বপক্ষেরই পুনব্বাদ 
উল্লেখ করিয়াছেন । ঘটাদি নিদ্ণনের ভন্যই অর্থাৎ সব্বজনপ্রসিদ্ধ ঘটাঁদি 
গুণ দ্রাযকে দৃষ্টান্তরাপে গ্রহণ করিয়া, এ পুর্বপক্ষেন সমধন কনিতেই 
এনর্বার এ বি কব উল্লেথ করিয়াছেন । প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত গ্রহণ কবিলে 
পকলেই তাহা বুঝিতে পারিবে | তাই এ দৃষ্টান্তপ্রদশনপৃব্বক এ পৃর্ব- 
পক্ষের রি নার্থক হাওয়ার, উহা অনুবাদ | সার্থক পুনরুভ্ির নাম 
'“এনুবাদ+ত উদ দোঘ নহে | দ্বিতীর অধ্যায়ে বেদপ্রামাণ্য বিচারে 
ভাঘ্যকার নানা উদাহরূণেশ দ্বারা এই অনুবাদের সার্চকতা বঝাইরাঁছেন 
[ত্রে ঠিতিত শন্দের ছ্বাবা ভাত্বা ও তাহার রাগ-এই উভয়ই বৃদ্ধিস্থ 
ইলা পববস্তী সৃত্রের ভাষোন দ্বাবা বুঝ। যার 1২৫11 


সুত্র। ন ব্ংকল্সনিষিতৃত্বাদ্রাগাদীনাং ॥২৬।।২২৪। 


অনুবাদ । (উত্তর ) ন অর্থ পূর্বেরেক্তি পূর্ববপক্ষ বল! যাঁয় না । 
কারণ, রাগাদি সংকল্পনিমিন্তক | 


ভাষ্য। ন খলু সগ্ণদ্রব্যোৎপত্তিবছুৎপত্তিরাত্মনো রাগন্ত চ। 
কম্মাৎ? সংকল্পনিমিত্তত্বা্রাগাদীনাং। অয়ং খলু প্রাণিনাং বিষয়া- 
নাসেবমানানাং সংকল্পক্গ নিতো রাগো গৃহাতে, সংকল্পশ্চ পূর্ববানুভূতবিষয়া 
হুচিভনযোনিঃ। তেনানুমীয়তে জাতম্তাপি পূর্ববানহুভূতার্থানুচিন্তন- 
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কৃতো রাগ ইতি। আত্মোৎপাদাধিকরণাত্তু রাগোৎপত্তিরভবস্তী সংকল্পা- 
দহ্যত্মিন রাগকারণে সতি বাচ্যা, কার্ধ্যদ্রব্গুণবৎ। ন চাত্মোৎপাদঃ 
সিদ্ধো নাপি সংকল্পাদম্থদ্রাগকারণমন্তি, তস্মাদযুক্তং সগুণজ্রব্যোৎ- 
পত্তিবতয়োরুৎপন্তিরিতি । অথাপি সংকল্পাদন্থাদ্রাগকারণং ধর্মী ধন্মীলক্ষণ- 
মদৃষ্টমুপাদীয়তে, তথাপি পুর্ববশরীরযোগোতপ্রত্যাখ্যেযঃ। তত্র হি 
তস্তা নির্বধত্তিন্শ্মিন জন্দনি । তন্য়তাদ্রীগ, ইতি, বিষয়াভ্যাসঃ 
খহুয়ং ভাবনাহেতুস্তন্ময়তমুচ্যত ইতি । জাঁতিবিশেষাচ্চ রাগবিশেষ 
ইত্তি। কর্ম খহ্িদং জাতিবিশেষনিবরবর্তকং, তাদর্থাৎ তাচ্ছব্যং 
বিচ্চায়তে। তম্মাদন্ুপপন্নং সংকল্লাদন্যদ্রাগকারণমিতি। 


অনুবাদ। সগুণ দ্রব্যের উৎপত্তির ন্তায় আত্মা ও রাগের উৎপত্তি 
হয় না। (প্রশ্ন) কেন? (উত্তর ) যেহেতু রাগাদি, সংকল্পনিমিত্তক। 
বিশদার্থ এই যে, বিষয়সমূহের সেবক ( ভোক্তা ) প্রাণিবর্গের এই রাগ 
অর্থাৎ ভোগ্য বিষয়ে অভিলাষ বা স্পৃহা সংকল্পজনিত বুঝা যায়। কিন্তু 
সংকল্প পুর্ববানৃভৃত বিষয়ের তনুম্মরণ-জন্য ৷ তদ্দারা নবজাত শিশুরও 
রাগ ( তাহারই ) পুববান্নুভৃত বিষয়ের অনুস্মরণ-জন্য, ইহা অনুমিত হয় । 
কিন্তু আত্মার উৎপত্তির অধিকরণ (আধার) হইতে অর্থাৎ আত্মার 
উৎপত্তিবাদীর মতে যে আধারে আত্মার উৎপতি হয, আত্মার যাহা 
উপাদানকারণ, উহা! হইতে জায়মান রাগোৎপত্তি, সংকল্পভিন্ন রাগের 
কারণ থাকিলে-__কাধ্যদ্রব্যের গুণের ন্যায়--অর্থাৎ ঘটাদি দ্রব্যে রূপাদি 
গুণের উৎপত্তির ন্যায় বলিতে পারা যায়। কিন্তু আত্মার উৎপত্তি 
(প্রমাণ বারা) সিদ্ধ নহে, সংকল্প ভিন্ন রাগের কারণ নাই । অতএব 
"সগুণ দ্রব্যের উৎপত্তির ন্যায় সেই আত্মা ও রাগের উৎপত্তি হয়” 
ইহা! অধুক্ত। 

আর যদি সংকল্প ভিন্ন ধর্মমাধন্মরূপ অবৃষ্টকে রাগের কারণরূপে 
গ্রহণ কর, তাহ! হইলেও ( আত্মার ) পুর্ববশরীরসন্বপ্ধ প্রত্যাখ্যান করা 
যায় না, যেহেতু সেই পুর্ববশরীরেই তাহার ( ধর্মাধন্ম্ের ) উৎপত্তি হয়» 
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ইহজন্মে হয় না। তন্ময়ত্ববশতঃ রাগ উৎপন্ন হয়। ভাবনার কারণ 
অর্থাৎ বিষয়ান্ুভব-জন্য সংস্কারের জনক এই (পুর্বেবাক্ত ) বিষয়া- 
ভ্যাসকেই পতন্বয়ত্” বলে। জাতিবিশেষপ্রযুক্তও'রাগবিশেষ জন্মে । 
যেহেতু এই কন্ম জাতিবিশেষের জনক' ( অতএব ) “তাদর্থয”বশতঃ 
“তাচ্ছব্য” অর্থাৎ সেই “জাতিবিশেষ” শব্দের প্রতিপাগত বুঝ! যায় 
! অর্থাৎ যে কন্ন জাতিবিশেষের জনক, তাহাকেই এ জন্য প্জাতি- 
বিশেষ” শব্দ দ্বারাও প্রকাশ কর! হয়] অতএব সংকল্প হইতে ভিন্ন 
পদার্থ রাগের কারণ উপপন্ন হয় না । 


টিপ্পনী | পূর্বসূত্রোক্ত পৃর্বপক্ষের খণ্ডন করিতে মহঘি এই সূত্রের 
ঘর! বলিয়াছেন যে, রাগাদি সংকল্পনিমিত্তক, সংকল্পই জীবের বিধয়বিশেঘে 
রাগাদির নিমিত্ত, সংকল্প ব্যতীত আর কোন কারণেই জীবের রাগাদি 
ডন্মিতেই পারে না । ভাষ্যকার ইহ] বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, বিষয়ভোগী 
জীবগণের সেই সেই ভোগ্য বিষয়ে যে রাগ জন্মে, তাহ পৃৰ্ৰানৃভূত 
পিঘয়ের অনুস্মরণজনিত সংকল্প-জন্য, ইহা সবর্বানুভবসিদ্ধ, ক্ুতরাং নবজাত 
শিশুর যে প্রথম রাগ, উহাও তাহার পর্বানুভূত বিঘযের অনুস্মরণজনিত 
শংকল্পজন্যঃ ইহা অনুমানসিদ্ধ | উদ্দ্যোতকর এই “সংকল্প” শব্দের ভ্থ 
শলিয়াছেন, পৃব্বানুভূত বিষয়ের প্রার্থনা | চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম আহিকের 
নন্বশেষেও “ন সংকপ্পনিমিতত্াদ্রাগাদীনাং' এইব্প সূত্র আছে । সেখানেও 
উদ্দোতকর লিখির়াছেন, “অনুভূতবিঘয়প্রার্থনা সংকল্প ইত্যুক্তং” | সেখানে 
ভাঘ্ফারও বলিয়াছেন যে, রঞ্জনীমব, কোপনীয় ও মোনীয়- এই ত্রিবিধ 
মিথ্যা-সংকল্প হইতে রাগ, ছ্েঘ ও মোহ উৎপন্ন হয় । তাৎপর্যযটাকাকার 
এখানে পৃব্বোক্ত কথা বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, পূর্বামুভূত কোন ব্ষিয়ের 
দারাবাহিক জ্মরণপরম্পরাকে চিন্তন বলে। উহা! পৃব্বানুতবের পশ্চাৎ 
ন্মে, এজন্য উহাকে “অনুচিন্তন? বলা বায় । এ অনুচিস্তন বা অনুষ্মরণ 
ভংহঘয়ে প্রার্থনাক্মপ সংকল্পের যোনি, অর্থাৎ কারণ । সংকল্প এ অনুঠিস্তন- 
জন্য । পরে এ সংকল্পই তদ্িঘয়ে রাগ উৎপন্ন করে | অর্থাৎ জীব মাত্রই 
এইরূপে তাহার প্ব্বানৃভূত বিঘয়ের অনুচিন্তনপবর্বক তত্বিষয়ে প্রার্থনারূপ 
শংকপ্প করিয়। রাগ লাত করে । এ বিঘঘ়ে জীব মাত্রের মনই সাক্ষী । 
বৃত্তিকার বিশ্বনাথ এখানে “সংকল্প?” শব্দের অর্থ বলিয়াছেন, ইষ্টসাধনত্ব- 
জান। কোন বিষয়কে নিজের ইট্টসারন বলিয়া বুঝিুলই, তথ্বিষয়ে 


১০৬ হ্যায়দর্শন [ ৩অ০, ১আ, 


ইচ্ছারূপ পাগ জন্মে | ইঠ্টসাধনত্ব জ্ঞান ব্যতীত ইচ্ছাই জন্মিতে পারে না । 
সুতর1ং নবজাত শিশুর প্রথম রাগের দ্বারা তাহার ইঞ্টসাধনতা জ্ঞানেন 
অনুমন করা যায়| তাহা হইলে পৃন্বে কোন দিন তদ্বিঘষে তাহার 
ইষ্টসাধনত্বের অনুভব হইরাছিল, ইহাও স্বীকার করিতে হয়| কারণ, 
পৃব্বে ইষ্টসধন বলিরা অনুভদ না করিলে ইট্টসাধন বলিয়া স্মরণ করা 
যায় না | ইহজন্মে যখন এ শিওব এরূপ অনুভব জ্রন্মে নাই, তখন 
পব্বজন্মেই তাহার এ অনুভব জন্মিরাটিল, ইছা স্বীকার করিতেই হইবে । 
“ঘংকল্প* শব্দের এখানে যে অর্থই হউক, উহা যে রাগাদির কারণ, ইহ? 
স্বীকার্বয | বৌদ্ধ সমপ্রদারও উহা স্বীকার করিরাছেন১ । আত্মার উৎপততি- 
বাদীর কথা এই ঘে, আত্বাৰ যে জাধারে উৎপত্তি হয়, অর্থাৎ আত্বার 
যাহ] উপাদান-কারণ, উহা হইতে যেমন আত্মার উৎপত্তি স্বীকার করি, 
তন্ধপ উহা হইতেই আত্মার রাগেব উৎপত্তিও স্বীকার করিব । ঘটাদি 
দ্রব্যেন উপাদান কারণ মৃত্তিকাদি হইতে যেমন ঘটাদি দ্রব্যের উৎপত্তি হইলে 
এ মৃত্তিকাদি দ্রব্যের রূপাঁদি গুণ জন্য ঘটাদি দ্রব্যে বূপাদি গুণের উৎপত্তি 
হয়, তদ্ধপ হাত্বার উপাদান-কাৰণের বাগাদি গুণ হইতে আত্বারও রাগাি 
গুণ জন্মে, ইগাই বলিন। ভাঘ্যকার এই পক্ষ খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, 
যদি সংকর ভিন রাণের কারণ থাঁকিত, অর্থাৎ যদি সংকল্প ব্যতীত" 
কোন জীবের কোন নিঘয়ে কোন দিন নাগ জন্মিয়াছে, ইহা প্রমাণসিছ্ 
হইত, তাহা হইলে নাত্বাৰ এরপ রাগোতপত্তি বলিতে পারা যাইত। 
কিন্ত এ বিঘরে কিছুর প্রযাণ নাই । আভার উৎপত্তি হয়, এ বিষয়েও 
কিছুমাত্র প্রমাণ নাই ! বস্ততঃ আদার উপাদানকরণ স্বীকার করির' 
মৃত্তিকাদিতে রূপাদির ন্যার আত্মার উপাদান-কারণেও রাগাদি ভাছে, ইহ? 
কোনরূপেই প্রতিপন্ন করা যার না! ভাত্বাব উপাদান-কারণে রাগা্ি 
না থাকিনেও, ঘটাদি দ্রব্যে বপাদি গুণের ন্যায় আত্মাতে রাগাদি জন্মিতে 
পাবে না। পবর্বপক্ষবাদীর পরিগুহীত দৃষ্টাস্তানুসারে আত্বাতে রাগোৎপত্তি 
প্রতিপন্ন করা যায় না। হাতার উপাদান-কারণ কি হইবে, এবং তাহাতেই 
বা কিন্নপে রাগাদি জন্মিবে, ইভা তাঁহারা প্রতিপন্ন করিতে পাঁরেন না । 
'আধুণিক পাশ্চাত্তাগণ এসকল বিষয়ে নানা কল্পনা করিলেও আবার উৎপত্তি 
ও তাহার রাগাদির ,ল কোথায়, ইহা তাহার! দেখইতে পারেন না| ছিতীঘ 
সআাহ্িকে ভূত্ভটচৈতনাবাদ খণ্ডনে এ বিঘয়ে অনণন্য কথা পাওয়া যাইবে | 
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৯। সংকন্পপ্রভবো বাগো দ্েেতষো মোহম্চ কথ/তে ।স্মাধমিককারিকা ॥ 
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পৃর্্বপক্ষবাদী আস্তিক মতানুসারে শেঘে যদি বলেন যে, ধর্দ্মাধর্মুরূপ 
অদৃষ্টই জীবের ভোগ্য বিঘয়ে বারের কারণ | উহাতে পংকল্প জনাবশাক | 
নবজাত শিশু অদৃষ্টবিশেষবশতঃই স্তন্যাদিপানে রাগবুড হয় | ভাঘাকান 
এতদৃত্তরে বলিবাছেন যে, নবজাত শিশুর রাগের কারণ সেই অদৃষ্টবিশেষ 
ও তাহার বর্তমান জন্মের কোন কর্মজন্য না হ'্যার, পৃথবশীবসন্বদ্ধ বা 
পূর্বজন্ম স্বীকার করিতেই হইবে ! সুতরাং অনৃষ্টবিশেষবে রাগের বারণ 
বলিতে গেলে পৃব্বপক্ষবাদীর কোন ফল হইবে না, পরাস্ত উহাতে সিদ্ধান্ত- 
বাদীর পক্ষই সমথিত হইবে । কেবল তদৃষ্টবিশেষবশতঃই রাগ জন্মে, ইহা 
সিদ্ধান্ত না হইলেও, ভাধ্যকার উহা স্বীকার করিয়াই পব্ৰপক্ষের 
পরিহাবপৃব্বক শেঘে প্রকৃত সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিতে তন্নয়ত্বকে বাগেন 
যূল কারণ বলিয়াছেন । পুনঃ পুনঃ যে বিঘয়াভ্যাসবশতঃ তদ্ধিষয়ে সংস্কার 
জন্মে, সেই বিঘয়াভ্যাসের নাম “তন্ময়ত্ব | এ তন্নয়ত্ব বশতঃ তদ্দিঘরে 
সংস্কার জগ্মিলে তজ্জন্য তদ্বিঘয়ে অন্দ্মরণ হয়, দেই ছনজ্মরণ জন। 
সংকল্পবশতঃ তদ্ধিঘয়ে রাগ জন্মে, জুতরাং পৃর্বোভরাপ তমদত্বই নাগের 
মূল। নবদ্াত শিশুর পৃৰ্বছন না থাঁকিনে, ইহজল্লে প্রথমেই 'ভাহাব 
এ বিঘয়াভ্যাপরাপ তন্ময়ত্ব সম্ভব না হঙ্সার, প্রথম নাগ জনিমতে পারে না 
প্রশ হইতে পারে বে, কোন ভাীব মনঘনজন্নেন পবেই উদ্দি জন্ম লাভ 
রিলে, তাহার তখন হব্যবহিতপূর্ব মনুঘ্যভদ্মেদ ছ্মুকপ মনুঘেোোচিত 
বাগাদি না হইরা বিজাতীর সহম্ভ্মবানা 
ভন্মে কেন? এতদুভভবে ভাঘ্যকার শেশে বলিয়াছেন € 
প্রযুক্তও রাপবিশেঘ জন্মে । ভাদ্যকারের তাৎপর্য এই যে, বর্ম বা 
হদৃষ্টবিশেঘের দ্বারা পুর্বানুভব জন্য সংস্কার উদ্বুদ্ধ হইনে, পৃন্বানুভূত 
বিঘয়ের অনুস্মরণাদি জন্য বাগাদি জন্মে | যে বন্প বা ওদৃষ্টবিন্ঘেবশ ত: 
উদ্জন্ম হয়, সেই কর্মাই বিজাতীর সহয্ন্মব্যবহিত উঠভদন্মের সেই সেট 
সংস্কারবিশেষকেই উদ্বদ্ধ করার, তখন তাভার ত্দনুগ্ূপ রাগাদিই জহ্মে 
উদ্বোধক ন1] থাকার, তখন তাঁছার মনুঘাজন্মেব সেট অংস্কার উদ্ধদ্ধ না 
হওয়ায়, কারণাভাবে ননুঘাজন্মের অনুরূপ রাগাদি জন্মে না । যোগদর্শনে 
মহঘি পতঞ্জলি'ও এই সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করিয়াছেন* 
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১7 ততস্তন্পাকানৃণুণানামেবাভিব্যক্তিববা সন ন। । ,জাতিদেশকালবাবহিতা- 
নামগ্যানভ্তষ্যং স্হতিসংস্ষারয়োরেকরূপত্াৎ 1 যোগদশন, কৈবলপাদ । ৮1৯ সুত্র ও 
ভাষ্য দ্রচ্তুব্য। 
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প্রশ হইতে পারে যে, তাহা হইলে অদৃষ্টবিশেষকে পর্বোজ্ স্থলে 
রাগবিশেষের প্রয়েেজক না৷ বলিয়া, ভাষ্যকার জাতিবিশেঘষকই উহার প্রয়োজক 
কেন বলিয়াছেন? তাই ভাঘাকার শেঘে বলিয়াছেন যে, কর্মীই জাতি- 
বিশেঘের জনক, সুতরাং “জাতিবিশেঘঃ শব্দের ছারা উহার নিমিত্ত কর্ম বা 
অদৃষ্টবিশেঘকেও বুঝা যায়। অর্থাৎ কর্ম বিশেঘ বুঝাইতেও “ভজাতিবিশেষ'? 
শব্দের প্রয়োগ হইরা থাকে । কারণ, কর্মবিশেষ জাতিবিশেঘাথ | 
জাতিবিশেঘ অর্থাৎ জঃমবিশেঘই যাহার ভর্থ বা ফল, এমন যে কঙ্মবিশেঘ, 
তাহাতে “তাদধ্ধ্য'* অর্থাৎ এ জাভিবিশেঘাথ্তা থাকায়, “তাচ্ছব্দ্য'* অর্থাৎ 
উহাতে “জাতিবিশেঘ* এব্দের প্রতিপাদ্যতা বুঝা যায়। “তাদথ্য* 
অর্থাৎ তনিমিত্ততাবশত: খাহা যে শব্দের বাচ্যার্থ নহে, সেই পদাথেও 
সেই শব্দের ওপচারিক প্রয়োগ হইয়া থাকে | যেমন কটার্থ বীরণ “কট+ 
শব্দের বাচ্য না হইলেও, এ বীরণ বুঝাইতে “কটং করোতি”' এই বাক্যে 
“কট'' শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে । মহঘি দ্বিতীর অধ্যায়ের শেঘে 
(৬০ম সূত্রে) নিজেও ইহা প্রকাশ করিয়াছেন | ফলকথা, ভাষ্যকার 
কর্মববিশেষ বুঝাইতেই “জাতিবিশেষ" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন । সুতরাং 
পৃব্বোক্তরূপ প্রশ্বের অবকাশ নাই। উপসংহারে ভাধ্যকার প্রকৃত কথা 
বলিয়াছেন যে, সংকল্প ব্যতীত আর কোন কারণেই রাগারি জন্মিতে 
পারে না। সুতরাং পূর্বোক্ত যুক্তির দ্বারা আত্মার নিত্যত্ব অনাদিত্ব ও 
পৃত্বজন্মাদি অবশ্যই দিদ্ধ হবে। বস্তরতঃ কৃতর্ক পরিত্যাগ করিয়। 
প্রণিধানপৃব্বক পৃব্বোক্ত যুক্তিসমহের চিন্তা করিলে এবং শিশুর স্তন্য- 
পানাদি নানাবিধ ক্রিয়ার বিশেঘ মনোযোগ করিলে পূর্বজন্মবিঘয়ে মনস্বী 
ব্যক্তির কোন সংশয় থাকিতে পারে না । 

মহঘি ইতঃপৃব্বে আঘ্বার দেহাদি-ভিন্নত্ব সাধন করিয়া, শেষে এই 
প্রকরণের দ্বারা আত্ার নিত্যত্ব সাধন করিয়াছেন এবং দ্বিতীয় আহ্কিকে 
বিশেঘরাপে ভূতচৈতন্যবাদের খণ্ডন করিয়া, পুনবর্বার আত্মার দেহভিন্নত্ব 
সমর্থন করিয়াছেন । এখানে আত্বার নিত্যত্ব সিদ্ধ হওয়ায়, তদ্দারাও 
আত্বী যে দেহাদি-ভিন্ন, ইহ! সিদ্ধ হইয়াছে | কারণ, দেহাদি আত্মা হইলে, 
আত্মা নিত্য হইতে পারে না। পরস্ত আত্বার উৎপত্তি ও বিনাশ নাই ; 
আত্ব। নিত্য, ইহা বেদ ও বেদমূলক সব্বশান্তের সিদ্ধান্ত | বেদান্তদর্শনে 
তগবান্‌ বাদরায়ণ বলিয়াছেন, “নাত্বাৎশ্বনতেনিত্যত্বাচ্চ তাভাঃ” ২৩1১৭। 
অর্থাৎ আত্মার উৎপত্তি নাই, যে হেতু উৎপতি-প্রকরণে শ্রতিতে আত্মার 
উৎপত্তি কথিত হয় নাই। পরত্ত শ্রতিতে আত্মার উৎপত্তি ও রিনাণ 
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প্রতিঘিদ্ধ হইয়াছে । বস্তুতঃ শ্ু্তিতে আত্বার নিতাত্বইই বণিতি হওয়ায় ১ 
“আত্মা নিত্য” এই প্রতিজ্ঞা আগমমূলক, আত্মার নিত্যত্বের অনুমান 
বৈদিক সিদ্ধান্তেরই সমর্থক | সুতরাং কেহ আত্মার অনিত্যত্বের অনুমান 
করিলে, উহা প্রমাণ হইবে না। উহা স্ুতিবিরুদ্ধ অনুনান হওয়ায়, 
“ন্যারাভাস” হইবে । (১ম খণ্ড, ৩৬-৩৭ পৃষ্ঠ! দ্রষ্টব্য )। 

পরন্ত মহঘি আত্বা দেহাদি-ভিন্ন ও নিত্য, এই শ্ুতিপসিদ্ধ “সবর্বতশ্র- 
সিদ্ধান্তের” সমর্থন করিতে যেসকল যুক্তির প্রকাশ করিয়াছেন, তদ্দারা 
তাহার মতে আত্মা যে প্রতি শরীরে ভিন্ন, সুতরাং বু এবং 'জ্ঞান, ইচ্ছা 
প্রভৃতি আত্মারই গুণ, ইহা'ও সিদ্ধ হইরাছে। আত্মাই জ্ঞাতা ; আত্বাই 
স্মরণ ও প্রত্যভিজ্ঞার আশ্রয় এবং খ্বাণাদি ইন্জিয়ের দ্বারা আত্মাই প্রতটক্ষ 
করে | ইচ্ছা, দ্বেধ, প্রযত্ব প্রভৃতি আত্মার লক্ষণ-- ইত্যাদি কথার দ্বারা 
তাহার মতে জ্ঞানাদি আত্মারই গুণ, ইহা অবশ্য বুঝা যার । ““এঘ হি' 
দ্রষ্টা স্পষ্টা ঘাতা রসয়িতা শ্রোত” ইত্যাদি (প্রশ উপনিঘৎ 81৯) 
শ্র্তিকে অবলঘ্ন করিয়াই মহঘি গোতম ও কণাদ জ্ঞান আত্বারই গুণ 
এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন । আত্মার সগুণত্ববাদী আচাধ্য রামান্জ 
প্রভৃতিও এঁ গ্রুতিকে অবলম্বন করিয়াছেন । এইরূপ ““দর্শনম্পর্শনা- 
ত্যামেকার্ধগ্রহণাৎ” ইত্যাদি অনেক সূত্রের দ্বারা মহঘি গোতমের মতে 
আত্বা যে প্রতি শরীরে ভিন্ন_বছু, ইহাও ,ঝিতে পারা যাঁয় ! ন্যারাচার্ধ্য 
উদ্দ্যোতকরও পৃৰ্বাক্ত ““নিরমশ্চ নিরনুমানঃ এই সত্রের “বাত্তিকে”ঃ 
ইহ] লিখিয়াছেনং | এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহিকের ৬৬ম ও ৬৭ম 
সূত্রের ছারাও মহঘি গোতমের এ সিদ্ধান্ত স্পষ্ট বুঝা যায় । ভাঘ্কার 
বাৎস্যায়ন সেখানে আত্মার নানাত্ব বা প্রতি শরীরে বিভিন্নত্ব সিদ্ধান্তে 
দোঘ পরিহার করিতেই মহঘির সমাধানের ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং 
পৃব্রোজ্ঞ চতুর্দশ সূত্র ভাষ্যের শেঘে এবং দ্বিতীয় আহিকের ৩৭শ সূত্র 
ও ৫০শ সূত্রের ভাঘ্যে আত্মা যে প্রতি শরীরে ভিন্ন, ইহা স্পষ্ট প্রকাশ 


১। ন জীবো মিয়তে।-ছান্দোগ্য 1৬।১১৩। স বা এষ মহানজ আত্মাহজ- 
রোহমরোহমূতোহভয়ো ব্রক্ম ।-_বরহদারণ্যক 18181২৫। 
“ন জায়তে মিয়তে বা বিপশ্চিত” “অজো নিত্যঃ শাহতোহয়ং পৃরাণঃ ॥ 
- কঠোগনিষৎ 1২1১৮ 
২। বছহতঞ্চ অতএব দ্দর্শনম্পর্শনাভ্যামেকাথগ্রহণাৎ” নান্যদ্জ্উমন্যঃ স্মব্রতীতি 
*পরীরদাহে পাতকাভাবাপদিতি । সেয়ং সব্ব্বা ব্যবস্থা শরীরিভেদে সতি সম্ভবতীতি । 
স্ন্যায়বার্তিক | 
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করিয়াছেন | সুতরাং যাহারা মহঘি গোতম এবং ভাষ্যকার বাৎস্যায়নকেও 
অগ্বৈতবাদী বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে ইচ্ছা করেন, তাহ!দিগের ইচ্ছা পূর্ণ 
হইবার সন্ভাবন। নাই । পরন্ত ন্যায়দর্শনের সমান তন্্ব বৈশেঘিক দর্শনে 
মহঘি কণাদ প্রথমে নুখ-দৃঃখ-জ্ঞান-শিষ্প্তাবিশেঘাদৈকাঘ্্যং (৩২1১৯) 
এই সূত্র দ্বারা আদ্ধার একত্বকে পৃব্বপক্ষরূপে সমথন করিয়া, পরে 
“ব্যবস্থাতে। নানা” (৩1২৯৩) এই সৃত্রের দ্বার আত্মার নানাত্ব অর্থাৎ 
বন্ুত্বই সিদ্ধান্তরূপে সমর্থন করিয়াছেন । কণাদের এ সূত্রের তাৎপধ্য 
এই যে, অভিন্ন এক অআন্সাহ প্রতি শরীরে বর্তমান থাকিলে, অর্থাৎ 
সবর্বশরীরবত্তী জীবাত্বা বস্ততঃ অভিন্ন হইলে, একের সুখ-্দঃখাদি জন্মিলে 
সকলেরই ন্খ-দুঃখাদি জন্মিতে পারে । কিন্ত জন্ম, মৃত্যু, সুখ-দুঃখ ও 
স্বর্গ-নরকের ব্যবস্থা আছে, একের জন্মাদি হইলেও অপরের জন্মাদি 
হয় না| সুতরাং পব্বোক্তরূপ ব্যবস্থা বা নিয়মবশতঃ আত্ম প্রতি 
শরীরে ভিন্ন, সুতরাং বছ ইহা সিদ্ধ হর | সাংখ্যস্ত্রকারও পৃব্বোক্ত যুক্তির 
দ্বারাই আত্মার বছুত্ব সমর্থন করিতে সুত্র বলিয়াছেন, “জন্মাদিব্যবস্থাতঃ 
পুরুঘবহুত্বং”' (১।১৪৯)। ভাধঘ্যকার বাৎস্যায়নও আত্বার বহত্বপাধনে 
পৃবের্বাক্তরূপ যুক্তিরই উল্লেখ করিয়াছেন । কেহ বলিতে পারেন যে, 
আবার একাত্ব শ্ুতিসিদ্ধ, সুতরাং আত্বার বছত্বের অনুমান করিলেও এ 
অনুমান শ্ডঢুতিবিরুদ্ধ হওয়ায়, প্রমাণ হইতে পারে না| এই জন্যই মহঘি 
কণাদ পরে আবার বলিয়াছেন, “শাস্ত্রসামধ্্যাচ্চ+? (৩২২১) 1 কণাদের 
এঁ সূত্রের তাৎপধ্য এই যে, আত্বার বছুত্বপ্রতিপাদক যে শাস্ত্র আছে, তাহ 
জীবাত্বার বাস্তব বহুত্ব প্রতিপাদনে সমর্থ ! কিন্তু আত্বার একত্বপ্রতিপাদক 
যে শাস্ত্র আছে, তাহ! জীবাত্বার একত্বপ্রতিপাদনে সমর্থ নহে । এ সকল শান্ত 
দ্বার। পরমাত্বারই একত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে ! কোন কোন স্বলে জীবাত্বাকে 
এক বল! হইলেও সেখানে একজাতীর অর্থেই এক বল৷ হইয়াছে, বুঝিতে 
হইবে । কারণ, জীবাত্বার বহত্ব, শ্রুতিও অনুমান-প্রমাণ গ্বারা সিদ্ধ । 
সুতরাং 'জীবাত্বার একত্ব বাধিত । বাধিত পদার্থের প্রতিপাদন করিতে কোন 
বাক্যই সমর্থ বা যোগ্য হয় না। বন পদার্কে এক বলিলে সেখানে 
“এক” শব্দের একজাতীয় অর্থই বুঝিতে হয় এবং এরূপ অর্থে “এক” 
শব্দের প্রয়োগও হইয়। থাকে | সাংখ্য-সূত্রকার বলিয়াছেন, “নাছ্বৈত- 
শ্টতিবিরোধো জাতিপরত্বাৎ।' । ১1১৫৪। কণাদ স্তরের “উপস্কার*-কর্তী! 
শঙ্কর মিশ্র কণাদের “শাস্্রপামধ্যাচ্চ* এই স্তরে “শান্তর? শকোর ছার! 
“দ্বে বন্গণী বেদিতব্যে”* এবং “ন্বা সুপর্ণা সযুজ। সখাঁয়া' ইত্যাদি (মুণ্ডক ) 
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*লতিকেই গ্রহণ করিয়৷ জীবাত্বার ভেদ সমর্থন করিয়াছেন । শঙ্কর মিশ্রের 
তাৎপধ্য এই যে, পূর্বোক্ত শ্তির গ্ারা শ্রন্ধ হইতে জীবাদ্বার ভেদ 
প্রতিপন্ন হওয়ায়, জীবাত্ু। ঝন্গত্ববপ নহে, সুতরাং 'জীবাত্বা এক নহে, 
ইহ] বুঝা। যায় । জীবাত্বা ঝন্গস্বরাপ না হইলে, আর কোন প্রমাণের দ্বারা 
ভীবাঘ্বার একত্ব প্রতিপন্ন হইতে পারে না | বস্তুতঃ, পৃব্বোজ্ত মত সমর্থনে 
নৈয়ায়িক-সংপ্রদায়ের বক্তব্য এই যে, কঠ, এবং শ্েতাশুতর্ন উপনিধদে ৯ 
চেতনশ্চেতনানাংঃ এই বাকের দ্বারা এক পরমাঘ্বা সমস্ত জীবাত্বার 
চৈতন্যসম্পাদক, ইহা কথিত হওয়ায়, উহার ছারা জীবাআার বহুত্ব স্পষ্ট 
বুঝা যায় । “চেতনশ্চেতনানাং' এবং “একো। বহৃনাং যো বিদধাতি 
কামান্‌* এই দুইটি বাক্যে ঘপ্ভ বিভক্তির বছবচন এবং “বছ” শব্দের 
দ্বারা জীবাত্মার বছত্ব সুম্পষ্টরপে কথিত হইয়াছে, এবং উক্ত উপনিঘদে 
নান। শ্তির দ্বারা পরমাস্ভারই একত্ব বণিত হইয়াছে, ইহাও স্পষ্ট বুঝা যায় । 
সুতরাং জীবাত্বা বহু, পরমাত্বা এক, ইহাই বেদের সিদ্ধান্ত | পরমার 
একত্বপ্রতিপাদক শাস্ত্রকে জীবাত্বার একত্বপ্রতিপাদক বলিয়৷ বৃঝিয়।৷ বেদের 
দিদ্ধান্ত নির্ণয় করিলে, উহ] প্রকৃত সিদ্ধান্ত হইবে না | অবশা “তত্বমাসি?ঃ, 
“অহং বন্লাস্মি', “অয়মাত। শ্রন্গ? এবং “সোহহং এই চারি বেদের 
চারিটি মহাবাক্যের ছার জাঁব ও বুজ্নের অভেদ উপদিষ্ট হইয়াছে মত্য, 
কিন্ত উহা বাস্তবতদ্বরূপে উপদিষ্ট হয় নাই | জীব ও ব্রদ্মের অভেদ ধ্যান 
করিলে, এ ধ্যানরূপ উপাসনা মুমুক্ষুর রাগদেঘাদি দোঘের ক্ষীণতা 
সম্পাদন দ্বার। চিত্তশুদ্ধির সাহায্য করিয়া মোক্ষলাভের সাহায্য করে, 
তাই এক্সপ ধ্যানের জন্যই অনেক শ্কতিতে জীব ও ব্রন্নের অভেদ 
উপদিষ্ট হইরাছে । কিন্তু এ অভেদ বাস্তবতত্ব নহে | কারণ, অন্যান্য বছ 
খ্তি ও বহু যুক্তির ছারা জীব ও ত্রম্নের ভেদই সিদ্ধ হয়। চতুর্থ 
অধ্যায়ে (১ম আঁ ২১শ সুত্রের ভাঘ্যটিগ্পনীতে ) এই সকল কথায় 
বিশেষ আলোচন। পাওয়া যাইবে | মূলকথা, জীবাত্বার বাস্তব বছত্বই 
মহঘি কণাদ ও গোতচমর সিদ্ধান্ত | সুতরাং ইহাদিগের মতে জীব ও 
শৃল্নের বাস্তব অভেদ সিদ্ধান্ত হইতে পারে না । কারণ, যাহা বস্ভতঃ বছ, 
তাহা এক অদ্বিতীয় পদার্থ হইতে অভিন্ন হইতে পারে না। পরস্ত ভিন্ন 
বলিয়াই সিদ্ধ হয় । 





১। নিত্যোহনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহ,নাং যো বিদধাতি কামান । 
-্কিঠ 1২১৩। শ্রেতাম্বতর 1১৩1 
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অ্বৈতমত-পক্ষপাতী আধুনিক কোন কোন মনীষী মহঘি কণাদের 
পূর্বোক্ত “জুখ-দুঃখ-্ঞান” ইত্যাদি সুত্রটিকে সিদ্ধান্তসূত্ররূপে গ্রহণ করিয়া, 
কণাদও জীবান্্ার , একত্ববাদী ছিলেন, ইহা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা 
করিয়াছেন১ | কিন্তু তে অভিনব ব্যাখ্যা অস্প্রদায়-বিরদ্ধ | ভগবান্‌ 
শস্করাচার্ধ্য প্রভৃতিও কণাদসূণের এরূপ কোন ব্যাখ্যাত্তর করিয়া তদ্দারা 
নিজ মত সমর্ধন করেন নাই | বেদান্তনিষ্ঠ আচাধ্য মধুসূদন সরস্বতীও 
প্রীযদূতগবদৃগীতার (২য় অণ ১৪শ সূত্রের ) টীকায় নৈয়ায়িক ও মীমাংসক 
প্রভৃতির ন্যায় বৈশেঘিকমতে'ও আব্বা যে প্রতি শরীরে ভিন্ন, ইহা স্পষ্ট 
গ্রকাশ করিয়াছেন। পরভ্ত মহঘি কণাদ বৈশেঘিক দর্শনের তৃতীন 
অধারের দ্বিতীয় আছিকে আত্মার অস্তিত্ববিঘরে যে সকল প্রমাণ প্রদশন 
করিয়াছেন, স্ুুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেঘ প্রভৃতিকে আত্মার লিঙ্গ বলিয়াছেন, 
তদ্ধারা মহঘি গোতমের ন্যায় তাহার মতেও যে, সুখ, দুঃখ, জ্ঞান। 
ইচ্ছা ও দ্বেঘ প্রভৃতি আন্রারই গুণ, মনের গুণ নহে, ইহা বুঝা যায়। 
এবং ঘষ্ঠ অধ্যায়ের প্রথম আহ্িকে ““আত্মান্তরগুণানামাত্বাস্তরে কারণত্বাৎ10 
এই সূত্রের দ্বারা তাহার মতে আত্মা প্রতি শরীরে ভিন্ন এবং সগুণ, ইহা 
সুম্পষ্ট বঝিতে পারা যায় | জুতরাং কণাদের মতে আত্মার একত্ব ও 
নির্ণত্বের ব্যাখ্যা করিয়া তাহাকে অদ্বৈতবাদী বলিয়া প্রতিপন্ন করা 
যাঁয় না! পরস্ত মহধি কণাদের “ব্যবস্থাতো নানা এই স্রত্রে “ব্যবহার- 
দশায়ীং' এই বাকোর অধ্যাহার করিয়া ব্যবহারদশায় আত্মা নানা, কিন্ত 
পরমার্থত; আত্ম! এক, এইরূপ তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করা যায় না । কারণ, 
কণাদের অন্য কোন সূত্রেই তাহার এরূপ তাৎপধ্যসূচক কোন কথা নাই। 
পরস্ত পব্যবস্থাতো নানা” এই সূত্রের পরেই “শাস্্রসামণযাচ্চ এই সূত্রের 
উল্লেখ থাকায়, “ব্যবস্থা”বশতঃ এবং “শাম্সামধ্য”বশত: আত্মা নানা, 
ইহাই কণাদের বিবক্ষিত বুঝা যায় | কারণ, শেঘ সূত্রে “চ*' শব্দের দ্বারা 
উহার অব্যবহিত পৃৰ্বসূত্রোক্ত “ব্যবস্থা! দ্ূপ হেতুরই সমুচ্চয় বুঝা 
যাঁয়। অব্যবহিত পূর্বোক্ত সন্নিহিত পদার্কে পরিত্যাগ করিয়া “চ" 
শব্দের ছার! অন্য সূত্রোক্ত হেতুর সমুচ্চয় গ্রহণ করা যায় না। সুতরাং 
“ব্যবস্থাতঃ শীত্রসামধ্যান্চ আত্বা নানা'' এইরূপ ব্যাখ্যাই কণাদের 
অভিমত বলিয়া *ঝা যায় । কণাদ শেষসুত্রে “সামরধ্য'। শব্দ ও “চ 
শব্দের প্রয়োগ কেন করিয়াছেন, ইহাও চিন্তা করা আবশ্যক | পরস্ত আত্তার 
কৃত বৈশেষিক ঘর্শনের ভাষ্য ও “ফেলোসিপের লেক্তর”; প্রভৃতি দষ্টব্য । 
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একত্বই কণাদের সাধ্য হইলে এবং তীহার মতে শান্ত্রসামর্থ্যবশতঃ 
আত্মার নানাত্ব নিষেধ্য হইলে তিনি ““ব্যবস্থাতো৷ নানা? এই সূত্রের দ্বারা 
প্বর্বপক্ষরূপে আত্মার নানাত্ব সমর্থন করিয়া “ন শাস্ত্রসামর্থ্যাৎঃ এইক্সপ 
সূত্র বলিয়াই, তাহার পুৰ্বসূত্রোক্ত আত্মনানাত্ব পৃৰর্বপক্ষের খণ্ডন করিতেন, 
তিনি এরূপ সূত্র না বলিয়া “শাম্্সামথ্যাচ্চ* এইরূপ সুত্র কেন 
বলিয়াছেন এবং প্রস্থলে তাঁহার এ স্রেটি বলিবার প্রয়োজনই বা! কি, 
ইহাও বিশেঘরপে চিস্তা করা আবশ্যক | সুধীগণ পৃব্বোক্ত সমস্ত 
কথাগুলি চিত্ত করিয়। কণাদ-সূত্রের অদ্বৈতমতে নবীন ব্যাখ্যার সমালোচনা 
করিবেন । . 

বস্ততঃ দর্শনকার মহঘিগণ অধিকারি-বিশেঘের জন্য বেদানুসারেই নান৷ 
সিদ্ধান্তের বর্ণন করিয়াছেন | সমস্ত দশনেই অদ্বৈতসিদ্ধাস্ত অথবা অন্য 
কোন একই সিদ্ধান্ত বণিত ও সমঘিত হইয়াছে, ইহা কোন দিন কেহ 
ব্যাখ্যা করিয়৷ প্রতিপন্ন করিতে পারিবেন না, ইহা পরম সত্য | ভগবান 
শঙ্করাচার্যয ও সব্ববতত্ত্ব তু শ্রীমদ্বাচম্পতি মিশ্র প্রভৃতি দার্শনিক আচার্য্যগণ 
কেহই ঘড়. দর্শনের এন্ধপ সখনৃয় করিতে যান নাই । সত্যের অপলাপ 
করিয়৷ কেবল নিজের বুদ্ধিবলে বিস্ময়জনক বিশ্বাসবশতঃ পৃব্বাচাধঃগণ 
কেহই ব্রর্পপ অসম্ভব সমনৃয়ের জগ্য বৃথা পরিশ্রম করেন নাই । পৃৰ্বাচা্য 
মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্ধয “বৌদ্ধাধিকার” গ্রন্থে সমন্বয়ের একপ্রকার পদ্থা 
প্রদর্শন করিয়াছেন । “'জৈমিনির্যদি বেদভ্ত১১' ইত্যাদি সুপ্রাচীন শ্লোকও 
তিনি উদ্ধৃত কৰিয়াছেন । চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম আহ্িকের ২১শ সুত্রের 
ভাষ্য-টিপ্পনীতে উদয়নাচার্য্যের শর সমস্ত কথা এবং দ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ, 
বিশিষ্টা্বৈতবাদ দ্বৈতাদ্ধৈতবাদ, অঠিন্ত্যতেদাভেদবাদ প্রভৃতির আলোচনা 
দ্রষ্টব্য । পরস্ত অগ্বৈতমতে সকল দর্শনের ব্যাখ্যা কর গেলে; শঙ্কর প্রভৃতির 
অদ্বৈতমত সমর্থন করিধার জন্য বিরুদ্ধ নানা মতের খণ্ডন করার কোনই 
প্রয়োজন ছিল না | শ্রীমদভগব্দগীতার ২য় অ” ১৪শ সূত্রের চীকায় মধুস্দন 
সরম্বতী আত্ববিষয়ে যে নান! বিরুদ্ধ মতের উল্লেখ ফরিয়াছেন_তাহারও 
কোন প্রয়োজন ছিল না। খধিগণ সকলেই অহ্বৈতসিদ্ধান্তই প্রকাশ 
করিয়াছেন, ইহা বলিতে পারিলে ভগবান শঙ্কর প্রভৃতি অধবৈতবাদী 
আচাধ্যগণ কেন তাহা! বলেন নাই, এ সকল কথাও চিস্তা করা আবশ্যক | 





৯। জৈমিনির্যদি ধেদজঃ কণাদো নেতি কা প্রমা ॥ 
উড়ো চ যদি বেদজো ব্যাখ্যাভেপন্ত কিং কৃতঃ ॥ 


৮" 
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ফলকথা, খাঘিদিগের নানাবিধাবরুদ্ধ মত স্বীকার করিয়াই এ সকল মতের 
সমনৃয়ের চিতা করিতে হইবে । ইহা ভিন্ন সমঘুয়ের ভার কোন পছছ। 
নাই | স্বয়ং বেদব্যাসও শ্রীমদূতাগবতের একস্থানে নিজের পৃবের্বোক্ত বিরুদ্ধ 
বাক্যের এ ভাবেই সমনুয় সমর্থন করিয়। অন্যত্রও এ ভাবেই বিরুদ্ধ ধাঘি- 
বাক্যের সমনৃয়ের কর্তৃব্যতা সূচনা করিয়া গিয়াছেন১ || ২৬ ॥ 


আজ্নিত্যত্বপ্রকরণ সমাপ্ত || ৫11 


ভাষ্য । অনাদিশ্চেতনম্ত শরীরযোগ ইত্যুক্তং, স্বকৃতকণ্্ননিমিত্তপাস্য 
শরীরং নুখছুঃখাধিষ্ঠানং, তৎ'পরীক্ষ্যতে-_কিং ভ্রাণাদিবদেক প্রকতিকমুত 
_নানাপ্রকৃতিকমিতি। কুতঃ সংশয়ঃ 1 বিপ্রতিপত্তেঃ সংশয়ঃ | পৃথিব্যাদীনি 
ভূতানি সংখ্যাবিকল্পেন শরী রপ্রকৃতিরিতি প্রতিজানত ইতি । 

কিং তত্র তত্বং? 


অনুবাদ । চেতনের অর্থাৎ আত্মার শরীরের সহিত সম্বন্ধ অনাদি, 
ইহা উক্ত হইয়াছে । সুখছুঃখের অধিষ্ঠানপ শরীর এই আত্মার 
নিজকৃত কর্দাজন্যাই, সেই শরীর পরীক্ষিত হইতেছে, (সংশয়) শরীর 
কি ম্রাণাদি ইন্দ্রিয়ের ম্যায় একপ্রকৃতিক ? অথব৷ নানাপ্রকৃতিক? 
অর্থাৎ শরীরের উপাদান-কারণ কি একই ভূত? অথবা নানা ভূত? 
( প্রশ্ন) সংশয় কেন? অর্থাৎ কি কারণে শরীর-বিষয়ে পৃর্ধোক্তরূগ 
সংশয় হয়? (উত্তর) বিপ্রতিপত্তিপ্রযুক্ত সংশয় হয়। সংখ্যা-বিকল্ের 
দ্বার অর্থাৎ কেহ এক ভূত, কেহ ছুই ভূত, কেহ তিন ভূত, কেহ চার 
ভূত, কেহ পঞ্চ ভূত, এইরূপ বিভিন্ন কল্পে পৃথিব্যাদি ভূতবর্গ শরীরের 
উপাদান-_-ইহ। ( বাদিগণ ) প্রতিজ্ঞা করেন। 

( প্রশ্ন ) তন্মধ্যে তত্ব কি? 
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১। ইতি নানা প্রসংখগানং তন্বানামুষিভিঃ কতং । 
সব্বং ন্যায্য হ্বত্তিমন্ত্রদ্র বিদুষ।ং কিমশে ভনং ।--স্রীমভ।গবত 1১৯/২২1২৫। 


২। এক-স্বি-জ্ি-চতুঃ-পঞ্ -প্রকৃতিকতামা সত শরীয়া বাদিনঃ, সোহয়ং সংখম- 
বিকল্পঃ 1--তাগপর্যযতীকা । 


২৭ত্০ ] বাৎস্যায়ন ভাষ্য ১১৫ 
সুত্র। পািবং গুণাস্তরোপলব্ধেঃ ॥২৭॥২২৫॥ 


অনুবাদ । (উত্তর) [মনুষ্যশরীর ] পাখি, যেহেতু ( তাহাতে) 
গুণাস্তরের অর্থাৎ পৃ্িবীমাত্রের গুণ গন্ধের উপলব্ধি হয় । 


ভাষ্য। তত্র মানুষং শরীরং পাথিবং। কম্মাৎ? গুণান্তরোপলক্কেঃ। 
গম্ধবতী পৃথিবী, গন্ধবচ্চ শরীরং ৷ অবাদীনামগন্ধত্বাৎ তৎপ্রকৃত্যাগন্ধং 
স্তাৎ। ন্‌ ত্বিদমবাদিভিরসংপৃক্তয়া পৃথিব্যারব্ধং চেষ্টেক্ররিয়ার্থাশ্রয়ভাবেন 
কল্পতে, ইত্যতঃ পঞ্চানাং ভূতানাং সংযোগে সতি শরীরং ভবতি | ভূত- 
সংযোগে হি মিথঃ পঞ্চানাং ন নিষিদ্ধ ইতি । আপ্যতৈজসবায়ব্যানি 
লোকান্তরে শরীরাণি, তেত্পি ভূতসংযোগ: পুরুযার্থতন্্র ইতি। 
স্থাল্যাদিদ্রব্যনিষ্পত্তাবপি নিঃসংশয়ে! নাবাদিসংযোগমন্তরেশ নিষ্পত্তি- 
রিতি | 


অন্নবাদ। তন্মধ্যে মানুষশরীর পাথিব, (প্রশ্ন) কেন? (উত্তর) 
যেহেতু গুণাস্তরের (গন্ধের) উপলব্ধি হয়। পৃথিবী গন্ধবিশিষ্ট, 
শরীরও গন্ধবিশিষ্ট। জলাদির গন্ধশূন্ততাবশতঃ “তৎপ্রকৃতি” অর্থাৎ 
সেই জলাদি ভূতই যাহার প্রকৃতি বাঁ উপাদান-কারণ, এমন হইলে 
(এ শরীর) গন্শৃন্ত হউক? কিন্তু এই শরীর জলাদির দ্বারা 
অসংযুক্ত পৃথিবীর দ্বারা আরব্ধ হইলে চেষ্টাশ্রয়, ইন্জরিয়াশ্রয় এবং 
স্থখ-ছুঃখরূপ অর্থের আশ্রয়রূপে সমর্থ হয় না, অর্থাৎ এরূপ হইলে 
উহা শরীরের লক্গণাক্রান্তই হয় না, এজন্য পঞ্চভৃতের সংযোগ 
বিদ্তমান থাকিলেই শরীর হয়। কারণ, পঞ্চভূতের পরস্পর ভূতসংযোগ 
( অগ্ ভূতচতুষ্টয়ের সহিত সংযোগ ) নিষিদ্ধ নহে, অর্থাৎ উহা! সকলেরই 
স্বীকৃত । লোকাস্তরে অর্থাৎ বরুণাঁদি লোকে জলীয়, তৈজস ও 
বায়ৰীয় শরীরসমূহ আছে, সেই সমস্ত শরীরেও “পুরুষার্থতন্ত্র” অর্থাৎ 
পুরুষ বা আত্মার উপভোগ-সম্পাদক “ভূতসংযোগ” (অন্ক ভূভ- 
চতুষটয়ের বিলক্ষণ সংযোগ) আঁছে। স্থাঁলী প্রভৃতি দ্রব্যের উৎপর্তিতেঙ' 
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জলাদির সংযোগ ব্যতীত ( এ সকল দ্রব্যের ) নিষ্পত্তি হয় না, এজন্য 
( পূর্ব্বোন্ত ভূতসংযোগ ) পনিঃসংশয়” অর্থাৎ সর্ধ্বসিদ্ধ । 


টিপ্পনী। মহঘি আঘ্থর পরীক্ষার পরে ক্রমানুসারে অবসরসঙ্গতিবশত: 
শরীরের পরীক্ষা করিয়াছেন | ভাঘ্যকার এই পরীক্ষায় আর এক প্রকার 
সঙ্গতি প্রদর্শনের জন্য প্রথমে বলিয়াছেন যে, আত্বার শরীরসন্বস্ধ অনাদি, 
ইহা আত্মনিত্যত্বপ্রকরণে উক্ত হইয়াছে । আত্বার ত্র শরীর তাহার জুখ- 
দুঃখের অধিষ্ঠান, স্থৃতরাং উহা! আত্বারই নিজকৃত কর্মাজন্য । অতএব শরীর 
পরীক্ষিত হইলেই আত্মার পরীক্ষা সমাপ্ত হয়, এজন্য মহঘি আত্মার পরীক্ষার 
পরে শরীরের পরীক্ষা করিয়াছেন । সংশয় ব্যতীত পরীক্ষা হয় না, 
এজন্য ভাষ্যকার শরীরবিষয়ে বিপ্রতিপত্তিপ্রযুক্ত সংশয় প্রদর্শন করিতে 
বলিয়াছেন যে, বাদিগণ কেহ কেহ কেবল পুথিবীকে, কেহ কেহ পৃথিবী ও 
জলকে, কেহ কেহ পৃথিবী, জল ও তেজকে, কেহ কেহ পৃথিবী, জল, 
তেজ ও বায়ুকে, কেহ কেহ পৃথিব্যা্দি পঞ্চভূতকেই এরূপ সংখ্যাবিকল্প 
আশ্রয় করিয়া মনুঘ্য-শরীরের উপাদান বলেন এবং হেতুর ছারা! সকলেই 
স্ব স্ব মত সমর্থন করেন। সুতরাং মনুঘ্য শরীরের উপাদান বিষয়ে বাদিগঁণের 
পর্বোজরাপ বিপ্রতিপত্তি থাকায়, এঁ শরীর কি ঘাণাদি ইন্দরিয়ের ন্যায় এক- 
জাতীয় উপাদানজন্য ? অথবা নানাজাতীয় উপাদানজনা ? এইক্ন্‌প সংশয় 
হয়! সুতরাং ইহার মধ্যে তত্ব কি, তাহা বল! আবশ্যক | কারণ, যাহা 
তত্ব, তাহার নিশ্চয় হইলেই পূর্বোক্তরূপ সংশয় নিবৃত্তি হয়| তাই মহঘি 
এই সূত্রের দ্বারা তত্ব বলিয়াছেন, “পাধিবং” ॥ শরীরপরীক্ষাপ্রকরণে মহঘি 
প্বাথিব” শব্দের সবার শরীরকেই পাথিব বলিয়াছেন, ইহা প্রকরণবশত: 
বুঝা যায়, এবং মনুঘ্যাধিকার শাস্রে মুমুক্ষ মনুঘ্যের শরীরবিষয়ক তত্বজ্ঞানের : 
জন্যই শরীরের পরীক্ষা করায়, মনুঘ) শরীরকেই মহঘি পাথিব বলিয়া 
তত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, ইহাঁও বুঝা যায়। তাই ভাঘ্যকার সুত্রার্থ বর্ণনায় 
প্রথমে “মানুঘং শরীরং এই বাক্যের অধ্যাহার করিয়াছেন । বস্তত: 
মনুষ্যলোকস্থ সমস্ত শরীরই মানুঘ-শরীর বলিয়৷ এখানে গ্রহণ কর! থায়। 
মনুষ্য-শরীরের পাথিবত্বসাধনে মহঘি হেতু বনিয়াছেন,--গুধাস্তরোপলক্ধি | 
অর্থাৎ জলাদি ভূতচতুষ্টয়ের গুণ হইতে বিভিন্ন গুণ যে গন্ধ, তাহা মমুঘ্য- 
শরীরে উপলব্ধ হয় । গন্ধ পৃথিবীমাত্রের গুণ, উহা জলাদির গুণ নহে, 
ইহা কণাদ ও গৌতমের সিদ্ধান্ত | সুতরাং তদনুসারে মনুঘ্য-শরীরে গন্ধ 
হেতুর ছার৷ পাধিবত্ব শিদ্ধ হইতে পারে । থাহা গদ্ধবিশিষ্ট। তাহ] পৃথিবী, 
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মনুষ্য-শরীর যখন গদ্ধবিশিষ্ট, তখন তাহাও পৃথিবী, এইক্সাপ অনুমান হইতে 
পারে। উক্তরূপ অনুমান সমর্থন করিতে ভাঘ্যকাঁর পরেই বলিয়াছেন যে, 
জলাদিতে গন্ধ না থাকায়, জলাদিকে মন্ঘ্য-শরীরের উপাদান বলা যায় না। 
কারণ, তাহা হইলে ত্ী শরীরও গন্ধশূন্য হইয়৷ পড়ে । অবশ্য মনুষ্য- 
শরীরের উপাদান কেবল পৃথিবী হইলেও, এ পৃথিবীতে জলাদি ভূত- 
চতুষ্টয়েরও সংযোগ আছে। নচেৎ কেবল পৃথিবীর দ্বারা উহার স্ব 
হইলে, উহা চেষ্টাশ্রয়, ইন্দ্িয়াশ্রয় ও স্ুখদঃখের অধিষ্ঠান হইতে পারে না, 
_ অর্থাৎ উহা! প্রথম অধ্যায়োজ শরীরলক্ষণাত্রাস্ত হইতে পারে না। 
কারণ, উপভোগাদি-সমর্থ না হইলে, তাহা শরীরপদবাচ্যই হয় না| 
স্থৃতরাং মনুঘ্যশরীরে পৃথিবী প্রধান বা উপাদান হইলেও তাহাতে জলাদি 
ভৃতচতুষ্টয়েরও সংযোগ থাকে । পঞ্চভুতের গ্ররাপ পরম্পর সংযোগ হইতে 
পারে। এইক্প বরুণলোকে, সূর্ধ্যলোকে ও বায়ুলোকে দেবগণের যথাক্রমে 
জলীয়, তৈজস ও বায়বীয় যে সমস্ত শরীর আছে, তাহাতে জল, তেজ ও 
বায়ু প্রধান বা উপাদান-কারণ হইলেও তাহাতে অনা ভূতচতুষ্টয়ের 
উপটটন্তরূপ বিলক্ষণ সংযোগ আছে। কারণ, পৃথিবীর উপষ্টন্ত ব্যতীত 
এবং অন্যান্য ভূতের উপষ্টন্ত ব্যতীত কোন শরীরই উপভোগসমর্থ হয় না | 
পৃথিবী ব্যতীত অন্য কোন ভূতের কাঠিন্য নাই | জুতরাং শরীরমাত্রেই 
পৃথিবীর উপষ্টন্ত আবশ্যক | বৃত্তিকার বিশ্বনাথ এই তাৎপর্যেই ভাঘ্যকারের 
“ভূতসংযোগঃ” এই বাক্যের ব্যাখ্যা করিয়াছে-“্পৃথিব্যুপষ্টভ্ত | যে 
সংযোগ অবয়বীর জনক হইয়া তাহার সহিত বিদ্যমান থাকে, সেই 
বিলক্ষণ-সংঘযোগকে “উপষন্ড!' বলে। ভাধ্যকার তাহার পুরোন সিদ্ধান্ত 
সমর্থন করিতে শেঘে বলিয়াছেন যে, স্থালী প্রভৃতি পাথিব দ্রব্যের 
উৎপত্তিতেও উহার উপাদান পৃথিবীর সহিত অলারির ভূতচতুষ্টয়ের সংযোগ 
আছে, এ বিষয়ে কাহারও কোন সংশয় নাই । কারণ, এ জলাির সংযোগ 
ব্যতীত এ স্থালী প্রভৃতি পাথিব দ্রব্যের যে উৎপত্তি হইতে পারে না, 
ইহ সব্্বসিদ্ধ | সুতরাং প্র স্থালী প্রভৃতি পাথিব দ্রব্যদৃষ্ান্তে মনুষ্যদেহরপ 
পাখিব দ্রবে?ও জলাঁদি ভূতচতুষ্টয়ের বিলক্ষণ সংযোগ সিদ্ধ হয়, ইহাই 
ভাষ্যকার শেঘকথার মূল তাৎপর্য || ২৭ 


সূত্র। পাধিবাপ্যতৈজসং তদগুণোপলবেঃ ॥২৮২২৬। 
অনুবাদ । ( পূর্ববপক্ষ ) মনুয্য-শরীর পার্থিব, জলীয়ঃ এবং তৈজস, 


১১৮ যায়দর্দ্ন [ ৩ম*, ১আ০ 


অর্থাৎ পৃথিব্যাদি ভূতত্রয়ই মন্ুস্যশরীরের উপাদান । কারণ, (মহুযা- 
শরীরে ) সেই ভূতত্রয়ের গণের অর্থাৎ পৃথিবীর গুণ গন্ধ এবং জলের 
গুণ স্নেহ এবং তেজের গুণ উষ্ণম্পর্শের উপলব্ধি হয়। 


সুত্র। নিঃশ্বাসোচ্ছ'সোপলববেশ্চাতুর্ভে তিকং ॥ 
1২০।।২২৭|। 
অনুবাদ ৷ (পূর্ববপক্ষ) নিঃশ্বাস ও উচ্ছাসের উপলব্িি হওয়ায়, 
মহুয্যু-শরীর চাতুর্ভোৌ তিক, অর্থাৎ পৃথিব্যাদি ভূতচতুষ্টয়ই মনুষ্য-শরীরের 
উপাদান । 
সুত্র। গন্ধ-ক্লেদ-পাক-ব্যুহাবকাশদানেভ্যঃ পাঞ্চ- 
ভৌতিকং ॥৩০।২২৮। 


অন্ুবাদ । ( পূর্ববপক্ষ) গন্ধ, ক্রেদ, পাক, বাহ অর্থাৎ নিঃশ্বাসাদি 
এবং অবকাশদান অর্থাৎ ছিদ্রবশতঃ মনুয্য-শরীর পাঞ্চভৌতিক, অর্থাৎ 
পঞ্চভূতই মুস্য-শরীরের উপাদান । 

ভাষ্য । ত ইমে সন্দিগ্জা হেতব ইত্যুপেক্ষিতবান্‌ নৃত্রকারঃ। 
কথং সন্দিগ্ধাঃ? সতি চ প্রকৃতিভাবে তৃতানাং ধর্মোপলন্ধিররতি চ 
সংযোগাপ্রতিষেধাৎ সম্সিহিতানামিতি। যথা স্থাল্যামুদ কতেজে। 
বায়াকাশানামিতি | তদিদমনেকভূতপ্রকৃতি শরীরমগন্ধমরসমরূপমস্পর্শর্চ 
প্রকৃত্যন্থবিধানাৎ স্যাৎ ; ন ত্বিদমিথস্ততং ; তত্মাৎ পার্ধিব গুণান্তরোপ- 
লব; | 

অস্ত্ুবাদ । সেই এই সমস্ত হেতু সন্দিপ্ক, এজন্য স্থত্রকার উপেক্ষা 
করিয়াছেন, অর্থাৎ মহধি পূর্বোক্ত হেতুত্রয়কে সাধ্যসাধক বঙগিয়া স্বীকার 
করেন নাই । (প্রশ্ন) সন্দিগ্ধ কেন? অর্থাৎ পূর্বের হেতুত্রয়ে 
সন্দেহের কারণ কি? (উত্তর) পঞ্চভূতের প্রকৃতিত্ব থাকিলেও অর্থাৎ 
মনগুস্য-শরীরে পঞ্চভৃত উপাদানকারণ হইলেও ( তাহাতে পঞ্চভৃতের ) 
ধর্মের উপলব্ি হয়, না থাকিলেও ( পঞ্চভূতের প্রকৃতিত্ব না থাকিলেও ) 


৩০ আত ] বাৎভ্যায়ম ভাষ্য ১১৯ 


সন্িহিত অর্থাৎ মনুত্য-শরীরে সংযুক্ত জলাদি ভূতচতুষ্টয়ের সংযোগের 
অপ্রতিষেধ (সত্তা) বশতঃ সন্নিহিত জলাদি ভূতচতুষ্টয়ের ধর্ম্মের 
উপলব্ধি হয়। যেমন স্থালীতে জল, তেজ, বায়ু ও আকাশের সংযোগের 
সত্তাবশতঃ ( জলাদির ) ধশ্মের উপলদ্ধি হয়। 

সেই এই শরীর অনেক-ভূতপ্রকৃতি হইলে, অর্থাৎ পৃথিবী প্রভৃতি 
বিজাতীয় অনেক ভূত শরীরের উপাদান হইলে, প্রকৃতির অনুবিধান- 
বশতঃ অর্থাৎ উপাদান-কারণের রূপারদদি বিশেষগুণজন্যই তাহার 
কাধ্যদ্রব্যে রূপাদি জন্মে, এই নিয়মবশতঃ (এ শরীর ) গন্ধশূন্ত, 
রসশূণ্ত রূপশৃন্য ও স্পর্শশৃন্ত হইয়! পড়ে, কিন্তু এই শরীর এবন্ত,ত 
অর্থাৎ গম্ধাদিশৃন্া নহে, অতএব গুণাস্তরের উপলব্িবশতঃ পার্থিব, 
অর্থাৎ মঙ্ুম্যণরীরে পৃথিবীমাত্রের গুণ-__গন্ধের উপলব্ধি হওয়ায়, উহা 
পাথিব । 


টিপ্পনী | মহঘি শরীর-পরীক্ষায় প্রথম সুত্রে মনুধ্য-শরীরের পাথিবত্ব 
সিদ্ধান্ত সমর্থনপৃবর্বক পরে পৃবের্বোক্ত তিন সূত্রের দ্বারা এ বিষয়ে মতাস্তর 
প্রকাশ করতঃ পূ্বপক্ষ প্রকাশ করিয়াছেন । মনুষ্য-শরীরের উপাদান- 
বিষয়ে ভাঁঘ্যকার পুর্বে যে বিপ্রতিপত্তি প্রকাশ করিয়।৷ তৎপ্রযুক্ত সংশয় 
প্রদর্শন করিয়াছেন, তদ্যারা৷ পব্বপক্ষ বুঝ! গেলেও কোন্‌ হেতুর দ্বার 
কিরূপ পূরর্বপক্ষ সমথিত হইয়াছে, প্রাচীন কাল হইতে মনুধ্য-শরীরের 
উপাদানবিঘয়ে কিরাপ মতভেদ আছে, ইহা প্রকাশ করা আবশ্যক । 
মহঘি শরীরপরীক্ষ।-প্রকরণে আবশ্যকবোধে তিন সূত্রের দ্বারা নিজেই তাহ! 
প্রকাশ করিয়াছেন । তন্মধ্যে প্রথম সূত্রের কথা এই যে, মনুধ্য-শরীরে 
যেমন পৃথিবীর অসাধারণ গুণ গন্ধের উপলব্ধি হয়, তন্ধপ জলের অসাধারণ 
গুণ স্নেহ ও তেজের অসাধারণ গুণ উঞ্ণ ম্পর্শেরও উপলব্ধি হয় | সুতরাং 
মনুষ্য-শরীর কেবল পাথিব নহে, উহা পাঁথিবঃ জলীয় ও তৈজন আাৎ 
পৃর্বোক্ত যুক্তিতে পৃথিবী, জল ও তেজ এই ভূতন্রয়ই মনুঘ্য-শরীরের 
উপাদান-কারণ। দ্বিতীয় সুত্রের কথা এই যে, পৃথিব্যাদি ভূতত্রয়ের 
সহিত চতুর্ধ ভূত বায়ও মনুঘ্য-শরীরের উপাদানি-কারণ | কারণ, প্রাণঘায়র 
ব্যাপারবিশেষ যে নিঃশ্বান ও উচ্ছাস, তাহাও ত্র শরীরে উপলব্ধ হয় । 
তৃতীয় সূত্রের কথা এই যে, ম.ঘ্য-শরীরে গন্ধ থাকায় পৃথিবী, ক্লেদ থাকায় 


১২০ স্যায়দর্শন ৩অ০, ১আন 


জল; জঠরাগ্রির দ্বারা ভুক্ত বস্তুর পাক হওয়ায় তেজ, ব্যৃহ* অর্থাৎ নিঃশ্বাসামি 
থাকায় বায়ু, অবকাশ দান অর্থাৎ ছিদ্র থাকায় আকাশ, এই পঞ্চ ভূতই 
উপাদান-কারণ | ভাঘ্যকার বলিয়াছেন যে, মতাস্তরবাদীদিগের এই সমস্ত 
হেতু সন্দিগ্ধ বলিয়া মহঘি উহা উপেক্ষা করিয়াছেন | সন্দিপ্ধ কেন? 
এতদুত্তরে বলিয়াছেন যে, মনুঘ্যশরীরে যে পঞ্চভূতের ধর্মের উপলব্ধি হয়, 
তাহা পঞ্চভূত উহার উপাদান হইলেও হইতে পারে, উপাদান না হইলেও 
হইতে পারে । কারণ, মনুধ্য*শরীরে কেবল পৃথিবী উপাদান-কারণ, জলাদি 
ভূতচতুষ্টয় নিমিত্তকারণ, এই সিদ্ধান্তেও উহাতে জলাদি ভূতচতুষ্টয 
সন্নিহিত অর্থাৎ বিলক্ষণসংযোগবিশিষ্ট থাকায়, মনুঘ্যশরীরের অন্তর্গত 
জলাদিগত ন্েহািরই উপলদ্ধি হয়, ইহা বলা যাইতে পারে। যেমন 
পৃথিবী ছার! স্থালী নির্মাণ করিলে তাহাতে জলাদি ভূতচতুষ্টয়েরও 
বিলক্ষণ সংযোগ থাকে, উহাতে এ ভূতচতুষ্টয় নিমিত্তকারণ হওয়ায়, এ 
সংযোগ অবশ্য স্বীকার্ধয-_ উহ] প্রতিঘেধ করা যায় না, তক্রপ কেবল 
পৃথিবীকে মনুঘ্য-শরীরের উপাদান-কারণ বলিলেও তাহাতে জলাদি ভূত" 
চতুষ্টয়ের সংযোগও অবশ্য আছে, ইহা প্রতিঘিদ্ধ হয় নাই । আুতরাং 
জলাদি ভূতচতুষ্টয় মনুধ্য-শরীরের উপাদান-কারণ না হইলেও দেহ, উষ্্পশ 
নিঃখাসাদি ও ছিদ্রের উপলদ্ধির কোন অনুপপত্তি নাই | স্মুতরাং 
মতান্তরবাদীরা জেহাদি যেসকল ধর্মকে হেতু করিয়া মনুধ্য-শরীরে 
জলীয়ত্বাদির অনুমান করেন, এসকল হেতু মনুঘ্য-শরীরে সাক্ষাৎ-সহন্ধে 
আছে কি না, এইরূপ সন্দেহবশতঃ উহা৷ হেতু হইতে পারে না। এসকল 
হেতু সাক্ষাঁৎসম্বন্ধে মনুঘ্য-শরীরে নিবি্র্ববাদে সিদ্ধ হইলেই, উহার ছারা 
সাধ্যসিদ্ধি হইতে পারে । ভাঘ্যকার পরে মহঘির সিদ্ধাস্ত সমর্থন করিতে 
বলিয়াছেন যে, অনেক ভূত মনুঘ্য-শরীরের উপাদান হইলে, উহা গদ্ধশুন্য। 
রসশন্য, বূপশূন্য ও স্প্শশূন্য হইয়! পড়ে । ভাঘ্যকারের তাৎপধ্য এই যে, 
পৃথিবী ও জল মনুঘ্য-শরীরের উপাদান হইলে উহাতে গন্ধ জন্মিতে পারে না। 
কারণ, জলে গন্ধ নাই। পৃথিবী ও তেজ মনুঘ্যশরীরের উপাদান হইলে গঞ্ধ 
ও রস--এই উভয়ই জন্মিতে পারে না| কারণ, তেজে গন্ধ নাই ' রসও 
নাই । পৃথিবী ও বায়ু মনুধ্য-শরীরের উপাদান হইলে উহাতে গন্ধ, রস 
ও রূপ জন্মিতে পারে না। কারণ, বাঁয়ুতে গন্ধ, রস ও বাপ নাই। 
পৃথিবী ও আকাশ মনুষ্য-শরীরের উপাদান হইলে আকাশে গন্ধাদি না 


সপাসীপসপাপা 





১। ব্যহো নিঃখ্াসাদিঃ, অবকাশদানং ছিদ্রং ।-বিশ্বনাথর্তি ৷ 
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থাকায়, এ শরীরে গ্ধাদি জন্মিতে পারে না। এই ভাবে অন্যান্য 
পক্ষেরও দো বুঝিতে হইবে | ন্যায়বাত্তিকে উদ্দ্যোতকর ইহা বিশদরূপে 
প্রকাশ করিয়াছেন | তাৎপর্্যটাকাকার উদ্দ্যোতকরের অভিসন্ধি বর্ণন 
করিয়াছেন যে, পাথিব ও জলীয় দুইাটি পরমাণু কোন এক গ্থাণুকের 
উৎপাদক হইতে পারে না। কারণ, উহার মধ্যে জলীর পরমাণুতে গন্ধ 
না থাকায়, এ ছ্বাণুকে গন্ধ জন্মিতে পারে না । পাঁখিব পরমাণ্তে গন্ধ 
থাকিলেও, এ এক অবয়বস্থ একগন্ধ এ দ্বণুকে গন্ধ জন্মাইতে পারে না। 
কারণ, এক কারণগুণ কখনই কাধ)দ্রব্যের গুণ জন্মায় না। অবশ্য 
দুইটি পাখিব পরমাণু এবং একটি জলীয় পরমাণু-এই তিন পরমাণুর 
দ্বার কোন দ্রব্যের উৎপত্তি হইলে, তাহাতে পাখিব পরমাণুদ্বয়গত গন্ধ” 
দ্বয়রূপ দুইটি কারণগুণের দ্বার গন্ধ উৎপন্ন হইতে পারে, কিন্ত তিন 
পরমাণ বা বু পরমাণু কোন কাধ্যদ্রব্যের উপাদানকারণ হয় না৯ | 
কারণ, বহু পরমাণু কোন কার্যযদ্রব্যের উপাদান হইতে পারিলে ঘটের 
অন্তর্গত পরমাণুসমষ্টিকেই ঘটের উপাদানকারণ বল যাইতে পারে | তাহ 
স্বীকার করিলে ঘটের নাশ হইলে তখন কপালাদির উপলদ্ধি হইতে 
পারে না। অর্থাৎ পরমাণুসমষ্টিই একই সময়ে মিলিত হইয়া ঘট উৎপন্ন 
করিলে মূদ্দগর প্রহারের দ্বার! ঘটকে চুর্ণ করিলে, তখন কিছুই উপলব্ধ 
হইতে পারে না । কারণ, এ ঘটের উপাদানকারণ পরম!ণুসমূহ অতীন্দ্রিয়, 
তাহার প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। জুতরাং বছ পরমাণু কোন কাধাদ্রব্যের 
উপাদান হয় না, ইহ স্বীকার্ষ্য। তাৎপর্য/চীকাকার শ্রীমদ্বাচম্পতি মিশ্র 
“ভামতা” গ্রচ্থে পূর্ধোজ্ঞ যুক্তির বিশদ বর্ণন করিয়াছেন ।২ পরস্ত পৃথিবী, 
ও জল প্রভৃতি বিজাতীয় অনেক দ্রব্য কোন দ্রব্যের উপাদানকারণ হইতে 
পারে না । কারণ, তাহা হইলে সেই কার্য দ্রব্যে পৃথিবীত্ব, জলত্ব প্রভৃতি 
নান। বিরুদ্ধজাতি স্বীকৃত হওয়ায়, সঙ্করবশতঃ পৃথিবীঘ্বার্দি জাতি হইতে 
পারে না। পৃথিবী প্রভৃতি অনেকভূঁত মনুধ্য-শরীরের উপাদান হইলে, 


সপ পপর 


১। ভ্রয়ঃ পরমাণবো ন কার্যদ্রব্যমারভযস্ত, পরমাণৃত্বে সতি বহত্বসংখ্যাযুক্তত্বাৎ 
ঘটোগগুহীতগর মাণুপ্রচয়বৎ ।-তাৎগযাচীকা । 

২। যদি হি ঘটোগগৃহীতাঃ পরমাণবো ঘটমারডেরন্‌ ন ঘটে গ্রবিডজ্যমানে' 
কপালশর্করাদ্যুপলভ্যেত, তেষাম নারদ্বত্বাৎ, ঘটস্যৈব তৈরারদ্বত্বাৎ । তথা সত্তি, 
মুদরপ্রহারাদ ঘট্টবিনাশে ন কিঞ্িদুপলভ্যেত, তে মনারদ্বত্বাৎ, তদবয়বানাং পরমাণু 


ন।মতীন্দরিয়ঘাৎ ইত্যাদি । 
-বেদাত্তদর্শন, ২য় অন ২য় পা০ ৯১শ সৃন্ত্ভাষ্য ভামতী দুষ্টব্য? 
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ত্র শরীর গন্ধাদিশূন্য হইবে কেন? ভাঘ্যকার ইহার হেতু বলিয়াছেন, 
প্রকৃতির অনুবিধান | উপাদানকারণ বা সমবায়ি কারণকে প্রকৃতি বলে। 
ও প্রকৃতির বিশেষ গুন কার্য্যদ্রব্যের বিশে গুণের অসমবায়িকারণ হইয়া 
থাকে । প্রকৃতিতে যে জাতীয় বিশেষ গুণ থাঁকে, কার্ধ্যদ্রব্যের তজ্জাতীয় 
বিশেষ গুণ উৎপন্ন হয়। ইহাকেই বলে, প্রকৃতির অনুবিধান। কিন্তু 
যেমন একটি উপাদানকারণ কোন কাধ্যদ্রবা জন্মাইতে পারে না, তজ্রপ 
এ উপাদানের একমাত্র গুণও কাধ্াদ্রব্যের গুণ জন্মাইতে পারে না। 
জুতরাং পৃথিবী ও জরাদি মিলিত হইয়া কোন শরীর উৎপন্ন করিলে, এ 
শরীরে গন্ধাদি জন্মিতে পারে না; সুতর1ং পৃথিব্যাদি নাঁনাভূত কোন 
শরীরের উপাদান নহে, ইহ! স্বীকার্ধা | 

পৃৰেরবো্ত তিনটি ( ২৮।২১৯।৩০ ) সূত্রকে অনেকে মহঘি গোতমের সূত্র 
বলিয়! স্বীকার করেন নাই | কারণ, মহঘি কোন সূত্রের ছার এ মতত্রয়ের 
খণ্ডন করেন নাই। প্রচলিত “ন্যায়বাত্তিক* গ্রন্থের দ্বারাও এ তিনটিকে 
মহধির সূরর বলির। বৃঝা! যায় না । কিন্তু “ন্যায়সূচীনিবদ্ধে* শ্রীমদূবাচম্পতি 
মিশ্র এ তিনটিকে ন্যারসত্ররূপেই গ্রহণ করিয়া শরীরপরীক্ষা প্রকরণে 
পাঁচটি সূত্র বলিয়াছেন। “ন্যারতত্বানোকে বাচম্পতি মিশ্রও এ তিনটিকে 
পর্বপক্ষপূত্র বলিয় স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন | বৃত্তিকার বিশ্বনাথও এ 
তিনটিকে মতান্তর প্রতিপাদক সূত্র বলিয়। উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং 
মহঘি গোতম এ মতত্রয়ের উল্লেধ করিয়াও তুচ্ছ বলিয়। উহার খণ্ডন 
করেন নাই, ইহাও লিখিয়াছেন। ভাষ্যকারও পূর্বোক্ত হেতুত্রয়ের 
সন্দিগ্ধ তাই মহঘি গোতমের উপেক্ষার কারণ বলিয়াছেন। পৃব্রোজ্ত তিমট 
বাক্য মহঘির স্ত্র হইলেও ভাঘ্যকারের এ কথা অসঙ্গত হয় না। বস্তত: 
মহঘির পরবত্তীঁ সূত্রের দ্বারা পৃব্বৌক্ত মতত্রয়ও খণ্ডিত হইয়াছে এবং 
ন্যায়দর্শনের সমান তন্ত্র বৈশেঘিক দর্শনে মহঘি কণা? পৃথ্বোক্ত মতেম়্ খণ্ডন 
করিয়াছেন, তিনি উহা উপেক্ষা করেন নাই। পঞ্চভূতই শরীরের উপাদান* 
কারণ নহে, ইহা সমর্থন করিতে মহঘি কণাদ বলিয়াছেন যে,» প্রত্যক্ষ 
ও অপ্রত্যক্ষ দ্রব্যের সংযোগের প্রত্যক্ষ না৷ হওয়ায়, পঞ্ঝাত্বক কোন দ্রব্য 
নাই | অর্ধাৎ পঞ্চভূতই কোন দ্রব্যের উপাদানকারণ নহে । কণাদের 
তাতপর্ধ্য এই যে, পঞ্চভূতই শরীরের উপাদানকারণ হাইলে শরীরের 
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১1 প্রত্যন্কাপ্রত্যক্ষাণাং সংযাগন্যপ্রতাক্ রহ পঞ্জাত্মকং ন বিক্কাতে । 
--কণাদমর 181২1২ 
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প্রত্যক্ষ হইতে পারে ন।। কারণ, তাহা হইবে পঞ্চভুতের মধ্যে প্রত্যক্ষ 
ও অপ্রত্যক্ষ দ্বিবিধ ভূতই থাকায়, শরীর প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ এই 
দ্বিবিধ দ্রব্যে সমবেত হয় | কিন্ত প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ এই দ্বিবিধ 
দ্রব্যে সমবেত পদার্ধের প্রত্যক্ষ হয় না। ইহার দৃষ্টান্ত, বৃক্ষাি প্রত্যক্ষ 
দ্রব্যের অহিত আকাশারদি অপ্রত্যক্ষ দ্রব্যের সংযোগ | ত্র সংযোগ 
যেমন প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ--এই দ্বিবিধ দ্রব্যে সমবেত হওয়ায়, উহার 
প্রত্যক্ষ হয় না, তব্ধপ পঞ্চভুতে সমবেত শরীরেরও প্রত্যক্ষ হইতে পারে ন!। 
বেদান্তদর্শন ২য় অত, ২য় পাদের ১১শ পূত্রের ভাষ্যশেঘে ভগবান্‌ 
শঙ্করাচার্যাও কণাদের এই সূত্রের এইরূপ তাৎ্পধ্যই ব্যক্ত করিয়াছেন 
পৃর্থিবী প্রভৃতি ভৃতব্রয়ও শরীরের উপাদানকারণ নহে, ইহ সমর্থন করিতে 
কণাদ বলিয়াছেন, যে, করে ভতত্রয়ই উপাদানকারণ হইলে বিজাতীম 
অনেক অবয়বের গুণজন্য কাধ্যদ্রব্যক্প অবয়বীতে গন্ধাদি গুণের উৎপত্তি 
হইতে পারে না। পূৃব্বে ভাঘ্যকার বাৎপ্যায়নের কথায় ইহা ব্যক্ত 
হইয়াছে । পাথিবাদি দ্রব্যে অন্যান্য ভূতের পরমাণুর বিলক্ষণ সংযোগ 
আছে, ইহা শেঘে মহঘি কণাদও বলিয়।ছেনই || ৩০ || 


সুত্র। শ্রুতিপ্রামাণ্যা্চ ॥৩১।২২৯।॥ 
অনুবাদ । শআতির প্রামাণ্যবশতঃও [ মনুষ্য-শরীর পাথিব ] | 


ভাষ্য। “নর্ধ্যং তে চক্ষুর্গচ্ছতা”দিত্যত্র মন্ত্রে “পৃথিবীং তে শরীর*- 
'মিতি শ্রীয়তে । তদিদং প্রকৃতৌ বিকারস্ত প্রলয়াভিধানমিত । দনূর্যাং 
তে চঙ্ষুঃ স্পৃণোমি* ইত্যত্র মনত্ান্তরে “পৃথিবীং তে শরীরং স্পৃণোমি” 
ইতি শরীয়তে । সেয়ং কারণাদ্বিকারস্ত স্পৃতিরভিধীয়ত ইতি । 
স্থাল্যাদিযু চ টারাটরিনাগারিরডনািরানািিত 
কাধ্যারস্তানুপপন্তিঃ । 


অন্ভুবান্ধ । প্হূর্য্য তে চ্ষুর্চ্ছতাৎ” এই মন্ত্রে “পৃথিবীং তে শরীরং 
এই বাক্য শ্রুত হয়। সেই ইহা প্রক্কৃতিতে বিকারের লয়-কথন। 





১। গুর্গান্তরা প্রাদুভাবাচ্চ ন শ্র্যাত্সকং | 
২। অনু্ংযোগচ্ত্বপ্রতিষিদ্বঃ ।-_বৈশেষিক দর্শন | ৪২1৩৪ 


১২৪ হ্যায়দর্শন [ ৩অ*, ১আ 


প্নর্য্যং তে চক্ষুঃ স্পৃণোমি” এই মন্্াস্তরে *গৃথিবীং তে শরীরং 
স্পৃণোমি” এই বাক্য শ্রুত হয়। সেই ইহা কারণ হইতে বিকারের 
“স্পৃতি” অর্থাৎ উৎপত্তি অভিহিত হইতেছে । স্থালী প্রভৃতি দ্রব্যেও 
একজাতীয় কারণের “এককার্ধ্যারস্ত” অর্থাৎ এক কার্যের আরম্তকত্ব 
বা উপাঁদানত্ব দেখা যায়, সুতরাং ভিন্নজাতীয় পদার্থের এককার্ধ্যারস্তকতব 
উপপন্ন হয় না। 


টিপ্পনী । মহঘি শরীরপরীক্ষাপ্রকরণে প্রথম সুত্রে মনুষ্য-শরীরের 
পাথিবত্ব-সিদ্ধাত্ত সমর্থন করিয়া, পরে তিন সূক্্রের দ্বারা এ বিঘয়ে মতান্তর 
প্রকাশ করিয়াছেন | কিন্তু পূর্বোক্ত মতান্তরবাদীর। যে সকল হেতুর দ্বারা 
এ সকল মত সমর্থন করিয়াছেন, তাহাকে সন্দিপ্ধ বলিলে মনুঘ্যশরীরে 
যে গন্ধের উপলব্ধি হয়, তাহাকেও সন্দিগ্ধ বল! যাইতে পারে । কারণ, 
জলাদি ভূত্ত্রয় বা ভূতচতুষ্ট় মনুঘ্য-শরীরের উপাদান হইলেও পৃথিবী 
তাহাতে নিমিত্তকারণরূপে সন্নিহিত বা সংযুক্ত থাকায়, সেই পৃথিবী- 
ভাগের গন্ধই এ শরীরে উপলব্ধ হয়, ইহাও তুল্যভাবে বল যাইতে পারে 
পরস্ত ছান্দোগ্যোপনিষদের ঘণ্ঠাধ্যায়ের তৃতীয় খণ্ডের শেষভাগে ৯ ভূতত্রয়ের 
যে “ত্রিবৃৎকরণ? কথিত হইয়াছে, তত্দ্ারা পঞ্চীকরণও প্রতিপাদিত২ 
হওয়ায়, পঞ্চভূতই শরীরের উপাদান, ইহা বুঝা যায়। অনেক সমপ্রদায় 
ছান্দোগ্য উপনিষঘদের এ কথার দ্বারা পঞ্চভূতুই যে ভৌতিক দ্রব্যের 
উপাদানকারণ, ইহ। সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । মহঘি এই সমস্ত চিস্তা করিয়। 
শেঘে এই সুত্রের দ্বার বলিয়াছেন যে, শ্ুতির প্রামাণ্যবশত£ও মনুঘ্য- 
শরীরের পাথিবত্ব সিদ্ধ হয় । কোন্‌ শৃতির ছারা মনুঘ্যশরীরের পাঘিবত্ব 
হয়, ইহ] বুঝ|ইতে ভাঘ্যকার অগ্সিহোত্রীর দাহকালে পাঠ্য মন্ত্রের মধ্যে 
“পৃথিবীং তে শরীরংঃ, এই বাক্যের দ্বারা মনুষ্যশরীরের পাথিবন্ব সমর্থন 
করিয়াছেন । কারণ তোমার শরীর পৃথিবীতে গমন করুক, অর্থাৎ লয়প্রাণ্ 
হউক, এইক্সপ বাক্যের দ্বার! প্রকৃতিতে বকারের লয় কথিত হওয়ায়, 
পৃথিবীই যে, মনুঘ্যশরীরের প্রকৃতি বা উপাদানকারণ, ইহা স্পষ্টই বুঝা 
যায়। কারণ, বিনাশকালে উপাদানকারণেই তাহার কার্মোর লয় হইয়া 


০ 


জপ পপ আপপ্যআকা 





পস্পা পাশ পপি শী আপীল ১০০ 





রাজার 


১। “সেয়ং দেবতৈক্ষতাহস্তাহমিমাতিম্রো দেবতাঃ ইত্যাদি । তাসাং গ্্িরতং 
রিরতমেকেকাং করবানীতি” ইত্যাদি দ্রন্টব্য । 
২। দ্রিরৎকরগত্্রতেঃ পঞ্চীকরণনস্যাপ্যুপলক্ষণত্বাৎ 1--বেদান্তসার | 





৩১ ম্যুও ]] বাৎ্স্যায়ন ভাষ্য ১২৫ 


থাকে, ইহ সববসিদ্ধ। এইন্ধপ অন্য একটি মন্ত্রের মধ্যে “পৃথিবী তে 
শরীরং স্পূণোমি' এইরূপ যে বাক্য আছে, তদ্দারা পৃথিবীরপ উপাদান- 
কারণ হইতেই মনুধ্যশরীরের উৎপত্তি বুঝ! যায়১। পৃবেবোজ সিদ্ধান্তই 
যুক্তিসিদ্ধ, সুতরাং উহাই বেদের প্রকৃতসিদ্ধান্ত, ইহা বুঝাঁইতৈ ভাঁঘ্যকার 
শেঘে আবার বলিয়াছেন যে, স্থালী প্রভৃতি দ্রব্যের উৎপত্তিতেও একজাতীয় 
অনেক দ্রব্যই এক দ্রব্যের উপাদানকারণ, ইহ। দৃষ্ট হয়, সুতরাং ভিন্নজাতীয় 
নানাদ্রধ্য কোন এক দ্রবেটর উপাদান হয় না, ইহা স্বীকাধ্য। মূলকথা। 
পৃৰেরোজ্ত শ্রন্তির দ্বারা যখন মনুঘ্যশরীরের পাথিবত্বই সিদ্ধ হইতেছে, 
তখন অন্য কোন অনুমানের দ্বারা ভূতত্রয় অথবা ভূতচতুষ্টয় অথবা পঞ্চ- 
ভূতই মনুঘ্যশরীরের উপাদান, ইহা সিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ, 
শুতিবিরুদ্ধ অনুমান প্রমাণই নহে, উহা! “ন্যায়াভাস” নামে কথিত হইয়াছে । 
সুতরাং মহঘির এই সূত্রের দ্বারা তাহার পূর্বে!ক্ত মত্ব্রয়েরও খণ্ডন 
হইয়াছে । পরস্ত মহঘি গোতম এই সূত্রের দ্বারা শ্তিবিরুদ্ধ অনুমান যে, 
প্রমাণই নহে, ইহাও সুচনা করিয়৷ গিয়াছেন। এবং ইহাও সূচন। 
করিয়াছেন যে, ছান্দোগ্যোপনিঘদে “ব্রিবৃৎকরণ' শ্্তির ছারা ভূতব্রয় 
বা পঞ্চভূতের উপাদানত্ব সিদ্ধ হয় না । কারণ, অন্যশ্স্তির দ্বারা একমাত্র 
পৃথিবীই, যে মনুষ্যশরীরের উপাদানকারণ, ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। এবং 
অন্যান্য ভূত নিমিত্কারণ হইলেও ছান্দেগ্যোপনিঘদের “ত্রবৃথকরণ' 
শরতির উপপত্তি হইতে পারে । মহঘি কণাদও তিনটি অত্র দ্বারা এ 
শতির এ্রবাপই তাৎপর্য সূচন! করিয়। গিয়!ছেন 11৩১।। 


শরীরপরীক্ষান্প্রকরণ সমাপ্ত | ৬ || 


ভাষ । অধ্দোনীমিক্দিয়াণি প্রমেয়ক্রমেণ বিচাধ্যন্তে, কিমাব্যক্তি 
কান্যাহোত্িদ্‌--ভৌতিকানীতি । কুতঃ সংশয়ঃ? 


অনুবাদ । অনন্তর ইদানীং প্রমেয়ক্রমানুসারে ইন্জিয়গুলি পরীক্ষিত 
হইতেছে, ( সংশয়) ইন্জ্রিয়গুলি কি আব্যক্তিক? অর্থাৎ সাং শান 


১। “ক্পুণোমি” । এই প্রয়োগে “সপু” ধাতুর দ্বারা যে স্পৃতি অথ বুঝা যায়, 
এবং ভাষ্যকার “পুতি” শব্দের স্থারাই যে অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, উদ্দ্যোতকর 
এবং ঘাচস্পতি মিশ্র এঁ 'ম্পৃতি*র অর্থ বলিয়াছেন« কারণ হইতে কাধ্যোৎপত্তি। 
“ঙেয়ং স্পৃতিঃ কারণাৎ কার্যোথপত্তিঃ” ।-্ন্যায়বাতি'ক ৷ “স্পৃতিরৎগন্তিরিত্যর্থ£” | 
স্তাঙপর্যাতীফা | 





১২৬ ন্যায়দ্শন [ ৩অত, ১আ 


সম্মত অব্যক্ত বা প্রকৃতি হইতে সম্ভূত? অথবা ভৌতিক 1 (প্রশ্ন) 
সংশয় বেন? অর্থাৎ পূর্ববোক্তরূপ সংশয় কেন হয়? 


সুত্র। কৃষ্ণনারে সত্যুপলস্তাদ্ব)তিরিচ্য চৌপলস্তাৎ 

সংশয়ঃ ।৩২।।২৩০।। 

অনুবাদ । (উত্তর) কৃষ্ণপসার অর্থাৎ চক্ষুর্গোলক থাকিলেই 

( রূপের ) উপলব্ধি হয়, এবং কৃষ্ণসারকে১ প্রাপ্ত না হইয়া ( অবস্থিত 

বিষয়ের ) অর্থাৎ কৃষ্ণদারের দুরস্থ বিষয়েরই উপলব্ধি হয়, এজছ্য 
( পুর্ধবোক্তরূপ ) সংশয় হয়। 


ভাষ্য । কৃষ্ণসারং ভৌতিক, তশ্মিনননুপহতে রূপোপলব্ধিঃ, উপহতে 
টান্নুপলন্ধিরিতি ৷ ব্যতিরিচ্য কৃষ্ণসারমবস্থিতস্ বিষয়স্ত্োপলস্তো ন কৃষ্ণ- 
সারপ্রাপ্তস্ত, ন চাপ্রাপ্যকারিত্বমিন্দরিয়াণাং, তদিদমভৌতিকত্বে বিভূত্বাৎ 
সম্ভবতি । এবমুভয়ধন্মোপলদ্েঃ সংশয়ঃ। 


অন্ুবাদ। কৃষ্ণসার অর্থাৎ চস্ষুর্গোলক ভৌতিক, সেই কৃষ্ণসার 
উপহত না! হইলে রূপের উপলব্ধি হয়, উপহত হইলে রূপের উপলদ্ধি 
হয় না ( এবং ) কুষ্ণসারকে ব্যতিক্রম করিয়া অর্থাৎ প্রাপ্ত না হইয়া 
অবস্থিত বিষয়েরই উপলব্ধি হয়, কৃষ্ণসার প্রাপ্ত বিষয়ের উপলদ্ধি 
হয় না। ইন্দ্রিয়বর্গের অপ্রাপ্যকারিতাঁও অর্থাৎ অসম্বদ্ধ বিষয়ের 
গ্রাহকতাও নাই ! সেই ইহ! অর্থাৎ প্রাপ্যকারিতা বা সম্বন্ধ বিষয়ের 
গ্রাহকতা৷ (চঙ্ষুরিক্দরিয়ের ) অভৌতিকত্ব হইলে বিভৃত্ববশতঃ সম্ভব হয়। 
এইরূপে উভয় ধর্মের উপলব্বশতঃ ( পূর্ধ্বোক্তরূপ ) সংশয় হয়। 


মস পসপ পল আপা পল শাপলা পপি পিসী 


১) সুনে ' ব্যতিরিচয উপঝন্তাৎ* এই বাকোর "দারা ''কৃফ্সারং ব্যতিরি5 অগ্রাপ। 
অবস্থিতস্য বিষয়স) উপলস্ত/ৎ'* অথাৎ * কৃষ্সারাদ্দুয়েছ্থিতস্যৈব রাপাদেব্বিষয়না 
রত্যক্ষাৎ” এইরূগ অর্থ ব্খ্যাই ভ্যয্যকার ও থাস্তিককারের কথার স্থারা বুঝা যায়। 
সুস্ত্ো্ত সপ্তমী বিভজ্ঞান্ত “কুষ্ণসার' শব্দেরই দ্বিতীয়া বিউজ্র যোগে অনুষঙ্গ করিয়া 
''কুষ্ণসারং বাতিরি5)” এইরাপ খোজনাই মহঙ্ধির অভিগপ্রত । ৃত্তিকার বিশ্বনাথ 
ব্যাখ্য। বারিয়াছেন, “বব্যতিরিচ বিষয়ং প্রাপা”। রশ্তিকারের এ ব্যাখ্যা সমীমীন 
বলিয়া বুঝিতে পারি না। 


৩২ স্মুণ ]. বাহ্স্তায়ন ভা ১২৭ 


টিপ্পনী । মহঘি প্রথম অধ্যায়ে যে ক্রমে আঘ্। হইতে অপবর্গ পর্য)স্ত 
হাদশ প্রকার প্রমেয়ের উদ্দেশপুবর্বক লক্ষণ বলিয়াছেন, ড্ছই ব্রমানুসারে 
আত্মা ও শরীরের পরীক্ষা করিয়া এখন ইন্দ্রিয়ের পরীক্ষা করিতেছেন । 
সংশয় ব্যতীত পৰীক্ষা হয় না, এজন্য মহঘি প্রথমে এই সূত্রের দ্বার! 
ইন্ড্রির পরীক্ষার পূৰ্বাঙ্গ সংশয়ের হেতুর উল্লেখ করিয়া তদ্িঘয়ে সংশয় 
সুচন। করিয়াছেন । ভাষ্যকার প্রথমে এ সংশয়েয় অ'কাঁর প্রদর্শন করিয়া, 
উহার হেতু প্রকাশ করিতে মহঘি-সূত্রের অবতারণ৷ করিয়াছেন । সাংখ)মতে 
সব্যক্ত অর্থাৎ মুল-প্রকৃতির প্রথম পরিণাম বুদ্ধি বা তস্ত:করণ, তাহার 
পরিণাম অহঙ্কার, এ অহঙ্কার হইতে ইন্দ্রিয়গুলির উৎপত্তি হইযাছ । 
সুতরাং অবাক্ত বা মূলপ্রকৃতি ইঞ্জিয়বর্গের মূল কারণ হওয়ায়, এ তাৎপধ্য-_ 
ইন্দ্রিয়গুলিকে আব্যক্তিক (অব্যক্তসম্ভৃত ) বল যায়। এবং ন্যায়মতে 
ঘাণাদি ইন্ত্িয়বর্গ পৃথিব্যাদি ভূতজন্য বলিয়া উহাদিগকে ভৌতিক বলা, 
হর | মহঘি ইন্দ্রিযবর্গের মধ্যে চক্ষরিক্দ্রিয়কেই গ্রহণ বরিয়। তদ্বিঘয়ে 
সংশয়ের কারণ প্রদর্শন করিয়াছেন। চক্ষর আব্রণ কোমল চর্মের মধ্য- 
ভাগে যে গোলাকার কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ দেখা যায়, উহাই সুত্রে “কৃষ্ণসার?” 
শব্দের দ্বারা গৃহীত হইয়াছে । উহার প্রগিদ্ধ নাম চক্ষুর্গোলক । যাহার 
এ চক্ষুগোলক আছেঃ উহা উপহত হয় নাই, সেই ব্যক্তিই ঈপ দর্শন 
করিতে পারে । যাহার উহা নাই, সে রূপ দর্শন করিতে পারে না। 
সুতরাং কপ দর্শনের সাধন এ কৃষ্ণসার বা চক্ষর্গোলকই চক্ষরিন্িয়, 
ইহা বুঝ যায়। তাহা হইলেও চক্ষ্রিজ্দ্িয় ভৌতিকই হয়। কারণ, খর 
কৃষ্ণসার ভৌভিক পদার্থ, ইহ] সর্বসম্মত । এইরূপ এই দৃষ্টান্তে ঘাণাদি 
ইত্্িযকেই সেই সেই স্থানস্ব ভৌতিক পদার্থবিশেষ শ্বীকার করিলে, 
ইন্ছিয়গুলি সমস্তই ভৌতিক, ইহা বলা যায়| কিন্ত ইন্দ্রিয়গুলি স্ব স্ব 
বিষয়কে প্রাপ্ত হইয়াই, তদ্দিঘয়ে প্রত্যক্ষ জ্মাইতে পারে, এজন্য উহাদিগকে 
প্রাপ্কারী বলিতে হইবে । -ইন্দ্রিয়বর্গের এই প্রাপ্যকারিত্ব পরে সমথিত 
হইয়াছে । তাহ] হইলে পৃবেরবোজ কৃষ্ণসারই চক্ষুরিল্রিয়-_ইহা বলা যায় ন। 
কারণ, চক্ষরিক্ত্িয়ের বিষয় রূপাদি এ কৃষ্ণসারকে ব্যতিক্রম করিয়া, 
অর্থাৎ উহার সহিত অসম্নিকৃষ্ট হইয়া দূরে অবস্থিত থাকে৷ তাং উহ? 
এ রূপাদির প্রত্যক্ষজনক ইন্জ্রিয় হইতে পারে না। এইবুপ ঘাণাদি 
ইন্দ্িয়গুলিরও বিঘয়েয় সহিত সন্নিকর্ধ অবশ্যন্থীকাধ্য । নচেৎ তাহাদ্দিগেরও 
প্রাপাকারিত্ব থাকিতে পারে না| সাংখ্যমতানুসারে যদি ইন্্রিয়বর্গকে 
অভৌতিক বলা, যার, অর্ধাৎ অহঙ্কার হইতে, সমুস্তত বল৷ যায়, তাহা? 


৯২৮ ম্যায়দর্শন [ ৩অ০ ১আ 


হইলে উহা'র৷ পরিচ্ছিন্ন পদার্থ না হইয়া, বিভু অর্থাৎ সব্বব্যাপক হয়। 
সুতরাং উহার] বিষয়ের সহিত সনিকৃষ্ট হইতে পারায়, উহাদিগের প্রাপ্য- 
কারিত্বের কোন বাধা হয় না। এইরপে চক্ষরাদি ইন্দ্রিয়বর্গে অভৌতিক 
ও ভৌতিক পদার্থের সমান ধঙ্বের জ্ঞানজন্য পৃব্বোক্ত প্রকার সংশয় জন্মে । 
ভাষ্যকার পুর্বোক্ত প্রকার সংশয়ে মহঘিসূত্রানুসারে উভয় ধর্মের উপলব্ধি 
অর্থাৎ সমানধর্ম্ের নিম্চয়কেই কারণ বলিয়াছেন, ইহ। ভাঘ্য-সন্দর্ভের 
দ্বারা বুঝা যায়| কিন্তু তাৎপর্যটাকাকার এখানে ভাষ্যকারোক্ত সংশয়কে 
বিপ্রতিপত্তিপ্রযুক্ত সংশয় বলয়] ব্যাখ্যা করিয়াছেন । তন্মধ্যে ইন্দ্রিয়গুলি 
কি আহক্কারিক ? অথবা ভৌতিক? এইক্প সংশয় সাংখা ও নৈয়।য়িকের 
বিপ্রতিপত্তিপ্রযুত্ত । এবং ইন্জিয়গুলি ভৌতিক এই পক্ষে কৃষ্ণসারই ইন্দ্রিয়? 
অথবা এ কৃষ্ণসারে অধিষ্ঠিত কোন তৈজস পদার্ঘই ইন্দ্রিয়? এইবপ 
সংশয়ও ভাঘ্যকারের বুদ্ধিস্থ বলিয়। তাৎপধ্যটাকাকার এ সংশয়কে বৌদ্ধ ও 
নৈয়ায়িকের বিপ্রতিপত্তি প্রযুক্ত বলিয়াছেন | বৌদ্ধ মতে চক্ষুর্গোলকই 
চক্ষুরিল্ট্রিয়,। উহা! হইতে অতিরিক্ত কোন চক্ষরিল্রিয় নাই, ইহা৷ তাৎপধ্য- 
টাকাকার ও বৃত্তিকার বিশ্বনাথ লিখিয়াছেন | কিন্তু ভাঁঘ্য ও বান্তিকের 
প্রচলিত পাঠের দ্বার! এখানে বৌদ্ধ সমপ্রদায়ের বিপ্রতিপত্তির কোন কথাই 
বুঝ! যায় না| অবশ্য পূর্বোজরপ বিপ্রতিপত্তিপ্রযুক্ত পূর্রবোক্তরূপ সংশয় 
হইতে পারে । কিত্ত মহঘির সূত্র দ্বারা তিনি যে এখানে বিপ্রতিপত্তি- 
মূলক সংশয়ই প্রকাশ করিয়াছেন, ইহা বুঝিবার কোন কারণ নাই |1৩২|| 


ভাষ্য । .অভৌতিকানীত্যাহ কম্মাৎ? 


অন্থুবাদ। [ ইন্দ্িয়গুলি] অভৌতিক, ইহ! (সাংখ্য-সম্প্রদায় ) 
বলেন ( প্রশ্ন ) কেন? 


মহদগুগ্রহণাৎ ॥৩৩॥২৩১॥ 


অন্থবাদ। ( উত্তর) যেহেতু মহৎ ও অণুপদার্থের গ্রহণ (প্রত্যক্ষ) 
হয় 


ভাষ্য । মহর্দিভি মহত্বরং মহতদঞ্চো পলভ্যতে, যথা স্থাগ্রোধ- 
ররবভাদি।  অগ্থিতি অণুতরমণুতমঞ্চ গৃহাতে,  বথ। স্যাগ্রোধধানানি। 


৩৩ স্তুণ ] বাৎস্যায়ন ভাস ১২৯ 


তছভয়মুপলভ্যমানং চক্ষুষে। ভৌতিকত্বং বাধতে । ভৌতিক হি 
যাবত্তাবদেব ব্যাপ্পোতি, অভৌতিকন্ত বিভূত্বাৎ সর্ধবব্যাপকমিতি । 


অনুবাদ । “মহৎ” এই প্রকারে মহত্তর ও মহত্তম বন্ত প্রত্যক্ষ হয়, 
যেমন বটবৃক্ষ ও পর্তাদি । “অণু” এই প্রকারে অণুতর ও অণুতম 
বস্ত প্রত্যক্ষ হয়, যেমন বটবৃক্ষের অগ্ুর প্রভৃতি । সেই উভয় অর্থাৎ 
পূর্ব্বোক্ত মহৎ ও অথুদ্রব্য উপলভ্যমান হইয়া চঙ্ষুরিন্দ্রিয়ের ভৌতিকত্‌ 
বাধিত করে। যেহেতু ভৌতিক বস্তু যাবপরিমিত, তাবৎপরিমিত 
বস্তকেই ব্যাপ্ত করে, কিন্তু অভৌতিক বস্তু বিভূত্ব বশ তঃ সব্বব্যাপক হয় । 


টিপ্পনী | মহঘি পৃব্বসূত্রে চক্ষরিক্দ্িয়ের ভৌতিকত্ব ও অভৌতিকত্ব- 
বিঘয়ে সংশয় অমর্থন করিয়া, এই সূত্রের দ্বারা অন্য সংপ্রদায়ের সন্মত 
অতৌতিকত্ব পক্ষের সাধন করিরাছেন। অভৌতিকত্বরূপ পব্র্বপক্ষের সমর্থন 
করিয়া, উহার খণ্ডন করাই মহঘির উদ্দেশ্য | তাৎপর্যযটাকাকার প্রভৃতি 
এখানে বলিয়াছেন যে, সাংখ্য-সমগ্রদায়ের মতে ইন্জ্রিয়বর্গ অহঙ্কার হইতে 
উৎপন্ন হওয়ায় অভৌতিক ও সব্্বব্যাপী। সুতরাং চক্ষরিন্দ্রিয়ও অভৌতিক 
ও সব্র্বব্যাপী । মহঘি এই সূত্র দ্বার। এ সাংখ্য মতেরই সমর্থন করিয়াছেন | 
চক্ষুরিক্্রিয়ের দ্বারা মহৎ এবং অপুদ্রব্যের এবং মহত্তর ও মহত্তম দ্রব্যের 
এবং অপুতর ও অণুতম দ্রবোর প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে | কিন্তু চক্ষরিক্স্রিয় 
ভৌতিক পার্থ হইলে উহ পরিছিন্ন পদার্থ হওয়ায়, কোন দ্রব্যের সব্বাংশ 
ব্যাপ্ত করিতে পারে না! স্ুৃতরাং চক্ষরিন্দ্রিয়ের দ্বারা উহা হইতে বৃহথ- 
পরিমাণ কোন দ্রব্যের প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। কিন্ত চক্ষরিন্র্িয়ের 
দ্বার যখন অগুপদার্থের ন্যায় মহৎ পদার্ধেরও প্রত্যক্ষ হয়, তখন চক্ষুরিক্্রিয 
ভৌতিক পদার্থ নহে, উহা অভৌতিক পদার্থ, সুতরাং উহা জু ও মহৎ 
সব্ববিধ রূপবিশিষ্ট ভ্রব্যকেই ব্যাপ্ত করিতে পারে, অথাৎ বৃত্তিরাপে উহার 
সব্বব্যাপকত্ব সম্ভব হয়| জ্ঞান যেমন অভৌতিক পদার্থ বলিয়া মহৎ ও 
অপু, সব্ববিষয়েরই প্রকাশক হয়, তক্রপ চক্ষরিন্দ্রির অতৌতিক পদার্থ 
হইলেই তাহার গ্রাহ্য সব্্ববিষয়ের প্রকাশক হইতে পারে ॥ মৃূলকথা, 
অন্যান্য ইন্ছ্রিয়ের ন্যায় চক্ষুরিজ্রিয়ও সাংখ্যসন্মত অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন 
এবং অহস্কারের ন্যায় অভৌতিক ও বৃত্তিরাপে উহা বিভু অর্থাৎ সব্বব্যাপক 
হয় || ৩৩|। | 
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ভান্ত। ন মহদণুগ্রহণমাত্রাদভৌতিকত্বং বিভূত্বপ্চেক্িয়াণাং শক্যং 
প্রতিপত্তুং ইদং খলু-_ 

অনুবাদ । (উত্তর) মহৎ ও অণুপদার্থের জ্বীনমাত্রপ্রযুক্ত ইন্দ্রিয় 
বর্গের অভৌতিকত্ব ও বিভূত্ব বুঝিতে পারা যায় না। যেহেতু ইহ।-_ 


সুত্র। রশ্্যর্থসনিকর্ষ বিশেষ তদগ্রহণৎ ॥৩৪।২৩২। 

অনুবাদ । রশ্মি ও অর্থের অর্থাৎ চক্ষুর রশ্মি ও গ্রান্থ বিষয়ের 
সম্নিকর্ষবিশেষবশতঃ সেই উভয়ের অর্থৎ পুর্ববসৃত্রোক্ত মহৎ ও অণু- 
পদদার্ধের গ্রহণ ( প্রতক্ষ ) হয়। 

ভাষ্য । তয়োর্মহদগ্োগ্রহণং চক্ষ,রশ্মোরর্থস্ত চ সম্িকর্ষবিশেষাদ্‌- 
ভবতি। যথা, প্রদীপরশ্মেরর্থস্ত চেতি। রম্ম্যর্থসন্নিকর্বিশেষশ্চাবরণলিঙ্গ£। 
চাক্ষুষো হি রশ্মি: কুড্যাদিভিরাবৃত্মর্থং ন প্রকাশয়তি, যথা প্রদীপ- 
রশ্মিরিতি । 

অনুবাদ । চক্ষুর রশ্মি ও বিষয়ের সন্নিকর্ষবিশেষবশতঃ সেই মহৎ 
ও অণু-পদার্থের প্রত্যক্ষ হয়, যেমন প্রদীপরশ্মি ও বিষয়ের সন্মিকর্ধবিশেষ 
বশতঃ ( পুর্বেবোক্তরূপ প্রত্যক্ষ হয় ) চক্ষুর রশ্মিও বিষয়ের সন্নিকর্ষবিশেষ, 
কিন্ত আবরণলিঙ্গ, অর্থাৎ আবরণরূপ হেতুর দ্বারা অনুমেয় । যেহেতু 
প্রদীপরশ্মির স্ায় চাক্ষুষ রশ্মি কুড্যাদির দ্বারা আবৃত পদার্থকে প্রকাশ 
করে না। 

টিপ্পনী | মহঘি এই সূত্রদ্বারা নিজ সিদ্ধান্ত প্রকাশপুব্বক পূর্বোক্ত 
মতের খণ্ডন করিয়াছেন । মহঘি বলিয়াছেন যে, চক্ষরিক্ত্রিয়ের রশ্মির 
সহিত দূরস্ব বিঘয়ের সন্নিকর্ধবশতঃ মহৎ ও অণুপদার্থের প্রত্যক্ষ হয়। 
তাথপধ্য এই যে, মহ ও অণুপদার্থের প্রত্যক্ষ হয়, এই মাত্র হেতুর 
দ্বারাই ইন্জ্রিয়বর্গের অভৌতিকত্ব এবং বিভুম্ব অর্থাৎ সব্বব্যাপকত্ব সিদ্ধ 
হয় না । কারণ, চক্ষরিন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষস্থলে এ ইন্ট্রিয়ের রশ্মি দূরপ্থ 


গ্রাহ্য বিষয়কে ব্যাপ্ত করে, এ রশ্মির সহিত গ্রাহ্যবিষয়ের সয়িকধঘবিশেষ 
হইলেই সেই বিঘয়ের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইয়৷ থাকে ও হইতে পারে। 


৩৫ জ্্‌০ ] বাতস্যায়ন ভাত্তয ১৩১ 


চক্ষরিন্দ্রি় তেজঃপদার্থ, প্রদীপের ন্যায় উহার রশ্মি আছে ! কারণ, যেমন 
প্রদীপের রশ্মি কুড্যাদির দ্বার আবৃত বস্তর প্রকাশ করে না, তদ্রপ চক্ষর 
রশ্মিও কৃড্যাদির দ্বারা আব্ত বস্তর প্রকাশ করে না । সুতরাং সেই স্থলে 
গ্রাহ্য বিষয়ের সহিত চক্ষুর রশ্মির সন্নিকর্ধ হয় না এবং অনাবৃত নিকটস্থ 
পদার্ধে চক্ষুর রশ্মির সন্নিকর্ধ হয়, বুতরাং চক্ষর রশ্মি আছে, ইহা 
ত্বীকাধ্য | পরে ইহ। পরিস্ফুট হইবে | ভাধ্যকার প্রথমে মহঘির তাঁৎপর্যয 
সুচনা করিয়াই সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন । ভাঘ্যকারের শেঘোজ্ 
“ইদং খলু* এই' বাক্যের সহিত স্ত্রের “তদৃগ্রহণং' এই বাক্যের যোজন। 
ভাঘ্যকারের অভিপ্রেত, বৃঝা যায় 11৩8।| 


ভাষ্য । আবরণান্ুমেয়তে সতীদমাহ-_ 


অন্থুবাদ । আবরণ দ্বারা অন্ুমেয়ত্ব হইলে, অর্থাৎ চক্ষুর রশ্মির 
সহিত বিষয়ের সন্নিকর্ধ হয়, ইহা আবরণ দ্বারা অন্ুমানসিদ্ধ, এই পূর্বোক্ত 
সিদ্ধান্তে এই সুত্র ( পরবর্তী পুর্ববপক্ষত্ূত্র ) বলিতেছেন- 


সুত্র। তান্ুপলবোরহেতৃঃ ॥ ৩৫২৩৩) 
অন্তুবাদ ৷ ( পূর্ববপক্ষ ) তাহার অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত চক্ষুর রশ্মির 
অপ্রত্যক্ষবশতঃ ( পৃর্ববোক্ত হেতু ) অহ্কেতু। 
ভাষ্য। রূপস্পর্শবদ্ধি তেজঃ, মহত্বাদনে কড্রব্যবত্বাদ্রুপবন্ধাচ্চোপলব্ধি- 
বিতি প্রদীপবৎ প্রত্যক্ষত উপলভ্যেত, চাক্ষুষ! রশ্মির্ধদি স্যাদিতি। 


অন্গুবাদ | যেহেতু তেজঃপদার্থ রূপ ও স্পর্শবিশিষ্ট, মহত্বপ্রযুক্ত 
অনেক-দ্রব্যবস্তপ্রযুক্ত ও রূপবত্বপ্রযুক্ত উপলব্ধি অর্থাৎ চাক্ষুব প্রত্যক্ষ 
জন্মে, সুতরাং যদি চক্ষুর রম্মি থাকে, তাহা হইলে ( উহা ) প্রত্যক্ষ দ্বার! 
উপলব্ধ হউক। 

টিপ্পনী। চক্ষরিন্ত্রিয়ের রশ্মি আছে, উহা! তেজঃ পদার, সুতরাং 
উহার সহিত সন্নিকর্ধবিশেষ বশতঃ বহৎ ও ক্ষুদ্র পদার্থের চাক্ষষ প্রতঃক্ষ 
হইতে পারে, দুরশ্থ বিষয়েরও চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইতে পারে ও হইয়া থাকে ।. 
মহঘি প্বরবসূত্রের গ্বার৷ ইহ] বলিয়াছেন। চক্ষুর রশ্মির সহিত বিষয়ের 
সন্নিক্থ, 'আবরণ দ্বারা অনুমানসিদ্ধ, ইহা, ভাঘ্যকার বলিয়াছেন। এখন 
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যাহারা চক্ষুর রশ্মি শ্বীকার করেন না, তাহাদিগের পব্বপক্ষ প্রকাশ 
করিতে মহধি এই সূত্রটি বলিয়াছেন । ভাধ্যকার পরবর্ষপক্ষবাদীর তাত্পর্য্য 
প্রকাশ করিতে বলিয়াছেন যে, চক্ষরিক্িয়ের রশ্মি স্বীকার করিলে, উহাকে 
তেজঃপদার্থ বলিতে হইবে, সুতরাং উহাতে রূপ ও স্পর্শ স্বীকার করিতে 
হইবে ॥ কারণ, তেজঃপদার্থ মাত্রই বপ ও ম্পর্শবিশিষ্ট | তাহা হইলে 
প্রদীপের ন্যায় চক্ষর রশ্মিও প্রত্যক্ষের আপত্তি হয়। কারণ, মহত্ব 
অনেকদ্রব্যবত্ব ও রাপবত্বপ্রযুক্ত দ্রব্যের চাক্ষঘ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে | অর্থাৎ 
দ্রব্যের চাক্ষ্ষ-প্রত্যক্ষে মহত্বাদি এ তিনটি কারণ» | দূরস্থ মহৎপদার্থের 


1৮৮৮ ০৬৮: শশী িরররররর-পররপ্ ্।  - (৯ শশা শ টে শশা শশী শিশীশপীশাশ শি পপ | পাপা শশিস্পাশাশীীশপীশীগা 


১) ভাষ্যকার প্রত্যক্ষে মহত্বের সহিত অনেকদ্রব্যবস্বকেও কারণ বলিয়াছেন । 
বাতিককারও ইহা বলিয়াছেন । কিন্তু প্রত্যক্ষে মহত্ব ও অনেকদ্রব্বস্ত- এই 
উভয়কেই কেন কারণ বলিতে হইবে, ইহা তাহারা কেহ বলেন নাই। নব্যনৈয়ায়িক 
বিশ্বনাথ পঞ্চানন ““যদ্ধান্তমুক্ঞাবলী” গ্রন্থে লিথিয়াছেন যে, মহত্ত্ব জাত, সুতরাং 
মহত্বকে প্রত্যক্ষে কারণ বলিলে কারণতাবছেদকের লাঘব হয়, এজন্য প্রতযক্ষে 
মহত্বই কারণ, অনেক দ্রব্যবস্ব কারণ নহে, উহা অন্যথাসিদ্ধ । ''সিদ্ধান্তমুস্তণবলীর" 
টীকায় মহাদেব ভট্টও এ বিষয়ে কোন মতান্তর প্রকাশ করেন নাই। তিনি অনেক 
দ্রব্যবত্ত্ের ব্যাধ্যায় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, অগুভিম দ্রব্তবই অনেকদ্রব্যবস্ত ! সতরাং 
উহা আত্মাতেও আছে । সে যাহাই হউক, প্রাচীন মতে যে মহত্ের ন্যায় অনেক- 
দব্যবস্তরও গ্রত্যক্ষে বা চাক্ষ্ষ প্রত্যক্ষে কারণ, ইহা পরম প্রাচীন বাৎস্যায়ন প্রভৃতির 
কথায় স্পক্ঠ বুঝা যায়। মহম্ব কণাদের 'মহত্যনেকদ্রব্যবস্বাৎ রাপাচ্চোপলবিধঃ 
(বৈশেষিকশন ৪অ০ ১আ” ষ্ঠ সৃন্ধ ) এই সুন্রই পুক্রোক্ত প্রাচীন সিদ্ধান্তের মুল বলিয়া 
গ্রহণ করা যায় । এ সুন্রের ব্যাথ্যায় শঙ্কর মিশ্র বলিয়াছেন যে, অবয়বের বহুত্ব- 
প্রযুস্ত: মহত্বের আশ্রম্মত্ই অনেকদ্রব্যবন্তু । কণাদের সৃন্নানসারে মহত্বের ন্যায় উহাকেও 
চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে কারণ বলিতে হইবে । তুল্যভাবে এর উভয়েরই অন্বয়-ব/তিরেক- 
জানবশতঃ উভয়কেই কারণ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। উহার একের স্ছারা 
অপরটি অনাথাসিদ্ধ হইবে না। দুরস্থ দ্রবো মহত্বের উৎকর্ষে প্রত্যক্ষতার উৎকর্ষ 
হয়, ইহা ঘলিলে সেখানে অনেক দ্রব্যবস্তেরর উৎ্কর্ষও তাহার কারণ বলিতে পারি। 
পরন্ত কোনস্ছলে অনেক দ্রব্যবন্থের উৎকষই প্রত্যক্ষতার উত্কর্ষের কারণ, ইহাও 
অবশ্যস্বীকাধ্য । করণ, মকটের সুন্স-জালে মর্কটের অপেক্ষায় মহত্বের উৎকর্ষ 
থাকিলেও দুর হইতে তাহার প্রত্যক্ষ হয় না। কিন্তু তন্রত্য মর্কটের প্রত্যক্ষ হয়। 
এইরাপ সুক্ষসূন্তনিম্মিত বস্ত্রের দুর হইতে প্রত্যক্ষ না হইলেও তদপেক্ষায় গ্রল্রপরিমাণ 
চুদ্গরের সেখানে প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে । মর্কট ও মুদুগরে অনেকদ্রবাবত্ত্বের উৎকর্ষ 
থাকাতেই সেখানে তাহারই প্রত্যক্ষ হয়। সৃতরাং মহত্বের ন্যায় অনেবদ্রব্যবত্বকেও 
চাক্ষুষ প্রত্যঞ্ষে কারণ বলিতে হইবে । সধীগণ পৃবের্বা কণাদসুন্ন ও দ্র মিশ্রের 
কথাগুলি প্রণিধান করিয়া প্রাচীন মতের যুক্তি চিন্তা করিবেন । 
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সহিত চক্ষর রশ্মির সন্নিকর্ধ স্বীকার করিলে উছা'র মহত্ব বা মহৎপরিমা ণাদিও 
অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে | তাহা হইলে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের সমস্ত 
কারণ থাকায়, প্রদীপের ন্যায় চক্ষর রশ্মির কেন প্রত্যক্ষ হয় না? 
প্রত্যক্ষের কারণসমূহ সত্বেও যখন উহার প্রত্যক্ষ হয় না, তখন উহার 
অস্তিত্বই নাই, ইহ প্রতিপন্ন হয়" জুতরাঁং উহার অনুমানে কোন হেতুই' 
হইতে পারে না 1 যাহা অসিদ্ধ বা অলীক বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে, 
তাহার অনুমান অসম্ভব । তাহার অনুমানে প্রযুক্ত হেতু অহেতু |1৩৫।| 


সুত্র। নানুমীয়মানন্য প্রত্যক্ষতোহনুপলব্িরভাবহেতুঃ 
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অনুবাদ । ( উত্তর ) অনুমীয়মান পদার্থের প্রত্যক্ষতঃ অন্ুপলব্ধি 
অভাবের সাধক হয় না। 


ভাষ্য । সন্নিকর্ষপ্রতিষেধার্থেনাবরণেন লিঙ্গেনানুমীয়মানস্ রশ্ের্ষা 
প্রত্যক্ষতোহম্ুপলব্ধির্নসাবভাবং প্রতিপাদয়তি, যথ৷ চন্দ্রমসঃ পরভাগস্য 
পৃথিব্যাশ্চাধোভাগন্থ্য | 

অনুবাদ ৷ সন্নিকর্ষপ্রতিষেধার্থ অর্থাৎ সন্িকর্ষ না হওয়া যাহার 
প্রয়োজন বা ফল, এমন আবরণরূপ লিঙ্গের দ্বারা অঙ্ুমীয়মান রশ্মির 
প্রত্যক্ষতঃ যে অনুপলব্ধি, উহা অভাবপ্রতিপাদন করে না, যেমন চন্দ্রের 
পরভাগ ও পৃথিবীর অধোভাগের (প্রত্যক্ষতঃ অন্ুপলন্ধি অভাব- 
প্রতিপাঁদন করে না )। . 

টিপ্পনী | মহথি পুব্বসূত্রোক্ত পূর্বপক্ষের উত্তরে .এই সূত্রের দ্বার 
বলিয়াছেন যে, যাহা অনুমান প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হইতেছে, এমন পদার্থের 
রত্যক্ষতঃ অন্পলন্ধি অর্থীৎ প্রত্যক্ষ না হওয়া তাহার অভাবের প্রতিপাদক 
হয় না। বস্তমাত্রেরই প্রত্যক্ষ হয় না, অনেক অতীন্দ্রিয় বন্তও আছে, প্রমাণ 
দ্বার। তাহাও সিদ্ধ হইয়াছে | ভাঘ্যকার ইহার দৃষ্টান্তরূপে চন্দ্রের পরতাগ ও 
পৃথিবীর অধোভাগকে গ্রহণ করিয়াছেন । চন্দ্রের পরতাগ ও পৃথিবীর 


অধোঁতীগ আঁমাদিণের প্রত্যক্ষ না হইলেও, উহার অস্তিত্ব সকলেই স্বীকার 
করেন । প্রত্যক্ষ হয় না বলিয়া উহার অপলাপ কেহই করিতে পারেন না! 


কারণ, উহ! অনুমান বা যুকিসিদ্ধ | এইকপ চক্ষুর রশ্মিও অনুমান-প্রমাণ- 
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নিদ্ধ হওয়ায়, উহারও অপলাপ কর। যায় না। কৃড্যাদির দ্বারা আবৃত বন্ধ 
দেখা যায় ন।, ইহা সব্বসিদ্ধ। সুতরাং এ আবরণ চক্ষুর রশ্মির সহিত 
বিষয়ের সন্নিকর্ষের প্রতিষেধক ব৷ প্রতিবন্ধক হয়, ইহাই সেখানে বলিতে 
হইবে । নচেৎ সেখানে কেন প্রত্যক্ষ হয় না ? সুতরাং এইভাবে আবরণ 
চক্ষুর রশ্মির অনুমাঁপক হওয়ায়, উহা অনুমানসিদ্ধ হয় ॥ ৩৬ ॥ 


সূত্র। দ্রব্য-গুণ-ধন্মভেদাচ্চোপলব্িনিয়মঃ ॥৩৭।২৩৫॥ 


অনুবাদ । পরন্ত দ্রব্য-ধন্মী ও গুণ-ধন্মের ভেদবশতঃ উপলব্ধির 
.( প্রত্যক্ষের ) নিয়ম হইয়াছে । 


ভাষ্য । ভিন্ন; খন্থয়ং দ্রব্যধন্মো গুণধর্ম্মশ্চ, মহদনেকত্রব্যবচ্চ বিষক্তা- 
বয়বমাপ্যং দ্রব্যং প্রত্যক্ষতো নোপলভ্যতে, স্পশ্শস্ত শীতে৷ গৃহাতে । 
তন্ত দ্রব্যস্তানুবন্ধাৎ হেমস্তশিশিরৌ কল্পেতে। তথাবিধমেব চ তৈজসং 
ভ্রব্যমন্থুভূতরূপং সহ রূপেণ নোপলভ্যতে, স্পর্শস্বস্তোঞ্চ উপলভ্যতে | 
তন্য দ্রব্যস্তান্বন্ধাদৃতীম্মবসন্তৌ কল্পযেতে । 


অনুবাদ । এই দ্রব্য-ধন্ম ও গুণ-ধন্ম ভিন্নই, বিষক্তাবয়ব অর্থাৎ 
যাহার অবয়ব দ্রব্যাস্তরের সহিত বিষক্ু বা মিশ্রিত হইয়াছে, এমন 
জলীয় দ্রব্য মহ ও অনেক দ্রব্য সমবেত হইয়াও প্রত্যক্ষ প্রমাণের 
দ্বারা উপলব্ধ হয় না, কিন্তু ( এ দ্রব্যের ) শীত স্পর্শ উপলব্ধ হয়। 
সেই দ্রব্যের সম্বন্ধবিশেষবশতঃ হেমন্ত ও শীত খতু কল্পিত হয়। এবং 
অনুস্ুতরূপবিশিষ্ট তথাবিধ ( বিষক্তাবয়ব ) তৈজস দ্রব্যই রূপের সহিত 
উপলব্ধ হয় না, কিন্তু উহার উষ্ণম্পর্শ উপলব্ধ হয়। সেই দ্রব্যের 
সন্বম্ধবিশেষবশতঃ গ্রীষ্ম ও বসম্ত খতু কল্পিত হয়। 

টিপ্পনী | চক্ষর রশ্মি অনুমান-প্রমাণসিদ্ধ, অুতরাং উহ!র প্রত্যক্ষ না 
হইলেও, উহ স্বীকার্ধ্য, এই কথ পুর্ববসূত্রে বল৷ হইয়াছে ৷ কিন্তু অন্যান্য 
তেজঃপদার্থ এবং তাহার রূপের যেমন প্রত্যক্ষ হয়, তত্রপ চক্ষুর রশ্মি ও 
তাহার রূপের প্রত্যক্ষ কেন হয় না? এতদুত্তরে মহঘি এই সূত্রের দ্বারা 


বলিয়াছেন যে দ্রব্য ও গুণের ধঙ্মীভেদবশতঃ প্রত্যক্ষের নিয়ম হইয়াছে । 
ভাষ্যকার মহঘির বজব্য বুঝাইতে বলিয়াছেন যে জলীয় দ্রব্য মহত্বাদিকার ণ- 


৩৮ স্তৃ০ ] বাতম্তায়ন ভাস ১৩৫ 


প্রযুক্ত প্রত্যক্ষ হইলেও, উহ। যখন বিধক্তাবয়ব হয়, অধাৎ পৃথিবী ব। বায়ুব 
মধ্যে উহার অবয়বগুলি যখন বিশেবকপে প্রবিষ্ট হয়, তখন এ জলীয় দ্রবোর 
এবং উহার বাপের প্রতাক্ষ হয় না, কিন্তু তখন তাহার শীতম্পর্শের প্রতাক্ষ 
হইয়৷ থাকে । পৃব্বোক্তরাপ জলীয় দ্রবোর এবং তাহার কূপের প্রত্যক্ষ 
প্রয়োজক ধন্মভেদ না থাকায়, তাহরি প্রতাক্ষ হয় না, কিন্তু উহার শীতম্পশ- 
রূপ গুুণর প্রত্যক্ষ হইয়। থাকে । কারণ, তাহাতে প্রতাক্ষপ্রযোক্ধক ধন্মভেদ 
(উদ্তৃতত্ব ) আছে। এ শীতম্পণের প্রত্যক্ষ হওয়ায়, তাহার আবাব জলীয় 
দ্রব্য ও তাহার রূপ অনুমানসিদ্ধ হ'ব । প্বেবাক্তরাপ জলীয় দ্রব্য শিশিরেন 
সম্বন্ধবিশেষই হেমন্ত ও শীত থতুল ব্ণ্রক হওয়ার, তদ্দারা এ ঝাতুদ্ধয়ের 
করনা হইয়াছে । এইর্প পৃব্বোক্ত প্রকার তৈকদদ্রবা উদ্ভততরপ না৷ থাকায়, 
তাহার এবং তাহার বূপেব প্রতাক্ষ হয় না, কিন্তু তাহার উত্ঞস্পর্শের প্রত্যক্ষ 
হইয়৷ থাকে । তাদৃশ তৈজপদ্রব্যের (উদ্মার ) সন্বন্ধবিশেধই গ্রীক্ম ও বসস্ত 
ধাতুর ব্যঞ্জক হওবায়, তন্দার। এ ঝতৃদ্বয়ের করন! হাইয়াছে। সুতরাং পুব্বোক্ত- 
কূপ তৈত্বসদ্রব্য ও তাথার বূপ অনুমানসিদ্ধ হয় । মূলকথা, দ্রব্যযাত্র '3 
গুণবাত্রেরই প্রত্যক্ষ হয় না। যে দ্রব্য ও যে গুণে প্রত্যক্ষপ্রযোজক ধন্ব- 
বিশেঘ আছে, তাহারই প্রত্যক্ষ হয় । সুতরাং প্রত্যক্ষ না হইলেই বস্তবর 
অতাঁব নিয় কর! যার না । পূর্বোক্ত প্রকার জলীয় ও ঠৈজগ দ্রব্য এবং 
তাহার রূপের যেমন প্রত্যক্ষ হয় না, তদ্ধপ চক্ষুর রশ্মি ও তাহার বুপেরও 
প্রত্যক্ষ হইতে পারে না৷ | কারণ, প্রত্যক্ষ প্রযোজক ধন্শুভেদ উহাতে নাই । 
কিন্ত তাই বণিয়। উহার অভাব নির্ণয় করা যার না। কারণ, উহ] পৃর্হোজ- 
ন্নপে অনুমানপ্রমাশসিদ্ধ হইয়াছে || ৩৭ | 


ভাষ্য । ঘত্র তব! ভবতি-_ 


অনুবাদ । যাহা বিষ্কমান থাকিলেই অর্থাৎ যাহার সত্তাপ্রবুক্ত এই 
উপলব্ধি হয়, ( সেই ধর্ম্নভেদ পরম্ৃত্রে বলিতেছেন )-- 


সুত্র। অনেকদ্রব্যসমবায়াদ্রপবিশেষাচ্চ বূপোপলব্ধিঃ 
॥৩৮]।২৩১।।* 


স্পস্ট পাস ৮ 





সস ক পক _স 


১। বৈশেষিক দশনেও এইরূপ সূন্ন দেখা যায়। (৪অ০ ১আ০ ৮ম সুন্ত ভন্টধ্য) 
শর মিশ্র সেই সুন্নে 'রাপবিশেষ” শব্দের দ্বারা উদ্ভূতত্ব, অনভিভূতত্ব ও রূপত্ব-_. 
এই ধর্মহয়ের ব্যখ্যা করিবাহেন | কিন্ত এই ন্যাপ্রসূন্রর ব্যাধ্যম ভাষ্যক:র ও 


১৩৬ হ্যায়দর্শন [ ৩অ০। ১আত 


অনুবাদ । বহুদ্রব্যের সহিত সমবাধ়সন্বন্ধপ্রযুক্ত এবং রূপবিশেষ 
প্রযুক্ত রূপের উপলব্ধি হয় । 


ভাষ্য । যত্র রূপঞ্চ দ্রব্য্চ তদাশ্রয়; প্রত্যক্ষত উপলভ্যতে । 
ূপবিশেষস্তর যদ্ভাবাৎ কচিদ্রপোপলব্িঃ, যদভাবাচ্চ দ্রব্যস্ত কচিদনুপ- 
লন্ধিঃ,_ স রূপধর্মোইয়মুদ্তবসমাখ্যাত ইতি ॥ অন্ুুতরূপশ্চায়ং নায়নো 
রশ্মি তস্মাৎ প্রত্যক্ষতো নোপলভ্যত ইতি । দৃষ্টশ্চ তেজসো ধর্মমীভেদঃ, 
উদ্ভুতরূপস্পশং প্রত্যক্ষং তেজো যথা আদিত্যরম্ময়ঃ। উদ্ভুতরূপমনুভূত- 
স্পর্শঞ প্রত্যক্ষং তেজে৷ যথা প্রদীপরশ্মায়ঃ ৷ উদ্ভুতস্পর্শমন্ুুতরূপ- 
মপ্রত্যক্ষং যথাইবাদি সংযুক্তং তেজঃ। অনুভূতরূপস্পর্শোইপ্রত্যক্ষশ্চাক্ষুষো 
রম্মিরিতি | 


অনুবাদ । যাহা বিদ্যমান থাকিলে অর্থাৎ যে “রূপবিশেষে”র সত্তী- 
প্রযুক্ত রূপ এবং তাহার আধারদ্রব্যও প্রত্যক্ষগ্রমাণের দ্বারা উপলক্ক 
হয়, (ভাহাই পূর্ববসৃত্রোক্ত ধন্মমভেদ )। 

রূপবিশেষ কিন্তব--যাহার সত্তাপ্রধুক্ত কোন স্থলে রূপের প্রত্যক্ষ 
হয়ঃ এবং যাহার অভাব্প্রযুক্ত কোন স্থলের দ্রব্যের প্রত্যক্ষ হয় না) 
সেই এই রূপ-ধন্ম ( বূপগত ধ্্মবিশেষ ) উদ্ভবসমাখ্যাত অর্থাৎ উদ্ঠব 
বা উদ্ভৃতত্ব নামে খ্যাত । কিন্তু এই চাক্ষুষ রশ্মি অনুভভুতরূপ বিশিষ্ট, 
অর্থাৎ উহার রূপে পূর্বেবাক্ত রূপবিশেষ বা উদ্ভূতত্ব নাই, অতএব 
( উহা ) প্রত্যক্ষপ্রমাণের দ্বারা উপলব্ধ হয় না। 

তেজ€পদার্থের ধর্মভেদ দেখাও যায় । (উদ্বাহরণ) (১) উদ্ভূত 
রূপও উদ্ভূতস্পর্শবিশিষ্ট প্রত্যক্ষ তেজঃ, যেমন কূর্যের রশ্মি। (২) 





শা াশিশীাশাশা টপস সপ পপ পা পাট 








বাত্তি'ককার প্রভৃতি “রূপবিশেষ” শব্দের “দ্বারা কেবল উদ্ভব বা উদ্ভুতত্ব ধন্রকেই 
গ্রহণ করিয়াছেন । *স্কর মিশ্র প্রব্রোক্ত বৈশেষিক সুত্র উপঙ্কারে প্রথমে উদ্ভূতত্বকে 
জ।তিবিশেষ বলিয়া পরে উহাকে ধন্মবিশেষই বলিয়াছেন । চিস্তামণিকার গঙ্গেশ 
প্রথমকম্পে অনুস্ভূতত্বর অভাবসমুহকেই উদ্ভূতত্ব বলিয়াছেন। শর মিশ্র এই মতের 
খণ্ডন করিলেও, বিশ্বনাথ পথগনন সিদ্ধাস্তযুক্তাবলী গ্রন্থে এই মতই গ্রহণ করিয়াছেন । 


৩৮ স্যুণ ] বাৎস্তায়ন ভাষ্য ১৩৭ 


উদ্ভৃতরূপবিশিষ্ট ও অনুদ্ভুতস্র্শবিশিষ্ট প্রতগ্ষ তেজঃ, যেমন প্রদীপের 
রশ্মি (৩) উদ্ভূতম্পর্শবিশিষ্ট ও অনুদ্ভুতরূপবিশিষ্ট অপ্রত্যক্ষ তেজঃ, 
যেমন জলাদির সহিত সংযুক্ত তেজঃ। (8) অনুদ্ভতরূপ ও তনুয্থুত- 
স্পর্শবিশিষ্ট অপ্রতক্ষ তেজঃ চাক্ষুষ রম্মি। 

টিপ্পনী | পব্বসূত্রে মহঘি যে “দ্রব্যগুণধর্মীভেদ?' বলিয়াছেন, 
কিরূপ? এই জিজ্ঞাসা নিবৃত্তির জন্য মহঘি এই সূত্রের দ্বারা তাহা সুচনা 
করিয়াছেন | ভাষ্যকার সূত্রের অবতারণা করিতে প্রথমে “এঘা/ এই 
বাক্যের ছ্বার৷ পৃহ্ৰসূত্রোভ উপলদ্ধিকে গ্রহণ করিবা, পরে সুত্রস্ব “রূপোপ- 
লন্ধি* শব্দের দ্বারা রূপ এবং বূপবিশিষ্ট দ্রব্যের উপলব্ধিই যে মহঘিব 
বিবক্ষিত, ইহ] প্রকাশ করিবাছেন | পরে সূত্রস্থ “বূপবিশ্যে* শব্দের দ্বার! 
রীপেব বিশেঘক খধন্দই মহঘির বিবন্ষিত, অর্থাৎ “রূপবিশেঘ* শব্দের দ্বাা 
এখানে বাপগত ধর্মীবিশেঘই বুঝিতে হইবে, ইহা বলিয়াছেন | এ বূপগত 
পন্মবিশেষের নাম উদ্ভব বা উদ্ভৃতত্ব | উদ্ভত ও ভনুভ্ভত, এই দৃই প্রকার 
বপ আছে । তন্মধ্যে উদ্ভূত রাপেবই প্রত্যন্দ হয় । মখাৎ যেদপে 
উদ্ভতত্ব নামক বিশেষধন্ম আছে, তাহার এবং সেই রূপবিশিষ্ট দ্রব্যের 
চাক্ষঘ প্রত্যক্ষ হয় । স্ুতরাং রূপপত বিশেঘধন্ম গর উদ্ভৃতত্ব, রূপ এবং 
হাহার আাএয় দ্রব্যের চাক্ষুঘ প্রত্যক্ষের প্রযোভক | মহঘি “রুপ- 
বিশেষাৎ্ এই কথার দ্বারা এই সিদ্ধান্তের সুচনা করিবাছেন। এবং 
'অনেকদ্রব্যসমবাঁর়াৎ* এই কথার দ্বাবা ভাঘ্কাঁতের পাব্বোক্ড ভনেব দ্রব্যবত 
অর্থীৎ বছদ্রব্যবত্বও যে এ প্রত্যক্ষে কারণ, ইহা সূচনা করিয়াছেন। দ্ব্যণুকে 
উদ্ভূতরূপ থাকিলেও তাহাতে বহুদ্রব্যসমবেতত্ব না থাকার, তাহার প্রত্যক্ষ হয় 
না। মহঘি গৌতম এই সূত্রের মহত্বের উল্লেখ করেন নাই || কিন্তু ভাঘ/কার 
বাতস্যায়ন প্রভৃতি প্রাচীন নৈয়ারিকগণের মতে মহত্ব'ও এ প্রত্যক্ষের কারণ 
ইহ] পৃব্বেই বলিয়াছি । এই সূত্রস্ব “চ”' শব্দের দ্বারা মহত্বের সমুচ্চয়ও 
ভাধ্যকার বলিতে পারেন । কিন্ত ভাঘ্যকার তাহা বিছু বলেন নাই | বূপের 
পত্যক্ষ হইলে, সেই প্রত্যক্ষরূপ কাধ্যের দ্বার] সেই রূপে উদ্ভূতত্ব আছে, ইহা৷ 
হনুমান করা যার | চক্ষর রশ্মিতে উদ্ভুত বূপ ন] থাকার, তাহার প্রত্যক্ষ 
হয় না তৈজঃপদার্থ মাত্রই যে প্রত্যক্ষ হইবে এমন নিয়ম নাই । ভাঘ্যকার 
ইহা সমর্থন করিতে পারে প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ চতুব্বিধ তেজঃপদার্থের উল্লেখ 
করির়। তৈজঃপদার্থের ধর্মভেদ দেখাইয়াছেন । তন্মধ্যে চতূর্ধপ্রকার তেজ:- 
পদার্থ চাক্ষঘ রশ্িম | উহাতে উদ্তৃত রূপ নাই, উদ্ভুত স্পশও নাই, তুতরাং 


হা] 


গে 





১৩৮ | হ্যায়দশখন [ ৩অৎ, ১আ, 


উহার প্রত্যক্ষ হয় না। উদ্ভূত স্পর্শ থাকিলেও জলাদি-সংযক্ত তেজ:- 
পদাথের উদ্তৃতরূপ না থাকায়, তাহার চাক্ষঘ প্রতাক্ষ হয়না || ৩৮ ॥ 


সুত্র। কন্মকারিতশ্চেন্দ্রিয়াণাং ব্যুহঃ পুরুযার্থতন্ত্রঃ ॥ 

৩৯।।২৩৭।। 
অন্থুবাদ। ইন্দ্রিয়ধর্গের বাহ১ অর্থাৎ বিশিষ্ট রচনা কর্্মকারিত 

( অনৃষ্টজনিত ) এবং পুরুষার্থতন্ত্র অর্থাৎ পুরুষের উপভোগসম্পাদক। 
ভাষ্য । যথা চেতনস্তার্থো বিষয়োলব্ধিভূতঃ সুখছুঃখোপলব্বিভূতশ্চ 
কল্পাতে, তথেন্দ্িয়াণি ব্যযঢ়াণি, বিষয় প্রাপ্তযর্থশ্চ রশ্মেশ্চাঙ্ষুষস্ত ব্যহঃ। 
ক্ুপস্পর্শীনভিব্যক্তিশ্চ ব্যবহার প্রকুণ্ত্যর্থা, দ্রব্যবিশেষে চ প্রতীঘাতাদা- 
বরণোপপত্তিবব্যবহারার্থী । সর্ববদ্রব্যাণাং বিশ্বূপো ব্যুহ ইন্জ্রিয় কন 
কারিতঃ পুরুযার্থতন্ত্রঃ । কর্ম্ম তু ধন্মাধন্মভূতং চেতনস্তোপভোগার্থমিতি । 


অনুবাদ । যে প্রকারে বাহা বিষয়ের উপল-্ধরূপ এবং সুখছ্ুঃখের 
উপলব্ধিরূপ চেতনার্থ অর্থাৎ পুরুষার্থ কল্পনা করা হইয়াছে, সেই প্রকারে 
বযঢ় অর্থাৎ বিশিষ্টরূপে রচিত ইন্দ্রিয় গুলিও কল্পনা করা হইয়াছে এবং 
বিষয়ের প্রাপ্তির জন্য চাক্ষুষ রশ্মির ব যাহ ( বিশিষ্ট রচন। ) কল্পনা করা 
হইয়াছে । রূপ ও স্পর্শের অনভিব্যক্তি ও ব্যবহারসিদ্ধির জন্য কল্পনা 
কর! হইয়াছে । দ্রব্যবিশেষে প্রতীঘাতবশতঃ আবরণের উপপত্তি ও 
ব্যবহারার্৫থ কল্পনা কর! হইয়াছে । সমস্ত জন্যদ্রব্যের বিচিত্র রূপ রচনা 
ইন্ড্িয়ের ন্যায় কন্মাজনিত ও পুরুষের উপভোগসম্পাদক ॥ কর্ম্ম কিন্ত 
পুরুষের উপভোগার্থ ধন্ম ও অধন্মরূপ | 

টিপ্পনী | চক্ষরিজ্রিয়ের রশ্মি আছে, সুতরাং উহ? ভৌতিক পদার্ধ, 
উহাতে উত্তৃতর্ূপ ন৷ থাকাতেই উহার প্রত্যক্ষ হয় ন!, ইহ। প্রতিপন্ন হইয়াছে। 


এখন উহাতে উত্ততরূপ নাই কেন? অন্যান্য তেজঃপদার্থের ন্যায় উহাতে 
উদ্তত বাপ ও উদ্ভূত স্পর্শের টি কেন হয় নাই? এইব্সপ প্রশ্ন হইতে পারে 


শি শা শশী ০ টা 





শট শিপ ৮ টা শা শিািশীাশিসশীশিসীদিশ 


১। সুত্রে “বৃহ” শব্দের স্বারা এখানে নিশ্মাণ অর্থাৎ রচনা বা বা সৃষ্টি বুঝা 
ব্বায়। ব্যহ” স্যাদ্দ বলবিন্যাসে নিশ্মানে রন্দতকয়োঃ” ।--মোদনী 1 


৩৯ আও ]. বাৎস্যায়ন ভাষ্য ১৩৯ 


তাই তদৃত্তরে মহঘি এই সূত্রের দ্বার বলিয়াছেন যে, ইন্দ্রিয়বর্গেব বিশিষ্ট 
বচনা “পুরুযার্থ-তন্র“, সুতরাং পুরুঘের অদৃষ্ট-বিশেষ-জনিত | পুরুষের 
বিঘয়ভোগরূপ প্রয়োজন যাহার তন্ত্র অগ্ধাৎ প্রযোজক, অর্থাৎ বিঘবভোগের 
জন্য যাহার স্থষ্টি, তাহা পুরুঘার্থতন্ত্র। অদৃষ্টবিশেষঘবশতঃ পুরুষের বিষমভোগ 
হইতেছে, সুতরাং এ বিষয়ভোগের সাধন ইন্ড্রিযবর্গও অনৃষ্টবিশেষজনিত। যে 
ইন্জির যেরপে রচিত বা! ত্য হইলে তদ্দারা তাহার ফৰ বিঘয়তোগ নিশ্পন্ন 
হইতে পারে, জীবের এ বিষয়ভোগজনক' অদৃষ্টবিশেষপ্রযুক্ত সেই ইন্তরিয় সেই- 
রাপেই স্থ্ট হইয়াছে। ভাঘ্যকার ইহ] যুক্তির দ্বারা বুঝাইতে বলিয়াছেন, বে. 
বাহয বিষয়ের উপলব্ধি এবং সুখদুঃখের উপলব্ধি, এই দৃইটিকে চেতনের অর্থ, 
অর্থাৎ ভোক্ত। আত্মার প্রয়োজনবপে কল্পনা কর৷ হইয়াছে । অর্থাৎ এ দুইীটি 
পূরুষার্থ সকলেরই ম্বীকৃত। জুতরাং এ দুইটি পুরুবার্থ নিষ্পত্তির জন? 
উহার সাধনবাপে ইন্দ্রিয়গুলিও সেইভাবে রচিত হইয়াছে, ইহাও স্বীকার 
হইয়াছে । দ্রষ্টব্য বিষয়ের সহিত চক্ষরিন্র্রিয়ের প্রাপ্তি বা সন্িকধ ন! 
হইলে, তাঁহার উপলব্ধি হইতে পাবে না, সুতরাং পেইজন্য চাক্ষঘ রন্মিরও 
টি হইয়াছে ইহাও অবশ্য শ্বীকাধ্য। এবং এ চাক্ষঘ রশ্মির রূপ ও স্পর্শেব 
অনভিব্যক্তি অর্থাৎ উহার অনুস্ভূতব' প্রত্যক্ষ ব্যবহার-পিদ্ধির জন্য স্বীকাব 
বা হইয়াছে । বাত্তিককার ইহা বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, যদি সক্ষ্ষ 
শ্মিতে উদ্ভূত স্পর্ণ থাকে, তাহ। হইলে কোন দ্রব্যে চক্ষুর অনেক রশ্মির 
'যোগ হইলে এ দ্রব্যের দাহ' হইতে পারে | উদ্ভূত স্পর্ববিশিষ্ট বন্ছি প্রভৃতি 
তজংপদার্ধের সংযোগে যখন দ্রব্যবিশেঘের সন্তাপ ব! দাহ' হয়, তখন চাক্ষুষ 
শ্মির সংযোগেও কেন তাহা হইবে না? এবং কোন দ্রব্যে চক্ষর বহু 
শ্মি সন্নিপতিত হইলে তদ্দার। এ দ্রব্য ব্যবহিত বা আচ্ছাদিত হওয়ায়, এ 
ব্যের প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। স্র্যরঠ্মিসন্বদ্ধ পনার্ধে সুরধ্যরশ্মির দ্বাব। 
ন চাক্ষঘ রশ্মি আচ্ছার্দিত হর না, তন্রপ চাক্ষুঘ রশ্মির হ্বারাও। উহ! 
দাচ্ছাদিত হয় না, ইহা বলা যাঁর না| কারণ চাক্ষ্ঘ রশ্মিকে ভেদ করিয। 
॥ সূর্ারন্মিসন্বদ্ধ দ্রব্যের সহিত সন্বদ্ধ হর, ফসবলে ইহাই কল্পনা করিতে 
ইবে | চক্ষর র্মিতে উদ্ভূত ম্পর্ণ স্বীকার করিয়া তাহাতে সূর্ধারশ্মিন 
1য় পৃব্বোজজন্রপ করপন। করা বার্থ ও নিশুনাণ এবং চক্ষরিন্দ্রিরে উত্তৃতব্মপ 
উত্তুত স্পর্ণ থাকিলে, কোন দ্রব্যে প্রথমে এক ব্যক্তির চক্ষুর রশ্টিম পতিত 
ইলে, তদ্দার! এ দ্রব্য বাবহিত হাওয়ায় অপর বাক্তি আর তখন এ দ্রব্য 
তাক্ষ করিতে পারে না, অনেক রশ্মির সন্নিপাত হইলে, তাহা হইতে 
ধানে অন্য রম্টির উৎপত্তি হর, তদ্দারাই সেখানে প্রত্যক্ষ হয়, এই কথাও 

















১৪০ হ্যায়দশন [ ৩অ০, ১আং 


বলা যায় না। কাঁবণ, তাহা হইলে পূর্ণচক্ষু ও অপূর্ণচক্ষু--এই উভ" 
ব্যক্তিরই তুলাভাবে প্রত্যক্ষ হইতে পারে । চক্ষুর রশ্মি হইতে যদি জনা 
রস্মির উৎপত্তি হইতে পারে, তাহা হইলে ক্ষীপদৃষ্টি ব্যক্িরও ক্রমে পূর্ণ 
ব্যক্তির ন্যায় চক্ষর রশ্মি উৎপন্ন হওয়ায়, তুল্যভাবে প্রতাক্ষ হইতৈ পারে, 
তাহার প্রত্যক্ষের অপকর্ধের কোন কারণ নাই । সুতরাং পৃর্বোক্ত এ 
সমস্ত যুক্তিতে প্রত)ক্ষ ব্যবহারসিদ্ধির জন্য চক্ষুর রশ্মিতে উদ্ভূত ব্ধূপ এ 
উদ্ভূত স্পর্শ নাই, ইহাই স্বীকার কর! হইয়াছে। অদৃষ্টবিশেষবশতঃ ব্যবহা? 
সিদ্ধি বা ভোগনিপ্পত্তির জন্য চক্ষুর রশ্মিতে অনুভূত রূপ ও অনুভূত স্পশী 
উৎপন্ন হইয়াছে | ভাঁঘ)কার শেঘে ইহাও বলিয়াছেন যে, ব্যবহিত দ্রব' 
বিশেষের চাক্ষঘ প্রত্যক্ষ না হওয়ায়, এ দ্রব্যে চাক্ষুঘ রশ্মির প্রতীঘাঁত হাঃ 
ইহা বুঝা বায় । সুতরাং সেখানেও এরূপ বযবহারসিদ্ধির জন্য তি 
প্রভৃতিকে চ'ক্ষুঘ রশ্মির আবরণ বা আচ্ছাদকরূপে স্বীকার কর৷ হইয়াছে 
জগতের ব্যবহার-বৈচিত্র্য-বশতঃ তাঁহার কারণও বিচিত্র বলিতে হইবে। 
গে বিচিত্র কারণ জীবের কর্ম, অর্থাৎ ধর্মাধর্মনরূপ অপৃষ্ট | কেবল ইন্জি* 
রূপ দ্রব্ই যে এ অদৃষ্টজনিত, তাভা নছে | অমস্ত জন্যদ্রব্য বা জগণ্জে 
বিচিত্র বচনাই ইন্ড্রিষবর্গন্চনাব ন্যায় অদৃষ্টজনিত || ৩৯ || 


ভান্স। অব্যভিচারাচ্চ প্রতীঘাতো ভৌতিকধর্নমঃ।, 

যম্চাবরণোপলস্তাদিক্দরিয়স্ত দ্রবযবিশেষে প্রতীঘাতঃ স ভৌতিং 
ধর্্মো ন তৃতানি ব্যভিচরতি, নাভৌতিকং প্রতীঘাতধঘ্্নকং ষ্টমিতি 
অপ্রতীঘাতস্ত্র ব্যভিচারী, ভৌতিকভৌতিকফোঃ সমানত্বা্দিতি 

যদ্পি মন্যেত প্রতীঘাতাদূভৌতিকা নীন্দরিয়াণি, অপ্রতীঘাত 
ভৌতিকানীতি প্রাপ্ত, দৃষটশচাপ্রতীঘাতঃ, কাচাভ্রপটলম্ফটিকাস্তরিঞজে 
পলদ্ধেঃ | তন্ন যুক্তং, কন্মা? বশ্মাদূভৌতিকমপি ন প্রাতিহন্তাও 


শাল পপপীপিশ পপশশশিি শি এল _শ শশা 2 ০ ২২ উল ০ শপাশিপ্ীীশশাশীশিীতশীটি শশী 7 শীট শিশিতি তি শি সপ পপ আরম হসপািন শ ০প 


১। মুদ্রিত ন্যয়েবার্তকে “'জবাভিচারী তু প্রতীঘাতো ভৌতিকধশমঃ” 2ইর 
একটি সপ্পপাঠ বুঝিতে পারা যায়। কিন্ত উহা বাত্তিককারের নিজের পাঠও হহাং 
পারে । নন্যায়সনোদ্ধার”' গ্রচ্ছে এস্থলে “অব্যভিচারাচ্চ” এইরূপ সুক্পপাত দেখা যা 
কিন্ত “ন্যায়তভ্ুলোক” ও “ন্যায়সুচীনিবন্ে” এখানে গ্ররাপ কোন সুন্স গৃহীত হয় নাই 
রত্তিকার বিশ্বনাথও এরূপ সুন্ত বলেন নাই। সুতরাং ইহা ভাষ্য ঝলিয়া গৃহ 


হইল । 


৩৯ সণ বাত্স্যায়ন ভাহ্য ১৪৬ 


কাচাত্রপটলম্ফটি কান্তরিতপ্রকাশাৎ প্রদীপরশ্মীনাং_স্থাল্যাদিযু চ 
পাচকস্য তেজসোহপ্রতীঘাতাৎ । 


অনুবাদ । পরন্ত, অব্যভিচারবশতঃ প্রতীঘাত ভৌতিকদ্রব্যের ধর্ম । 
বিশদার্থ এই যে, আবরণের উপলব্ধিবশতঃ ইন্ড্রিয়ের দ্রব্যবিশেষে যে 
প্রতীঘাত, সেই ভৌতিক ধণ্ম ভূতের ব্যাভিচারী হয় না। (কারণ) 
অভৌতিক ব্রব্যপ্রতীঘাতধন্বিশিষ্ট দেখা যায় না। অপ্রতীঘাত কিন্তু 
( ভূতের ) ব্যভিচারী, যেহেতু উহা ভৌতিক ও অভৌতিক দ্রব্যে সমান। 

আর যে (কেহ) মনে করিবেন, প্রতীঘাতবশতঃ ইন্ক্রিয়গুলি 
ভৌতিক, (সুতরাং) অপ্রতীঘাতবশতঃ অভৌতিক, ইহা প্রাপ্ত হয়, 
মর্থাৎ সিদ্ধ হয় । ( চক্ষুরিক্দরিয়ের) অগ্রতীঘাত দেখাও যায়; কার্ণ, 
কাচ ও অভ্রপটল ও স্ফটিক দ্বারা ব্যবহিত বস্তুর প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে । 
তাহা অর্থাৎ পূর্বেবোক্ত মত যুক্ত নহে। (প্রশ্ন) কেন? (উত্তর) 
যেহেতু ভৌতিক ত্রব্যও প্রতিহত হয় না। কারণ, প্রদীপরশ্মির কাচ, 
অভ্রপটল ও স্ফটিক দ্বারা ব্যবহিত বস্তুর প্রকাশক আছে এবং স্থালা 
প্রভৃতিতে পাচক তেজের (স্থালী প্রভৃতির নিম়স্থ অগ্নির ) গ্রতীঘাও 
হয় না। 

টিপ্পনী | যহঘি ইতঃপূব্ৰ ইন্দ্রিয়ের তৌতিকত্বাযদ্ধাত্তের ঘমথন 
করিয়াছেন। তীহার মতে চক্ষরিক্দ্রিয় তেজঃপদাথ ; কারণ, তে শামব 
ভূতই উহার উপাদানকারণ, এইজন্যই উহাকে ভৌতিক বলা হইরাছে। 
ভাষ্যকার মহঘির পব্বোক্ত খিদ্ধান্ত বিশেষরূপে সমর্থন করিবার জন্য এখানে 
নিজে আর একাটি বিশেষ যুক্তি বলিয়াছেন যে, প্রতীধাত ভৌতিক দ্রব্যেণই 
বন্ব, উহা! অতৌতিক দ্রব্যের ধর্ম নহে । কারণ, অভৌতিক দ্রব্য কখনই 
কোন দ্রব্যের দ্বার প্রতিহত হয়, ইহা দেখা যার না| কিন্তু ভিডি 
প্রভৃতি দ্রব্যের দ্বারা চক্ষ্রিন্দ্রিয় প্রতিহত হইয়। থাকে, দুতরাং উহ যে 
ভৌতিক দ্রব্য, ইহ] ,ঝ! যায় । যে যে দ্রব্যে প্রতাধাত আছে, তাহা সমস্তই 
ভৌতিক, সুতরাং প্রতীঘাতক্প ধন্ম ভৌতিকত্বের অব্যভিচারী । তাহা হইলে 
যাহা যাহ! প্রতীধাতধন্মক, সে সমস্তই ভৌতিক, এইরূপ ব্যপ্তিজ্ঞানবশত: 
এ প্রতীধাতরুপ ধর্মের দ্বারা চক্ষরিক্্রিয়ের তৌতিকত্র অনুমান প্রমাণসিদ্ধ 


১৪২ ন্যায়দর্শন [ ৩অ*, ১আত 


হয়» এবং এ্ররপে এ দৃষ্টান্তে অন্যান্য ইন্জিয়েরও ভৌতিকত্ব জনুমাঃ 
প্রনাণসিদ্ধ হয় । কিন্তু অপ্রতীঘাত যেমন ভৌতিক দ্রব্যে আছে, তদ্ 
২ভৌতিক দ্রব্যেও জআাছে, সুতরাং উহার দ্বারা ইন্দ্রিয়ের ভৌতিব তত্ব « 
অভোৌতিকত্ব সিদ্ধ হইতে পাবে না | ভাঘ্যবারের পৃব্বোক্ত যক্তির খৎঃ 
করিতে কেহ বলিতে পারেন যে, যদি প্রতীঘাতবশতঃ ইন্ডিয়বর্গ ভৌতিক, ই 
সিদ্ধ হয়, তাহ] হইলে শ্প্রতীঘাতবশতঃ ইক্জিয়বর্গ অভৌতিক, ইহাও দি 
হইবে । চক্ষরিক্দ্রিয়ে যেমন প্রতীধাত আছে, তত্র অপ্রতীঘাত তাছে। কান 
কাচ প্রভৃতি স্বচ্ছদ্রব্যের দ্বার ব্যবহিত বস্তুরও চাক্ষঘ প্রত্যক্ষ হইয়। থাবে। 
সুতরাং সেখ!নে কাচাদির ছার! চক্ষরিক্দ্িয়ের প্রতীঘাত হয় না, ইহা স্বীকার্ষা 
ভাঘ্যকার এই যুক্তির খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, কাচাদির দ্বারা চক্ষ 
বিক্রয়ের প্রতীঘাত হয় না, সেখানে চক্ষরিক্দিয়ে তপ্রতীঘাত ধর্মই থাবে 
ইহ] সত্য ; কিন্তু তদ্দার] চক্ষরিন্দ্রিয়ের অভৌতিকত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না. 
কারণ সব্বসন্মত ভৌতিব দ্রব্য প্রদীপের রশ্মিও কাঁচাদি দ্ব'রা বযবহি 
বস্তর প্রকাশ করে । সুতরাং সেখানে এ প্রদীপরশ্মিকপ ভৌতিক দ্রবা' 
কাচাদি দ্বারা প্রতিহত হয় না, উহাতেও তখন অপ্রতীঘাত ধর থাকে 
ইহাও স্বীকাধ্য | এইব্দপ স্থালী প্রভৃতির নিশুস্ব অগ্রি, স্থালী প্রভৃতি 
লধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তওুলাদির পাক সম্পাদন করে। আুতরাং সেখানে! 
সব্বসম্মত ভৌতিক পদার্থ এ পাচক তেজেব স্থালী প্রভৃতির দ্বারা গতি. 
হয় না। স্ুতিরাং অপ্রতীঘাত যখন অভৌতিক পদাথের ন্যায় ভৌত 
পদার্থেও আছে, তখন উহ অভৌতিকত্তবের ব্যভিচারী, উহার দ্বার] ইন্িদে 
হুভৌতিকত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। কিন্ত প্রতীঘাত কেবল ভৌতিৎ 
পদার্থেরই ধঙ্মা, সুতরাং উহা তভোৌতিবত্বের ভব)ভিচারী হওয়ায়, উহার ছাং 
ইক্ক্রিয়ের ভৌতিকত্ব সিদ্ধ হইতে পারে || ৩৯ | 


ভাষ্য। উপপগ্ভতে চান্রুপলন্ধিঃ কাণভেদাৎ__ 
অনুবাদ । কারণবিশেষ প্রযুক্ত (চাক্ষুর রশ্মির) অন্ুপলব্ধি উৎপন্ন 
হয়। 


সুত্র। মধ্/ন্দিনোক্কীপ্রকাশ।নুপলধিবৎতদনুপলারঃ 
॥8০1২৩৮॥ 


টিটি 





আকতার 


১। ভোৌতিকং চক্ষঃ কুডা।দিভিঃ প্রতীঘ।তদশনাৎ ঘটাদিবৎ ।__ন্যায়বান্তিক। 


৪০ স্তঙ | বাৎস্তায়ন ভাষা ১৪৩ 


অন্থবাদ । মধ্যাহনকালীন উচ্ধালোকের অন্ুপকুন্ধির ন্যায় তাহার 
( চাক্ষুষ রশ্মির ) অন্নুপলন্ধি হয়। 


ভাষ্য । যথাইনেকদ্রব্যেণ সমবায়াদ্রপবিশেষাচ্চোপলব্ধিরিতি সত্যুপ- 
লব্দিকারণে মধ্যন্দিনোক্াপ্রকাশো নোপলভ্যতে আদিত্য গুকাশেনীভি- 
তৃতঃ, এবং মহদনেকদ্রব্যবস্তাদ্রুপবিশেষাচ্চোপলদ্ধিরিতি সত্যুপলদ্ধি- 
কারণে চাক্ষুষো রশ্মিনেপলভ্যতে নিমিত্তীস্তরতঃ । তচ্চ ব্যাখ্যাত- 
মনুভূতরূপম্পর্শস্ত দ্রব্যস্ত প্রত্যক্গতোইনুপলব্ধিরিতি। 


অনুবাদ । যেরূপ বহ্ুদ্রব্যের সহিত সমবায়-সন্বন্ধ-প্রযুক্ত ও 
রূপবিশেষগ্রযুক্ত প্রত্যক্ষ হয়, এজন্য প্রত্যক্ষের কারণ থাকিলেও, 
সূর্য্যালোকের দ্বারা অতিভূত মধ্যাহ্ুকালীন উ্কালোক প্রত্যক্ষ হয় না, 
তদ্রেপ মহত্বও অনেকত্রব্যবত্বপ্রযুক্ত এবং রূপবিশেষপ্রযুক্ত প্রত্যক্ষ হয়, 
এজন্য প্রত্যক্ষ কারণ থাকিলেও নিমিত্তাস্তরবশতঃ চাক্ষুষ রম্মি প্রত্যক্ষ 


হয় না। অনুভূত রূপ ও অনুস্ভুত স্পর্শবিশিষ্ট দ্রব্যের প্রত্যক্ষ- 
প্রমাণের দ্বার উপলব্ধি হয় না, এই কথার দ্বারা সেই নিমিত্তান্তরও 
(পূর্বে) ব্যাখ্যাত হইয়াছে । 


টিপ্পনী ॥ চক্ষুরিক্দিয়ের রশ্মি আছে, সুতরাং উহা তৈডষ, ইহ। পৃৰ্ৰে 
প্রতিপন্ন হইয়াছে । তৈজস পদাথ হইলেও, উহার কেন প্রত্যক্ষ হয় না- 
ইহাও মহঘি বলিয়াছেন। এখন একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা উহার অপ্রত্যক্ষ 
সমর্থন করিতে মহঘি এই সত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, মধ্যাহৃকালীন 
উল্কালোক যেমন তৈজস হইয়াও প্রত্যক্ষ হয় না, তন্রপ চাক্ষুঘ র্মিরও 
অপ্রত্যক্ষ উপপন্ন হয় । অথাৎ প্রত্যক্ষের অন্যান্য সমস্ত কারণ সত্বেও 
যেমন জর্ধ্যালোকের দ্বারা অভিভববশতঃ মধ্যাহৃকলীন উল্কালোকের 
প্রত্যক্ষ হয় না, তন্রপ প্রত্যক্ষের অন্যান) কারণ সত্বেও কোন নিমিত্তাস্তর- 
বশতঃ চাক্ষুঘ রশ্মিরও প্রত্যক্ষ হয় না। চাক্ষুষ রশ্মির রূপের অনুভ্ভৃতত্বই 
সেই নিষিত্তাম্তর | যে দ্রব্যে উত্তৃত রূপ নাই এবং উদ্ভুত স্পর্শ নাই, তাহার 
বাহ্য প্রত্যক্ষ জন্মে না, এই কথার দ্বারা এ নিমিত্ান্তর পৃব্রেই ব্যাখ্যাত 
হইয়াছে । ফলকথা, তৈজস পদার্থ হইলেই যে, তাহার প্রত্যক্ষ হইবে, 
এমন নিয়ম নাই । তাহা হইলে মধ্যাহুকালেও উল্কার প্রত্যক্ষ হইত। 


১৪৪ নযায়দর্শন [ ৩অ০, ১আ 


যে দ্রব্যের কপ ও স্পশশ উদ্তত নহে, অথবা উদ্তৃত হইলেও কোন 
দ্রবোর দ্বার অভিভূত থাকে, সেই দ্রব্যের প্রত্যক্ষ হয় না| চক্ষুর রশ্মির 
বাপ উদ্ভৃত নহে, এজন্যই তাহার প্রত্াক্ষ হইতে পারে না ॥| 8০ 

ভাষ্য । অত্যন্তান্ুপলব্ধিশ্চাভাবকারণং । যো হি ব্রবীতি লোষ্ট- 
প্রকানেো৷ মধ্যন্ৰিনে আদিত্য প্রকাশাভিভবান্নোপনভ্যত ইতি তস্তৈতৎ 
স্যাৎ? 


অন্থুবাদ । অত্যন্ত অন্ুপলব্ধিই অর্থাৎ সর্ববপ্রমাণের দ্বারা 
অন্নুপলন্ধিই অভাবের কারণ (সাধক) হয় । (পূর্ববপক্ষ ) ঘিনি 
বলিবেন, মধ্যাহ্নকালে হৃধ্যালোক দ্বারা অভিভববশতঃই লোষ্টের 
আলোক প্রত্যক্ষ হয় না, তাহার এই মত হউক? অর্থাৎ উহাও 
বল! যায়_ 


সুত্র। ন্‌ বাত্রাবপ্যন্থুপলব্ধেঃ ॥8১)।২৩৯)। 


অনুবাদ। (উত্তর ) না, অর্থাৎ উষ্কার ন্যায় লোষ্ট প্রস্তাত সর্ধব- 
দ্রব্যেরই আলোক বা রশ্মি আছে, ইহ! বলা যায় না, যেহেতু রাত্রিতে 
( তাহার ) প্রত্যক্ষ হয় না, এবং অনুমান-প্র মাণ দ্বারাও ( তাহার ) 
উপলব্ধি হয় না। 


ভাষ্য । অপ্যনুমানতোহনৃপলব্োরিতি ।  এবমত্যন্ত'নুপবের্লোষ্ট 
প্রকাশে নাস্তি, নত্বেবং চাক্ষুষো রশ্মিরিতি | 


অনুমান । যেহেতু অন্ুমান-প্রমাণ দ্বারাও ( লোষ্টরম্মির ) উপলব্ি 
হয় না। এইরূপ হইলে, অত্যন্তানুপলব্িবশতঃ লোষ্টরশ্মি নাই। 
কিন্ত চাক্ষুষরশ্মি এইরূপ নহে । [ অর্থাৎ অন্ুমান-প্রমাণের দ্বার 
উহার উপলব্ধি হওয়ায়, উহার অত্যস্তান্থপলদ্ধি নাই, সুতরাং উহার 
অভাব সিদ্ধ হয় না। ] 


টিপ্পনী | মধ্যাহ্নকালীন উল্কালোক স্ধ্যালোক দ্বারা অভিভূত 
হওয়ায়, তাহার প্রত্যক্ষ হয় না, ইহ৷ দৃষ্টান্তরূপে বর্বসূত্রে পূবলা হইয়াছে। 


৪২ন্য০ ] বাৎম্যায়ন ভাষ্য ১৪৫ 


এখন ইহাতে আপত্তি হইতে পারে যে, তাহ] হইলে লোষ্ট প্রতৃতি 
দ্রব্যমাত্রেরই রশ্মি আছে, ইহা! বল! যায়। কারণ, সূধ্যালোক দ্বারা 
অতিভব-প্রযুক্তই এ সমস্ত রশ্মির প্রত)ক্ষ হয় না, ইহ! বলিতে পারা যায় । 
মহঘি এতদূত্তরে এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, তাহা বল যায় না। 
কারণ, মধ্যাহ্ৃকালে উল্কালোকের প্রত্যক্ষ না হইলেও, রাত্রিতে তাহার 
প্রত্যক্ষ হইয়। থাকে । কিন্ত লোষ্ট প্রভৃতির কোন প্রকাঁব রশ্টিম রাত্রিতিও 
প্রত্যক্ষ হয় না৷ | উহা থাকিলে রাত্রিকালে সুয্যালোক দ্বারা অভিভব না 
থাকায়, উল্কার ন্যায় অবশ্যই উহার প্রত্যক্ষ হইত | উহাব আব্বদা 
অভিভবজনক কোন পদার্থ কল্পনা নিষ্প্রমাণ ও গৌরব-দে!ঘযুক্ত | পরস্ত 
যেমন কোন কালেই প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা লোষ্ট প্রভৃতির রণ্মির উপলব্ধি 
হয় না, তত্রপ অনুমান-প্রমাণের দ্বারাও উহার উপলব্ধি হয় না । এ বিষে 
অন্য কোন প্রমাণও নাই | সুতরাং অত্যস্তান্পলব্ধিবশতঃ উহার জস্তিত্ব 
নাই, ইহাই সিদ্ধ হয়। কিন্তু চক্ষর রশ্মি অন্মান-প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ 
হওয়ায়, উহার অত্যস্তানুপলন্ধি নাই, সুতরাং উহার অভাব সিদ্ধ হইতে 
পারে না । সূত্রে “অপি” শব্দের ছার ভাষ্যকার অনুমান-প্রমাণের সমুচ্চয 
বুঝিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, “অপ্যনুমানতোহনুপলবে*রিতি || 8১ || 


ভাষ্য । উপপন্নরূপা চেয়ং__ 


সুত্র। বাহপ্রকাশানুগ্রহাদবিষয়োপলবেরনভিব্যক্তি- 
তোহনুপলন্কি 1৪২॥২৪০॥ 


অনুবাদ । বাহা আলোকের সাহায্যবশতঃ বিষয়ের উপলব্ধি হওয়ায়, 
অনভিব্যক্তিবশতঃ অর্থাৎ রূপের অনুভভূতত্ববশতঃ এই অনুপলন্ধি উত্তম- 
রূপে উপপন্নই হয় : 


ভাষ্য । বাহন প্রকাশেনানুগৃহীতং চক্ছুর্বিষয় গ্রাহকং তদভাবেইন্ুপ- 
লন্ধিঃ । সতি চ প্রকাশানুগ্রহে শীতম্পর্শোপলন্ধৌ চ সত্যাং তদা শ্রয়স্থ 
ভরব্যস্ত চক্ষুষাহগ্রহণং রূপস্থানুদ্ূতত্বাৎ সেয়ং রূপানভিব্যক্তিতো রূপা- 


শয়ন্ত দ্রব্য্তান্থুপলবির্ূ্টা। তত্র যছুক্তং "তদনুপলব্বেরহেতু” 
রিত্যেতদযুভ্ং । 


১৩ 


১৪৬ স্যায়দর্শন [ ৩অ০ঃ ১আণ 


অনুবাদ । বাহা আলোকের দ্বার! উপকৃত চক্ষু বিষয়ের গ্রাহক হয়, 
তাহার অভাবে ( চক্ষুর বারা) উপলব্ধি হয় না। (যথা) বাহন 
আলোকের সাহায্য থাকিলেও এবং ( শিশিরাদি জলীয় দ্রব্যের) শীত- 
স্পর্শের উপলব্ধি হইলেও, রূপের অন্ুভূতত্ববশতঃ তাহার আধার দ্রব্যের 
( শিশিরাদির ) চক্ষুর দ্বার প্রত্যক্ষ হয় না। সেই এই রূপবিশিষ্ট 
ত্রব্যের অপ্রত্যক্ষ রূপের অনভিবক্তিবশতঃ ( অনুভূতত্ববশতঃ ) দেখা যায়, 
অর্থাৎ পূর্বোক্ত স্থলে ইহার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় । তাহা হইলে 
“তদনুপলব্বেরহেতুঃ” এই যে পূর্ববপক্ষ স্বত্র (পূর্বোক্ত ৩৫শ সৃত্র) বলা 
হইয়াছে, ইহা অযুক্ত | 


টিগ্পনী | চক্ষর রশ্মি থাকিলেও, কূপের অনুস্ভুতত্ববশতঃ প্রত্যক্ষ 
হইতে পারে না, ইহ সমর্থন করিতে মহঘি শেঘে একটি তন্দপ দৃষ্টান্ত 
সুচনা করিয়া এই সূত্রদ্ধারা নিজ সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন । সূত্রে 
*“অনতিবাক্তি” শব্দের দ্বারা তনুভভূতত্বই বিবক্ষিত । রীাপের অনুভভূতত্ববশত: 
সেই রূপবিশিষ্ট দ্রব্যের চাক্ষুষ প্রতাক্ষ হয় না । ইহাতে হেতু বলিয়াছেন, 
ধাহ্য আলোকের সাহায্যবশতঃ বিষয়ের উপলদ্ধি । মহাধ্রি বিবক্ষা। এই থে, 
যে বন্ত চাক্ষুষ প্রতাক্ষে সূর্ধ্য বা প্রদীপাদি কেন বাহ্য জালোককে অপেক্ষা 
কবে, তাহার অস্পলদ্ধি তাহার বঈীপের অনুষ্ভুতত্বপ্রবুরভই হয় | যেমন হেমন্ত 
কালে শিশিররাপ জলীয় দ্রব্য | মহঘির এই সৃত্রোক্ত ছেতুর দ্বারা বাগ 
দৃষ্টান্ত সূচিত হইরাছে। জলীয় দ্রব্য তাহ!র চাক্ষঘ প্রত্যক্ষে বাহ্য ভাঁলোককে 
অপেক্ষা করে। কিন্ত হেমস্তকালে শিশিরবূপ জলীয় দ্রব্যে তানোকের মংযোগ 
খাকিলেও এবং আহার শীতম্পশের ত্বগিক্দ্রিয়জনয প্রতাক্ষ হইলেও, তাহা 
বুপের অনুস্ভূতত্ববশতঃ তাহার চাক্ষুঘ প্রত্যক্ষ হয় না। এইকপ চাক্ষঘ রশ্মিও 
থটাদি প্রত্যক্ষ জন্মাইতে বাহ্য আলোককে অপেক্ষা করে, সুতরাং পৃব্বোন্ত 
দৃ্টাস্তে তাহার চাঁক্ষ্ষ প্রত্যক্ষ না হওয়াও তাহার রূপের তনুস্তুতত্বপ্রযু্তই 
বলিতে হইবে | তাহা হইলে “তদনুপলব্েরহেতুঃ, এই সত্রদ্থারা যে পুবব- 
পক্ষ বল। হইয়াছে, তাহার অযুক্ততা প্রতিপন্ন হইল । এ পৃৰ্বপক্ষনিরাসে 
এইটি চরম সূত্র | ভাধ্যকার ইহার অবতারণা করিতে প্রথমে উপপন্ন রূপ 
চেয়ং'' এই বাক্যের দ্বার। চাক্ষঘ রশ্মির অনুপলব্ধি উত্তমন্ধপে উপপন্নই হয়, 
ইহা৷ বলিয়াছেন | প্রশংসার্ধে ক্বপ প্রত্যয়যোগে “উপপন্নক্ুপা' এইরূপ 


৪৩ স্মৃৎ এ বাৎস্থায়ন ভাহ্য ১৪৭ 


প্রয়োগ সিদ্ধ হয় | ভাঘ্যকারের প্রথমোক্ত এ বাক্যের সহিত সত্রের যোজন। 
বঝিতে হইবে১ || ৪২।1 


ভাষ্য । কম্মাৎ পুনরভিভবোইন্ুপলন্ধিকারণং চাক্ষুষস্য রশ্মেন্োচ্যত 
ইতি_ 


অন্ুবাদ। (প্রশ্ন) অভিভবকেই চাক্ষুষ রশ্মির মপ্রত্যক্ষের কারণ 
( প্রয়োজক ) কেন বল! হইতেছে না 


সুত্র। অভিব্যুক্কৌ চাভিভবাৎ ॥৪৩।২৪১। 


অনুবাদ । (উত্তর) যেহেতু অভিব্যক্তি (উদ্ভৃতত্ব ) থাকিলে, অর্থাৎ 
কোনকালে প্রত্যক্ষ হইলে এবং বাহা আলোকের সাহায্যে নিরপেক্ষতা 
থাকিলে অভিভব হয়। 


ভাষ্য । বাহ্প্রকাশান্ গচনিরপেক্ষতায়াঞ্চেতি ঠচাচর্থ। যদ্দ্রপ- 
ম:ভব্যক্তমুদ্ভুতং, বাহাপ্রকাশানুগ্রহথ্চ নাপেক্ষতে, তথ্ষয়োই ভিভবে। 
দিগর্ধ/ায়েহভিভবাভাবাৎ। অনুষ্ভুতরূপত্বাচ্চানথপলভ্যমানং বাগ প্রকাশাহ্- 
$হাচ্চোপলভ্যমানং নাহিভূয়ত ইতি । এবমুপপন্নম্তি চাক্ষুযে। রশ্মিরিতি। 


অন্ুবাদ। বাগ আলোকের সাহায্য-নিরপেক্ষতা থাকিলে, হহা 
ুত্রস্থ ) “৮৮ শব্দের অর্থ । যে রূপ, অভিব্যক্ত কিনা উদ্ভূত, এবং 
বান্য আলোকের সাহায্য অপেক্ষ! করে না তদ্িষয়৯ অভিভব হয়, 
অর্থাৎ তাদৃশ রূপই অভিভবের বিষয় (আধার) হয়, কারণ বিপধ্যয় 
হর্থাৎ উদ্ভৃতত্ব এবং বাসা আলোকের সাহাধ্যনিরপেক্ষতা না থাকিলে 
অভিভব হয় না। এবং অনুভ্ূতরূপবত্বপ্রযুক্ত অন্ুপলভ্যমান দ্রব্য 
( শিশিরাদি ) এবং বাহা আলোকের সাহায্যবশতঃ উপলভ্যমান দ্রব্য 





১। উপপমরূপা চেয়মনভিব্যভ্তোহনূপলদ্ধিরিতি যে।জনা । অনভিব্যভিতোহ- 
শৃদ্ভুতেরিতার্থঃ । অন্ন হেতুব্বাহ্যপ্রকাশান্গ্রহাদুবিষয়োগলদ্ধেরিতি । বিষয়ন্ত শুরূপ- 
মান্বনোহন্যল্চ ।---তাগপয্যন্ঠীকা । 
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(ঘটাদি) অভিভূত হয় না। এইরূপ হইলে চাক্ষুষ রম্মি আছে, 
ইহা উপপন্ন (সিদ্ধ) হয়। 


টিপ্পনী। যেমন রূপের অনুস্ততত্বপ্রযুক্ত সেই রুপ ও তাহার আধার 
দ্রব্যের চাক্ষুঘ প্রত্যক্ষ হয় না, তত্রপ অভিভবপ্রযুক্তও চাক্ষঘ প্রতক্ষ হয় না। 
মধ্যাহ্নকালীন উন্কালোক ইহার দৃষ্টান্তরূপে পৃব্রবে বলা হইয়াছে । এখন 
প্রশ হইতে পারে যে, চাক্ষুঘ রশ্মিতে উদ্ভূত রূপই ম্বীকার করিয়া মধ্যাহ- 
কালীন উল্কালোকের ন্যায় অভিভবপ্রযুক্তই তাহার চাক্ষঘ প্রত্যক্ষ হয় না, 
ইহা৷ বলিয়াও মহুঘি পুর্বপক্ষবাদীকে নিরস্ত করিতে পারেন। মহঘি কেন 
তাহা বলেন নাই ? এতদুত্তরে মহঘি এই সুত্রের ছারা বলিয়াছেন যে, 
রাপমাত্রের এবং দ্রবামাত্রেরই 'অভিভব হয় না। যে বাপে অভিব্যক্তি আছে 
এবং যে রূপ নিজের প্রত্যক্ষে প্রদীপাদি কোন বাহ্য আলোককে অপেক্ষা 
করে 'ন৷, তাহাঁরই অভিভব হয় । মধ্যাহকানীন উল্কালোকের রূপ ইহার 
দৃষ্টান্ত | এবং অনুভ্ভূত রাপবস্তা প্রযুক্ত যে দ্রব্যের প্রত্যক্ষ হয় না, এবং বাহ্য 
আলোকের সাহায্যেই যে দ্রব্যের প্রত্যক্ষ হয়, এ দ্রব্য অভিভূত হয় না। 
শিশিরার্দি এবং ঘটাদি ইহার দৃষ্টান্ত আছে। চাক্ষঘ রশ্টিমি অনুভূতব্ধপ- 
বিশিষ্ট দ্রব্য, সুতরাং উহাঁও অভিভূত হইতে পারে না। উহাতে উদ্ভূত 
কূপ থাকিলে কোনকালে উহার প্রত্যক্ষ হইতে পারে । কিন্ত কোন কালেই 
উহার প্রত্যক্ষ না হওয়ায়, উহাতে উদ্তৃত রূপ নাই, ইহাই স্বীকাধ্য। 
উহাতে উত্তৃত রলপ শ্বীকার করিয়া সববদা এ দ্ধপের অভিভবজনক কোন 
পদাথ কল্পনার কোন প্রমাণ নাই | সূত্রে “অভিব্যক্তি' শব্দের দ্বারা 
উদ্ভূতত্বই বিবক্ষিত । তাই ভাঘ্যকার “অভিব্যক্তং” বলিয়৷ উহারই ব্যাখা 
করিয়াছেন, “উদ্ভতূতং” | ভাঘ্যকার সবর্বশেঘে বলিয়াছেন যে, এইকপ হইলে 
চাক্ষঘ রশ্মি আছে, ইহ] উপপন্ন হয়। ভাধ্যকারের পর কথার তাৎপর্ধয 
ইহাও বুঝ! যাই পারে যে, চক্ষুর রশ্মি আছে, চক্ষু তৈজস, ইহাই মহথির 
সাধ্য এবং চক্ষর রশ্মির রূপ উদ্ভূত নহে, ইহাই মহঘির সিদ্ধান্ত । কিন্ত 
প্রতিবাদী চক্ষুর রশ্টিমি বা তাহার রনাপকে সব্দা অভিভূত বলিয়৷ সিদ্ধান্ত 
করিলেও চক্ষুর রশ্মি আছে, ইহা সিদ্ধ হয় । কারণ চক্ষুর রশ্মি স্বীকার 
না করিলে, তাহার অভিভব বলা যায় না। যাহা অভিভাব্য, তাহা 
অলীক হইলে তাহার অভিভব কিন্নপে বল। খাইবে ? জুতরাং উভয 
পক্ষেই চক্ষর রশ্মি আছে, ইহ] উপপন্ন বা সিদ্ধ হয় । অথবা ভাঘ্যকার' 
পরবস্তী সূত্রের অবতারণা করিতেই “এবমুপপন্নং' ইত্যার্দি বাক্যের 


8 সৎ ] বাৎস্তায়ন ভাষু ১৫৯ 


উল্লেখ করিয়াছেন। অর্থাৎ চক্ষুর রশ্মি আছে, ইহ! এইরপে অর্থাং 
পববস্তী সৃত্রোক্ত অনুমান-প্রমাণের দ্বারাও উপপন্ন ( সিদ্ধ) হয়, ইহ] বলিয়া 
ঘ্যকার পরবত্তাঁ সূত্রের অবতারণা কবিযাঁছেন, ইহাও বুঝা যাইতে 
পাবে। চক্ষুর রশ্মি আছে, ইহ] পৃর্বোক্ত যুক্তির দ্বাবা সিদ্ধ হইলেও, 
৭ বিঘয়ে দৃঢ় প্র্যয়ের জনা মহঘি পরবত্বী সুত্রে দ্বাবা এ বিষয়ে 
প্রমীণান্তবও গ্রদশন কবিরাছেন, ইহা" ভাঘ্যকারের তাৎ্পরা বুঝা যাইতে 
পারে৷ ৪৩ || 


সুত্র। ন্‌ক্তঞ্চর-নয়ন-রশ্যিদর্শনাচ্চ 1198১৪২। 
বি | এবং “নক্রঞ্চব”-বিশেষর ( বিড়ালাদির ) চক্ষুর রশ্মির 
হওয়ায়, এ দৃষ্ট'স্বে মনুষ্যাদিরও চক্ষুর রশ্মি অনুমানসিদ্ধ হয় )। 
ভাষ্য । দৃশ্যন্তে হি নক্তং নয়নরশ্মায়ে। নক্তপ্চরাণাং বষদংশগ্রভৃতীনাং 
তেন শেষন্যানুমানমিতি | জাতিভেদবদিক্দ্িয়ভেন ইতি চে? ধম 
ভেদমাত্রপ্চানুপপন্ন,১ আব্রস্ত প্রাপ্ডিপ্রতিবেধার্থস্ত দর্শনাদিতি | 
অনুবাদ | যেহেতু বাত্রিকানে বিড়াল প্রভৃতি নক্তঞ্চরগণের চক্ষুর 
রশ্মি দেখা যায়, তদ্দারা শেষের অনুমান হয়, অর্থাৎ তদ্টাস্তে 
মনুষ্যাদির চক্ষুরও রশ্মি অনুঘান সিদ্ধ হয়। ( পূর্ববপক্ষ ) জীতিভেদের 
হ্যায় ইন্জিয়ের ভেদ আছে, ইহা যদি বল? ( উত্তর ) ধর্মমভেদরমাত্র 
অন্নুপপন্নই হয়, অর্থাৎ বিড়ালাদির চক্ষুতে রশ্মিমত্ব ধণ্ম আছে, 
মনুষ্যাদির চক্ষুতে তাহার অভাব আছে, এইরূপ ধন্মভেদ উপপন্ন হইতেই 
পারে না, কারণ, ( বিড়ালাদির চক্ষুরও ) “প্রাপ্তিপ্রতিষেধার্থ” অর্থাৎ 
বিষয়সন্নিকর্ষের নিবর্তক আবরণের দর্শন হয় । 


টিপ্পনী | চক্ষরিক্রিয় তৈজস, উহার রশ্মি আছে, এই নিদ্ধান্ত সমন 
করিতে শেঘে মহঘি এই জত্রের দ্বারা চরম প্রমাণ বণিয়াছেন যে, রাব্রিকালে 





০ শা ৮ পাশ শি শশী পিউ 


১1 শঙ্কা ভাষ্যং _জাতিভেদবদিডিয়ভেদ ইতি চেৎ £ নিরাররাতি ধঙ্মভেদ- 
মান্্রঞ্ানুপপন্নং । বৃষদংশনয়নস্য রশ্মিমত্্রং, মান্ষনয়নসা তু ন তত্বমিতি যোহম়ং 
ধম্মভেদঃ স এবমান্তং তচ্চান্পপন্নং। চোহ্বধারণে ভিম্নক্রমঃ। অনুগপন্ম মবেতি 
যোজনা --তাৎপর্যয্টীকা। 
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বিড়াল ও ব্যগুবিশেষ প্রভৃতি নত্ঞ্চর জীববিশেষের চক্ষুর রশ্টিম দেখা 
যায়। সুতরাং এ দৃষ্টান্তে শেঘের অর্থাৎ অবশিষ্ট মন্ধ্যাদিরও চক্র রশ্মি 
অনুমানসিদ্ধ হয়* | বিড়ালের অপর নাম বৃঘদংশ২। মহঘির এই সৃত্রোভ 
কথায় প্রতিবাদী বলিতে পারেন যে, যেমন বিড়ালাদি ও মনুধ্যাদির বিড়ালত্ব 
প্রভৃতি জাতির ভেদ আছে তজ্রপ উহাদিগের ইন্দ্রিয়েরও ভেদ আছে। 
অর্থাৎ বিড়ালাদির চক্ষু রশ্মিবিশিষ্ট, মনুঘ্যাদির চক্ষ রশ্মিশন্য । ভাষ্যকান 
এই কথার উল্লেখপূব্বক তদৃত্তরে বলিয়াছেন যে, বিডালাদির চক্ষতে 
রশ্মিমত্্ব ধর্ম আছে, মনুধ্যাদির চক্ষতে এর ধর্ম নাই, এইবপ ধর্দ্রভেদ উপপনন 
হইতেই পারে না । কারণ, বিড়ালাদির চক্ষু যেমন ভিত্তি প্রভৃতি আবরণেন 
দ্বার। আবৃত হয়, তত্দারা ব্যবহিত বস্তর সহিত সন্নিকৃষ্ট হয় না, মনুঘ্য।দিন 
চক্ষুও এরূপ ভিত্তি প্রভৃতির দ্বারা আবৃত হয়, তদ্দারা ব্যবহিত বস্তুর সহিত 
সন্নিকৃষ্ট হয় না । অর্থাৎ সন্নিকঘের নিবর্তক আবরণও বিভিন্ন জাতীয় জীবেন 
পক্ষে সমানই দেখা যায় | বিড়ালাদি ও মনুঘ্যাদির ন্যায় তিত্তি প্রভৃতি 
দ্বারা ব্যবহিত বস্তব দেখিতে পায় না। সুতরাং জাতিভেদ উপপনন হইলেও 
বিড়ালাদি ও মনুঘ্যাদির চক্ষরিক্ররিয়ের পৃর্বোক্তরাপ ধর্মভেদ কিছুতেই উপপন্ 
হয় না! কারণ, মনুঘ্যাদির চক্ষুর রশ্মি না থাকিলে, উহার গহিত বিষে” 
সঘিকর্ঘ অসন্তব হওয়ায়, ভিত্তি প্রভৃতি আবরণ, ব্যবহিত বিঘয়ে চক্ষরিন্দ্রিয়ে 
সম্নিকর্ধের নিবর্তক, ইহা আর বলা যায় না| স্ুতবাং বিডলাদির না 
মনুঘ্যাদির চক্ষুরও রশ্মি স্বীকাধ্য | 

জৈন দারশনিকগণ চক্ষরিক্দ্রিয়ের তৈজসত্ব স্বীকার করেন নাট। তীহা- 
দিগের মতে চক্ষ্রিন্দ্রিয়ের প্রাপ্যকারিত্বও নাই, অর্থাৎ চক্ষরিক্্রিয় বিঘয়ন্ প্রা 
না হইয়াই, প্রত্যক্ষ জন্মাইয়া থাকে । “প্রমেয়কমলমার্তণ্” নামক জৈনগ্রদ্ছেল 
শেঘতা্গে এই জৈনমত বিশেষ বিচার দ্বারা সমথিত হইয়াছে | এবং প্প্রমাণনয়- 
তত্বালোকালঙ্কার''নামক জৈন গ্রন্থের রত্বপ্রতাচাধ্য-বিরচিত “রত্বাকরাবতারিক।” 
টাকার (কাশী সংস্করণ, ৫১শ পৃষ্ঠা হইতে) পৃব্বোক্ত জৈন সিদ্ধান্তের বিশেষ 
আলোচনা] ও সমর্থন দেখা যায় । জৈন দার্শনিকগণের এই বিষয়ে বিচারের 
সবার একটি বিশেষ কথা বুঝ! যায় যে, নৈয়ায়িকগণ “চক্ষৃত্তিজসং' এইরুপে 
যে অনুমান প্রদর্শন করেন, উহাতে অন্ধকারের অগ্রকাশত্ব উপাধি থাকায়, এ 
অনুমান প্রমাণ নহে । অর্থাৎ “চক্ষর্ন তৈজসং তদ্ধকারপ্রকাশকত্বাৎ যনলৈবং 


শালি 





১। মানষং চক্ষঃ রশ্মিমৎ, অগ্রান্তিঘভাবত্বে সতি রাপাদ্যুপলবিনি মিশ্ুত্বাৎ নজ্চর- 
চচ্ষ্বর্বদিতি ।__ন্যায়বাত্তি'ক । 
২। ওতুবির্বড়ালে। মাজ্জারো রষদংশক আখভুক'--অমরকোষ, সিংহাদিবর্গ | ১০। 
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অন্লৈবং যথা প্রদীপঃ,। এইক্সাপে অনুমানের দ্বারা চক্ষরিন্দ্ি় তৈজস নহে, 
ইহাই সিদ্ধা হওয়ায়, চক্ষুরিক্ছিয়ে তৈজসত্ব বাধিত, সুতরাং কোন হেতুর দ্বারাই 
চক্ষরিক্দ্রিয়েব তৈজণত্ব পিদ্ধ হইতে পাবে না । তাৎপর্য এই যে, প্রীপাঁদি 
তৈজস পদার্থ অন্ধক|রের প্রকাশক হয় না, অর্থাৎ অন্ধকারে প্রত্যন্দে 
প্রদীপাদি তৈজস পদার্থ বা আলোক কারণ নহে, ইহ] সব্ববসন্মত | 
কিন্তু চক্ষরিক্দ্িয়ের দ্বারা অন্ধকারের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, চক্ষবিক্দ্রিন 
অন্ধকারেরও প্রকাশক, ইহাঁও সব্বন্মত। সুতরাং যাহ] অন্ধকারের প্রকাশক, 
তাহা! তৈজগস নহে, অথবা যাঁহ। তৈজস, তাহ! অদ্ধকারের প্রকাশক নহে, 
এইকূপে ব্যাণ্তিজ্ঞানবশত: চক্ষরিক্জ্িয় তৈজস পদাথ নহেঃ ইহা সিদ্ধ হয়। 
“চক্ষরিজ্দিয় যদি প্রদীপাদির ন্যায় তেৈজস পদার্থ হইত, তাহা হইলে 
প্রবীপারদির ন্যয়ি অন্ধকারের অপ্রকাশক হইত", এইরূপ তর্কের সাহায্যে 
পৃৰ্বোক্তরূপ অনুমান চক্ষরিন্্রিয়ে তৈজসত্বের অভাব সাধন করে । 

পব্রবোক্ত কথায় বক্তব্য এই যে, প্রদদীপাদি তৈজস পদার্থ ঘটাদির 
ন্যায় অন্ধকারে প্রকাশক কেন হয় ন।ঃ এবং অন্ধকার কাহাকে বলে, 
ইহা বুঝা আবশ্যক | শনৈয়ায়িকগণ মীমাংসক প্রভৃতির ন্যায় অদ্ধকাবকে 
দ্রব্যপদার্থ বলিয়া স্বীকার করেন নাই | তীঁহারা বিশেষ বিচার দ্বার! 
প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে যেরূপ উদ্ভূত ও অনতিভূত, তাদূশ রূপবিশি্ট প্রকৃট 
তেজঃপনার্থের মামান্যাভাবই অন্ধগার | সুতরাং সেখানে তাদূশ তেজঃপদাথ 
( প্রদীপাদি ) থাকে, সেখানে অন্ধকারের প্রতিযোগীর প্রত্যক হওয়ায়, 
চন্ধকারের প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। যাহার প্রত্যক্ষ অন্ধকারের 
প্রত্যক্ষের প্রতিবন্ধক, তাহা অন্ধকার প্রত্যক্ষের কারণ হইতে পারে 
না; তাহার কারণত্বের কেন প্রমাণও নাই | কিন্তু চক্ষুরিজ্দিয় তেঅ:পদাথ 
হইলেও প্রদীপাদির ন্যায় উদ্ভুত ও অনভিভূত রূপবিশিষ্ট প্রকৃষ্ট তেজঃপদাথ 
নহে। আুতিবাং উহা জঙ্ককারনামক অভাবপদার্থের প্রতিযোগী না৷ হওরায়, 
মন্ধকারপ্রতাক্ষে কারণ হইতে পারে। রাত্রিকালে বিড়ালাদির যে চক্ষর 
বশ্মির দর্শন হয়, ইহা মহঘি এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন, সেই চক্ষুও 
পৃব্বোক্তরূপ প্রকৃষ্ট তেজঃপদাথ নহে, এই জন্যই বিড়ালাদিও রাত্রিকালে 
তাহাদিগের এ চক্ষুর দ্বাবা দৃবস্থ অন্ধকারের প্রত্যক্দগ করে। কারণ, 
প্রদীপাদির ন্যায় প্রকৃষ্ট তেজঃপদার্থই অন্ধকারের প্রতিযোগী, সুতরাং সেইরূপ 
তেজঃপদার্থই অদ্ধকারপ্রত্যক্ষের প্রতিবন্ধক হয় | বিড়ালাদির চক্ষু প্রকৃষ্ট 
তেজঃপদার্থ হইলে দ্িবসেও উহার সম্যক্‌ প্রত্যক্ষ হইত এবং বাব্রিকালে 
উহার সন্তুথে প্রনীপের ন্যায় আলোক প্রকাশ হইত। মুলকখা তেজ:পদাথ- 
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মাত্রই যে, তদ্ধকারের প্রকাশক হয় না, ইহা বলিবার কোন যুক্তি নাই। কিন্ত 
যে তেজঃপদার্থ অন্ধকারের প্রতিযেগী, সেই প্রকৃষ্ট তিভঃপদার্ঘই অন্ধকারে 
প্রকাশক হয না, ইহাই যৃক্তিগিদ্ধ | সুতব1ং চক্ষ্রিন্দ্রির পৃব্রে!ভববপ তেজ: 
পদা্ না হওয়ায়, উহ অন্ধকারের প্রকাশক হইতে পারে | তাহা হইলে 
“চক্ষ্িন্দ্ির'' যদি তৈজম পদার্থ হয়, তাহ? হইলে উহা অন্ধকারের প্রকাশক 
হইতে পারে না” এইরূপ যথার্থ তর্ক সম্ভব না হওয়ায়, পুবেবাক্ত অনমান 
অধরযোভক | র্থাৎ তৈগ পদার্থমাত্রই অন্ধকারে প্রকাশক হয় না, 
এইন্সপ নিষমে কোন প্রমাণ না থাকার, তন্মূলক পর্বোন্ত ( চক্ষর্ন তৈজমং 
সন্ধকারপ্রকশকত্বা) অনুমানের প্রামাণ্য নাই | আ্ুতরাং নৈরায়িক 
দম্পুদাথের “চক্ুকজসং”' ইত্যাদি প্রকার অনুমানে ভন্ধকাবের অপ্রব1শকদ 
উপাধি হয় না| কারণ, তৈজগ পদার্থ মাত্রই যে অন্ধকারের অপ্রকাশৰ্‌ 
এবিঘনে প্রমাণ নাই | পরন্ত বিডালাদির চক্ষর রহ্ি প্রত্যক্ষসিদ্ধ হইলে 
চক্ষরিভ্র্িয়শাতট তৈজম নহে, এইরপ অনুমান করা যাইবে না, এবং ই 
বিডালাদিরংও দূরে অন্ধকারের প্রতাক্ষ স্বীকার্যা হইলে, তেজঃপদার্থমান্রই 
অগ্ধকারের প্রকাশকঃ ইহাও বলা যাইবে না। সুতরাং “চক্ষর্ন তৈজসং" 
ইত্যাকার পৃর্বেক্ত অনুমানেন প্রামাণ্য নাই এবং “চক্ষক্িজগঃঃঃ ইত্যাদি 
্রকাপ অনুমানে পুব্বোভ্তরূপ কোন উপাধি নাই, ইহাও মহঘি এই সূত্রের 
দ্বার সূচনা করিয়া গরিয়াছেন, ইহা বুঝা যাইতে পারে | মহছঘি ইহার পরে 
চল্রিক্িয়ের যে প্রাপ্যকারিত্ব সিদ্ধান্তে সমর্থন করিয়াছেন, তদ্দারা 
"চঙ্ষুরিজ্রিষের তৈভমত্ব বা রম্মিমত্ সমথিত হইয়াছে । পরে তাহা বান 
হইবে || 8৪ || 


৯ 
€ 


ভাষ্য । ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষস্ত জ্ঞানকারণত্বানবপপত্তিঃ ॥ কম্মা€ ? 


অন্ুবাদ। ইন্দ্িয়ার্থসনিকর্ষের প্রত্যক্ষকারণত্ব উপপন্ন হয় না। 
(প্রশ্ন) কেন? 


সুত্র। অপ্রাপ্য গ্রহণংকাচাভ্রপটলস্ফটিকান্তরিতো- 
পলেন্ঃ ॥8৫॥২৪৩| 


অনুবাদ । (পুর্ববপক্ষ ) প্রাপ্ত না হইয়? গ্রহণ করে, অর্থাৎ চু 
রিক্দ্িয় বিষয়প্রাপ্ত বা বিষয়সনিকৃষ্ট না হইয়ীই, এ বিষয়ের প্রতক্ষ 
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জন্মায়, কারণ, ( চহ্ষুরিব্দ্রিয়ের দ্বারা ) কাচ অভ্রপটল১ ও স্ফটিকের দ্বারা . 
ব্যবহিত বস্তরও প্রত্যক্ষ হইয়। থাকে। 


ভাস্য। তৃগাদিসপদৃ্রব্যং কাণেইভ্রপটলে বা প্রতিহতং দৃষ্টং 
অব্যবহিতেন সন্িকৃষ্যতে, ব্যাহন্যতে বৈ প্রাপ্তিব্যবধানেনেতি । যদ্দিট 
রশ্যার্থসন্নিকর্ষো গ্রহণহেতুঃ স্তাৎ, ন ব্যবহিতন্ত সন্নিকর্ষ ইত্যগ্রহণং স্তাৎ। 
অস্তি চেয়ং কাচাভ্রপটল-স্ফটকান্তরিতোপলদ্ধিঃ, স। জ্ঞাপয়ত্া প্রাপা- 
কারিণীক্দ্িয়াণি, অতএবাভৌত্কানি, প্রাপ্যকারিত্বং হি ভৌতিকধণ্ন ইতি 


অন্নুবাদ। তৃণ প্রভৃতি গতিবিশিষ্ট দ্রব্য, কচ এবং অভ্রপটণে 
প্রতিহত দেখা যায়, অব্যবহিত বস্ত্র সহিত সন্নিকৃষ্ট হয়, ব্যবধান- 
প্রযুক্ত ( উহাদিগের ) গ্রাপ্তি (সংযোগ ) বাহতই হয়। কিন্তু যদি 
টক্ষুর রম্মি ও বিষয়ের সন্নিকর্ষ প্রত্যক্ষের কারণ হয়, তাহা হইলে 
ব্যঝহিত বিষয়ের সন্নিকর্ষ হয় না, এজন্য ! উর) অপ্রত্যক্গ হউক 1 
কিন্ত কাচ, অভ্রপটল ও স্ফটিক দ্বারা ব্যবহিত ব্যয়ের এই উপলক্ি 
( গুত্যক্ষ) আছে, অর্থাৎ উহা সর্বসম্মত, সেই উপলপ্ি হীন্দ্রয়র্গকে 
অপ্রাপ্যকারী বন্য়া জ্ঞাপন বরে, অতএব ( ইন্দ্রিয়বর্গ ) অভৌতিক। 
যেহেতু প্রাপ্যকারিত্ব ভৌতিক দ্রব্যের ধর্ম। 


টিপ্পনী। মহঘি ইন্দ্রিয়বগ্গের ভৌতিকত্ব সমর্থন করিয়া এখন উহাতে 
প্রকারান্তরে বিরুদ্ধবাদিগণের পুব্বপক্ষ বলিয়াছেন যে, কাচাদি দ্বার ব্যবচিত 
বিষয়ের যখন চাক্ষঘ প্রত্যক্ষ হয়, তখন বলিতে হইবে যে, চক্ষরিক্দ্িয 
বিষয়প্রাপ্ত বা বিষয়ের সহিত সন্নিকৃষ্ট না হইয়াই, প্রত্যক্ষ জন্মাইয়৷ থাকে। 
কারণ, যে সকল বস্তব কাচাদি দ্বারা ব্যবহিত থাকে, তাহার সহিত চক্ষ- 
রিক্দ্িয়ের সম্নিকর্থ হইতে পারে না । জ্ুতরাং প্রথম অধ্যায়ে প্রত্যক্ষ 
নক্ষণসূত্রে ইন্দ্রিয়াসন্নিকর্ধকে যে প্রত্যক্ষের কারণ বলা হইয়াছে, ভাহ1ও 
বলা যায় না| ইন্দ্িয়ার্থসন্নিকধ প্রতাক্ষের কারণ হইলে কাচাদি ব্যবহিত 





১ সুত্রে “অভ্র” শছ্দের "দ্বারা মেঘ অথবা অন্তর নামক পাব্বত্য ধাতুবিশেষই 


মহর্ষির বিবক্ষিত হুঝা যায়। “'অন্রং মেঘে চ গগনে ধাতুভেদে চ কাঞ্চনে” ইতি 
বিশ্বঃ। 


১৫৪ ন্যায়দর্শন [ ৩অ০, ১আ 


বস্তা প্রহক্ষ টিরীপে হইবে । ভাঘ্যকার পৃব্বপক্ষবাদীর কথা সমর্থন 
করিতে বলিরাছেন যে, তৃণ প্রভৃতি গতিবিশিষ্ট দ্রব্য কাচ ও অন্রপটলে 
প্রতিহত দেখ। যায়। অব্যবহিত বস্তুর সহিতই উহাদিগের সন্নিকর্ষ হইয়া 
থাকে | কোন ব্যবধান থাকিলে তদ্দারা ব্যবহিত দ্রব্যের সহিত উহাদিগের 
সংযোগ বাহত হয়, ইহ] প্রত্যক্ষসিদ্ধ | স্থুতরাং এ দৃষ্টান্তে চক্ষরিক্্িয়ও 
কাঁচাি বাবহিত বিষয়ের সহিত সগিকৃষ্ট হইতে পারে না, কাচাদি দ্রবো 
উহাও প্রতহুত হর, ইহাও ম্বীকার্ধয। কারণ, চক্ষরিন্ত্রিয়কে ভৌতিক 
পদাধ বলিলে, উহাকে তৈজদ পনা্থ বলিতে হইবে । তাহা হইলে উহাও 
তৃণাদির ন্যায় গতিবিশিষ্ট দ্রব্য হওয়ায়, কাচাদি দ্রব্যে উহাও অবশ্য 
প্রতিহত হইবে | কিন্তু কাচাদি দ্রব্যবিশেঘের দ্বারা ব্যবহিত বিঘয়ের যে 
চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয়, এ বিঘয়ে কোন সন্দেহ বা বিবাদ নাই | সুতরাং 
উহার দ্বার। ইন্ড্রিরবর্গ যে অপ্র।পাকারী, ইহাই বঝ। যায় | তাহ! হইলে 
ইক্জিয়বর্গ ভৌতিক নহে, উহারা অতৌতিক পদার্থ, ইহাঁও নিঃসংশয়ে বুঝা 
যায়। কারণ, ইন্জরিয়বর্গ ভৌতিক পদার্থ হইলে প্রাপ্যকারীই হইবে, 
অপ্রাপ্যকারী হুইতে পারে না। কারণ, প্রাপ্যকারিত্বই ভৌতিক দ্রব্যের 
বন্ম। ইন্দ্রিয় যদি তাহার গ্রাহ্য বিপয়কে প্রাপ্ত অর্থাৎ তাহার সহি 
সন্নিকৃষ্ট হইয়া প্রতাক্ষ জন্মায়, তাহ! হইলে উহাকে বল! যায়- প্রাপ্যকীরা, 
ইহার বিপরীত হইলে, তাঁহাকে বল৷ যায়__অপ্রাপাকারী | “প্রাপ্য” বিঘরং 


প্রপাকরোতি প্রত্যক্ষং জনয়তি*-__এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে ““প্রাপযকারী'! 
এইবপ প্রয়োগ হইয়াছে ।। ৪৫ || 


সুত্র। কুভ্যান্তরিতানুপলবেরপ্রতিষেধঃ ॥৪৬।।২৪৪। 
তন্ুবাদ। (উত্তর) ভিত্তিব্যবহিত বস্তুর প্রত্যক্ষ না হওয়ায়, 
প্রতিষেধ হয় ন! [ অর্থাৎ চক্ষুরিক্ত্রিয় দারা যখন ভিত্তি-ব্যবহিত বস্ত 
দেখা যায় না, তখন তাহার প্রাপ্যকারিত্বের অথবা তাহার সম্মিকর্ষের 
প্রত্যক্ষ-কারণত্বের প্রতিষেধ ( অভাব ) বলা যায় না ]। 


ভাস্য ৷ অপ্রাপ্যকারিত্বে সতীন্দ্িয়াণাং কু্যান্তরিতস্তানুপলব্িন' 
স্তাৎ। 


অন্ুবাদ। ইন্দ্রিয়বর্গের অপ্রাপ্যকারিত্ব হইলে ভিত্তিব্যবহিত 
রস্তর অপ্রত্যক্গ হইতে পারে না । 


৪৭ স্মৃৎ বাৎস্যায়ন ভাহ ১৫৫ 

টিপ্পনী। পব্বসূত্রোক্ত পৃববপক্ষেব উত্তরে নহঘি এই সূত্রের দ্বারা 
বলিয়াছেন যে, ইন্ট্রিয়বর্গকে অপ্রাপ্যক্াবী বলিলে ভিভি-ব্যবহিত বিষয়ের 
অপ্রত্যক্ষ হইতে পারে না। যদি চক্ষরিক্দ্রিয় বিঘনসন্িকৃষ্ট না হইয়াই 
প্রত্যক্ষ জন্মাইতে পারে, তাহা হইলে, মৃত্তিকারিনিশ্মিত ভিত্তির দ্বার। 
বাবহিত বস্তর চাক্ষঘ প্রত্যক্ষ কেন হয় না? তাহা যখন হয় না, তখন 
বনিতে হইবে, উহ। অপ্রাপ্যকারী নছে, সুতরাং পৃব্বোক্ত যুক্তিতে উনার 
অভৌতিকত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না | এইরূপে অন্যান্য ইন্দ্রিয়েরও প্রাপা- 
কারিত্ব ও তৌতিকত্ব সিদ্ধ হয় || ৪৬ || 


ভাষ্য । প্রাপ্যকারিত্বেইপি তু কাচাভপটলম্ফটিকান্তরিতোপলবির্ন 
স্যাঁ - 


অনুবাদ । (পূর্ববপক্ষ ) প্রাপ্যকারিত্ব হইলেও কিন্তু কাচ, অভ্রপটল 
ও স্ফটিক দ্বারা ব্যবহিত প্রত্যক্ষ হইতে পারে না 


সূত্র। অপ্রতীঘাতাৎ অন্নিকর্ষোপপত্তিঃ ॥১৭।২৪৫| 
অন্কুবাদ । (উত্তর) গুতীথাত না হওয়ায়, সন্নিকর্ষের উপপন্তি 
হয়। 


ভাষ্য । ন চ কাচোইভ্রপটল: বা নয়নরশ্মিং বিষ্টভাতি, পোহপ্রতি 
হন্যমানঃ সন্নিকৃষ্যুত ইতি । 


অনুবাদ । যেহেতু কাচ ও অভ্রপটল নয়নরশ্মিকে প্রতিহত করে 
ন (সুতরাং) অগ্রতিহন্যমান দেই নয়নরশ্মি ( কাঁচাদি ব্যবহিত 
বিষয়ের সহিত ) সন্গিকুষ্ট হয়: 


টিপ্পনী । চক্ষরিল্দ্িয় প্রাপ্যকারী হইলেও সে পক্ষে দোঘ হয়। 
কারণ, তাহা হইলে কাচাদি-ব/বহিত বিষয়ের চাক্ষঘ প্রত্যক্ষ হইতে 
পারে না। ভাঘ্যকার এইরূপ পৃধ্বপক্ষের উল্লেখ কবিয়৷, তাহার উত্তর- 
স্ত্ররাপে এই সূত্রের অবতারণ। করিয়াছেন | মহঘি এই স্ত্রের দ্বার 
বলিয়াছেন যে, কাচাদি স্বচ্ছ দ্রব্য তাহার ব্যবহিত বিঘয়ে চক্ষর রশ্মির 
প্রতিরোধক হয় না । ভিত্তি প্রভৃতির ন্যায় কাচাদি দ্রব্যে চক্ষ্রিক্ত্রিয়ের 
রশ্মির প্রতিঘ।ত হয় না, সুতরাং সেখানে চক্ষুর রশ্মি কাচাদির দ্বারা 


১৫৬ হ্যায়দর্শন [ £অ*, ১আ 


অপ্রতিহত হওয়ায়, ঁ কাচাদিকে ভেদ করিয়া তত্ধ্যবহিত বিঘয়ের সহিত 
গগলিকষ্ট হয়| জ্ুতরাং সেখানে এ বিঘয়েব চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইবার কোন 
বাধ! নাই । সেখানেও ঢক্ষ্রিজ্দিয়ের প্রাপ্কারিত্ই আছে || 8৭ || 


ভাষ্য । যশ্চ মন্যাতে ন ভৌতিকস্তা গ্রতীঘাত ইতি। তন্ন, 


অনুবাদ । আর যিনি মনে করেন, ভৌতিক পদার্থের অপ্রতীঘাভ 
নাই) তাহা নহে -- 


সুত্র। আদিত্যরশ্মেঃ প্ফটিকান্তরেহপি দ্রাহোহ- 
[ব্ঘাতাৎ 118৮11২৪৬।। 


অনুবাদ । যেহেতু (১) ত্ব্ধারশ্মির বিঘাত নাই, (২) স্ফটিক- 
বাবাঠত বিধায় বিঘাত নাই, (৩) দাহ্য বস্তুতেও বিঘাত নাই। 


ভাষ্য । আদিত্যরশ্মেরবিঘাতাঁৎ, ক্ফটি ঝান্তরিতেপ্যবিধাতাৎ, দাহোই" 
বিঘাতাৎ । “অবিঘাতাসদিতি পদদাভিসম্ন্মভেদাদৃবাক্যভেদ ইতি । 
প্রতিবাক্যঞ্চার্থভেদ ইতি । আদিত্যরশ্মিঃ কুস্তাদিযু ন প্রতিহন্তে, 
তাবিঘাতাৎ কুন্তস্থয়ুদকং তপতি, প্রান্তো হি দ্রব্যান্তরগুণস্ত উষ্ণন্ত 
স্পর্শস্য গ্রহণং, তেন চ শীতস্পর্শাভিভব ইতি । স্ফটিকান্তরিতেইপি 
প্রকাশনীয়ে প্রদীপরম্মীনামপ্রতীঘাতঃ, অ প্রতীঘাৎ প্রাপ্তস্য গ্রহণমিতি। 
ভর্জনবপ'লাদিস্থ্চ দ্রেব্যমাগ্নেয়েন তেজসা দহাতে, তত্রাবিধাতাৎ প্রাপ্তি? 
প্রান্ত তু দাহো৷ নাপ্রাপ্যকারি তেজ ইতি। 

অব্ঘাতার্দিতি চ কেবলং পদমুপাদীয়তে, কোহয়মবিঘাতো৷ নাম? 
অব্যহমানাবয়বেন ব্যবধায়কেন দ্রব্যেণ সব্বতো দ্রব্যস্যাবিষ্ন্তঃ ক্রিয়া: 
হেতোরপ্রতিবন্ধঃ প্রাপ্তেরপ্রতিষেধ ইতি । দৃষ্টং ঠি কলশনিষক্তানামপাং 
বহিঃ শতম্পর্শগ্রহণং। ন চেক্দ্রিয়েণাসনিকষ্টন্ত দ্রব্যস্ত স্পর্শোপ- 
লন্বিঃ। দৃষ্টো চ প্রস্পন্দপরিস্রবৌ । তত্র কাচান্রপটলাদিভিরনায়ন 
রম্মেরপ্রতীঘাতাবিভিগ্ঠাথেন সহ সন্মিকর্ষাহ্রপপন্নং গ্রহণমিতি। 

অনুবাদ । যেহেতু (১) ন্ৃর্ধ/রম্মির বিবাত ( প্রতীঘাত) নাই, 


8৮ সৎ ] বাৎন্তায়ন ভাষা ১৫৭ 


(২) স্ফটিকব্যবহিত বিষয়েও বিঘাত নাই, (৩) দাহা বস্ত্রতেও বিঘাত 
নাই । “অবিঘাতাৎ” এই (স্ত্রস্থ) পদের সহিত নম্বন্ধতেন প্রযুক্ত 
বাক্যভেদ ( পুর্বোক্তরূপ বাক্যত্রয্প ) হইয়াছে । এবং প্রতি বাক্যে 
অর্থাৎ বাক্যভেরবশতঃই অর্থের ভেদ হইয়াছে । (উহাহরণ ) (১) 
ূর্ধ্যরশ্মি কুস্তাদিতে প্রতিহত হয় না, অপ্রতীঘাতবশতঃ কুন্তস্থ জল 
তপ্ত করে, প্রাপ্তি অর্থাৎ হ্ৃর্যরম্মির সহিত এ জলের সংযোগ হইলে 
( তাহাতে ) দ্রব্যান্তরের অর্থাৎ জলভিন্ন দ্রব্য তেজের গুণ উষ্ণম্পর্শের 
জ্ঞান হয়। সেই উষ্ণস্পর্শের দ্বারাই (এ জলের) শীতলম্পশের 
অভিভব হয়। (২) স্ফটিক দ্বারা ব্যবহিত হইলেও গ্রাহ্য বিষয়ে 
প্রদীপরশ্মির প্রতীঘাত হয় না, অপ্রতীঘাতবশত; প্রাপ্ডের অর্থাৎ সেই 
প্রদীপরশ্মিসম্বন্ধ বিষয়ের প্রত্যক্ষ হয়। (৩) এবং ভজ্জনকপাঁলাদির 
মধ্যগত দ্রব্য, আগ্নের তেজের দ্বারা দগ্ধ হয় অগ্রতীঘাতবশতঃ সেই 
দ্রব্যে (এ তেজের) প্রাপ্তি (সংযোগ) হঘ, সংযোগ হইলেই দাহ 
হয়, ( কারণ ) তেজ:পদার্থ অপ্রাপ্যকারী নহে । 


( প্রশ্ন) “অবিঘাতাৎ” এইটি কিন্তু কেবল পদ গৃহীত হইয়াছে, 
এই অবিঘাত কি? (উত্তর) অব্যহামানাবয়ব ব্যবধায়ক দ্রব্যের 
দ্বারা অর্থাৎ যাহার অবয়বে দ্রব্যাস্তরজনক সংযোগ উৎপন্ন হয় না, 
এইরূপ ভর্জনকপালাদি দ্রব্যের দ্বারা সব্ধবাংশে দ্রব্যের অবিষ্টস্ত, 
ক্রিয়া হেতুর অপ্রতিবন্ধ, সংযোগের অপ্রতিবেধ | অর্থাৎ ইহাকেই 
"অবিঘাত” বলে। যেহেতু কলসস্থ জলের বহির্ভাগে শীতম্পর্শের 
প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হয়। কিন্তু ইন্জ্িয়ের সহিত অসনিকৃষ্দ্রব্যের স্পর্শের 
প্রত্যক্ষ হয় না। এবং প্রম্পন্দ ও পরিত্রব অর্থাৎ কুস্তের নিম্নদেশ 
হইতে কুস্তস্থ জলের স্যন্দন ও রেচন দেখা যায়। তাহা হইলে 
কাচ ও অভ্রপটলাদির দ্বারা চক্ষুর রশ্মির প্রতীঘাত না হওয়ায়, (এ 
কাচাদিকে) ভেদ করিয়া (এ কাচাদ্দি-ব্যবহিত) বিষয়ের সহিত 
( ইন্দ্িয়ের) সন্নিকর্ষ হওয়ায়, প্রত্যক্ষ উপপন্ন হয়। 
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টিপ্পনী | চক্ষরিক্ছ্িয় ভৌতিক পদাথ হইলেও, কাচাদি দ্বারা তাহাব 
প্রতীঘাত হয় না, ইহ] মহঘি পর্বে বলিয়াছেন, ইহাতে যদি কেহ বলেন যে. 
ভৌতিক পদার্থ সব্বত্রই প্রতিহত হয়, সমস্ত ভৌতিক পদাথই প্রতীঘাতধর্মক, 
কৃত্রাপি উহাদিগের অপ্রতীঘাত নাই | মহঘি এই স্ত্রের দ্বার পৃব্বোত 
নিয়মে ব্যভিচার সুচনা করিয়া এ মতের খগ্ডনপৃরর্বক পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত 
কুদৃঢ় করিয়াছেন । সক্রোক্ত “অবিধাতাৎ'* এই পদটির তিনবার আবৃতি 
করিয়া তিনটি বাক্য বুঝিতে হইবে এবং সেই তিনটি বাক্যের দ্বার! 
তিনটি অর্থ মহঘির বিবক্ষিত বঝিতে হইবে । ভাঘ্যকারের ব্যাখ্যা 
উদাহরণানুসারে এই সূত্রের তাৎপর্যারথ এই যে, (১) যেহেতু জলপূর্ণ 
কন্তাদিতে স্ধ্যরশ্মির প্রতীঘাত নাই, এবং (২) গ্রাহ্য বিষয় স্ফটিক 
ছার। ব্যবহিত হইলেও তাহাতে এদীপরশ্টির প্রতীঘাত নাই, এবং (৩) 
ভজ্জনকপালাদিস্থ দাহ্য তগ্ডুলাদিতে আগ্নেয় তেজের প্রতীঘাত নাই, 
অতএব ভৌতিক পদার্থ হইলেই, তাহ। সব্বত্র প্রতিহত হইবে, ভৌতিক 
পদার্থে অপ্রতীঘাত নাই, এইরূপ নিয়ম বলা যায় না । কন্তস্ব জলমধ্যে 
সূধ্যরশ্টি প্রবিষ্ট না হইলে উহ] উত্তপ্ত হইতে পারে না, উহাতে তেজ:- 
পদার্থের গুণ উক্ণম্পশের প্রত্যক্ষ হইতে পারে না, তদ্দারা এ জলেন 
শীহম্পর্শ অভিভূত হইতে পারে না। কিন্তু যখন এই সমন্তই হইতেছে, 
এএন সৃধ্যরশ্মি & জলকে ভেদ করিয়। শ*মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, এ জে," 
গব্বাংশে সধ্যরশ্মির সংযোগ হয়, উহা সেখানে প্রতিহত হয় না, ইহ। 
অবশা2 স্বীকানি অ্রিতে হইবে । এইবাপ স্কটিক ত্রা কাচাদি স্বচ্ছাদ্রবোন 
দ্বাবা ব্যবছিত হইলেও প্রদীপরশ্মি এ বিষয়কে প্রকাশ করে, ইহাঁও দেখ 
যায | তুতর।ং এ ব্যবহিত বিষয়েব অছিত সেখানে প্রদীপরশ্মির সংযো। 
হয়, সফাঁকাদির দ্বারা উহার প্রতীঘাত হয় না, ইহ।ও অবশ্য স্বীকাধ্য | 
এইরূপ ভজ্জনকপালাদিতে যে তও্ুলাদি দ্রব্যের ভর্জন কর। হয়, তাহাতে 
নিমস্থ ওগ্রির মংযোগ অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে । মৃত্তিকাদিনিশ্লিত 
যে সকল পাত্রবিশেঘে তগুলাদির ভঙ্জন করা হয়, তাহাকে ভজ্জনকপাল 
বলে। প্রচলিত কথায় উহাকে “তাজাখোলা” বলে । উহাতে সুক্ষ সুগ্ 
ছিদ্র অবশ্যই আছে ॥। নচেৎ উহার মধ্যগত তওুলাদি দাহ্য বস্তুর সহিত 
নিম্ুস্থ অগ্নির সংযোগ হইতে পারে না । কিন্তু যখন শ্রী অগ্নির রা 
তওুলাদির ভঙ্ঞন হইয়া থাকে, তখন সেখানে এর ভঙ্ভনকপালের মধো 
অগ্রিপ্রবিষ্ট হয়, সেখানে তদ্দার। এ অগ্নির প্রতীধাত হয় না, ইহা৷ অবশ্য 
স্বীকাধ্য ৷ সুধ্যরশ্মি প্রদীপরশ্মি ও পাকজনক অগ্রি--এই তিনটি তৌতিক 
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পদার্থের পব্বোস্তস্থলে অপ্রতীঘাত অবশ্য স্বীকার করিতে হইলে, ভৌতিথ 
পদার্থের অপ্রতীধাঁত নাই, ইহা আর বলা খায় না| 

সূত্রে “অবিঘাঁতাঁৎ'+ এইটি কেবল পদ বলা হইয়াছে । অথাৎ উহার 
গহিতি শব্দাস্তর যোগ ন। থাকায়, এ পদের দ্বার কিসের তব্যাতি, কিসেবর- 
বারা অবিধাত, এবং অবিঘাত কাহাকে বলে, এসমস্ত বুঝা যায় না। 
তাই ভাঘ্যকার এক্সপ প্রশ্ব করিয়৷ তদৃত্তরে বলিয়াছেন যে, ব্যববায়ক 
কোন দ্রব্যের দ্বারা অন্য দ্রব্যের যে সব্বাংশে অবিষ্টন্ত, তাঁহাকে বলে 
সবিধাত । এ অবিষ্টন্ত কি? তাহা বুঝাইতে উহারই ব্বিরণ করিয়াছেন 
যে, ক্রিয়া হেতুর অপ্রতিবন্ধ সংযোগের অপ্রতিষেধ | অথাৎ পূর্বোক্ত স্বলে 
র্য্যরশ্মি প্রভৃতির যে ক্রিয়। জন্য জলাদির সহিত তাহার মংযোগ হয়, 
এ ক্রিয়ার কারণ সর্যারশ্মি প্রভৃতির জলাদিতে অপ্রতিবন্ধ অর্থাৎ এ 
জলাদিতে অব্্বাংশে তাহার প্রাপ্তি ব সংযোগের বাধা না হওয়াই, প্র স্থলে 
সবিধাত। জল ও ভঙ্জনকপালাদি দ্রব্য সচ্ছ্দ্র বলিয় উহাদিগের 
জবিনাশে উহাতে সূ্ধ-রশ্মি ও অগ্নি প্রভৃতির যে প্রবেশ, তাহাই অবিঘাত, 
ইহাই সার কথা বৃঝিতে হইবে । তাঘ্যকার ইহাই বুঝাইতে পূর্বোক্ত 
বাবধায়ক দ্রব্তকে “অব্যহ্যমানাবয়ব' বলিয়াছেন | যে দ্রব্যের অবযবেন 
ব্ছন হয় না, তাহাকে “অব্যহ্যমানাবয়ব' বলা যাঁয়। পৃব্রোৎপনন দ্রব্যের 
এরন্তক সংযোগ নষ্ট হইলে, তাহার হ্বনবে দ্রব্যান্তরজনক অংযোগেব 
উৎপাদ্নকে “ব্যহন* বলে১। ভঙ্জনকপাল।পি দ্রবোর পুর্বোভ্ স্থলে 
বিণাশ হয় না,--সুতর!ং সেখানে তাহাব জবয়বেব পৃৰর্বোক্তবূপ বাহন হয় না । 
কণকথা, কৃন্ত ও ভর্্ভনকপালাদি দ্রব্য মচ্ছিদ্র বলিনা, তাহাতে পৃর্বোভরূপ 
এবিধাত সম্ভব হয়। ভাধ্যকার শেষে ইহা সমর্থন করিতে বলিয়াছেন যে, 
“লসস্ব জলের বহির্ভাণে শীতম্পর্শের প্রত্যক্ষ হইয়৷ খাকে | সুতরাং এ 
:শস মচ্ছিদ্র, উহার ছিদ্র দ্বারা বহিতাগে জলেব যমাগম হয়, এ কলস 
হাতার অমব্যগত জলের অত্যন্ত প্রচ্তিরোধক হয় মা, ইছা স্বীকার্ধয | 
এইরূপ কাচাদি স্বচ্ছদ্রব্যের দ্বারা চক্ষর রশ্মির প্রতীঘাত না হওয়াস, 
লাচাদিব্বহিত বিঘয়েরও প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে | সেখানে কাচাদি স্বচ্ছ 
দ্রব্যকে ভেদ করিয়। চক্ষর রশ্মি ব্যবহিত বিষয়ের সহিত সমিকৃষ্ট হয়। 


ইনিরিতিতি তি হারািনির়িঠটি গিরি ররর 
১। মপ্য দ্রব্স্যাবয়বা ন ব্যহান্তে ইত/দি-_ন্যায়ঝাত্তি ক । 
যস্য দ্রব্যস্য ভর্জনকপালাদেরবয়বা ন বুুহ্যন্তে পৃব্বোৎপমদ্রব্যারস্তকসংযোগনাশেন 
দব্যান্তরসংযোগোৎপাদনং ব্যহনং তন্ন স্রিল়্ন্তে” ইত্যাদি 1--তাৎপযাচীকা । 


১৬০ হ্যায়দর্শন [ ৩অ০১ ১আৎ 


ভাঘ্যে পপ্রপস্যন্দপরিপ্রবৌ'* এইন্সপ পাঠাস্তরও দেখা যায় । উদ্দ্যোতকব 
সব্বশেঘে নিখিয়াছেন যে, "'পরিম্পন্দ'* বলিতে বক্রগমন, “পরিস্বব'। 


বলিতে পতন । তাহার মতে “পরিস্পন্দপপরিসবৌ”' এইরূপই ভাঘ্যপা8, 
ইহাও বুঝ। যাইতে পারে || ৪৮ || 


সুত্র। নেতরেতরধন্মপ্রসঙ্গাৎ ॥8৯।২৪৭| 


অন্নবাদ । (( পূর্ববপক্ষ) না, অর্থাৎ কাচাদির দ্বার! চক্ষুরিক্দ্িয়ের 
প্রতীঘাত হয় না, ইহা বলা যায় না, যেহেতু (তাহ। বলিলে ) ইরে 
ইতরের ধন্মের আপত্তি হয়। 


ভাষ্য । কাচাত্রপটলাদিবদ্ধা কুড্যাদিভির প্রতীঘাতঃ, কুড্যাদিবছ। 
কাচাভ্রপটলাদিভিঃ প্রতীঘাত ইতি প্রসজ্যতে, নিয়মে কারণং বাচ্য- 
মিতি। 


অন্নুবাদ । কাচ ও অভ্রপটলাদির হ্যায় ভিত্তি প্রভৃতির দ্বারা 
অপ্রতীঘাত হয় অথব! ভিত্তি প্রভৃতির ন্যায় কাচ ও অভ্রপটলাদির 
বারা প্রতীঘাত হয়, ইহা প্রসত্ত হয়, নিয়মে কারণ বলিতে 
হইবে | 


টিপ্পনী | মহঘি পৃৰ্বোক্ত সিদ্ধান্তে এই সূত্রের দ্বারা পৃবর্বপর্গ 
বলিয়ছেন যে, যদি কাচাদির দ্বারা চক্ষ্র রম্টিির অপ্রতীঘাত বল! যায় 
তাহা! হইলে তাঁহার ন্যায় কড্যাদির দ্বারাও উহার অপ্রতীঘাত কেন হয় ন৷ 
এইবুপও আপত্তি কর! যায় । এবং যদি কৃড্যাদির দ্বার চক্ষুর রশ্মি 
প্রতীঘাত বল! যায়ঃ তাহা! হইলে, তাহার ন্যায় কাচাদির ছারাও উহ! 
প্রতীঘাত কেন হয় না? এইরপও আপত্তি করা যায় । কৃড্যাদির দ্বার 
প্রতীধাতই হইবে, আর কাচাদি দ্বারা অপ্রতীধাতই হইবে, এইরূপ নিএ0 
কোন কারণ নাই। কারণ থাকিলে তাহা বল! আবশ্যক । ফলকথ৷ 
অপ্রতীধাত যাহাতে আছে, তাহাতে অপ্রতীধাতরূপ ধর্মের আপত্তি হ 
এবং প্রতীধাত যাহাতে আছে, তাহাতে অপ্রতীধাতর্প ধর্মের আপত্তি হং 
এজন্য পৃব্বোক্ত সিদ্ধান্ত বিচারসহ নহে 1 ৪৯ || 


(০ ত০ ] বাতস্তায়ন ভাষ্য ১৬১ 


সুত্র। আদর্শোদকয়োঃ প্রসাদম্বাভাব্যাজপো- 
পলব্ধিবৎ তদুপলান্ধঃ ৫০২৪৮ 


অনুবাদ । (উত্তর) দর্পণ ও জলের স্বচ্ছতাম্বভাববশত; রূপের 
প্রত্যক্ষের ন্যায় তাহ!র, অর্থাৎ কাঁচি স্বচ্ছ পদার্থ দ্বার ব্যবহিত বিষয়ের 
গ্রত্যক্ষ হয় । 

ভাষ্য । আদর্শোদকয়োঃ প্রসাদো রূপবিশেষঃ ম্বো ধন্মো নিয়ম- 
দর্শনাৎ, প্রসাদস্ত বা স্বো ধন্মো রাপোপলম্তনং। যথাদর্শপ্রতিহতম্য 
পরাবৃত্তন্ত নয়নরশ্মেঃ ম্বেন মুখেন সন্নিকর্ষে মতি স্বমুখোপণন্তনং 
প্তিবিহ্বগ্রহণাখ্যমাদরশরূপান্নগ্রভাৎ তন্িমিত্তং ভবতি, আদর্শরূপোপধাতে 
তদভাব1ৎ, কুড্যাদিষু চ প্রতিনিম্বগ্রহণং ন ভবতি, এবং কাচাভ্রপটলা- 
দিভি রবিঘাতশ্চক্ষ, রশ কুড্যাদিভিশ্চ প্রতীঘাতো। প্রব্যস্বভীবনিয়মা- 
দিতি । 

অনুবাদ । দর্পণ ও জলের প্রসাদ রূপবিশেষ স্বকীয় ধর্ম, যেহেতু 
নিয়ম দেখা যায়, [ অর্থাৎ এঁ প্রসাদ নামক রূপবিশেষ দর্পণ ও জলেই 
যখন দেখা যায়, তখন উহা! দর্পণ ও জলেরই স্বকীয় ধর্ম, ইহ! বুঝ! 
যায়; অথব' প্রসাদের স্বকীয় ধন্ম রূপের উপলদ্ধিজনন। 

যেমন দর্পণ হইতে প্রতিহত হইয়া পরাবৃত্ত ( প্রত্যাগত ) নয়নরম্শির 
স্বকীয় মুখের সহিত সন্নিকর্ষ হইলে, দর্পণের রূপের সাহায্যবশতঃ 
তন্নিমিত্তক স্বকীয় মুখের প্রতিবিম্ব গ্রহণ নামক প্রতাক্ষ হয়) কারণ, 
দর্পণের রূপের বিনাশ হইলে, সেই প্রত্যক্ষ হয় না, এবং ভিত্তি প্রভৃতিতে 
প্রতিবিন্ব গ্রহণ হয় না-এইরূপ দ্রব্য স্বভাবের নিয়মবশতঃ কাচ ও 
অভ্রপটলাদির দ্বার! চম্ষুর রশ্মির অপ্রতীঘাত হয়, এবং ভিত্তি প্রভতির 
বারা ( উহার ) প্রতীঘাত হয়। 

টিপ্পনী | মহঘি পব্বসৃত্রোক্ত পৃবর্বপক্ষের উত্তরে এই সূত্রেন দ্বান। 
বলরিয়াছেন যে, দ্রব্যের স্বভাব-নিরম-প্রযুভিই কাচার্দির দ্বার) চক্ষুর রশ্মির 
প্রতীধাত হয় না, ভিত্তি প্রভৃতির দ্বারা উহার প্রতীঘাত হয়| সুতরাং 


১১ 


১৬২ ্যায়দর্শন [ ৩অ০, ১আত, 


কাচাদি স্বচ্ছ দ্রব্যের দ্বারা ব্যবহিত বিষয়ে চক্ষুঃসন্িকর্ধ হইতে পারায় 
তাহার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইয়৷ থাকে | দর্পণ ও জলের প্রসাদম্বভাবতা- 
প্রযুক্ত র্ূপোপলব্ধিকে দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করিয়া মহঘি তাহার বিবক্ষিত 
দ্রব্যস্বভাবের সমথন করিয়াছেন । ভাষ্যকার সৃত্রোক্ত “প্রসাদ”“শব্দের ত 
বলিয়াছেন-_রূপবিশেষ । বাত্তিককার এ কূপবিশেষকে বলিয়াছেন 
দ্রব্যান্তরের দ্বার এসংযুভ দ্রব্যের মমবায় | ভাষ্যকার এ প্রসাদ বা রূপ- 
বিশেঘকেই প্রথমে স্বভাব অর্থাৎ স্বকীয় ধর্ম বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন | 
উহ! দপণ ও জলেরই ধর, এইরূপ নিয়মবশতঃ উহাকে তাহার স্বতাব 
বল। রার | ভাঘ্যকার পরে প্রমাদের স্বভাব এইরূপ অর্থে ভৎপূরুঘ সমাস 
আাশ্রয করিয়া সূত্রা্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন । দর্পণ ও জলের প্রসাদনামক 
বপবিশেঘের স্বভাব অর্থাৎ স্বকীয় ধর্মী বলিয়াছেন, বাপোপলন্তন | এ 
প্রধাদের দ্বারা রূপোপলব্ধি হয়, এজন্য দপের উপলব্িসম্পাদনকে উহার 
স্বভাব বা স্ববশ্ন বল। যায়। দর্পণাদির দ্বারা কিরূপে রূপোপলব্ধি হয়, 
ইহা বুঝাইতে ভাঘ্যকার বলিয়াছেন যে, চক্ষর রশ্মি দর্পণে পতিত হইলে 
উহ1 এ দর্পণ হইতে প্রতিহত হইয়। দ্রষ্টাব্যক্তির নিজমুখে প্রত্যাবত্তন করে । 
তখন দর্পণ হইতে প্রত্যাব্স্ত এ নয়নরশ্মির দ্রষ্টাব্ক্তির নিজ মুখের 
গহিত সন্নিকর্ধ হইলে, তদ্থারা নিজ মুখের প্রতিবিষ্বগ্রহণরূপ প্রত্যক্ষ হয়! 
এ প্রত্যক্ষ, দপণের রূপের গাহায্য প্রযুক্ত হওয়ায়, উহাকে তন্নিমিত্তক বলা 
যায়। কারণ, দর্পণের পুব্বোক্ত প্রসাদনামক রাপবিশেষ নষ্ট হইলে, এ 
প্রতিবিদ্বগ্রহণ নামক মুখপ্রত্যক্ষ জন্মে না। এইরূপ মৃত্তিকানিম্মিত 
ভিত্তিপ্রভৃতিতেও প্রতিবিশ্বগ্রহণ না হওয়ায়, প্রতিবিহ্বগ্রহণের পৃব্বোভ 
কারণ তাহাতে নাই, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে । দ্রব্যস্বভাবের 
নিরমবশতঃ সকল দ্রব্যেই সমস্ত স্বভাব থাকে না । ফলের দ্বারাই এ স্বভাবের 
নিণয় হইয়। থাকে । এইরূপ দ্রব্যস্বভাবের নিয়মবশতঃ কাচাদির দ্বারা 
চক্ষুর রশ্মির প্রতীধাঁত হয় না, ভিত্তিপ্রভৃতির দ্বার] প্রতীঘাত হয়। স্বভাবের 
 উপবে কোন বিপরীত ভ্নুযোগ করা যায় না। পরসুত্রে মহঘি নিজেই 
ইহ] ব্যক্ত কবিয়াছেন ॥॥ ৫০ | 


সুত্র। দুষ্টানুমিতানাং হি নিয়োগপ্রতিষেধানুপপত্তিঃ 
॥৫১।২৪১। 


অনুবাদ । দুষ্ট ও অনুমিত ( প্রত্যক্ষপ্রমাণসিদ্ধ ও অনুমানপ্রমাণ- 


€১ সৎ | বাত্স্যায়ন ভাষ্য ১৬৩ 


সিদ্ধ) পদার্থসমূহের নিয়োগ ও প্রতিষেধের অর্থাৎ স্বেচ্হার্সারে বিধি 
ও নিষেধের উপপত্তি হয় না । 


ভাষ্য । প্রমাণস্ত তত্ববিষয়ত্বাৎ। ন খলু ভোঃ পরীক্ষমাণেন 
ৃষ্টান্ুমিতা অর্থাঃ শক্যা নিযোক্তুমেবং ভবতেতি, নাপি প্রতিষেদ্ধ/মেবং 
ন ভবতেতি। ন হাঁদমুপপদ্ভতে রূপব্দ গন্জোইপি চাক্ষুঘো ভবত্বিতি, 
গন্ধব্ধা রূপং চাক্ষুষং মাভূদিতি, অগ্নিপ্রতিপত্তিবদ্‌ ধুমেনোদকগ্রতিপত্তি- 
রপি ভবত্বিতি, উদকাপ্রতিপত্তিবদ্ধা৷ ধূমেনাগ্নিপ্রতিপত্তিরপি মাভূদিতি | 
কিং কারণং? যথা খন্বর্থা ভবন্তি য এবাং স্বো ভাবঃ স্বো ধন্ম ইতি 
তথাভূতাঃ প্রমাঁণেন প্রতিপদ্ঠন্ত ইতি, তথাভূতবিষয়কং হি প্রমাণমিতি | 
ইমৌ খলু নিয়োগপ্রতিষেধৌ ভবতা দেশিতৌ, কাচাভপটলাদিবদধা 
কৃড্যার্দিভিরপ্রতী ঘাতে। ভবতু, কুড্যাদিবঘা কাচাভ্রপটলাদিভিরপ্রতীঘাতো 
মাভূদিতি । ন, দৃষ্টান্ুমিতাঃ খ্িমে দ্রব্যধন্মাঃ প্রতীঘাতা গ্রতীঘাতযো- 
হ্যপলব্নুপলন্ী ব্যবস্থাপিকে। ব্যবহিতা'নুপলব্াইনুমীয়তে কুড্যা- 
দিভিঃ প্রতীঘাতঃ, ব্যবহিতোপলন্ধা ইন্তরমীয়তে কাচাভ্রপটলাদিভির- 
গতীঘাঁত ইতি। 


অনুবাদ । যেহেতু প্রমাণের তত্ববিষয়ত্ব আছে, অর্থাৎ যাতা প্রমাণ 
দার! প্রতিপন্ন হয়, তাহা বস্কর তত্ব হইয়া! থাকে ( অতএব তাহার 
সম্বন্ধে নিয়োগ বা প্রতিষেধের উপপত্তি হয় না )। 

পরীক্ষমাণ অথাৎ প্রমাণ দ্বারা বস্ত্রতত্ববিচারক ব্যক্তি কর্তৃক প্রত্যক্ষ- 
সিদ্ধ ও অন্তুমানসিদ্ধ পদার্থসমূহ “তোমরা এইরূপ হও”-_এহরূপে 
নয়োগ করিবার নিমিত্ত অথবা “তোমরা এইরূপ হইও না” এইরূপে 
প্রতিষেধ করিবার নিমিত্ত যোগ্য নহে । যেহেতু রূপের ন্যায় গন্ধও 
চাক্ষুষ হউক 1” অথবা “গন্ধেব ন্যায় রূপ চাক্ষুষ না হউক1” “ধুমের 
রা অগ্নির অনুমানের ন্যায় জলের অনুমানও হউক ?” অথবা যেমন 
ধুমের দ্বারা জলের অনুমান হয় না, তদ্রেপ অগ্নির অন্নুমানও না হউক ?” 
ইহা অর্থাৎ পূর্বোক্ত প্রকার নিয়োগ ও প্রতিষেধ উপপন্ন হয়.না। 
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( প্রশ্ন ) কি জন্য? অর্থাৎ এরূপ নিয়োগ ও প্রতিষেধ না হওয়ার 
কারণ কি? (উত্তর ) যেহেতু পদার্থসমূহ যে প্রকার হয়, যাহা 
ইহাদিগের স্বকীয় ভাব, কি না স্বকীয় ধর্ম, প্রমাণ দ্বারা ( এ সকল 
পদার্থ ) সেই প্রকারই প্রতিপন্ন হয়; কারণ, প্রমাণ, তথাভূত-পদার্থ- 
বিষয়ক । 

(বিশদার্থ) এই (১) নিয়োগ ও (২) প্রতিষেধ, আপনি ( পূর্বব- 
পক্ষবাদী ) আপত্তি করিয়াছেন। (যথা) কাচ ও অভপলাদির ন্যায় 
ভিত্তিপ্রভৃতি বারা (চক্ষুর রশ্মির ) অপ্রতীঘাত হউক ? অথবা ভিত্বি- 
প্রভৃতির ন্যায় কাচ ও অভ্রপটলাদির দ্বারা চক্ষুর রশ্মির অগ্রতীঘাত 
না হউক? না, অর্থাৎ এরূপ আপত্তি করা যাঁয় না। কারণ) এই 
সকল দ্রব্যধর্মম দৃষ্ট ও অনুমিত, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ ও অনুমান প্রমাণসিদ্ধ । 
অপ্রত্যক্ষ ও প্রত্যক্ষই প্রতীঘাত ও অপ্রতীধাতের নিয়ামক | ব্যবহিত 
বিষয়ের অপ্রত্যক্ষপ্রযুক্ত ভিত্তি প্রভৃতির দ্বার। প্রতীঘাত অন্নুমিত হয় 
এবং ব্যবহিত বিষয়ের প্রত্যক্ষপ্রযুক্ত কাচ ও অভ্রপটলাদির দ্বারা 
অপ্রভীঘ।ত অনুমিত হয়। 

টিপ্পনী। যদি কেহ প্রশব করেন যে, কাচাদি দ্রব্যের দ্বারা চক্ষু 
রশ্মির প্রতীঘাত হয় না, কিন্ত ভিত্তিপ্রভৃতির দ্বারা তাহার প্রতীধাত হখ, 
ইহার কারণ কি? কাঁচাদির ন্যয় ভিত্তিপ্রভৃতির দ্বারা প্রতীঘাত না হউক ! 
অথব! ভিত্তিগ্রভৃতির ন্যায় কাচাদির দ্বারাও প্রতীঘাত হউক ? মহঘি 
এতদৃত্তরে এই সূত্রের দ্বারা শেঘ কথা বলিয়াছেন যে, যাহ। প্রত্যক্ষ বা 
অনুমান-প্রমাণ দ্বারা যেকূপে পরীক্ষিত হয়, তাহার সম্বন্ধে “এই প্রকাদ 
হউক ?? অথবা “এই প্রকার না হউক ?''-এইনপ বিধান বা নিঘে 
হইতে পারে না। ভাঘ্যকার “প্রমাণস্য তত্ববিঘয়ত্বা্। এই কথা বলিব 
মহঘির বিবক্ষিত হেতু-বাক্যের প্রণ করিয়াছেন | জয়ম্ত ভট্ট “ঘটান 
মঞ্রী”? গ্রন্থে ইন্দ্রিয়পরীক্ষায় মহঘি গোভমের এই সূত্রটি উদ্ধৃত করিয়াছেন 
তাভার শেষভাগে প্প্রমাণসা তত্ববিষয়াৎ। এইবাপ পাঠ দেখা যায়। কিন্তু 
“ন্যায়বান্তিক” ও “ন্যায়সূচীনিবদ্ধা”দি গ্রন্থে উদ্ধৃত এই সূত্রপাঠে কো? 
হেতুবাঁক্য নাই | ভাঘ্যকার মহঘির বিবক্ষিত হেতু-বাঁক্যের পুরণ করিয়া 
বুঝাইয়াছেন যে প্রমাণ যখন প্রকৃত তত্বকেই বিষয় করে, তখন প্রত; 
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ব৷ অনুমান দ্বারা যে পদার্থ যেরূপে প্রতিপন্ন হয়, সেই পদার্থ সেইরাপই 
স্বীকার করিতে হইবে । রূপের চাক্ষঘ প্রত্যক্ষ হয় বলিয়া, গন্ধেরও 
চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হউক, এইরূপ নিয়োগ কব যায় না। এইরূপ গন্ধের 
ন্যায় বপেরও চাক্ষুঘ প্রতাক্ষ না হউক, এইরূপ নিঘেধ করাও যায় না। 
এবং ধূমের দ্বার৷ বছির ন্যায় জলেরও অনুমান হউক, অথবা ধমের দ্বারা 
জলের অনুমান না হওয়ান ন্যায় বির অনুমানও না হউক, এইরূপ নিয়োগ 
ও প্রতিঘেধও হইতে পারে না । কারণ, এসকল পদার্থ রূপে দৃষ্ট বা 
অনুমিত হয় নাই | যেরূপে উহ্াবা প্রত্যক্ষ বা অনুমান-প্রমাণ দ্বারা 
প্রতিপন্ন হইয়াছে, তাহাই উহাদিগের স্বভাব বা স্বধন্ন। বস্তৃত্বতাবের 
উপরে কোনরূপ বিপরীত অনুযোগ করা যায় না। প্রকৃত স্থলে ভিত্তি 
প্রভৃতির দ্বার চক্ষুর বশ্মির প্রতীঘাত অনুমান-প্রমাণ দ্বাৰা প্রতিপয় হওয়ায়, 
সেখানে অপ্রতিঘাত হউক, এইরূপ নিয়োগ করা যায় না। এইকপ 
কাচাদির দ্বারা চক্ষুন রশ্মির অপ্রতীঘাত অনুমান-প্রমাণ ছ্বাবা প্রতিপন্ন 
হওয়ায়, সেখানে এপ্রতীঘাত না হউক, এইরূপ নিষেধ কবাও যায না । 
তিত্তি প্রভৃতির দ্বারা কাচাদির ন্যায চক্ষুন বশ্মির অপ্রতীঘাত ছইলে, 
কাচাদির দ্বাৰা ব্যবহিত বিষয়ের ম্যান ভিত্তি প্রভৃতিব দ্বারা ব্যবহিত 
বিষয়েরও প্রত্যক্ষ হইত এবং কাঁচাদির দ্বারাও চক্ষুব রশ্মির প্রতীঘাত 
হইলে, কাঁচাদি-ব্যবহিত বিঘয়েরও প্রত্যক্ষ হইত না। কিন্তু ভিত্তি-ব্যবহিত 
বিষষের অপ্রত্যক্ষ এবং কাচাদি-ব্যবহিত বিষয়ের প্রত্যক্ষ হওরায়, ভিত্তি 
এভ্তির দ্বারা চক্ষুর রশ্মির প্রতীধাত এবং কাচাদির দ্বার। উহার তগ্তীঘাত 
অনুমান প্রমাণসিদ্ধ হয | সুতরাং উহার সম্বন্ধে আর পৃব্বোক্তরাপ নিষোগ 
ব৷ প্রতিঘেধ করা যাঁয় না । 

মহঘি এই প্রকরণের শেঘে চক্ষুর বশ্মির প্রতীধাত ও অপ্রতীঘাত 
সমর্থন করিয়। ইক্দ্রিষবর্গেব প্রাপ্যকারিত্ব মমথন করার, ইহার দ্বারাও তাহার 
সম্মত ইন্দ্রিযেব ভৌতিকত্ব সিদ্ধান্ত অশরথিত হইয়াছে | কারণ, ইল্জিয় 
ভৌতিক পদার্থ না হইলে, কত্রাপি তাহার প্রতীঘাত সম্ভব না হ'ওয়ায়, 
সব্বত্র ব্যবহিত বিঘয়েরও প্রত্যক্ষ হইতে পারে । এইরূপ ইজিয়বর্গের 
প্রাপ্যকাধিত্বসিদ্ধাস্ত সমর্থন করায়, প্রত্যক্ষের সাক্ষাৎ কারণ, “*ইন্ড্রিয়ারথ- 
সন্নিকঘ* যে নানাপ্রকার এবং উহ? প্রত্যক্ষের কারণনপে অবশ্যস্বীকাধ্য, 
ইহাও সূচিত হইযাঁছে । কাবণ, বিঘষের সহিত ইন্দ্রিয়েব সম্বন্ধবিশেঘই 
“ইন্দ্রিরার্থসন্লিকর্ঘ'* | এ সন্নিকর্ধ ব্যতীত ইক্ড্রিরবর্গের প্রাপ্যকারিত্ব মন্তবই 
হয় শা এবং ইন্দ্রিরগ্রাহ্য সকল বিঘয়ের সহিতই ইন্দ্রিয়ের কোন এক 
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প্রকার সন্বন্ধ সম্ভব নহে । এজন্য উদ্দ্যোতকর প্রভৃতি নৈয়ায়িকগণ 
লৌকিক প্রত্যক্ষ স্থলে গোতমোক্ত “ন্ডিয়ার্থসন্লিকর্ধ*'কে ছয় প্রকার 
বলিয়াছেন । উহা! পরবত্তী নব্যনৈয়ায়িকদিগেরই কল্িত নহে । মহঘি 
গোতম প্রথম অধ্যায়ে প্রত্যক্ষলক্ষণসূত্রে “সনিকধ*' শব্দের প্রয়োগ 
করিয়াই, উহ সূচনা করিয়াছেন ( ১ম খণ্ড, ১১৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য )। ইক্ড্রি- 
গ্রাহ্য অমস্ত বিঘয়ের সহিতই ইন্ছ্রিয়ের সংযোগসন্বন্ধ মভঘির অভিমত 
হইলে, তিনি প্রসিদ্ধ “সংযোগ'! শব্দ পরিত্যাগ করিয়। সেখানে অপ্রসিদ্ধ 
“সন্নিকর্ঘঃ শব্দের কেন প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহ] চিন্তা করা আবশ্যক । 
স্ততঃ ঘটাদি দ্রব্যের সহিত চক্ষরিল্দিয়ের সংযোগ-নন্বদ্ধ হইতে পারিলেও, 
এ ঘটাদি দ্রব্যের রূপার্দি গুণের সহিত এবং এ রূপাঁদিগত রূপত্বাদি 
জাতির সহিত চক্ষরিন্দ্রিয়ের সংযোগ জন্বন্ধ হইতে পারে না, কিন্ত 
ঘটাদি দ্রব্যের ন্যায় রূপাদিরও প্রত্যক্ষ হইরা থাকে । সুতরাং বূপাদি 
গুণপদাথ্থ এবং র্ুপত্বাদি জাতিও অভাব প্রভৃতি অনেক পদার্থের প্রত্যক্ষের 
কারণরূপে বিভিন্নপ্রকার সন্িকঘই মহঘি গোতম়ের অভিমত, এ বিঘবে 
সংশর নাই । এখন কেহ কেছ প্রত্যক্ষ স্থলে ইন্িয়গ্রাভ্য সবববিষয়েন 
সহিত ইন্দ্রিয়ের একমাত্র সংযোগ-সন্বদ্ধই জন্মে, সংযোগ সকল পদার্থেই 
জন্মিতে পারে, এইরূপ বলিয়া নান! সনিকধবাদী নব্যনৈয়াধিকদিগকে 
উপহাস করিতেছেন | নিরর্ক ঘড়ুবিধ “সন্নিকর্ঘে”র কন্পন্॥ নাকি 
নব্যনৈয়ায়িকদিগেবই অজ্ঞতামূলক | কণাদ ও গোতম যখন শ্রী কথা 
বলেন নাই, তখন শব্যনৈয়ায়িকদিগের এসমস্ত বৃথা কল্পনায় কর্ণপাত 
করার কেনি কারণ নাই, ইহাই তাভাদিগের কথা | এতদৃত্তরে বক্তব। 
এই যে, গুণাদি পদাথের সহিত ইন্জ্রিয়ের যে সংযোগ-সন্বন্ধা হয় না, 
সংযোগ যে, কেবল দ্রব্যপদাখেই জন্মে, ইছ। নব্যনৈয়ায়িকগণ নিজ 
বৃদ্ধির দ্বার কল্পনা করেন নাই । বৈশেঘিকদর্শনে মহঘি কণাদই গুণ” 
পদার্থের লক্ষণ বলিতে *গুণ'* পদার্কে দ্রব্যাশিত ও নির্ণ বলিযা 
সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয় গিয়াছেন১ | কণাদের মতে সংযোগ গুণপদার্থ। 
সুতরাং দ্রব্যপদার্থ ভিন্ন আর কোন পদাথে সংযোগ জণ্মে না, ইচ্ছা 
কণাদের এ সত্রের দ্বার স্পষ্ট বুঝা যায় । গুণপদ!ে গুণপদার্থের উৎপত্তি 
স্বীকার করিলে, নীল বীপে অন্য নীল রূপের উৎপত্তি হইতে পারে, মধ্র 
রসে অন্য মধ্র রসের উৎপত্তি হইতে পারে । এইরাপে অনস্ত রাপ-রসাদি 
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গুণের উৎপত্তির আপত্তি হয় | সুতরাং জন্যগুণের উতৎপত্তিতে দ্রব্য-পদাখধই 
সমবাগিকারণ বলিতে হইবে | তাহা হইলে দ্রব্য-পদার্থই গুণের আশ্রয়, 
গুণাদি সমস্ত পদার্থ নির্ভণ, ইহাই সিদ্ধান্ত প্রতিপন্ন হয়] তাই মহঘি 
কণাদ গুণপদার্থকে দ্রব্যাশ্রিত ও ণিগুঁণ বলিয়াছেন | নমব্যনৈয়ায়িকণণ 
পৃব্বে/ক্তরূপ যুদ্ছির উদ্ভাবন করিয়া কণাদ-সিদ্ধান্তেরই সমর্থন করিবাছেন | 
তাহার! নিজ বৃদ্ধির দ্বার। এ সিদ্ধান্তের কল্পনা করেন নাই | উদ্দেযোাতকব 
প্রভৃতি প্রাচীন নৈযাঁয়িকগণ'ও কণাদেব এ গিদ্ধান্তান্সারেই গোতিমোও' 
প্রত্যক্ষকারণ “ইন্দ্রিরার্থনিকধ'ঠকে ছম প্রকারে বর্ন করিগাছেন ; 
নায়দর্শনেব সমানতপ্র বৈশেঘিকন্দশনোক্ত এ গিদ্ধান্তই ন্যাঞ্দরশশনেস 
গিষ্কান্তরপে গ্রহ্ণ করিযাছেন | ন্যারপর্শনকার মছঘি গোতমও প্রথম 
অধ্যায়ে প্রতাক্ষসূত্রে “মংযোগ? শব্দ ত্যাগ করিরা, “সিনিকধ?। শব্দ 
প্রয়োর্গ করিয়া পৃব্রোক্ত গিদ্ধান্তেব সূচনা করিনাছেন | জুরে সুচনাই 
থাকে | 

এইকূপ “সামান্যলক্ষণা”?, “ক্ঞানলক্ষণ।” ও “যোগজ?ঃ নামে থে তিন 
প্রকার “সন্নিকর্ধ।' নব্যনৈযায়িকগণ ত্রিবিধ অলৌকিক প্রত্যক্ষের কারণরূপে 
বর্ণন করিয়াছেন, উহাও মহঘি গোভমের প্রত্যক্ষলক্ষণসৃত্রোভ: “সিনিবঘ”' 
শব্দের দ্বারা সূচিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে । পরদ্ত মহঘি গোতমেশ 
প্রথম অধ্যায়ে প্রতাক্ষলক্ষণসূত্রে ''অব্যভিচাবিঠ' এই বাকোর দ্বারা তাহার 
মতে ব্যভিচারি-প্রত্যক্ষ অর্থাৎ ভ্রম-প্রত্যক্ষাও যে আছে, ইহা নিঃসান্দেছে' 
বুঝা যায় । তাহা হইলে এ ত্রম-গ্রত্যক্ষের কাবণরূপে কোন সনিকধ'ও 
তিনি ম্বীকার করিতেন, ইহাও বুঝা যাঁর । নব্যনৈরানিবগণ এ 
“সমিকের্ধরই নাম বলিঘাছেন,। জ্ঞানলক্ষণা?? | রজ্ভুতে সপন্রম, 
গক্তিকায় রজতত্রম প্রভৃতি ভ্রমপ্রত্যক্ষস্থনে সপাদি বিঘয় না খাকাঁয়, তাহাব 
নছিত ইক্ছ্রিয়ের সংযোগাদিসহিকঘ অসম্ভব | আুতিনাং সেখানে এ ভ্রম 
প্রত্যক্ষের কারণরপে সপ্পাত্বাদির জ্ঞানবিশেষস্বরাপ সঘ্নিকর্ধ স্বীকার করিতে 
হইবে | উহা জ্ঞানস্বরূপ, তাই উহাব নাম *জ্ঞানলক্ষণা** প্রত্যাগত্তি | 
“লক্ষণ? শব্দের অর্থ এখানে শ্বরূপ, এবং পপ্রত্যাসত্তি'' শব্দের অর্থ 
“সঘিকর্ঘঃ' ৷. বিবর্তবাদী বৈদান্তিক-সম্প্রদাষ পৃব্রোভ ভ্রম-প্রতাক্ষ-স্থলে 
বিষয়ের সহিত ইন্ড্রির-সযিকর্ধেবক আবশ্যকতা-বশতঃ এরপ স্থলে বজ্জ 
প্রভৃতিতে সর্পাদি মিথ্যা বিষয়ের মিথ্যা স্যার্টই কল্পনা করিয়াছেন । 
কিন্ত অন্য কোন সমপ্রদায়৯ উহা স্বীকার কবেন নাই | ফলকথ|।, মহঘি 
গোতমের মতে ত্রম-প্রত্যক্ষের অস্তিত্ব থাকায়, উহার কারণরপে তিনি যে, 
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কোন সন্নিকর্ধ-বিশেষ শ্বীকার করিতেন, ইহা অবশ্যই বলিতে হইবে | 
উহ? অলৌকিক সন্িকধ | নব্যনৈয়ায়িকগণ উহ্নার সমর্থন করিয়াছেন 

উহা কেবল তাহাদিগের বুদ্ধিমাত্র কপ্পিত নহে । এইক্সপ মহঘি চ্তুঃ 
অধ্যায়ের শেঘে মুমুক্ষুর যোগাদির আবশ্যকতা প্রকাশ করায়, “যোগভ'' 
সন্নিকর্ধবিশেষও একপ্রকার অলৌকিক প্রত্যক্ষের কারণরূপে তীহার সন্ত 
ইহাও বুঝিতে পারা যায় । ব্ুতরাং প্রত্যক্ষলক্ষণসূত্রে “সন্নিকর্ধ*' শব্দেন 
দ্বারা উহাঁও সূচিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে | এইরূপ কোন স্থানে একবাঃ 
“গে!” দেখিলে, গোত্বরূপে সমস্ত গো-ব্যক্তির যে এক প্রকার প্রত্যক্গ 
হয় এবং একবার ধুম দেখিলে ধ্মত্বরূপে সকল ধূমের যে এক প্রকান 
প্রত্যক্ষ হয়, উহার কারণরাপেও কোন “সঘিকর্ধ'-বিশেষ স্বীকার্ধী ! 
কারণ, যেখানে সমস্ত গে! এবং সমস্ত ধূমে চক্ষুঃ সংযোগরপ সন্নিবর্ধ 
নাই, উহ|৷ অসম্ভব, সেখানে গোত্বাদি সামান্য ধঙ্ধের জ্ঞানজন্যই সমস্ত 
গবাদি বিঘয়ে এক প্রকার প্রত্যক্ষ জন্মে । একবার কোন গো দেখিলে থে 
গোত্ব নামক সামান্য ধন্মের জ্ঞান হয়, এ সামান্য ধন্ম সমস্ত গো-ব্যক্তিতেই 
থাকে । এ সামান্য ধর্মের জ্ঞানই সেখানে সমস্ত গো-বিঘয়ক জলৌকিক 
চাক্ষধ প্রত্যক্ষের সাক্ষাৎ কারণ “সনিকর্ধ* । গঙেশ প্রভৃতি নব্যনৈয়ায়িৰ- 
গণ এ সন্নিকর্ধের নাম বলিয়াছেন-_-“সামান্যলক্ষণ।”' । গ্ররূপ সন্িকর্ধ 
স্বীকার না করিলে, এরূপ সকল গবাদি-বিঘয়ক প্রত্যক্ষ জন্মিতে পারে না। 
এরূপ প্রত্যক্ষ না জন্মিলে «ধুম বহ্ছিব্যাপ্য কি না?--এইরাপ সংশয়ও 
হইতে পারে না | কারণ, পাকশাল! প্রভৃতি কোন স্থানে ধুম ও বহি 
উভয়েই প্রত্যক্ষ হইলে, সেই পরিদৃষ্ট ধম যে গেই বহর ব্যাপ্য, ইহ 
নিশ্চিতই হয় | সুতরাং সেই ধূমে সেই বহ্ছির ব্যাপ্যতা-বিঘয়ে সংশয 
হইতেই পারে না। সেখানে অন্য ধুমের প্রত্যক্ষ জ্ঞান না হইলে? 
সামান্যতঃ ধূম বহ্ছিব্যাপ্য কি না?--এইবাপ সংশয়াঘবক প্রত্যক্ষ কিরূপে 
হইবে । সুতরাং যখন অনেকস্থলে এরূপ অংশয় ডন্মে, ইহা! অনুভবপিদ্ধ ; 
তখন কোন স্থানে একবার ধূম দেখিলে ধ্মত্বরূপ সামান্য ধনের জানভশ্য 
সকল ধূম-বিঘয়ক যে এক প্রকার অলৌকিক প্রত্যক্ষ জন্মে, ইহ স্বীকাধ্য । 
তাহা হইলে সেই প্রত্যক্ষের বিঘয় অন্য ধূযকে বিষয় করিরা গামান্যতঃ 
ধূম বহ্ছির ব্যাপ্য কি না--এইব্প সংশয় জন্মিতে পারে | গঙ্গেশ প্রভৃতি 
নব্যনৈয়ারিকগণ পূর্বোস্তরূপ নানাপ্রকার যভ্ভির দ্বারা “সামান্যলক্ষণা” 
নামে তলৌকিক সন্নিকর্ধের আবশ্যকতা সমর্থন করিয়াছেন | কিন্তু তাহা 
পরবত্তীঁ নব্যনৈয়ায়িক, রধুনাথ শিরোমণি এ “সামান্যলক্ষণা” খওদ 
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করিয়৷ গিয়াছেন । তিনি মিথিলায় অধ্যয়ন করিতে যাইয়া, তাঁহ!র 
অভিনব অদ্ভুত প্রতিভার দ্বারা “সামান)/লক্ষণ? খণ্ডন করিয়া, তাঁহার শুর 
বিশৃবিখ্যাত পক্ষধর মিশ্র প্রভৃতি সবলবে ই পরাভূত করিয়াছিলেন | গজেশের 
“তত্বচিস্তামণি'র “দীধিতি''তে তিনি গজ্েশের মতের ব্যাখ্যা করিয়া 
শেঘে নিজ মত ব্যক্ত করিয়৷ গরিয়াছেন | সে যাহ] হউক, যদি পব্বোক্ত 
“গামান্যলক্ষণাঠ নামক অলৌবিক সন্ধিবিধঘ ভ্বশ্য শ্বীকাধ্যই হয়, তাহ) 
হইলে, মহঘি গোতমের প্রত্যম্ম লক্ষণসাত্রে “সঞ্চিবর্ধ। শব্দের দ্বারা উহাও 
সূচিত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে | সুধীগণ এ বিঘয়ে বিচার করিয়। 
গৌতম-মত নিণয় করিবেন || ৫১ || 
ইন্দ্রিয়ভৌতিকত্ব-পরীক্ষাগ্রকরণ সমাপ্ত || ৭ || 


শপস্প (0 ০ 


ভাষ্য । অথাপি খনম্বেকমিদমিক্দ্িযং, বতুনীক্দ্রিয়াণি বা। কুত: 
সংশয়ঃ? 

অনুবাদ । পরক্ত, এই ইন্দ্রিয় এক? অথবা ইন্জ্রিয় বু? (প্রশ্ন) 
সংশয় কেন? অর্থাৎ ইন্ড্রিয়ের একত্ব ও বনুত্ব-বিষয়ে সংশয়ের 
কারণ কি? 


সুত্র। স্থানান্তত্বে নানাত্বাদবয়বিনানাস্থানত্বাচ্চ সংশয়ঃ ॥। 

৫২|।২৫০।। 

অনুবাদ। স্থানভেদে নানা ত্বপ্রযুক্ত অর্থাৎ আধারের ভেদে আধেয়ের 

ভেদপ্রযুক্ত এবং অবয়বীর নানাস্থানত্বগ্রযুক্ত অর্থাৎ বৃক্ষাদি অবয়বী 

শাখা প্রভৃতি নানাস্থানে থাকিলেও এ অভেদপ্রযুক্ত ( ইন্জিয় বু? 
অথবা এক ?-_ এইরূপ ) সংশয় হয়। 


ভাষ্য । বুনি দ্রব্যাণি নানাস্থানানি দৃশ্তান্তে, নানাস্থানশ্চ সন্নেকোই 
বয়বী চেতি, তেনেন্দরিয়েমু ভিননস্থানেষু সংশয় ইতি । 


অনুবাদ । নানাস্থানস্থ দ্রব্যকে বনু দেখা যায়, এবং অবয়বী 
( বৃক্ষাদি দ্রব্য) নীনাস্থানস্থ হইয়াও, এক দেখা যায়, তজ্জম্থ ভিন্ন 


১৭০ ম্যায়দর্শন [ ৩অ০, ১আৎ 


ভিন্ন স্থনিস্থ ইন্দ্রিয়-বিষয়ে ( ইন্দ্রিয় বু? অথবা এক? এইরূপ) 
সংশয় হয় । 


টিগ্পনী। মহষি তাহার কখিত তৃতীর প্রমেয় ইঞ্জ্রিয়ের পরীক্ষায় 
পৃর্বপ্রকরণে ইক্ড্রিরবর্গের ভৌতিকত্ব পরীক্ষা করিয়া, এই প্রকরণের দ্বার! 
ইন্ড্রিরের নানাত্ব পরীক্ষা করিতে প্রথমে এই সুত্রের দ্বারা সেই পরীক্ষা 
সংশয় সমর্থন করিয়াছেন । সংশয়ের কারণ এই যে, খাণাদি পাঁচটি ইন্দ্র 
তিন্ন ভিন্ন স্থানে থাকায়, স্থান অর্থাৎ আধারের ভেদপ্রযুক্ত উহাদিগেন 
তেন বুঝা যার | কারণ, ঘট-পটাদি যে সকল দ্রব্য ভিন্ন ভিন্ন স্থান বা 
আধারে থাকে, তাহাদিগেব ভেদ বা বহুত্বই দেখা যায় । কিন্তু একই 
বট-পটাদি ও বৃক্ষার্দি অবয়বী, নান! অবয়বে থাকে, ইহাও দেখা যায় | 
অর্থাৎ যেমন নানা আধারে অবস্থিত দ্রব্যের নানাত্ব দেখা যায়, তন্রপ 
নানা. আঁধারে অবস্থিত অবয়বী দ্রব্যের একত্বও দেখা যায়। সুতরাং 
নানাস্থানে অবস্থান বস্তর নানাত্বের সাধক হয় না। অতএব ইন্দ্িয়বর্গ 
নান! স্বানে অবস্থিত হইলেও, উছ৷ বহু, 'অথবা এক ? এইরূপ মংশয় হয়। 
নান! স্থানে অবস্থান, দ্রব্যের নানাত্ব ও একত্ব-_এই উভয় সাধারণ ধর্ম 
হওয়ায়, উহার জ্ঞানবশতঃ পৃব্বোক্তরূপ মংশব হইতে পারে | উদ্দেযোতকৰ 
এখানে ভাঘ্যকারের ব্যাখ্যাত ইন্দ্রিয়বিঘষযে সংশয়ের অনুপপত্তি সমর্থন 
করির], ইজ্জিমের স্থান-বিঘয়ে সংশয়ের যুক্ততা সমর্থন করিয়াছেন এবং 
ইন্দ্রিয়ের শরীর ভিন্নত্ব ও সত্তা থাকায়, তৎ্প্রযুক্ত ইন্জ্রির কি এক, অথবা 
অনেক ?-_-এইনপ সংশয় জন্মে, ইহাঁও ণেঘে বলিয়াছেন | অর্থাৎ শরীরভিন্ন 
বস্ত এক এবং অনেক দেখা যার | যেশন-_আকাশ এক, ঘটাদি অনেক | 
এইবূপ সৎপদার্থও এক এবং আনেক দেখা যায় । সুতরাং শরীবভিন্নত 
ও সত্তারূপ সাধারণ বন্ধের ভ্রানভন্য ইন্দ্রিয়বিঘয়ে পৃর্বোক্তরূপ সংশব 
হইতে পারে || ৫২ || 


ভাষ্য । একমিক্ক্রিয়ং_ 


সুত্র। ত্বগব্যতিরেকাৎ ॥৫৩1২৫১। 


অনুবাদ । (পূর্ববপক্ষ ) ত্বকৃই একমাত্র ইন্দ্রিয়, যেহেতু অব্যতিরেক 
শঅর্থাৎ সমস্ত ইন্দ্িম-স্থানে ত্বকের সন্ত। আছে। 


৫৩ স্ুণ | বাৎস্যায়ন ভাষ্য ১৭১ 


ভাষ্য । ত্বগেকমিক্দ্িয়মিত্যাহ, কম্মাৎ ? অব্যতিরেকাৎ। ন ত্বচা 
কিঞ্িদিক্দিয়াধিষ্ঠানং ন প্রাপ্তং, ন চাসত্যাং ত্বচি কিঞ্িদ্বিযয় গ্রহণং ভবতি। 
যয়া সর্বেবেক্দিয়স্থানানি ব্যাপ্ডানি যন্তাঁঞ্চ সত্যাং বিষয়গ্রহণং ভবতি সা 
তবগেকমিক্দ্িয়মিতি। 


অনুবাদ | ত্বকৃই একমাত্র ইন্দ্রিয় ইহা ( কেহে) বলেন। (প্রশ্ন) 
কেন? (উত্তর) যেহেতু অব্যতিরেক অর্থাৎ সমস্ত ইব্দ্য়িস্থানে ত্বকের 
সত্তা আছে | বিশদার্থ এই যে, কোন ইন্দ্রিয়স্থান ত্গিন্দিয় কর্তৃক 
প্রাপ্ত নহে, ইহা নহে এবং ত্বগিক্দ্রিয় না থাকিলে, কৌনি বিষয়-জ্ঞান 
হয় না। যাহার দ্বারা সব্বেবক্দ্িয়-স্থান ব্যাপ্ত, অথবা যাহা থাকিলে 
বিষয়জ্ঞান হয়, সেই ত্বক্ই একমাত্র ইন্দ্রিয় । 


টিপ্পনী | মহঘি পৃবর্বসূত্রেরই দ্বার ইন্্ির বনু ? অথবা এক 1--এই- 
পপ মংশয় সমর্থন করিয়। এই সত্রের দ্বারা ত্বকৃই একমাত্র ইন্দ্রিয়, এই 
প্ৰবপক্ষ সমর্থন করিয়াছেন । ভাঘ্যকার “একমিন্ড্রিমং” এই বাক্যের 
পূরণ করিয়া এই পৃব্বপক্ষ-সূৃত্রের অবতারণা কবিয়াছেন | ভাঘ্যকারের এ 
নাক্যের সহিত সূত্রেৰ “ত্বক্‌* এই পদের যোঁণ কবির! সুত্রা্থ ব্যাথা 
করিতে হইবে | ভাঘ্যকারও এরপ সৃত্রার্থ ব্যাখ্যা করিঘা “ইত্যাহ' এ* 
“খার দ্বারা উহা যে কোন সম্প্রদায়বিশেঘের মত, ইহাও প্রকাশ করিয়াছেন | 
সস্ত্বতঃ ত্বকৃই একমাত্র বহিবিক্দ্রির,। ইহা? প্রাচীন সাংখ্যামতবিশেষ | 
“শারীরক-ভাঘ্য।'দি গ্রন্থে ইহা পাওয়া যায়১। মহঘি গোতম এ সাংখ)মত- 
দিশেঘ খণ্ডন করিতেই, এই আ্ত্রের দ্বারা পূবর্বপক্ষরূপে এ মতেব 
দমর্থন করিয়াছেন | মহঘি এ মত সমর্থন করিতে চেতু বলিয়াছেন, 
“অব্যতিরেকাৎ্ | সমস্ত ইল্িয়স্বানে ত্বকের সম্বপ্ধ বা সত্তাই এখানে 
“অব্যতিরেক'' শব্দের দ্বারা বিবাক্ষত। তাই ভাষ্যকার উহার ব্যাখ্য। 
করিতে বলিয়াছেন যে, কোন ইন্জ্িযস্থান ত্বগিন্রিয় কর্তৃক প্রাপ্ত নে, 
ইহ! নহে, অর্থাৎ সমস্ত ইন্দ্িরস্থানেই ত্বগিক্দ্রির জাছে, এবং ত্বগিক্দ্রিয় না 








সপ স্্প্প্পনিপিশ এ আআ পাস শান 





২ শিপীিস্িশস্স্ট পপ পাশ 


১1 পরস্পরবিপ্চ্ধশ্চায়ং সাংখ্যানামভ্যুপপমঃ !? কচিৎ সাণ্ডেভ্দ্িয়াণ্যনুক্রগ মস্তি” 
ইত]দি--( বেদাত্তদর্শন, ২য় অঃ, ২য় পা০ ১০ম সুত্রভাষ্য )। 

ত্বঙ্মান্্মেবহি বৃদ্ধীন্ড্রিয়মনেকরাপাদিগ্রহণগমথমেকং, কন্মো ন্দ্িয়াণি পঞ্চ, সপ্তম, 
মন ইতি সপ্তেভ্দ্িয়াণি ।-_ভামতী ৷ 


১৭২ হ্যায়শন [ ৩অ০, ১আৎ 


থাকিলে কোন জ্ঞানই জন্মে না। ফলকথা, সমস্ত ইন্দ্রিয়স্থানেই যখন 
ত্বগিন্ত্রিয় আছে, এবং ত্বগিক্জ্রিয় থাকাতেই যখন সমস্ত বিঘয়ন্তান হই তেছে, 
মনের সহিত ত্বগিক্ফ্িয়ের সংযোগ ব্যতীত কোন জ্ঞানই জন্মে না, তখন 
ত্বকৃই একমাত্র বছিরিক্ত্িয়_উহাই' গন্ধাদি সবর্ববিঘয়ের প্রত্যক্ষ জন্মায় | 
সুতরাং ঘাণাদি বহিরিক্দিয় স্বীকার অনাবশ)ক, ইহাই প্রবর্বপক্ষ | এখানে 
ভাধ্যকারের কথার দ্বার সুঘৃপ্তিকালে কোন জ্ঞান জন্মে না, সুতরাং 
জনযঙ্ঞানমাত্রেই ত্বগিক্দ্রিয়ের মহিত মনের সংযোগ কারণ, এই ন্যায়সিদ্ধান্ত 
প্রকটিত হইয়াছে, ইহা লক্ষ্য করা আবশ্যক || ৫৩ || 


ভাষ্য । নেল্ডিয়ান্তরার্৫ধানুপলব্ধেঃ।  স্পর্শোপলব্িলক্ষণায়াং 
সত্যাং ত্বচি গৃহামানে ত্বগিন্দিয়েণ স্পর্শে ইন্দ্িয়াস্তরার্থা বূপাদয়ে। ন গৃহান্তে 
অন্ধাদিভিঃ। ন স্পর্শগ্রাহকাদিক্ডিয়াদিক্রিয়াস্তরমন্তীতি স্পর্শবদন্ধাদিভিন- 
গৃহোরন্‌ রূপাদয়ঃ ন চ গৃহান্তে তল্মানৈকমিন্দিয়ং ত্বগিতি । 


ত্রগবয়ববিশেষেণ ধুমোপলন্রিব তদুপলব্ধিঃ। যথ 
ত্বচোইবয়ববিশেষঃ কশ্চি চাক্ষুষি সন্নিকৃষ্টো ধৃমস্পর্শং গৃষ্থীতি নানা: 
এবং ত্বচোইবয়ববিশেষ। রূপাদিগ্রাহকাস্তেষামুপঘাতাদন্ধাদিভির্ন গৃহান্তে 
রূপাদয় ইতি । 


ব্যাহতত্বাদহেতুঃ। ত্বগব্যতিরেকাদেকমিন্দ্রিয়মিত্যুক্ত। ত্বগবয়ব- 
বিশেষেণ ধূমোপলন্বিবদৃরূপাঁছ্যপলন্বিরিত্যুচ্যতে ৷ এবঞ সতি নানাভূতানি 
বিষয়গ্রাহকানি বিয়ব্যবস্থানাৎ্ তগ্ভাবে বিষয়গ্রহণস্ত ভাবা তছুপঘাতে 
চাঁভাবৎ. তথা চ পুর্বেবা বাদ উত্তরেণ বাদেন ব্যাহন্যত ইতি । 

সন্দিগ্ধশ্চাব্যতিরেক2। পুথিব্যাদিভিরপি ভূতৈরিক্দরিয়াধিষ্ঠানানি 
ব্যাপ্তানি, ন চ তেঘসৎস্থ বিষয়গ্রহণং ভবতীতি । তন্মান্ন ত্বগন্াদা 
সর্বববিষয়মেকমিক্দরিয়মিতি | 

অনুবাদ । (উত্তর) না, অর্থাৎ ত্বক্ই একমাত্র ইন্দ্রিয়, ইহা 
বলা যায় না, যেহেতু ইন্দিয়ান্তরার্থের ( রূপাদির) উপলব্ধি হয় না । 
বিশদার৫থ এই যে, স্পর্শের উপলব্ধি যাহার লক্ষণ, অর্থাৎ প্রমাণ, 
এমন তৃগিক্ড্িয় থাকিলে, ত্বগিক্দডিয়ের দ্বারা স্পর্শ গৃহামাণ হইলে, তখন 
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অন্ধ প্রভৃতি কর্তৃক ইন্দরিয়ান্তরার্থ রূপাদি গৃহীত হয় না। স্পর্শগ্রাহক 
ইন্দ্রিয় হইতে, অর্থাৎ ত্বগিক্িয় হইতে ভিন্ন ইন্ড্রিয় নাই, এজন্য 
অন্ধপ্রভৃতি কর্তৃক স্পর্শের ন্যায় রূপাদদিও গৃহীত হউক ? কিন্তু গৃহীত 
হয় না, অতএব ত্বক্ই একমাত্র ইন্দ্রিয় নহে । 


( পূর্র্বপক্ষ ) ত্বকের অবয়ববিশেষের দ্বারা ধুমের উপলদ্ধির ন্যায় 
সেই রূপাদির উপলব্ধি হয় । বিশদার্থ এই যে, যেমন চক্ষুতে সমিকৃষ্ট 
ত্বকের কোন অংশবিশেষ ধুমের স্পর্শের গ্রাহক হয়, অন্য অর্থাৎ ত্বকের 
অন্য কোন অংশ ধুম্পর্শের গ্রাহক হয় না, এইরূপ ত্বকের অবয়ব- 
বিশেষ রূপাদির গ্রাহক হয়, তাহাদিগের বিনাশ প্রযুক্ত অন্ধাদি কর্তৃক 
রূপাদি গৃহীত হয় না। 


(উত্তর) ব্যাথাতবশতঃ অহেতু, অর্থাৎ পূর্বাপর বাক্যের বিরোধ- 
বশতঃ পুর্ব্বপক্ষবাদীর কথিত হেতু হেতু হয় না। বিশদার্থ এই যে, 
অব্যতিরেকবশতঃ ত্বক্ই একমাত্র ইন্দ্রিয়, ইহা বলিয়া ত্বকের অবয়ব- 
বিশেষের দ্বার৷ ধুমের উপলব্ধির ন্যায় রূপার্দির উপলব্ধি হয়) ইহা 
বল! হইতেছে । এইরূপ হইলে বিষয়ের নিয়মবশতঃ বিষয়ের গ্রাহক 
নানাপ্রকারই হয়। কারণ, তাহার ভাবে অর্থাৎ সেই বিষয় গ্রাহক 
থাকিলে বিষয়জ্ঞান হয় এবং তাহার বিনাশে বিষয়জ্ঞান হয় না। 
সেইরূপ হইলে, অর্থাৎ বিষয়-গ্রাহকের নানাত্ব স্বীকার করিলে, পূর্বব- 
বাক্য উত্তরবাক্য কর্তৃক ব্যাহত হয়। অর্থাৎ প্রথমে বিষয়গ্রাহক 
ইন্ড্রিয়ের একত্ব বলিয়। পরে আবার বিষয়-গ্রাহকের নানাত্ব বলিলে, 
পূর্বাপর বাক্য বিরুদ্ধ হয়। 


পরস্তু, অব্যতিরেক সন্দিগ্চ, অর্থাৎ যে অব্যতিরেককে হেতু করিয়া! 
ত্বগিক্দ্রিয়কেই একমাত্র ইন্দ্রিয় বলা হইয়াছে, তাহাও সন্দিগ্ধ বলিয়া 
হেতু হয় না। বিশদার্থ এই যে, পুথিব্যাদি ভূত কর্তৃকও ইন্দ্রিয়ের 
অধিষ্ঠানগুলি ব্যাপ্ত, সেই পৃথিব্যাদি ভূতসমূহ না থাকিলেও, বিষয়জ্ঞাম 
হয় না। অতএব ত্বক অথবা অন্য সর্বববিষয়ক এক ইন্দ্রিয় নহে। 
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টিপ্পনী | ভাঘ্যকার মহঘি কথিত প্ববপক্ষের ব্যাখ্যা করিয়া, এখানে 
স্বতপ্রতাবে গ্র পূর্বপক্ষের নিরাস করিতে বলিয়াছেন যে" স্পর্শোলৰ্ি 
ত্বাগিজ্রিয়ের লক্ষণ অর্থাৎ প্রমাণ । অথাৎ স্পশের প্রত্যক্ষ হওয়ায়, ত্বক্‌ 
যে ইন্দ্রিয়, ইহা সকলেরই স্বীকৃত । কিন্তু যদি এ ত্বকৃই গন্ধাদি সবব- 
বিঘয়ের গ্রাহক একমাত্র ইন্দ্রিয় হয়, তাহ] হইলে যাহাদিগের ত্বগিক্জ্রিয়ের 
দ্বারা স্পর্শ প্রত্যক্ষ হইতেছে, অর্থাৎ যাহাদিগের ত্বগিক্ত্িয় আছে, ইহা 
স্পর্শের প্রত্যক্ষ দ্বারা অবশ্য ম্বীকার্ধ, এইরূপ অন্ধ, বধির এবং যাণশন্য 
3 রসনাশুন্য ব্যক্তিরা'ও যথাক্রমে কপ, শব্দ, গন্ধ ও রস প্রত্যক্ষ করিতে 
পারে | কারণ, এ রূপার্দি বিষয়ের গ্রাহক ত্বগিক্ষিয় তাহাদিগেরও আছে । 
পুরর্বপক্ষবাদীদিগের মতে ত্বগিন্দ্রিয় ভিন বূপাদি-বিঘর-গ্রাহক আর কোন 
ইন্দ্রিয় না থাকায়, হন্ধ প্রভৃতির রূপাদি প্রত্যক্ষের কারণের অতাব নাই । 
এতদৃত্তরে পব্বপক্ষবাদীর৷ বলিতেন যে, ত্বকৃূই একমাত্র ইন্দ্রিয় হইলেও, 
তাছার অবয়ব-বিশেঘ বা অংশ-বিশেঘই বূপাদি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের গ্রাহক 
হর | যেমন চক্ষুতে যে ত্বক-বিশেষ আছে, তাহার সহিত ধমের সংযোগ 
হইলেইঃ তখন ধ্মস্পশ প্রত্যক্ষ হয়, এন্য কোন অবয়বস্থ ত্বকের সহিত 
ধূমের সংযোগ হইলে, ধ্মস্পশ প্রত্যক্ষ হয না, সুতরাং ত্বগিন্দ্রিয়ের অংশ 
বিশেঘ যে, বিষয়-বিশেঘের গ্রাহক যায়, সব্বাংশই সব্ববিঘয়ের গ্রাহক হয় না, 
ইহ। পরীক্ষিত সত্য । তঙ্গধপ ত্বগিক্দ্রিয়ের কোন অংশ রাপের গ্রাহক, 
কোন অংশ রসের গ্রাহক, এইরূপে উহার অবয়ব-বিশেষকে রূপাদি বিভিন্ন 
বিষয়ের গ্রাহক বলা যায় । অন্ধ প্রভৃতির ত্বগিন্দ্িয় থাকিলেও, তাহার 
রাপাদি গ্রাহক অবয়ব-বিশেষ ন! থাকায়, অথবা তাহার উপধথাতি বা বিনাশ 
হওয়ায়, তাহার। রূপাদি প্রত্যক্ষ করিতে পারে না । ভাঘ্যকার এখানে 
পৃৰর্বপক্ষবাদীদিগের এই সমাধানের উল্লেখ করিয়া, উহার খণ্ডন করিতে 
বলিয়াছেন যে, ত্বকের অবয়ব-বিশেঘকে রূপাদি বিভিন্ন বিঘয়ের ভিন্ন 
ভিন্ন গ্রাহক বলিলে, বস্ততঃ রূপাদি-বিঘয়-গ্রাহ্ক ইন্দ্রিযরকে নানাই বল৷ 
হয় । কারণ, রূপার্দি বিষয়ের ব্যবস্থা ব। নিয়ম সব্বসন্মত ! যাহা রূপের 
গ্রাহক, তাহ! রসের গ্রাহক নহে ; তাহ! কেবল বাপেরই গ্রাহক, ইত্যাদি 
প্রকার বিঘর-ব্যবস্থা থাকাতেই, সেই রূপের গ্রাহক খাকিলেই কূপের জ্ঞান 
হয়, তাহার উপধাত হইলে, বপের জ্ঞান হয় না| এখন যদি এইক্মপ 
বিধয়-বাবস্থাবশতহ তগিক্দ্রিয়ের তিন্ন ভিন্ন ভ্বয়বকে জূপাদি ভিন্ন ভিন 
বিঘয়ের গ্রাহক বল! হয়, তাহা হইলে ইন্দ্রিয়ের নানাত্বই স্বীকৃত হওয়ায় 
ইন্দ্রিয়ের একক সিদ্ধান্ত ব্যাহত হয় । বাত্তিককার ইহা স্পষ্ট" করিতে 
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বলিয়াছেন যে, ত্বগিক্দ্িয়ের যে সকল অবয়ব-বিশেষকে রূপাদির গ্রাহক 
বলা হইতেছে, তাহারা কি ইন্দ্রিয়াভ্বক, অথ্ব৷ ইন্দ্রিয় হইতে ভিন্ন পদাথ ? 
উহাাদিগকে ইন্দ্রিয় হইতে ভিন্ন পদার্থ বলিলে, রূপাদি বিঘয়গুলি যে 
ইন্দ্রিয়ার্থ, ব। ইন্্রিয়গ্রাহ্য, এই সিদ্ধান্ত থাকে না । উহার! ইন্দরিয়গ্রাহা 
না হইলে, উহাদিগকে ইন্দ্রিয়ার্থও বলা যায় না। ত্বগিন্ত্িয়ের পৃর্বোক্ত 
অবয়ববিশেষগুলিকে ইন্জিয়াত্বক বলিলে, উহ1দিগের নানাত্ববখতঃ ইন্ড্রিয়ের 
নানাত্ইই শ্বীকৃত হর । অবয়বী দ্রব্য হইতে তাহার অবয়বগুলি ভিন্ন 
পদার্থ, ইহ দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রতিপাদিত হইয়াছে । জ্তরাং তগিক্দিবের 
ভিন্ন ভিন্ন অবয়ব-বিশেঘকে রূপাদি€বিঘবের গ্রাহক ঝলিলে. উহ্াদিগ'ক 
পৃথক, পৃথক ইন্দ্রিয় বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে । তাহা হইলে 
ত্কৃই সব্্ববিঘয়গ্রাহক একমাত্র ইক্ত্রির, এই পূর্বোক্ত বাক্যের সভিত 
শেঘোক্ত বাক্যের বিরোধ হয়। সুতরাং শেঘোক্ত হেতু যাহা ত্বকের ভিন্ন 
ভিন্ন অবয়ব-বিশেঘের ইন্দ্িয়ত্বসাধক, তাহ ইক্ড্িয়ের একত্ব সিদ্ধান্তের 
ব্যাধাতক হওয়ায়, উহা বিরুদ্ধ নামক হেত্বভাস, সুতরাং তহেত | পৃব্ব- 
গক্ষবাদীর। অবয়বী হইতে অবয়বের একান্ত ভেদ স্বীকার করেন না, 
সুতরাং ত্বগিক্দ্রিয়ের অবয়ব-বিশেষকে ইন্ড্রিম বনিলে, তাহাদিগের মতে 
হহাও বস্ততঃ ত্বগিন্দ্রিয়ই হয় । এইজন্য শেঘে ভাঘ্যকার পুবর্বপক্ষবাদী- 
দিগের হেতুতে দোঘাস্তর প্রদর্শন করিতে বলিয়াছেন যে, সমস্ত ইন্দরিয়স্থানে 
হকের সত্তারপ যে অব্যতিরেককে হেতু বল৷ হইয়াছে, তাহাও সন্দিঞ্চ, 
অথাৎ এরূপ "'অব্যতিরেক? বশতঃ ত্বকৃ্ই একমাত্র ইন্দ্রিয় হইবে, ইহা 
নিশ্চয় করা যায় না, এ হেতু এঁ সাধ্যের ব্যাপ্য কি না, এইবপ 
ন্দেহবশতঃ এ হেতু সন্দিগ্ধ ব্যভিচারী | কারণ, যেমন সমস্ত ইঞ্জিয়স্থানে 
ত্বকের সত্তা আছে, তন্রপ পৃথিব্যাদি ভূতেরও সত্তা আছে। পৃথিব্যাদি 
ভূত কর্তৃকাও সমস্ত ইন্জিয়স্বানগুলি ব্যাপ্ত । পঞ্চভৌতিক দেহের সব্বত্রই' 
পঞ্চ-ভূত আঁছে এবং তাহা না থাকিলেও কোন বিষয় প্রত্যক্ষ হয় না। 
স্থতরাং ত্বকের ন্যায় পৃথিব্যাদি পঞ্চ ভূতেরও সমস্ত ইন্দ্রিযস্থানে সত্তারূপ 
“অব্যতিরেক* থাকায়, তাঁহাদিগকেও ইন্দ্রিয় বলা যায় | আুতরাং পৃব্বোক্ত" 
ৰ্প “অব্যতিরেক* বশত: ত্বক্‌ অথবা অন্য কোন একমাত্র সবর্ববিষয়- 
থাক ইন্ট্রিয় সিদ্ধ হয় না || ৫৩ || 


সুত্র। ন যুগপদর্থানুপলব্ধেঃ ॥৫8॥২৫২। 
অন্গুবাদ। (উত্তর) না, অর্থাৎ ত্বক্ইি একমাত্র ইন্দ্রিয় নহে, 


১৭৬ ্যায়দর্শন [ ৩অ০, ১আ০ 


যেহেতু যুগপৎ অর্থাৎ একই সময়ে অর্থসমূহের ( রূপাদি বিষয়সমূহের ) 
প্রত্যক্ষ হয় না। 


ভাষ্য । আত্মা মনস! সম্বধ্যতে, মন ইন্ড্রিয়েণ, ইন্দ্রিয়, সর্ববার্ে; 
সন্নিকৃষ্টমিতি আত্মেন্দিয়মনোহর্থসন্নিকর্ষেভ্যো যুগপদ্‌গ্রহণানি স্থ্যুঃ 
ন চ যুগপদ্রপাদয়ে গৃহ্ৃন্তে, ওস্মান্ৈকমিক্ডিয়ং সর্বববিষয়মন্তীতি । 
অসাহচর্য্যাচ্চ বিষয়গ্রহণানাং নৈকমিন্দ্িয়ং সর্বববিষয়কং, সাহচর্য্যে হি 
বিষয়গ্রহণানামন্ধাগ্যন্নুপপত্তিরিতি । 


অনুবাদ । আত্মা মনের সহিত সম্বন্ধ হয়ঃ মন ইন্ত্রিয়ের সহিত 
সম্বন্ধ হয়, ইক্ড্িয় সমস্ত অর্থের সহিত সন্িকৃষ্ট, এইজন্য আত্মা, ইন্দ্রিয়, 
মন ও অর্থের (রূপাদি ) সম্নিকর্ষবশতঃ একই সময়ে সমস্ত জ্ঞান 
হউক, কিন্তু একই সময়ে রূপাদি গৃহীত হয় না, অতএব সর্বববিষয়ক 
এক ইব্দ্রিয় নাই । এবং বিষয়-জ্ঞানসমূহের সাহচর্য্যের অভাবপ্রযুক্ত 
সর্ধববিষয়ক এক ইন্দ্রিয় নাই । যেহেতু বিষয়-জ্ঞানসমূহের সাহচর্য 
থাকিলে অন্ধার্দির উৎপত্তি হয় না। 


টিপ্পনী । মহঘি পৃব্বগূত্রের দ্বারা ত্বক্ই একমাত্র ইন্দ্রিয়, এই পুব্ব- 
পক্ষের সমন করিয়া, এই সূত্র হইতে কয়েকটি সূত্রের দ্বার৷ এ পুরর্বপৃক্ষের 
নিরাস ও ইন্দ্রিয়ের পঞ্চন্র দিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন । এই জুত্রের দ্বারা 
বলিয়াছেন যে, একই' সময়ে কাহারও রাপার্দি সমস্ত অর্থের প্রত্যক্ষ না 
হ'ওয়াঁয়, ত্বকৃই একমাত্র ইন্দ্রিয় নহে, ইহা সিদ্ধ হয়। ত্বকৃই একমাত্র 
ইন্জিয় হইলে, এ ইন্দ্রিয় যখন রূপাদি সমস্ত অর্থের সহিত সন্নিকৃষ্ট হয়, 
তখন আত্বমমনঃসংযোগ ও ইন্দ্রিয়মনঃসংযোগক্রপ কারণ থাকায়, আছথা। 
ইঞ্জিয়, মন 'ও বূপাদি অর্থের সন্নিকর্ধবশতঃ একই সময় রাপাদি সমস্ত 
অর্থের প্রত্যক্ষ হইতে পারে । কিন্ত একই সময়ে যখন কাহারই বপাদি 
সমস্ত অর্ধের প্রতাক্ষ হর না, তখন সব্ববিঘয়ক অর্থাৎ বুপাদি সমস্ত অর্থই 
যাহার বিষয় ব! গ্রাহ্য, এমন কোন একমাত্র ইন্দ্রিয় নাই | ভাঘ্যকা 
মহঘির তাৎপর্য বর্ন করিরা, শেঘে এখানে মহঘির সিদ্ধান্ত সমর্থন 
করিতে আর একটি যুক্তি বালরাছেন যে, ব্ূপাদি বিঘয়-জ্ঞানসমূহের সাহচর্য 
নাই। যাহার একট বিবর-জ্ান হয়, তখন তাহার দ্বিতীয় বিঘয়-জ্ঞানও 


৫৫ সণ এ ব1ত্স্যায়ন ভাষ্য ১৭৭ 


ইলে, ইহাকে বাত্তিককার এখানে বিঘর-্ভানের সাহচর্য বলিয়াছেন | 
এর্নপ সাহচর্য থাকিলে অন্ধ-বধিরাদি থাকিতে পারে না । কারণ, অন্ধের 
হগিন্দ্রির় জন্য স্পণ প্রত্যক্ষ হইলে, যদি আবার তখন রূপের প্রত্যক্ষও 
( সাহচর্য্য ) হয়, তাহা হইলে "গার তাহ'কে অন্ধ বলা যাঁয় না । স্মুতরাং 
অন্ধ-বধিরাদির উপপত্তির জন্য বিষ-প্রত্যক্ষলমূহের সাহচর্য নাই, ইহা 
অবশ্য স্বীকার্য | তাহা হইলে, বপাদি সবর্ববিঘয়গ্রাহক কোন একটি মাত্র 
ইন্দ্রির নাই, ইহা'ও স্বীকাধা | বাত্তিককার এখানে ইন্জ্রিয়ের নানা 
দিদ্ধাস্তেও ঘটার্দি দ্রব্যের একই সময়ে চাক্ষঘ ও ত্বাচ প্রত্যক্ষের আপত্তি 
যমর্ধন করিয়। শেঘে মহযি-সূত্রোভ: পৃব্বপক্ষের অন্যব্ূপে নিরাঁস করিয়াছেন । 
মে সকর কথা পরবন্তি-সূব্র-ভাঘ্যে পাওয়া যাইবে || ৫৪ 11 


সুত্র। বিপ্রতিষেধাচ্চ ন ত্বগেকা ॥৫৫0২/৩। 


অনুবাদ। এবং বিপ্রতিষেধ অর্থাৎ ব্যাঘাতবশতঃ একমাত্র ত্বকৃ 
ইন্জ্িয় নহে । 


তাষ্য । ন খলু ত্বগেকমিতিয়ং ব্যাঘাতাৎ | ত্বচা রূপাণ্য প্রাপ্তানি 
গৃহান্ত ইত্যপ্রাপ্যকারিতে স্পশাদ্দিঘপ্যেবং প্রসঙ্গঃ | স্পর্শাদীনাঞ্চ 
প্রাপ্তানাং গ্রহণাদ্রপাদীনামপ্রাপ্তানামগ্রহণমিতি প্রাপ্ত, । প্রাপ্যা 
প্রাপকারিত্বমিতি চেৎ?১ আবরণান্ুপপন্তেবিষয়মাত্রস্য 
গ্রহণৎ । অথাপি মন্তেত প্রাপ্তাঃ স্পর্শাদয়ত্ব্চা গৃহান্তে, রূপাণি 
তপ্রাপ্তানীতি, এবং সতি নাস্তযাবরণং আবরণান্ুপপত্তেশ্চ রূপমাত্রস্থয 
গ্রহণং ব্যবহিতস্ত চাব্যবহিতস্ত চেতি। দুরান্তিকান্ুবিধানঞ্চ 


১। কোন পম্তকে “সামিকারিত্বমিতি চেৎ £” এইরাপ ভাষ্যপাঠ দেখা যায় ॥ 
টদ্দ্যোতকরও পূরসূন্নবার্ভিকে “অথ সামিকারীন্দ্রিযং” ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা এই 
গ্বপক্ষের বর্ণন করিয়াছেন । উহার ব্যাধ্যায় তাৎপয্যটীকাকার লিখিয়াছেন, 
"সাম্যদ্বং” 1  একমপীন্দ্রিয়মদ্ধং প্রাপ্য গুহাতি, অগ্রাপ্তঞ্চান্ধ মেকদেশ ইতি যাবৎ । 
সামি” শব্দের দ্বারা অন্ধ বা একাংশ বুঝা যায়। একই ত্বশ্িন্দ্িয়ের এক অদ্ধ 
প্রাপ্যকারী, অপর অদ্ধ' অপ্রাপ্যকারী হইলে, তাহাকে “সামিকারী” বলা যায়। 


“সামিকারিত্বমিতি চে 1” এইরাপ ভাষ্যপাঠ হইলে, তদদ্বারা এ্ররাপ অথ বুঝিতে 
হইবে। 


১২ 


১৭৮ হ্যায়দর্শন [ ৩অ০ঃ ১আং, 


রূপোপলব্)নুপলব্য্যোন' স্তাৎ?। অপ্রাপ্ত তচা গৃহাতে বূপমিতি 
দুরে রূপস্তাগ্রহণমস্তিকে চ গ্রহণমিত্যেতন্ন স্তাদিতি । 


অনুবাদ । ত্বক্ই একমাত্র ইন্দ্রিয় নহে। কারণ, ব্যাথাত হয়: 
( ব্যাঘাত কিরূপ, তাহা বুঝাইতেছেন )। অপ্রাপ্ত রূপসমূহ ত্বগিক্জিয়ের 
দ্বার। প্রত্যক্ষ হয়, এজন্য অপ্রাপ্যকারিত্ব প্রযুক্ত স্পর্শাদি বিষয়েও 
এইরূপ আপত্তি হয়। [ অর্থাৎ যদি বূপাদি বিষয়ের সহিত ত্বগিক্দ্িয়ের, 
সন্সিকৰ ন1 হইলেও, তন্দ্রা রূপাদির প্রত্যক্ষ হয়, তাহ। 
হইলে স্পর্শাদির সহিত ত্বগিক্দ্িয়ের সন্নিবর্ধ না হইলেও, তন্ার 
স্পর্শাদির প্রত্যক্ষ হইতে পারে 1, কিন্তু ( ত্বগিক্দিয়ের দ্বারা ) প্রাণ 
স্পর্শাদির প্রত্যক্ষ হওয়ায়, অপ্রাপ্ত রূপাদির প্রত্যক্ষ হয় না, ইহা 
পাওয়া যায়, অর্থাৎ স্পর্শাদি তৃষ্টান্তে রূপাদি বিষয়ের ও ত্গক্ডরিযেন 
ব৷ প্রাপ্তি সম্িকর্ধ ব্যতীত প্রত্যক্ষ জন্মে না, ইহা! সিদ্ধ হয়। 


( পুর্র্বপক্ষ ) প্রাপ্যকারিত্ব ও অপ্রাপ্যকারিত্ব (এই উভয়ই আছে 
ইহা যদি বল? (উত্তর) আবরণের অসন্তাবশতঃ বিষয় মাত্রের। 
প্রত্যক্ষ হইতে পারে । বিশদার্থ এই যে, যদি স্বীকার কর, প্রাণ 
স্পর্শাদি ত্বগিক্ডিয়ের ছারা প্রত্যক্ষ হয়, কিন্তু রূপসমূহ অপ্রাপ্ত হইয়াই 
( হৃগিক্দ্িয়ের দ্বারা ) প্রত্যক্ষ হয়। ( উত্তর ) এইরূপ হইলে, আবরণ 
নাই, আবরণের অসত্তাবশতঃ ব্যবহিত ও অব্যবহিত রূপমাত্রের প্রত্যক্ষ 
হইতে পারে । পরস্ত, রূপের উপলব্ধি ও অন্নুপলব্ধির অর্থাৎ প্রত্যক্গ 
ও অপ্রত্যক্ষের ছ্রাস্তিকান্নুবিধান থাকে না। বিশদার্থ এই যে, 
তবগিক্দিয়ের দ্বারা অপ্রাপ্ত রূপ গৃহীত হয়, এজন্য “দুরে রূপের প্রত্যক্ষ 
হয় না, নিকটেই রূপের প্রত্যক্ষ হয়” ইহা অর্থাৎ এইরূপ নিয়ম 
থাকে না। 


টিপ্পনী । ত্বকই একমাত্র ইন্দ্রিয় নহে, ইহ! সমর্থন করিতে মহঘি এই 
সৃত্রের দ্বারা একাট হেতু বলিয়াছে, ““বিপ্রতিঘেধ*' । “বিপ্রতিষেধ” বলিতে 
এখানে ব্যাঘাত অর্থাৎ বিরোধই মহঘির বিবক্ষিত। ভাঘ্যকার সত্রা্ 
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ব্যাখ্যা করিয়া সুত্রকারের অভিমত ব্যাঘাত বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, 
ত্বগিক্দ্িয়ই বাপাি সকল বিষয়ের গ্রাহক হইলে, অপ্রাপ্ত অর্থাৎ এ ত্বগিন্দ্রিয়ের 
সহিত অসন্িকৃষ্ট রূপই ত্বগিক্দ্িয়ের গ্বারা প্রত্যক্ষ হয়, ইহাই বলিতে 
হইবে । কারণ, দূরস্থ রূপের সহিত ত্বগিন্দ্িয়ের সনিকধ সম্ভব নহে । 
তরাং ত্বগিন্দ্রিয়ের অপ্রাপ্যকারিত্বই স্বীকার করিতে হইবে । তাহা হইলে 
স্পর্শ প্রভৃতিও ত্বগিন্জ্রিয়ের সহিত অসমিকৃষ্ট হইয়াও, প্রত্যক্ষ হইতে পারে । 
গরসন্নিকৃষ্ট স্পর্শাদিরও ত্বগিক্দ্িয়ের দ্বাবা প্রত্যক্ষের আপত্তি হব । সুতবাং 
সব্বত্রই ত্বগিক্তিয়ের প্রাপ্যকারিত্বই অর্থাৎ গ্রাহ্য বিষয়ের মহিত সন্নিকষ্ট 
হইয়। প্রত্যক্ষজনকত্ব স্বীকার করিতে হইবে । পবস্ত, সন্নিকৃষ্ট স্পর্শাদিবই 
প্রতক্ষ হওয়া, তদ্দৃষ্টান্তে সমিকৃষ্ট রাপাদিরই প্রত্যক্ষ জন্মে, ইহা সিদ্ধ 
হব | মুলকথা, স্পর্শাদি প্রত্যক্ষে ত্বগিন্দ্িয়েব প্রাপাকাবিঞ এবং ঝপাদিন 
প্রত্যক্ষে উহাব অপ্রাপ্যকারিন্ব বিরুদ্ধ, বিরোধবশতঃ উহ্বা*ম্বীকার কনা যা 
না, সুতরাং ত্বকৃই একমাত্র ইন্দ্রিয নছে | 

পৰ্বপক্ষবাদী বলিতে পারেন যে, ত্বগিক্দ্রিবের কোন অংশ প্রাপ্যকারী 
এবং কোন অংশ অপ্রাপ্যকারী | প্রাপ্যকারী অংশেন দ্রাবা সগিকট 
স্পশাদির প্রত্যক্ষ জন্মে | অন্য অংশের দ্বারা অসন্িক্ষ্ট বাপাপির প্রত্যক্ষ 
ছন্মে। সুতরাং একই ত্বগিক্জিয়ে প্রাপ্যকারিহ্ ও অপ্রাপ্যকাবিত্ব থাকিতে 
| পাবে, উহা বিরুদ্ধ নছে | ভাঘ্যকার এই কথাও উল্লেখ করিয়।, তদৃত্তবে 
বলিয়াছেন যে, তাহা হইলে আবরণ না থাকায়, ব্যবহিত ও অব্যবহিত 
মব্ববিধ উদ্ভূত রূপেরই প্রত্যক্ষ জন্মিতে পারে | কাবণ, ইন্দ্রি-সন্িকের 
ব্যাধাতক দ্রব)বিশেঘকেই ইন্ড্রিয়ের আবরণ বলে । কিন্তু রূপের প্রত্যক্ষে 
এ ক্রপের সহিত ত্বগিক্রিয়ের সন্নিকঘ যখন অনাবশ্যক, তখন সেখানে 
আবরুণপদার্থ থাকিতেই পারে না। কুতরাং ভিত্তি প্রভৃতির দ্বারা ব্যবহিত 
ব্বপের প্রত্যক্ষ কেন জন্মিবে না, উহা! অনিবাধ্য । পরস্ত ত্বগিক্দ্িয়ের 
মহিত রূপের সন্নিকর্থ ব্যতীতও তদ্দারা৷ রূপের প্রত্যক্ষ শ্বীকার করিলে, 
অব্যবহিত অতি দরস্থ রূপেরও প্রত্যক্ষ হইতে পারে | কিন্তু অতিদ্রস্থ 
অব্যবহিত ক্বাপেরও প্রত্যক্ষ জন্মে না, নিবটস্ব অবাধহিত রূপেবই প্রত্যক্ষ 
জন্মে, ইহা সব্বসম্মত । ইহাকেই বলে ব্মপের প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষের 
দবাস্তিকানুবিধান | পুৰর্বপক্ষবাদীর মতে ইহা৷ উপপন্ন হয় না। কারণ, 
তিনি ঝ্ন্পের প্রত্যক্ষে ত্বগিক্ডিয়কে অপ্রাপ্যকারী বলিয়াছেন । তীহার মতে 
বপের সহিত ত্বগিক্রিয়ের সনিকর্ধ ব্যতীতও ব্বপের প্রত্যক্ষ জন্মে। 


মে অতিদরস্থ অব্যবহিত রূপেরও প্রত্যক্ষের আপত্তি অনিবাধ্য | ৫৫ ॥ 
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ভাষ্য । একত্বপ্রতিষেধাচ্চ নানাত্বসিদ্ধৌ৷ স্থাপনা হেতুরপ্যু 
পাদীয়তে । 


অন্ুবাদ । একত্বপ্রতিষেধ বশতঃই অর্থাৎ পূর্ব্বোন্ত ছুই স্মৃত্রের 
দ্বার ইন্জ্রিয়ের একত্বখণ্ুন প্রযুক্তই নানাত্ব সিদ্ধ হইলে, স্থাপনার হেতু 
অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের নানাত্ব সিদ্ধান্তের সংস্থাপক হেতুও গ্রহণ করিতেছেন। 


সুত্র। ইন্ড্রিয়ার্থপঞ্চত্বাৎ ॥৫৬২৫৪।॥ 


অন্থবাদ। ইন্ড্রিয়ের প্রয়োজন পাঁচ প্রকার বলিয়া, ইন্দ্রিয় পাঁচ 
প্রকার । 

ভাষ্য । অর্থঃ প্রয়োজনং, তৎ পঞ্চবিধমিক্ড্িয়াণাং । স্পর্শনে, 
নে্ত্িয়েণ স্পরশগ্রহণে সতি ন তেনৈব রূপং গৃহাত ইতি বূপগ্রহণপ্রয়োজন 
চ্ষুরমুমীয়তে । স্পর্শরূপগ্রহণে চ তাভ্যামেব ন গন্ধো৷ গৃহাত ইডি 
গম্ধগ্রহণপ্রয়োজনং ভ্রাণমন্তুমীয়তে | ত্রয়াণাং গ্রহণে ন তৈরেব রো 
গৃহাত ইতি রসগ্রহণপ্রয়োজনং রসনমন্ত্রমীয়তে | চতুর্ণাং গ্রহে 
ন তৈরেব শব্দঃ শরীয়ত ইতি শব্গ্রহণ প্রয়োজনং শ্রোত্রমন্মীয়তে। 
এবমিব্দিয়প্রয়োজনস্যানিতরেতরসাধনসাধ্যত্বাৎ পঞ্ধৈবেক্দিয়াণি। 


অনুবাদ । অর্থ বলিতে প্রয়োজন; ইন্দ্রিয়বর্গের সেই প্রয়োজন 
পাঁচ প্রকার। স্পর্শ প্রত্যক্ষের সাধন ইন্দ্িয়ের দ্বার অর্থাৎ 
ত্বগিল্দিয়ের দার! স্পর্শের প্রত্যক্ষ হইলে, তাহার দ্বারাই রূপ গৃহীত 
হয় না, এজছ বূপগ্রহণার্থ চক্ষুরিক্জিয় অনুমিত হয় । এক স্পর্শ ও রূপের 
প্রত্যক্ষ হইলে, সেই ছুইটি ইন্দ্িয়ের ারাই অর্থাৎ ত্বক ও চক্ষুরিক্দরিয়ের 
দ্বারাই গন্ধ গৃহীত হয় না, এজন্য গন্ধ-গ্রহণার্থ ভ্রাণেক্জরিয় অনুমিত হয়। 
তিনটির অর্থাৎ স্পর্শ, রূপ ও গন্ধের প্রত্যক্ষ হইলে, সেই তিনটি 
ইন্জ্িয়ের ছারাই (ত্বক, চক্ষু ও ভ্রাণেন্দ্িয়ের ঘারাই) রস গৃহীত 
হয় না, এজন্য রস-গ্রহণার্থ রসনেক্জিয় অনুমিত হয় । চারিটির অর্থাৎ 
স্পর্শ, রূপ, গন্ধ ও রসের প্রত্যক্ষ হইলে, সেই চারিটি ইন্দরিয়ের দ্বারাই 
( ত্বক, চক্ষু, ভ্রাণ ও রসনেন্দ্িয়ের দ্বারাই ) শব্দ শ্রুত হয় না, এজগ্ 
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শব্দগ্রহণার্থ শ্রবণেন্দ্িয় অনুমিত হয়। এইরূপ হইলে ইন্দ্রিয়ের 
প্রয়োজনের অর্থাৎ পূর্বোক্ত স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ ও শব্দের পাঁচ 


গ্রকার প্রত্যক্ষের ইতরেতর সাধনসাধ)ত্ব না থাকায়, ইন্দ্রিয় পাঁচ 
প্রকারই । 


টিপ্পনী | ত্বকৃই একমাত্র ইন্দ্রিয়, এই মতের খণ্ডন করিয়া মহঘি 
ইন্সিয়ের একত্বের প্রতিষেধ অর্থাৎ একত্বাভাব সিদ্ধ করায়, তদ্দার। অর্থতঃ 
ইন্দ্রিয়ের নানাত্ব সিদ্ধ হইয়াছে । মহঘি এখন এই সত্রের দ্বাবা ইন্দিয়ের নানাত্ব 
পিদ্ধান্ত স্থাপনার হেতুও বলিয়াছেন । ভাঘ্যকার প্রথমে এই কখা বলিয়া, 
মহঘিসূত্রের অবতারণ। কৰিয়া স্ত্রারথ ব্যাখ্যায় সূত্রস্থ “অর্থ!” শব্দের আর্থ 
বলিয়াছেন, প্রয়োজন | “ইন্জিয়ার্থ অর্থাৎ ইন্ড্িয়ের প্রয়োজন বা ফল 
পাচ প্রকার, সুতরাং ইন্দ্রিয়ও পাচ প্রকার । ইহাই ভাধ্যকারের মতে 
সূত্রার্থ ! বাত্তিককার স্ত্রকারের তাৎপর্ধ্য বর্ণন করিয়াছেন যে-রূপ, রস, 
গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দের প্রত্যক্ষ ক্রিয়ায় নানাকরণবিশি্ট কর্তাই স্বীকধ্য | 
কর্তা যে করণের দ্বারা রূপের প্রত্যক্ষ করেন, তদ্দারাই রসাদির 
প্রত্যক্ষ করিতে পারেন না] কারণ, কোন একমাত্র কবণের দ্বারা কোন 
কর্তা নান। বিষয়ে ক্রিয়া করিতে পাবেন না। ধাহার জনেক বিঘযে 
ক্রিয়া করিতে হয়, তিনি এক বিষয় সিদ্ধি হইলে, বিষয়ান্তরসিদ্ধিব 
জন্য করণীস্তর অপেক্ষা করেন, ইহ] দেখা যায়। অনেক শিল্পকাধ্যদক্ষ 
ব্যক্তি এক ক্রিয়া সমাগত হইলে, অন্য ক্রিয়। করিতে করণাস্তর গ্রহণ করিয়া 
থাকেন। এইরূপ হইলে, কপ-রসাদি পঞ্চবিধ বিঘয়ের প্রত্যক্ষক্রিয়ার করণ 
টন্দ্িয়ও পঞ্চবিধ, ইহা স্বীকা্ধ্য । বাত্তিককারের মতে সূত্রস্থ “অথ? 
শব্দের অর্থ, বিঘয়-_-ইহ] বুঝ! যাইতে পারে । বৃত্তিকাব বিশ্ুনাথ প্রভৃতি 
নব্যব্যাখ্যাকারগণও এই সূত্রে “ইজ্িয়াথ' বলিতে ইন্জিয়গ্রাহ। রূপাদি 
বিষয়ই বুঝিয়াছেন | মহুঘির পরবন্তিপৃব্বপন্ষসূত্র ও তাহার উত্তর-সত্রের 
দারাও এখানে এপ অই সরলভাবে বুঝা। যায়। কিন্তু ভাঁধ্যকারের 
তাৎপধ্য বুঝ। যায় যে, বূপাদি বিষ্বয়ের প্রত্যক্ষের দ্বারাই তাহার করণরূপে 
টক্ষ্রাি ইন্্রিয়ের অনুমান হয় | ত্বগিন্দ্িয়ের দ্বার স্পর্শের প্রত্যক্ষ হইলেও, 
তদদুর। রূপের প্রত্যক্ষ হয় না, সুতরাং বাপের প্রত্যক্ষ যাহাব প্রয়োজন, 
অর্থাৎ ফল-:এমন কোন ইন্দ্রিয় স্বীকার করিতে হইবে | সেই ইল্িয়ের 
নাম চক্ষুঃ | এইনুপ স্পর্শ ও রূপের প্রত্যক্ষ হইলেও, তাহার করণের দ্বার। 
গন্ধের প্রত্যক্ষ হয় না । ম্পর্শ, কূপ ও গদ্ধের প্রত্যক্ষ হইলেও, তাহার 
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করণের ছারা রসের প্রতাক্ষ হয় না| স্পর্শ, কুপ, গন্ধ ও রসের প্রতাক্ষ 
হইলেও, তাহার করণের ছ্বারা শব্দের প্রত্যক্ষ হয় না । সুতরাং স্পর্শাদি 
বিষয়ের প্রত্যক্ষ, যাহ ইন্দ্রিয়বর্গের প্রয়োজন বা! ফল, তাহা ইতরেতৰ 
সাধনসাধ্য না হওয়ায়, অর্থাৎ এ পঞ্চবিধ প্রত্যক্ষের কোনটিই তাঁহার 
অপরটিই করণের দ্বারা উৎপন্ন না হওয়ায়, উহাদ্দিগের করণরূপে পঞ্চবিং 
ইন্ড্রিয়ই সিদ্ধ হয়। মুলকথা।, রূপাদি প্রত্যক্ষরূপ যে প্রয়োজন-সম্পাদনেদ 
জন্য ইন্টিয় স্বীকার করা হইয়াছে-যে প্রয়োজন ইন্জ্রিয়ের সাধক* সেই 
প্রয়োজন পঞ্চবিধ বলিয়া, ইন্জ্রিয়ও পঞ্চবিধ, ইহা পিদ্ধ হয়। ভাঘ্যকান 


শি 


এই অভিপ্রায়েই,এখানে স্ত্রোক্ত “ইন্দ্রিয়াথ* শব্দের দ্বারা ব্যাখ্যা করিয়াছেন, 
ইন্জ্িয়ের প্রয়োজন || ৫৬ || 


সুত্র। ন তদর্থবভূত্বাৎ |৫৭1২৫৫॥ 


অনুবাদ । ( পূর্ববপক্ষ ) না, অর্থাৎ ইন্ডরিয়ার্থের পঞ্চত্ববশত: 
ইন্দ্রিয় পঞ্চবিধ, ইহা! বল! যায় না, যেহেতু সেই অর্থের ( ইন্জরিয়ার্থের ) 
বহুত্ব আছে। 


ভাষা । ন খসিক্িয়ার্থপঞ্চত্বাৎ পঞ্চেন্দ্িয়াণীতি সিধ্যতি | কম্মাৎ! 
তেষামর্থানাং বহুত্বাৎ। বহবঃ খন্থিমে ইন্দ্রিয়ার্থাঃ স্পর্শাস্তাব 
শীতোষ্ানুষ্ণাণীত। ইতি । বূপাণি শুক্ুহরিতাদীনি। গন্ধা ইষ্টানিষ্টো- 
পেক্ষণীয়াঃ। রসা; কটুকাদয়ঃ। শব্দা বর্ণীত্বানো ধ্বনিমাত্রাশ্চ ভিন্নাঃ। 
তদ্যস্তোক্জরিয়ার্থপঞ্চতাৎ পঞ্চেক্দিয়াণি, তন্যেক্দিয়ার্থবহুতাদৃবহুনীক্দিয়াণি 
প্রসজ্যন্ত ইতি। 


অনুবাদ । হন্দিয়ার্থের পঞ্চত্ববশতঃ ইন্দ্রিয় পাঁচটি, ইহা সিদ্ধ হয় 
না। (প্রশ্ন) কেন? (উত্তর) যেহেতু সেই অর্থের (গন্ধ 
ইন্ডিয়ার্থের ) বুত্ব আছে । বিশদার্থ এই যে, এই সমস্ত ইন্ডিয়া 
বহুই ; স্পর্শ, শীত, উষ্ণ ও অনুষ্ণাশীত । রূপ--শুরু, হুরিত প্রভৃতি । 
গন্ধ_ ইষ্ট, অনিষ্ট ও উপেক্ষণীয় । রস--কটু প্রভৃতি । শব্দ- বর্ণাতবক 
ও ধ্বন্াত্মক বিভিন্ন । সুতরাং ধাহার মতে ইন্দরিয়ার্থের পঞ্চত্ববশত 
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ইন্দ্রিয় পাঁচটি, তাহার মতে ইন্ড্রিয়ার্থের বুত্ববশতঃ ইন্দ্রিয় বহু প্রসক্ত 
হয়, অর্থাৎ ইন্ড্রিয়ের বনুত্বের আপত্তি হয় । 


টিপ্পনী । মহধি' এই সূত্রের দ্বার৷ পর্রবসূত্রোন্ত যুক্তির খগুন করিতে, 
পর্বপক্ষবাদীর কথা বলিয়াছেন যে, গন্ধ প্রভৃতি ইন্দরিযার্থের পঞ্চত্ববশতঃ 
টন্দ্িয়ের পঞ্চন্ব সিদ্ধ হয় না। কারণ, পৃৰ্বসূত্রে যদি গন্ধ গ্রতৃতি ইন্্িরগ্রাহা 
বিঘয়েরই পঞ্চত্বহেতু অভিমত হয়, তাহা হইলে, এ ইন্ত্িয়ার্ধের বহুত্ব- 
বশতঃ তদ্দার] ইন্জিয়ের বহুত্বও সিদ্ধ হইতে পারে | ধাহার মতে ইন্দ্রিয়ার্খের 
পঞ্চহ ইন্দ্রিয়ের পঞ্চত্বসাধক হইতে পারে, তাহার মতে এ ইন্দ্রিযার্থেব 
বহত্বও ইন্জ্রিয়ের বহুত্বসাধক হইতে পারে। অর্থাৎ পূর্বোক্তপ্রকার যুক্তি 
গ্রহণ করিলে, গন্ধাদি ইন্দ্রিয়ার্ধের সমসংখ্যক ইন্দ্রিয় স্বীকার করিতে হয়। 
ভাঘ্যকার পর্বপক্ষ সমর্থন করিয়া বুঝাইতে স্পর্ণাদি ইন্দ্রিযার্থের বহস্ 
প্রদর্শন করিয়াছেন । তন্মন্যে সুগন্ধ ও দুর্গন্ধ তিন আরও এক প্রকার 
গন্ধ স্বীকার করিয়া তাহাকে বলিয়াছেন, উপেক্ষণীর গন্ধ । মুূলকথ।, গন্ধ 
গ্রভৃতি ইন্জরিয়ার্থ কেবল পঞ্চবিধ নহে উহার প্রত্যেকেই বহুবিধ | ধ্বনি 
ও বর্ণভেদে শব্দ ছ্বিবিধ হইলেও, তীবঝ্-মন্দাদিভেদে আবার এ শব্দও 
বহুবিধ | সুতরাং ইন্জিয়ার্থেন পঞ্চত্ব গ্রহণ কবিয়। ইন্দ্রিযের পঞ্চত্ব সাধন 
কর যাঁয় না। তাহা হইলে ইন্দিয়ার্থের পূর্বোক্ত বন্ুত্ব গ্রহণ করিব৷ 
ইন্দ্িয়ের বছুত্ব সাধনও করা যাইতে পারে || ৫৭ ॥ 


সুত্র। গম্বত্বান্ব্যাতরেকা দৃগন্ধাদীনামপ্রতিষেধঃ ॥ 

|10৮1২৫৬।।. 

অনুবাদ । (উত্তর) গন্ধাদিতে গন্ধত্বাদির অব্যতিরেক (সত্ব!) 

বশতঃ প্রতিষেধ হয় না, অর্থাৎ ইক্দিয়ার্থের বনুত্প্রযুক্ত ইন্জ্িয়ের 
পঞ্চত্ের প্রতিষেধ হয় ন|। 


ভাষ্য ৷ গন্ধত্বাদিভিঃ স্বসামান্যৈঃ কৃতব্যবস্থানাং গন্ধাদীনাং যানি 
গম্ধাদিগ্হণানি তান্তাসমানসাধনসাধ্যতথৃগ্রাহকান্তরাণি ন প্রযোজয্তি | 
অর্থসমূহোইস্থমানযুক্তো নার্থৈকদেশং । অর্থেকদেশঞচাশ্রিত্য বিষয়- 
পঞ্চত্মাত্রং ভবান্‌ প্রতিষেধতি, তন্মাদযুক্তোহয়ং প্রতিষেধ ইতি। কথং 
'পুনরগন্ধতবাদিভিঃ স্বসামান্যৈঃ কৃতব্যবস্থা। গন্ধাদয় ইতি। স্পর্শ; খবয়ং 
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ভ্িবিধঃ, শীত উষ্ঞোইনুষ্াশীতশ্চ স্পর্শতেন স্বসামান্যেন সংগৃহীত; 
গৃহমাণে চ শীতস্পর্শে নোফ্স্তানুষ্ণাশীতস্য বা স্পশস্ত গ্রহণং গ্রাহকান্তুর 
প্রযোজয়তি, স্পর্শভেদানীমেকসাধনসাধ্যত্বাৎ যেনৈব শীতম্পর্শো গহাতে, 
তেনৈবেতরাবগীতি । এবং গন্ধত্বেন গন্ধানাং, রূপত্বেন রূপাণা; 
রসত্বেন রসানাং, শব্দত্বেন শব্দানামিতি | গন্ধাদিগ্রহণানি পুনরসমান- 
সাধন্সাধ্যত্বাৎ গ্রাহকান্তরাণাং প্রযোজকানি | তম্মাদুপপন্নমিক্তিয়ার্ 
পঞ্চত্বাৎ পঞ্চেক্দ্িয়াণীতি | 


অনুবাদ | গন্ধাদি-বিষয়ক যে সমস্ত জ্ঞান, সেই সমস্ত জ্ঞান 
অসাধারণ পাধনজন্যত্ববশতঃ গন্ধত্ব গুভূৃতি স্বগত-সামান্য ধশ্ধের দ্বার 
কৃতব্যবস্থ গন্ধাদি-বিষয়ের নানা গ্রাহকান্তরকে অর্থাৎ প্রত্যেক গন্ধাদির 
গ্রাহক অসংখ্য ইন্দ্রিয়কে সাধন করে না। (কারণ) অর্থসমূহই 
অনুমান ( ইন্ড্রিয়ের অন্নুমাপক ) রূপে কথিত হইয়াছে, অর্থের একদে* 
অন্ুমানরূপে কথিত হয় নাই। [ অর্থাৎ গন্ধ গ্রভৃতি অর্থের একদেশ ব' 
কোন এক প্রকার গন্ধাদি বিশেষকে ভ্রাণাদি ইন্দ্রিয়র অন্ুমাপক 
বল! হয় নাই, গন্বতাদি পাচটি সামান্ট ধর্মের দ্বারা পঞ্চ প্রকাবে 
সংগৃহীত গন্ধাদি সমৃহকেই ইন্ড্রিয়ের অনুমাপক বলা হইয়াছে | 
কন্ত আপনি ( পূর্ববপক্ষবাদী ) অর্থের একদেশকে অর্থাৎ প্রত্যেক 
গন্ধাদি-বিষয়কে আশ্রয় করিয়া বিষয়ের পঞ্চত্বমীত্রকে প্রতিষেধ বরিতেছেন; 
অতএব এই প্রতিষেধ অযুক্ত । 


( প্রশ্ন ) গন্ধত্ব প্রভৃতি স্বগত-সামান্ ধর্ষের দ্বারা গন্ধ প্রভৃতি 
কৃতব্যবস্থ বিরূপে? (উত্তর) যেহেতু শীত, উষ্ণ, এবং অনুষ্ণাশীত, 
এই ত্রিবিধ স্পর্শ স্পর্শত্রূপ সামান্য ধর্মের বারা সংগৃহীত হইয়াছে 
শীতম্পর্শ জ্ঞায়মান হইলে, অর্থাৎ শীতম্পর্শের গ্রাহকরূপে ত্বগিক্জরিয 
স্বীকৃত হইলে, উষ্ণ অথবা অনুষ্তানীতস্পর্শের প্রত্যক্ষ অন্ত গ্রাহককে 
( ত্বগিক্দিয় ভিন্ন ইন্দ্রিয়কে ) সাধন করে না। (কারণ? স্পর্শভেদ 
( পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ স্পর্শ )-সমুহের “একসাধনসাধ্যত্ব” বশতঃ অর্থাৎ 


৫৮ সৎ | বাৎস্ায়ন ভাষা ১৮৫ 


একই করণের দ্বারা জ্রে়ত্ববশতঃ যাহার দ্বারাই শীতস্পর্শ গৃহীত হয়, 
তাহার দ্বারাই ইতর ছুইটি (উষ্ণ ও অনুষ্ণাশীত ) স্পর্শও গৃহীত হয়। 
এইরূপ গন্ধাত্বের দ্বার। গন্ধসমূহ্র, রূপত্বের ছারা রূপসমূহের, রসত্বের 
দ্বারা রসসমূহের, শব্দত্বের দ্বার! শব্দসমূহের (ব্যবস্থা বুঝিতে হইবে )। 
গন্ধাদি জ্ঞানসমূহ কিন্তু একসাঁধনসাধ্য না হওয়ায়, অর্থাৎ গন্ধজ্ঞানাদি 
সমস্ত প্রত্যক্ষ কোন একটিমাত্র করণজন্য হইতে না পারায়, ভিন্ন ভিন্ন 


গ্রাহককে সাধন করে । অতএব ইন্ডরিয়ার্থেব ( পুর্বে্বাক্ত গন্ধাি বিষয়ের ) 
পঞ্চত্ববশতঃ ইন্দ্রিয়. পচটি, ইহা! উপপন্ন হয়। 


টিপ্পনী | পুব্বপক্ষবাদীব পব্বসূত্রোক্ত কথার উত্তরে মহঘি এই সূত্রে 
দ্বারা বলিয়াছেন যে, গন্ধাদি ইন্ড্িয়ার্থগুলি প্রত্যেকে বহুবিধ ও ব্ছ হইলেও, 
তাহাতে গন্ধত্বাদি পাঁচাটি সামান্য ধর্ম থাকায়, পব্বপক্ষবাদীর পরব্বোণ 
প্রতিঘেব হয় না । কারণ, সব্ৰপ্রকার গন্ধেই গন্ধত্বরূপ একটি গানান। 
ধন্ম থাকায়, তদ্দার। গন্ধমাত্রই সংগৃহীত হইয়াছে এবং এ মব্বপ্রকার গন্ধহ 
একমাত্র খাণেন্দ্রির়গ্রাহ্য হওয়ার, উহার প্রত্যেকের প্রত্যক্ষেন জন) ভি 
ভিন্ন ইন্দ্রিয় স্বীকার অনাবশ্যক 1 এইকপ রস, নাপ, ম্পশশ ও শব্দ এই 
চাঁরিটি ইন্দ্িয়ার্থও প্রত্যেকে বহুবিধ ও বনু হইলে, যথাক্রমে বসত্ব, বত 
স্পর্শত্ব 3 শব্দত্ব__এই চারিটি সামান্য ধর্মের দ্বারা সংগৃহীত হইয়াছে । 
তন্মধ্যে সব্ববিধ রসই রসবেক্জরিয় গ্রাহ্য, এবং সব্ববিধ বাপই চক্ষরিক্দডিযগ্রাা, 
এবং সব্ববিধ স্পর্শ ত্বগিক্দড্রিয়গ্রাহ্য, এবং সব্ববিধ শব্দই শ্রবণেক্দ্িয়গ্রাহা 
হওয়ায়, উহাদিগের প্রত্যেবে র প্রত্যক্ষের জন্য তিন তিম ইল্জিয় স্বীকার 
অনাবশ্যক | তাঘ্যকার মহঘির তাৎপধ্য বুঝাইতে প্রথমে বলিয়াডেন 
যে, গন্ধ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়া্ধবর্গ গন্ধত্ব প্রভৃতি স্বগত পাচটি সামান্য পর্বের দ্বার 
কৃতব্যবস্থ, অর্থাৎ উহারা গন্ধাদিরূপে নিয়মপুৰ্বক পঞ্চ প্রকারেই সংগৃহীত 
হইয়াছে । এ গম্ধাদির পঞ্চবিধ প্রত)ক্ষ-ভ্ঞান উহাদিগের গ্রাহকের অর্থাৎ 
এ প্রত্যক্ষ-ভ্ঞানের করণবিশেঘের প্রযোজক বা সাবক হয় । কিন্ত এ 
গন্ধাদি-প্রত্যক্ষ অসাধারণ করণজন্য হওরাঁয়, অথাৎ সমস্ত গন্ধ-প্রত্যক্ষ এক 
ঘাণেক্দ্িযকপ করণজন্য হওয়ার, এবং সমস্ত রম-প্রত্যক্ষ এক বসগেন্ছ্রিয়রূপ 
করণজন্য হওয়ায় এবং সমস্ত রূপ-প্রত্যক্ষ এক চক্ষ্রিক্িয়রাপ করণজন; 
হওয়ায়, এবং সমস্ত স্পর্ণ-প্রত্যক্ষ এক ত্বগিক্রিয়ক্ধও করণজন্য হওয়ায়, এবং 
সমস্ত শব্দ-প্রত্যক্ষ এক শ্রবণেক্জিয়রাপ করণজন্য হওয়ায়, উহার! এতভিন্, 


১৮৬ স্যায়দর্শন [ ৩অ*, ১আৎ 


আর কোন গ্রাহকের সাধক হয় না, অথাৎ পবেরোক্ত পাঁচটি ইঙ্জ্রিয় ভিন্ন অন্য 
ইন্জিয় উহার দ্বারা সিদ্ধ হয় না। গন্ধত্বাদিরাপে গদ্ধাদি অর্থসমূহই তাহার 
গ্রাহক ইন্দ্রিয়ের অনুমান অর্থাৎ অনুমিতি প্রযোজকবূপে কথিত হইয়াছে । 
গন্ধাদি অর্থের একদেশ অর্থাৎ প্রত্যেক গদ্ধাদি অকে ইন্জরিয়ের অনুমিতি 
প্রযোজক বব। হয় নাই | পৃব্বপক্ষবাদী কিন্তু প্রত্যেক গন্ধাি অর্থকে গ্রহণ 
কবিয়াই, তাহার বহুত্বপ্রযুক্ত ইন্ছিয়ার্থের পঞ্চ প্রতিঘেব করিয়াছেন । বস্ত্ত: 
গন্ধাদি ইন্্রিবাথনমূহ গন্ধত্বাদিরূপে পঞ্চবিধ, এবং তাহাই পঞ্চেন্দ্িয়ের সাধক- 
পে কথিত হইয়াছে। গন্ধাদি পাঁচটি ইঙ্দরিয়ার্ গন্ধত্বাদি স্বগত-সামান্য ধর্মের 
দ্বারা সংগৃহীত হইয়াছে কেন? ইহা ভাঘ্যকার নিজে প্রশ্পৃৰ্বক বুঝাইয়৷ 
ণেঘে আবার বলিয়াছেন যে, গন্ধাদি জ্ঞানগুলি একসাধনসাধ্য না হওয়ায়, 
গ্রাহকাস্তরেব প্রযোজক হয | ভাধঘ্যকারের তাৎপর্য এই যে, গন্ধাদি 
সব্ববিধ বিষরজ্ঞানসমূহ কোন একটি ইন্দ্রিরজনা হইতে না পারায়, উনার 
ঘাণাদি ভিন্ন ভিন্ন পাঁচট ইক্দ্রিয়ের সাধক হয়| অর্থাৎ পে পঞ্চবিব 
প্রত্যাক্ষের করণরূপে পৃ্ক্‌ পৃথক্‌ পাঁচটি ইন্দ্রিয়ই শ্বীকার্ধ্য ৷ কিন্তু সমস্ত 
গন্ধজ্ঞান ও সমস্ত রসজ্ঞান ও সমস্ত ম্পর্শজ্ঞান ও সমস্ত শব্দজ্ঞান যথাক্রমে 
ধা।ণাদদি এক একটি অগাধারণ ইন্দ্রিজনা হওয়ার, উহার এ পাঁচটি ইল্িম 
ভিন আর ঝোন গ্রাহক বা ইন্দ্রিষের সাধক হয় না। ভাঘ্যকার এই 
ভাৎপর্ষ্েই প্রথয়ে থ্রাহকান্তরাণি ন প্রযোকয়ন্তি"'_এইবপ পাঠ 
নিখিয়াছে | “বাণত্তিক"গ্রন্থেব দ্বারাও প্রথমে ভাধ্যকারের উহাই প্রকৃত পাঠ 
পলিয়। বুঝ। রায় || ৫৮ || 


ভাষ্য ৷ যদি সামান্যং সংগ্রাহকং, প্রাপ্তমিন্দ্িয়াণাং-_ 


 সুত্র। বিষয় ত্বাব্যতিরেকাদেকত্বঃ ॥৫৯|২৫৭॥ 


অন্থুবাদ ( পূর্ববপক্ষ ) যদি সামান্য ধর্ম সংগ্রাহক হয়, তাছা হইলে, 
বিষয়ত্বের অব্যতিরেক বশতঃ অর্থাৎ গন্ধাদি সমস্ত ইন্জ্িয়ার্ঘে ই বিষয়ন্ব- 
রূপ সামান্য ধন্মের সত্তাবশতঃ ইন্দ্রিয়ের একত্ব প্রাপ্ত হয়। 

ভাষ্য | বিষয়ত্বেন হি সামান্যেন গন্ধাদয়ঃ সংগৃহীত ইতি। 


অনুবাদ । বিষয়ত্বরূপ সামান্য ধর্মের ' দ্বারা গন্ধ প্রভৃতি ( সমস্ত 
ইন্দ্রিয়ার্থ ) সংগৃহীত হয়। 


৬০ তত ] বাত্ম্যায়ন ভাষ্য ১৮৭ 


টিপ্পনী। পূর্বোক্ত দপিদ্ধান্তে মহধি আবার পূব্বপক্ষবাদীর কথা 
বলিয়াছেন যে, গন্ধহাদি সামান্য ধন্ম যদি গঙ্কানির সংগ্রাহক হয়, অর্থাৎ যদি 
গন্ধত্বাদি স্থগত পাঁচটি সামান্য ধন্মের দ্বারা গন্ধাদি সমস্ত ইন্জিয়ার্থ সংগৃহীত 
হম, তাহা হইলে বিঘয়ত্বরূ্প সামান্য ধর্মের দ্বারাও উহ্ধনা সংগৃহীত হইতে 
পারে । সমস্ত ইন্দ্রিযাথেই বিষরত্বরাপ সাযান্য ধ্্শ আছে। তাহা হইলে, 
নম বিঘরত্বরাপে সমস্ত ইন্দ্রিরা্কে এক বলিষ। গ্রহণ করির1, এ বিশ্বরগ্রাহক 
একটি ইন্ত্রিয়ই বল! যায়| এঁনপে ইন্দ্রিয়ের একত্বই প্রাপ্ত হয় । ভাঘা- 
কারের প্রথমোক্ত বাকোর সহিত সুত্রেব যোগ করির। সূত্রার্থ ব্যাখ্যা কণিতে 
হইবে 11 ৫৯ || 


সূত্র। ন বুদ্ধিলক্ষণীধিষ্ঠান-গত্যাকৃতিজাতিপঞ্চত্বেভ্যঃ| 
॥৬০॥২৫৮॥ 

অনুবাদ । ( উত্তর ) না, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের একত্ব হইতে পারে না। 
যেহেতু বুদ্ধিরূপ লক্ষণের অর্থাৎ পঞ্চবিধ প্রত্যক্ষরূপ লিঙ্গ বা সাধকের 
পঞ্চতব গুযুক্ত, এবং অধিষ্ঠানের অর্থাৎ ইন্দ্রি়স্থানের পঞ্চত্প্রযুক্ত এবং 
গতির প্থত্বপ্রযুক্ত এবং আকৃতির পঞ্চতৃপ্রযুক্ত এবং জাতির পঞ্চত প্রযুক্ত 
( ইন্ড্রিয়ের পঞ্চতব সিদ্ধ হয়-)। 

ভাষ্য । ন খলু বিষয়ত্বেন সামান্যেন কৃতব্যবস্থা বিষয়। গ্রাহকান্তর- 
নিরপেক্ষা একলাধনগ্রাহ্যা অনুমীয়ন্তে । অনুমীয়ন্তে চ পঞ্চগন্ধাদয়ে 
গন্ধত্বাদিভিঃ শ্যসামান্যৈঃ কৃতব্যবস্থা উন্দরিয়ান্তরগ্রাহাঃ, তম্মাদসম্বদ্ধমেত২। 
অয়মেব চার্থোইনুদ্যতে বুদ্ধিলক্ষণপঞ্চতবাদিতি | 

বুদ্ধয় এব লক্ষণানি, বিষয়গ্রহণলিঙ্গতাদিক্ডিয়াণাং। তদেত- 
দিক্রিয়ার্থপঞ্চতাদিত্যেতন্মিন্‌ সৃত্রে কৃতভাষ্যমিতি । তম্মাৎ বুদ্ধিলক্ষণ- 
পঞ্ডেন্দিয়াণি । 

অধিষ্ঠানান্যপি খলু পঞ্েন্দ্িয়াণাং স্ব্বশরীরাধিষ্ঠানং স্পর্শনং 
স্পর্শগ্রহণলিঙ্গং । কৃষ্ণসারাধিষ্ঠানং চক্ষুর্ব্বহির্নিঃস্থুতং বূপগ্রহণলিঙ্গং । 
নাসাধিষ্ঠানং ভ্রাণং, জিহ্বাধিঠানং রসনং, কর্ণচ্ছিপ্রাধিষ্ঠানং শ্রোত্রং 
গন্ধ রস-রূপ-স্পর্শ-শব্দগ্রহণলিঙ্গত্বাদ্বিতি | 
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গতিভেদা দপীল্দ্রিয়ভেদ, কৃষ্ণসারোপনিবদ্ধং চক্ষুরবহির্িসত্য 
রূপাধিকরণানি দ্রব্যাণি প্রাঞ্গোতি । স্পর্শনাদীনি তিন্্িয়াণি বিষয়। 
এবাশ্রয়োপসর্পণাৎ প্রত্যাসীদস্তি । সন্তানবৃত্ত্যা/ শব্দস্তা শোত্র- 
প্রত্যাসত্তিরিতি | 

আকৃতি? খু পরিমাণমিয়ন্তা, সা পঞ্চধা। স্বস্থানমাত্রাণি শ্তাণ- 
রসন-স্পর্শনানি বিষয়গ্রহণেনান্ুমেয়ানি। চক্ষু কৃষ্ণসারাশ্রয়ং বহিনিঃস্তং 
বিষয়ব্যাপি ৷ শ্রোত্রং নাম্যদাকাশাৎ, তচ্চ বিভূ, শব্দমাত্রান্ুভবান্ুমেয়ং, 
গুরুষসংস্কারোপগ্রহাচ্চাধিষ্ঠাননিয়মেন শবস্ত ব্যঞ্তকমিতি । 


জা তিরিতি যোনিং প্রচক্ষতে ৷ পঞ্চ খঙ্িক্রিয়যোনয়ঃ পৃথিব্যাদীনি 
ভূতানি। তম্মাৎ প্রকৃতিপঞ্চত্বাদপি পঞ্চেন্দ্িয়াণীতি সিদ্ধং | 


অনুবাদ । বিষয়ত্রূপ সামান্য ধন্মের ছ্বার। কৃতব্যবস্থ সমস্ত বিষয়, 
গ্রাহকান্তরমিরপেক্ষ এক সাধনগ্রাহ্য বলিয়া অনুমিত হয় না, কিন্ত 
গন্ধত্ প্রভৃতি স্বগত-সামান্য ধন্মের দ্বারা কৃতব্যবস্থ গন্ধ প্রভৃতি পাঁচটি 
বিষয়, ইন্দরিয়াস্তরগ্রাহ্হ অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন পাঁচটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বলিয়। 
অস্ুমিত হয় । অতএব ইহা অর্থাৎ পূর্ববপক্ষবাদীর কথিত ইন্দ্িয়ের 
একত্ব অযুক্ত। ( এই সৃত্রে ) “বুদ্ধি”রূপ লক্ষণের পধ্চত্বপ্রযুক্ত” এই 
কথার দ্বারা এই অর্থই অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের পঞ্চত্ব সাধক “পৃবেবাত্ত 
ইন্জিয়ার্থ পঞ্চত্ব”-রূপ হেতুই অনুদিত হইয়াছে । 

বুদ্ধিসমূহই লক্ষণ । কারণ ইন্দ্রিযবর্গের বিষয়গ্রহণলিঙ্গত্ব আছে, 
অর্থাৎ গন্ধাদি বিষয়ের প্রত্যক্ষই ইন্ড্রিয়বর্গের লিঙ্গ বা অন্ুমাপক 
হওয়ায়, এ প্রত্যক্ষরূপ পঞ্চবিধ বুদ্ধিই ইন্দ্রিয়বর্গের লক্ষণ অর্থাৎ 
সাধক হয়। সেই ইহ! অর্থাৎ ইল্দ্িয়বর্গের বিষয়গ্রহণলিজত 
“হিক্দরিয়ার্থপঞ্চতবাৎ”__ এই স্মত্রে কৃতভাষ্য হইয়াছে । অতএব বিষয়বুদ্ধি- 
রূপ লক্ষণের পঞ্চত্বপ্রযুক্ত ইন্জরিয় পাঁচটি । 
 ইন্ডরিয়সমূহের অধিষ্ঠান অর্থাৎ স্থানও পাচটিই। ( যথ1) স্পর্শের 
প্রত্যক্ষ যাহার লিঙ্গ (সাধক ) সেই (১) ত্বণিক্ডরিয়, সর্ধ্বশরীরাধিষ্ঠান। 
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রূপের প্রত্যক্ষ যাহার লিঙ্গ এবং যাহা বহির্রেশে নির্গত হয়, সেই 
(২) চক্ষুঃ কৃষ্ণদা'রাধিষ্ঠান, অর্থাৎ চ্ষুর্গোলকই চক্ষুরিক্রিয়ের স্থান । 
(৩) ভ্রাণেন্দ্রিয় নাসাধিষ্টান। (৪) রসনেন্দ্িয় জিহ্বাধিঠান। 
(৫) শ্রবণে্দ্িয় কর্ণচ্ছিদ্রারিষ্ঠান। যেহেতু গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও 
শব্দের প্রত্যক্ষ ( ভ্রাণাদি ইন্দ্িয়ের ) লিঙ্গ । 

গতির ভেদপ্রযুক্তও ইন্দরিয়ের ভেদ (সিদ্ধ হয় )। কৃষ্ণসারদংযুক্ত 
চ্ষু বহির্দেশে নির্গত হইয়। রূপবিশিষ্ট দ্রব্যসমূহকে প্রাপ্ত হয়, 
অর্থাৎ রশ্মির ছার! বহিংস্থ দ্রব্যের সহিত সংযুক্ত হয়। কিন্ত ( স্পর্শাদি) 
বিষয়সমূহই আশ্রয়-দ্রব্যের উপসর্পণ অর্থাৎ সমীপগমনপ্রযুক্ত ত্বক্‌ 
প্রভৃতি ইন্দরিয়বর্গকে প্রাপ্ত হয়। সন্তানবৃত্তিবশতঃ, অর্থাৎ প্রথম শব্দ 
হইতে দ্বিতীয় শব্দ, সেই শব্দ হইতে অপর শব্দ, এইরূপে শ্রবণেন্দিয়ে 
শব্দের উৎপত্তি হওয়ায়, শব্দের শ্রবণেন্দ্রিয়ের সহিত প্রত্যাসন্তি 
( সন্িকর্ষ ) হয়। 

আকৃতি বলিতে পরিমাণ, ইয়ত্তা, ( ইন্দ্রিয়ের) সেই আকৃতি পাঁচ 
প্রকার । স্বস্থানপরিমিত ভ্রাণেক্দিয়, রসনে্দিয় ও তৃগিন্দরিয়। বিষয়ের 
( গন্ধ, রম ও স্পর্শের ) প্রত্যক্ষের দ্বারা অন্ুমেয় । কৃষ্ণসারাশ্রিত ও 
বহির্দেশে নির্গত চঙ্ষুরিক্দ্িয় বিষয়ব্যাপক | শ্রবগেন্দ্রি় আকাণ হইতে 
ভিন্ন নহে, শব্দমাত্রের প্রত্যক্ষের দ্বারা অনুমেয় বিভু অর্থাৎ সর্ববব্য।পী 
সেই আকাশই জীবের অদৃষ্টবিশেষের সহকারিতাবশতঃই অধিষ্ঠানের 
( কর্ণচ্ছিদ্রের ) নিয়মপ্রযুক্ত ব্যঞ্জক হয় । 

“জাতি” এই শব্দের দ্বারা ( পণ্ডিতগণ ) যোনি অর্থাৎ প্রকৃতি 
বলেন। পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চভূতই ইন্ড্রিয়বর্গের যোনি। অতএব 
প্রকৃতির পঞ্থত্প্রযুক্তও ইন্দ্রিয় পাচটিঃ ইহা সিদ্ধ হয়। 

টিপ্রনী | পুরবের্বক্ত পৃক্বপক্ষ নিরস্ত করিয়া নিজ সিদ্ধান্ত সুদৃঢ় 
কবিবার জন্য মহঘি এই সুত্রে পাঁচটি হেতু দ্বার! ইন্জিয়ের পক্ষ-সিদ্ধান্তের 


সাধন করিয়াছেন ৷ তাধ্যকার প্বর্বসূত্রোক্ত পৃৰ্বপক্ষের অযুক্ততা বুঝাইতে 
প্রথমে বলিয়াছেন যে, গঞ্ধাদি বিঘয়পসূহে' বিষরত্বরাপ একটি সামান্য বর্ু 
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থকিলেও, তদ্মারা৷ কৃতব্যবস্থ অর্থাৎ এ বিঘয়ত্বরাপে এক বলিয়৷ সংগৃহীত এ 
বিষয়সমূহ একমাত্র ইন্দ্রিয়েরই গ্রাহ্য হয়, ভিন্ন ভিন্ন ইন্ট্িয়রূপ নান 
গ্রাহক অপেক্ষা করে না, এ বিঘয়ে অনুমান-প্রমাণ নাই, অর্থাৎ পবর্বপক্ষ- 
নাঁদীর কথিত ইন্দ্রিয়ের একত্ববাদে প্রমাণাভাব । কিন্তু গন্ধাদি পঞ্চবিধ 
বিষয় গঙ্ধত্ব প্রভৃতি পাঁচটি স্বগত-সামান্য ধর্মের দ্বারা কৃতব্যবস্থ, অর্থাৎ 
পঞ্চত্বরূপেই সংগৃহীত হইয়া ইন্দ্রিয়ান্তরের গ্রাহ্য অর্থাৎ ঘাণাদি ভিন ভিন্ন 
পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য হয়, এ বিষয়ে অনুমান-প্রমাণ আছে । জুতরাং 
পৃৰর্বপক্ষবাদীর কথিত ইল্দ্িয়ের একত্ব প্রমাণাতাবে অযুক্ত । এবং পৃব্বেই 
“ইন্দ্রিয়ার্থপঞ্চত্বাৎ''__এই সূত্র দ্বারাই পুব্বপক্ষবাদীর কথিত ইন্দ্রিয়ের একত্ব 
নিনম্ত হওর়ায়, পুনবর্বার এ পৃর্বপক্ষের কখনও অযুক্ত | পৃব্র 
'ইন্দ্রিয়াথপক্কত্বাৎ”--এই সুত্রের দ্বারা মহঘি ইন্দড্রিয়ের পঞ্চসাধনে যে হেতু 
বলিয়াছেন, এই সূত্রে প্রথমে “বৃদ্ধিরপলক্ষণের পঞ্চত্বপ্রযুক্ত'' এই কখাব 
দ্বারা এঁ হেতুরই অনুবাদ করিয়া পুনব্বার এ পৃব্বপক্ষ-কথনেন অযুক্ততা 
প্রকাশ কনিযাছেন | পরস্ত, পৃর্বোজ্ঞ এ সূত্রে “ইন্ট্িরার্থ” শব্দেব দ্বারা 
ইন্দ্িয়ের প্রয়োজন গন্ধা দি-বিষঘক প্রত্যব্দরূপ বুদ্ধিই মহঘির বিবক্ষিত, হঁহা 
প্রকাশ করিভেও মহধি এই সব্ে তাহার পুব্বোক্ত হেতুর অনুবাদ কবিসা 
স্প্টরূপে উহ! প্রকাশ করিয়াছেন | বাত্তিককার “ইন্দ্রিয়া্থপঞ্চত্বাৎ” এই 
সূত্রে ভাঘ্যকারের ব্যাখ্য। গ্রহণ না৷ করিলেও, ভাষ্যকার মহঘির এই সূত্রে 
“বুদ্ধি-লক্ষণপঞ্চত্ব+'--এই ছেতু দেখিয়া পৃ্বোক্ত “ইন্দ্রিযাথপঞ্ত্ব''রূপ 
হেতুর উক্ত রাপই ব্যাখ্যা করিয়াছেন । বাত্তিককারের মতে ই্িয়ের 
প্রয়োজন গন্ধাদি প্রত্যক্ষের পঞ্ত্ব ইন্দিয়ের পঞ্চত্বের সাধক না হইলে, এই 
সত্রে মহঘির প্রথমোক্ত ““বুদ্ধিলক্ষণপঞ্চত্ব* কিরূপে ইন্দ্রিয়পঞ্চত্বের সাক 
হইবে, ইহ) প্রণিধান করা আবশ্যক | গন্ধাদি-বিষয়ক প্রত্যক্ষরূপ বুদ্ধি 
ঘাণাদি ইন্দ্রিয়ের লিঙ্গ, ইহ] পৃব্বোভ “ইন্দ্রিয়াথপক্ষত্বাৎ+ এই সূত্রের 
ভাঘ্যেই ভাঘকার বৃঝাইয়াছেন | সুতরাং গদ্ধাদি-বিঘয়ক পঞ্চবিধ প্রত্যক্ষ 
রূপ যে বুদ্ধি, এর বুদ্ধির লক্ষণের অর্থীৎ ইন্দ্রিয়সাধকের পঞ্চস্ববশত: 
ইন্ড্রিয়ের পঞ্চত্ব সিদ্ধ হয় | ভাঘ্যকারের মতি ইহাই মহঘি এই সুত্রে 
প্রথম হেতুর দ্বার বলিয়াছেন । 

ইন্জিয়ের পঞ্চত্ব সিদ্ধান্ত সাধনে মহঘির দ্বিতীয় হেতু ““অবিষ্ঠানপঞ্ত্ব' | 
ইন্দছ্রিয়ের অধিষ্ঠান অর্থাৎ স্থান পাচটি। স্পর্শের প্রত্যক্ষ তগিন্ট্িয়ের লিগ 
অর্থাৎ অনুমাপক | সমস্ত শরীরই এ ত্বগিন্দ্িয়ের অধিষ্ঠান অথাৎ স্থান । 
ত্বগিত্দ্রিয় শরীরব্যাপক | চক্ষুরিভ্দ্রিয় কৃষ্ণসাগরে অধিষ্ঠিত থাকিয়াই 


9৩ জু | বাহহ্যায়ন ভাবা ১৯৬ 


বহির্দেশে নির্গত ও বিঘয়ের সহিত সন্নিকৃষ্ট হইয়। বূপাদির প্রত্যক্ষ জন্মায় । 
নপাদির প্রত্যক্ষ চক্ষুরিন্রের লিঙ্গ অর্থাৎ অনুমাপক | কৃষ্ণসাৰ উহাব 
নবিষ্টনি। এইকপ থাণেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠান নাসিক নামক স্থান। 
নসনেন্দ্রিয়ের অবধিষ্ঠান জিহবা নামক স্থন। শ্রবণেক্দ্রিয়ের অধিষ্ঠান 
কণ্ণচ্ছিদ্র | গন্ধ, রস, কপ, ম্পশ ও শব্দের প্রত্যক্ষ যথাক্রমে ঘাণাদি 
ইন্্িয়ের লিঙ্গ, অর্থাৎ অনুমাপক, এজন্য এ ঘ্বাণাদি ইন্দ্রিষবর্গেব পাৰেবাস- 
নপ অনুষ্ঠানতেদ সিদ্ধ হয়| ইল্জিয়বর্গেব অবধিষ্ঠানভেদ স্বীকান না] 
করিলে, অর্থাৎ শরীরমাত্রই ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠন হইলে, তন্ধ 'ও বধির প্রভৃতি 
হইতে পারে না | অধিষ্ঠানভেদ স্বীকার করিলে কোন একটি অবিষ্ঠানের 
বনাশ হইলেও, অন্য অধিষ্ঠানে অন্য ইন্দ্রিযেব অবস্থান বলা যাইতে 
পাবে । সুতরাং অন্ধ বিন প্রভৃতি অনুপপন্তি নাই | তন্ধ হইলেই অথব। 
বশিরাদি হইলেই একেবারে উন্ড্ির়ণূন্য হাইবাপ কীবণ নাই | আুনুপাং 
হন্্রিয়ের অধিষ্ঠান বা আধাবেব পঞ্চত সিদ্ধ হ'€খায়, তৎ্প্রযক্ত ইন্দ্িবে 
পঞ্চত্ব সিদ্ধ হব | 

মহষিব তৃতীয় হেতু “গতি-পঞ্চ্।? | ইন্দ্রিবের ন্ষিবপ্রখিই এখানে 
“গতি” শব্দের দ্বাবা মহঘিব শিবক্ষিত। এ পতিও শমস্ত ইন্দিমের এক 
প্রণাৰ নহে । ভাঘ্যকার এ গতিভেদপ্রবক্ত ইন্দ্রিেব ভেদ খিদ্ধ হয়, 
এহ কথ] বলয় চক্ষবাদি ইন্দ্রিয়ের মহঘিসন্মত এতিভেদ বণন করিয়াছেন | 
তদ্থারা৷ চক্ষবাদি সমস্ত ইক্জিযই যে প্রাপযকাবী, ইহাও প্রকটিত হইযাছে । 
বৌদ্ধ-সমপ্রদায় চক্ষরিক্দিয় এবং শ্রবণেক্জ্রিয়কে প্রাপ্যকাধী বলিয়। স্বীকার 
করেন নাই | জৈন-সমপ্রদায় কেবল চক্ষরিক্্রিয়কেই প্রাপ্যকারী বলিণা 
স্বীকার করেন নাই । কিন্তু ন্যায়, বৈশেঘিক, সাংখ্য, মীমাংসক প্রভৃতি 
সমস্ত ইন্দ্রিয়কেই প্রাপ্যকারী বলিয়া সমন করিয়াছেন | মহঘি গোতম 
ই্তঃপৃরের্ব চক্ষরিক্ক্রিয়েব প্রাপ্যকারিত্ব সমর্থন করিয়া, তদ্দাবা ইন্দ্রিরমাব্রেনই 
প্রাপ্যকাবিত্বের যৃক্তি সূচনা করিয়াছেন | বাত্তিককাবৰ এখানে ভাঘ্যকারোক্ত 
“ণতিভেদাৎঃ' এই বাক্যের ব্যাখ্যা কবিয়াছেন, “ভিন্নগতিত্বাৎ। ॥ তাহার 
বিবক্ষিত যুক্তি এই যে, ইন্ট্রিয়ের গতিতেদ না থাকিলে, জন্ধ-বধিরা দির 
অভাব হয়| চক্ষরিন্ত্রিয় যি বহির্দেশে নির্গত না হইয়াও রূপের 
প্রকাশক হইতে পাবে, তাহা হইলে অন্ধবিশেষও দূরস্থ রূপের প্রত্যক্ষ 
কবিতে পারে । আধ্তনেত্র ব্যক্তিও রূপের প্রত্যক্ষ করিতে পারে । 
এইক্সপ গন্ধাদি প্রত্যক্ষেরও পৃর্রোক্তরূপ আপত্তি হয়। কারণ, গন্ধাদি 
বিষয়ের সহিত শ্বাণাদি ইন্দরিয়ের সন্নিকর্থ ব্যতীতও যদি গদ্ধাদি বিষয়ের 
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প্রত্যক্ষ জন্মে, তাহা হইলে অন্যান্য কারণ সত্বে দূরস্থ গন্ধাদি বিঘয়ের'ও 
প্রত্যক্ষ জন্মিতে পাবে | স্ুতবাং ইন্দ্রিবর্গের পব্বোক্তরূপ গতিভেদ 
এবশ্য স্বীকাধ্য । এ গতিভেদপ্রযুক্ত ইন্দ্রিয়ের ভেদ সিদ্ধ হইলে, গন্ধাদি 
পঞ্চ বিঘয়প্রপ্তিবূপ গঠিব পঞ্চতপ্রযুক্ত ইক্ত্রিয়ের পঞ্চত্বই সিদ্ধ হয়| 

মহুঘির চতর্থ হেতু “আকৃতি-পঞ্চত্ব' | “আকৃতি” শব্দের দ্বার। 
এখানে ইন্দ্রিয়ের পরিমাণ অর্থাৎ ইয়ত্তাই মহঘ্ির বিবক্ষিত | ইন্ড্রিয়ের এ 
নাকতি পাঁচ প্রকার | কারণ, ঘাণ, রসন। ও ত্বগিন্জিয় স্বস্থানসমপরিমাণ । 
অর্থীৎ উহাদিগের অবিষ্ঠান প্রদেশ হইতে উহাদের পরিমাণ অধিক নছে। 
কিন্তু চক্ষরিক্ত্রির তাহার অধিষ্ঠান কৃঝুসার ( গোলক ) হইতে হ্হিগগত 
হঈ'য়। রশ্মির দ্বারা বহিঃস্থিত গ্রাহ্য বিঘরকে ব্যাপ্ত করে, সুতরাং বিষয়ভেদে 
উহার পরিমাণভেদ শ্বীকাধ্য | শ্রবণেন্ত্রিয় সব্বব্যাগী পদার্থ | কারণ, 
উহা আকাশ হইতে ভিন্ন পদাখধ নহে | সব্বদেশেই শব্দের প্রত্যক্ষ 
₹€য়ায, শব্দের সমবায়ী কারণ আকাশ বিভু অর্থাৎ সব্বব্যাপী হইলেও, 
জীবের সংস্কারবিশেষের অর্থাৎ অদৃষ্টবিশেঘের সহকারিতাৰশত:ই কর্ণচ্ছিদ্রই 
আবণেক্দ্রিয়ের নিত অধিষ্ঠান হওয়ায়, রী স্থানেই আকাশ শ্রবণেন্দ্রিয় সংস্তা 
লাত করিয়া, শব্দের প্রত্যক্ষ জন্মায়, এজন্য এ অধিষ্ঠানস্ব আকাশকেই 
এবণেক্জ্রিয় বলা হইয়াছে ॥ বস্ততঃ উহা আকাশই | সুতরাং শ্রবণেক্দ্িয়ে 
পরম মহৎ পরিমাণই শ্বীকার্ধ্য | তাহ। হইলে ঘাণাদি ইন্দ্রিয়ের পৃব্বোত্ত- 
রাপ পরিমাণের পঞ্ত্বপ্রযুক্ত ইন্ড্রিয়ের পঞ্চত্ব সিদ্ধ হয়, ইহা বলা যাইতে 
পারে । কারণ, একই ইন্দ্রিয় হইলে তাহার এরূপ পরিমাণভেদ হইতে 
পারে না। পরিমাণভেদে দ্রব্যের ভেদ সব্বসিদ্ধ | 

মহঘির পঞ্চম হেতু “জাতি-পঞ্চত্'ঃ | “জাতি” শব্দের অন্যরূপ অর্থ 
প্রসিদ্ধ হইলেও, এখানে ভাধ্যকারের মতে যাহা হইতে জন্ম হয়, এইব্্গ 
ব্যৎপত্তি-সিদ্ধ “জাতি” শব্দের দ্বারা “যোনি অর্থাৎ প্রকৃতি বা উপাদানই 
মহঘির বিবক্ষিত। পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চভূতই যথাক্রমে ঘাণাদি ইন্জিয়ে 
প্রকৃতি, সুতরাং প্রকৃতির পঞ্চতপ্রযুক্ত ও ইন্দ্রিয়ের পঞ্চত্ব সিদ্ধ হয়। 
কারণ, নানা বিরুদ্ধ প্রকৃতি (উপাদান) হইতে এক ইন্দ্রিয় জন্মিতে 
পারে না । এখানে গুরুতর পরশু এই যে, আকাশ নিত্য পদার্থ, ইহা 
মহঘি গোতমের দিদ্ধান্ত। (দ্বিতীয় আহিকের প্রথম সূত্র দ্রষ্টব্য)। 
শ্রবণেন্সির আকাশ হইতে ভিন্ন পদার্থ নহে, উহা বস্ততঃ আকাশই, ইহ] 
ভাষ্যকারও এই স্ত্রভাঘ্যে বলিয়াছেন । সুতরাং শ্রবগেক্দ্রিয়ের নিত্যত্ববশতঃ 
আকাশকে উহার প্রকতি অর্থাৎ উপাদানকারণ বল! যায় না। কিন্তু এই 
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গৃত্রে ভাঘাকারের ব্যাখ্যানুসারে মহঘি আকাশকে শ্রবণেক্ত্রিয়ের প্রকৃতি 
বলিয়াছেন । প্রথম অধ্যায়ে ইন্ড্রিয়বিভাগ স্ত্রেও (১ম আশ, ১২শ সত্রে) 
মহুঘির ““ভূতেভ্যঃ** এই বাকোর দ্বার আকাশ নামক পঞ্চম ভূত হইতে 
শ্রবণেন্দ্রিয় উৎপন্ন হইয়াছে, ইহাই সরলভাবে বৃঝ। যায় | কিন্তু শ্রবণেন্িয়ের 
নিত্যত্ববশতঃ উহ। কোনরূপেই উপপন হয় না। উদ্দ্যোতকর পুবের্বাস্ত- 
ব্ূপ অনুপপত্তি নিরাের জন্য এখানে ভাঘ্যকারোক্ত «“যোনি* শব্দের অর্থ 
বলিয়াছেন, ““তাদাত্বয,” | “তাদাত্য'* বলিতে অভেদ। পৃথিব্যাদি পঞ্ঝ- 
হাতের সহিত যথাক্রমে খাণাদি ইন্দ্িয়ের অভেদ আছে, সুতরাং এ পঞ্চ- 
ভতাত্বক বলিয়। ইন্ত্রিয়ের পঞ্চত্ব গিদ্ধ হয়, ইহাই উদ্দ্যোতকরের তাৎপধ্য বুঝ৷ 
যায়| উদ্দেযোতকর মহঘির পরবর্তী সূত্রে '“তাদাত্ব্য” শব্দ দেখিয়া এখানে 
ভাধ্যকারোক্ত “যোনি? শব্দের “তাদাঘ্বয”? অথের ব্যাখা। করিয়াছেন মনে 
হয়| কিন্তু “যোনি” শব্দের “তাদাত্ব্য* অর্থে কোন প্রমাণ আছ্ছ কি ন।, 
ইহ) দেখা আবশ্যক, এবং ভাথ্যকার এখানে সূব্রোভ্ “জাতি শব্দের অর্থ 
যোনি, ইহ। বলিয়া পরে “প্রকৃতিপঞ্চত্বাৎ'" এই' কথার ছারা তাহার পুব্বোক্ত 
“যোনি” শব্দের প্রকৃতি অথ্ই ব্যক্ত করিয়৷ বলিয়াছেন, ইহাও দেখ) 
আবশ্যক । আমাদিগের মনে হয় যে, গদ্ধাদি যে পঞ্চবিধ গুণের গ্রাহকক্পে 
যাণাদি পঞ্চেন্দ্িয়ের দিদ্ধি হয়, এ গন্ধাদি গুণের প্রকৃতি অর্থাৎ উপাদানরূপে 
পৃিব্যাদি পঞ্চভূতের সন্তাপ্রযুক্ত খ্রাণাদি পঞ্চেন্দ্রিয়ের সত্তা সিদ্ধ হওয়ায়, 
মহঘি এবং ভাঘ্যকার এরূপ তাৎপর্যেই পৃথিব্যাদি পঞ্চতৃতকে ঘাণদি 
ইন্ডিয়ের প্রকৃতি বলিয়াছেন। আকাশ শ্রবণেন্দ্িয়ের উপাদানকারণস্বরূপ 
প্রকৃতি না হইলেও যে শব্দের প্রত্যক্ষ শ্রবণেন্দ্িয়ের সাধক, সেই শব্দের 
উপাদান-কারণরূপে আকাশের সত্তাপ্রযুক্তই যে, শ্রবণেন্দ্রিয়ের সত্ত। ও কাধ্য- 
করিত, ইহ। স্বীকাধ্য। কারণ, প্রত্যক্ষ শব্দবিশিষ্ট আকাশই শ্রবণেন্দড্রিয়, 
আকাশমাত্রই শ্রবণেন্দিয় নত্তহা। সুতরাং এ শব্দের উপাদান-্কারণরূপে 
আকাশের সত্তা ব্যতীত কর্ণবিবরে শব্দ জনিমতেই পারে না, সুতরাং শব্দের 
প্রত্যক্ষও হইতে পারে না। সুতরাং আকাশের সত্াপ্রযুক্ত পৃন্বব্বা জরূপে 
শবণেক্দিয়ের সত্তা সিদ্ধ হওয়ায়, ত্রব্নপ শর্থে আকাশকে শ্রবণেন্ড্রিয়ের প্রকৃতি 
বল৷ যাইতে পারে। এইরূপ প্রথম অধ্যায়ে ইন্দ্রিয়বিভাগ-সূত্রে মহঘির 
““ভূতেভ্য১, এই বাক্যের ছার ঘাাণাদি ইন্জ্রিয়ের ভূতঅন্যত্ব না বুঝিয়া- 
পৃৰ্রবোজরাপে ভৃতপ্রযুক্ত্বও বুঝ। যাইতে পার । শ্রবণেন্র্রিয়ে আকাশজন্যত্ 
ন৷ থাকিলেও, পৃর্বোজ্জরাপে আকাশপ্রযোজ্যত্ব অবশ্যই আছে। স্ুধীগণ 
বিচার দ্বারা এখানে মহঘি ও তাধ্যকারের তাৎপর্য নির্ণয় করিবেন । 
১৩ 
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এখানে স্মরণ করা আবশ্যক যে, মহঘি গৌতমের মতে মন ইন্ড্রি 
হইলেও, তিনি প্রথম অধ্যায়ে ইন্দ্রিয়বিভাগ-সূত্রে ইক্রিয়ের মধ্যে মনের উল্লেখ 
করেন নাই কেন? তাহ! প্রত্যক্ষলক্ষণসূত্রভাঘ্যে ভাঘ্যকার বলিয়াছেন। 
মহঘি ঘাণাদি পাচটীকেই ইন্দ্রিয় বলিয়৷ উল্লেব করায়, ইন্দ্রিয়নানাত্ব-পরীক্ষা. 
প্রকরণে ইন্দ্রিয়ের পঞ্চত-সিদ্ধান্তেরই মনর্থন করিয়াছেন । তৎপর্যটাকাকার 
ইহাও বলিয়াছেন যে, মহঘি ইন্দ্রিয়ের পঞ্চত্ব-সিদ্ধান্তেরই সমন করায়, বাক, 
পাণি, পাদ, পায়ু, ও উপস্থের ইন্লিয়ত্ব নাই, ইহাও সূচিত হইয়াছে । মহঘি 
গোতমের এই মত সমর্থন করিতে তাৎপধ্যটীকাকাঁর বলিয়াছেন যে, বাক্‌ 
পাণি প্রভৃতি প্রত্যক্ষের সাধন না হওয়ায়, ইক্ট্রিয়পদবাচ্য হইতে পারে ন|। 
ইন্দ্রিয়ের লক্ষণ বাক্‌, পাণি প্রভৃতিতে নাই । অসাধারণ কাধ্য-বিশেঘের 
সাধন বলিয়া উহাদ্দিগকে কন্মেন্র্রিয় বলিলে, কণ্ঠ, হাদয়, আমাশয়, পককাশয় 
প্রভৃতিকেও অসাধারণ কার্য-বিশেঘের সাধন বলিয়। কর্শোজ্িয়বিশেষ বলিতে 
হয়, .কিন্তু তাহা কেহই বলেন নাই | সুতরাং প্রত্যক্ষের ক!রণ ন। হইলে, 
তাহাকে ইন্দ্রিয় বল৷ যায় না। “ন্যায়মঞ্জরী”কার জয়ন্ত ভট্ট ইহ৷ বিশেঘক্পে 
সমর্থন করিয়াছেন। বস্তরতঃ ঘাঁণাঁদি ইন্জ্িয় প্রত্যক্ষের করণ হওয়ায়, এ 
প্রত্যক্ষের কর্তৃব্নপে আত্মার অনুমান হয়, এজন্য ' ঘাণাদি *ইন্দ্'ঃ অর্থাং 
আত্মার অনুমাপক হওয়ায়, ইন্জ্রিয়পদব!চ্য হইয়াছে । শ্রতিতে আত্ব। অথে 
“ইন্দ্র” শব্দের প্রয়োগ থাকায়, “ইন্দ্র” বলিতে আত্ব। বুঝা যায়| **ইন্ডরের 
লিঙ্গ বা অনুমাপক, এই অর্থে “ইন্দ্র” শব্দের উত্তর তদ্ধিক প্রতায়ে “ইন্দ্রিয়” 
শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। বাক্‌, পাণি প্রভৃতি জ্ঞানের করণ ন! হওয়ায়, জ্ঞানের 
কত্ত) আত্মার অনুমাঁপক হয় না, এইজন্য মহঘি কণাঁদ ও গে!তম উহাদিগকে 
“ইন্দ্রিয়” শব্দের দ্বার। গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু মনু প্রভৃতি অন্যানা 
মহঘিগণ বাক্‌, পাণি প্রভৃতি পাচটিকে কন্ধেক্িয় বলিয়। গ্রহণ করিয়াছেন। 
শ্রীমদ্‌ বাচম্পতি নিশ্রও সাংখ্যমত সমর্থন করিতে, “সাংখাততকৌমূদী'তে 
বাক, পাণি প্রভৃতিকেও আত্মার লিঙ্গ বলিয়াও ইন্জিয়ত্ব সমর্থন করিয়াছেন। 

মহঘি গোতম এই প্রকরণে ইন্দ্রিয়ের পঞ্চত্ব-পিদ্ধাস্ত সমর্থন করায়, তাহার 
মতে চক্ষ্রিল্রিয় একটি, বাম ও দক্ষিণতেদে চক্ষ্রিন্র্িয় দুইটি নহে । কারণ। 
তাহ। হইলে ইন্ত্িয়ের পঞ্ত্ব সংখ্যা উপপন্ন হয় না, মহঘির এই প্রকরণের 
নিদ্ধান্ত-বিরোধ উপস্থিত হয়, ইহা৷ উদ্দ্যোতকর পৃব্রে মহমির *্চক্ষরদৈত- 
প্রকরণে"'র ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন । কিন্ত তাঘ্যকারের মতে বাম ও দক্ষিণ 
ভেদে চক্ষুরিক্্রিয় দুইটি । একজাতীয় প্রত্যক্ষের সাধন বলিয়। চক্ষরিক্ট্রিয়কে 
এক বলিয়া গ্রহণ করিয়!ই মহঘি ইন্দ্রিয়ের পঞ্চত্ব সংখ্য। বলিয়াছেন, ইহাই 
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তাঘ্যকারের পক্ষে বুঝিতে হইবে । তাৎপধ্য-টীকাকার বাত্তিকের ব্যাখ্যা 
করিতে উদ্দ্যোতকরের পক্ষ সমর্থন করিলেও, ভাষ্যকার একজাতীয় দুইটি 
চক্ষরিল্রিয়কে এক বলিয়৷ গ্রহণ করিয়ই যে, এখানে মহঘি-কথিত ইন্জ্রিয়ের 
গঞ্চত্ব সংখ্যার উপপাদন করিয়াছিলেন, এ বিঘয়ে সংশয় নাই। কারণ, 
পৰ্বোস্ত *চক্ষারছৈত-প্রকরণে"র ব্যাখ্যায় ভাঘ্যকার চক্ষরিন্ডিয়ের ছিতব-পক্ষই 
সুব্যক্তব্মপে সমন করিয়াছেন || ৬০।। 


ভাষ্য । কথং পুনজ্ঞায়তে ভূতপ্রকৃতীনীন্দ্রিয়াণি, নাব্যক্তপ্রকৃতী- 
নীতি। 

অনুবাদ । (প্রশ্ন) ইন্দ্রিয়বর্গ ভূতপ্রকৃতিক, অব্যক্ত-প্রকৃতিক 
নহে, ইহ! কিরূপে অর্থাৎ কোন্‌ হেতুর দ্বারা বুঝা যায়? 


সুত্র। ভূতগুণবিশেষোপলববেস্তাদাত্যুং ॥ ৬১২৫৯ 


অন্ুবাদ । (উত্তর) ভূতের গুণবিশেষের উপলব্ধি হওয়ায়, অর্থাৎ 
গ্রাণাদি পাচটি ইন্ডিয়ের দ্বারা পৃথিব্যাদি পঞ্চ ভূতের গন্ধাদি গুণবিশেষের 
প্রত্যক্ষ হওয়ায়, ( এ পঞ্চ ভূতের সহিত যথাক্রমে ভ্রাণাদি পঞ্চেন্দরিয়ের ) 
তাদদাজ্ন্য অর্থাৎ অভেদ সিদ্ধ হয়। 


ভাষ্য । দৃষ্টো হি বাযাঁদীনাং ভূতানাং গুণবিশেষাভিব্যক্তিনিয়মঃ | 
বাযুং স্পর্শব্যঞ্রকঃ১ আপে! রসব্যঞ্জিকাঃ, তেজো রূপব্যঞ্জকং, পাথিবং 
কিঞিন্ত্রব্যং কম্যচিদৃত্রব্য্ত গন্ধব্যঞ্জকং | অত্তি চায়মিন্দ্িয়াণাং ভূত- 
 গ্ুণবিশেযোপলব্ধিনিয়মঃ-তেন ভূতগুণবিশেযষোপলবের্মন্তামহে, ভূত- 
প্রকৃতীনীন্দিাণি, নাব্যক্তপ্রকৃতীনীতি । 


অন্ুবাদ। যেহেতু বায়ু প্রভৃতি ভূতের গুণবিশেষের (স্পর্শাদির ) 
উপলব্ধির নিয়ম দেখা যায় । যথা-_বায়ু স্পর্শেরই ব্যঞ্জক হয়, জল 
রসেরই ব্যঞ্জক হয়, তেজ: বরূপেরই ব্যঞ্জক হয়। পাথিব কোন জরব্য 
'কোন ভ্রব্যবিশেষের গন্ধেরই ব্যঞ্জক হয়। ইন্দ্রিয়বর্গেরও এই ( পূর্ববোন্ত 
প্রকার) গুণবিশেষের উপলব্ধির নিয়ম আছে, স্থুতরাং ভূতের গুণ- 
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বিশেষের উপলব্বিপ্রযুক্ত, ইন্জরিয়বর্গ ভূতগ্রকৃতিক, অব্যক্তপ্রকৃতিক নহে, 
ইহা! আমর! ( নৈয়ায়িক-সম্প্রদায় ) স্বীকার করি। 


টিপ্ননী। মহঘি ইন্দ্রিয়ের পঞ্চত-সিদ্ধান্ত সাধন করিতে পৃব্বেসত্রে 
প্রকৃতির পঞ্চত্বকে চরম হেতু বলিয়াছেন | কিন্তু সাংখ্যশীস্ত্রসম্মত অব্য 
( প্রকৃতি ) ইন্ড্রিয়ের মূল প্রকৃতি হইলে, অর্থাৎ সাংখ্যশাস্্রসন্ঘত অহংকারই 
সবে্বন্দ্িয়ের উপাদান-কারণ হইলে, প্ব্বসূত্রোক্জ হেতু অপিদ্ধ হয়, এজনা 
মহঘি এই সূত্রের দ্বারা শেঘে পঞ্চভৃতই যে, ইন্দ্রিয়ের প্রকৃতি, ইহা। যুভভির 
স্বারা সমর্থন করিয়াছেন । পরস্ত, ইতঃপ্বের্ব ইন্দ্রিয়ের ভৌতিকত্ব সিদ্ধান্ত 
সমন করিলেও, শেঘে এ বিষয়ে মূলযুক্তি প্রকাশ করিতেও এই সৃত্রটী 
বলিয়াছেন। মহঘিন মূলযুজি, এই যে, যেমন পুখিব্যাদি পঞ্চ ভূত গম্ধা'ি 
গুণবিশেঘেরই ব্যগ্রক হয়, তৃজপ ঘ্াণাদি পচটি ইন্দ্রিয়ও যথাক্রমে এ গন্ধাি 
গুণবিশেঘের ব্যাগ্তক হয়ঃ সুতরাং এ পঞ্চভূতের সহিত যথাক্রমে ঘাণাদি 
পঞ্চেন্দিয়ের তাদাত্ব্যই নিদ্ধ হয়। পরবর্তী প্রকরণে ইহ। ব্যক্ত হইবে! 
ফলকথা, ঘৃতাদি পাথিব দ্রব্যের ন্যায় ঘাণেন্দ্িয়, রূপাদির মধ্যে কেবও 
গন্ধেরই ব্যঞ্রক হওয়ায়, পািব দ্রব্য বলিয়াই সিদ্ধ হয়| এইক্সপ রসনেন্দ্রিয়, 
রূপাদির মধ্যে কেবল রসেরই ব্যঞ্জক হওয়ায়, জলীয় দ্রব্য বলিয়াই সিদ্ধ হয়। 
এইক্সপ চক্ষরিন্দ্রিয় প্রদীপাদির ন্যায় গচ্ধাদির মধ্যে কেবন ন্রপেরই ব্যগ্তক 
হওয়ায়, তৈজস দ্রব্য বলিয়াই সিদ্ধ হয়। এইরপ ত্বগিক্তিয় ব্যজন-বায়ুর 
ন্যায় রূপাদির মধ্য কেবল ম্পর্শেরই ব্যগ্তক হওয়ায়, বায়বীয় দ্রব্য বলিয়া 
সিদ্ধ হয় । এইবপ শ্রবণেন্দ্রির় আকাশের বিশেষ গুণ শব্দমাত্রের বাগ 
হওয়ায়, উহ] আকাশাত্বক বলিয়াই সিদ্ধ হয়। “তাৎপর্যযটীক।””, «*ন্যায়- 
মগ্তরী' এবং ““সিদ্ধান্তমুক্তাবলী”' প্রভৃতি গ্রে পূব্বোক্তরূপ ন্যায়মতের সাধক 
অনুমান-প্রণালী প্রদশিত হইয়াছে । পূর্বোক্ত যুক্তির দ্বার। ঘাণাি ইক্ররিয়ের 
পাঁধিবত্ব জলীয়ত্ব প্রভৃতি সিদ্ধ হইলে, ভৌতিকত্বই সিদ্ধ হয়। সুতরাং 
ঘাণাদি ইন্ট্রিয়বর্গ সাংখ্যসন্মত অহংকার হইতে উৎপন্ন নহে, ইহও প্রতিগন্ন 
হয ॥| ৬১ || 


ইন্দ্রিয়'নানাত্বপ্রকরণ সমাপ | ৮।। 





ভাষ্য । গম্কাদয়ঃ পৃথিব্যাদিগুণ! ইত্যুনদিষ্টং উদ্দেশশ্চ পৃথিব্যাদীনা' 
মেকগুণত্বে চানেকগুণত্বে সমান ইত্যত আহ-- 
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অনুবাদ ৷ গন্ধাদি পৃথিব্যাদির গুণ, ইহা উদ্দিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু এ 
উদ্দেশ পৃথিব্যাদির একগুণত্ব ও অনেকগুণত্বে সমান, এজন্য (মহধি 
দুইটি সুত্র) বলিয়াছেন। 


সুত্র। গন্ধ-রস-রূপ-্পর্শ শব্ানাং স্পর্শপর্যস্তাঃ 
পৃথিব্যাঃ ॥৬২২৬০। 


সুত্র। অপ তেজোবাযুনাং পুর্বং পুর্বযপোহ্থাকাশ- 
স্যোতরঃ ॥৬৩।।২৬৬। 


অনুবাদ । গন্ধ, রস, রূপ, স্পশ ও শব্দের মধ্যে স্পর্শ পধ্যস্ত 
পৃথিবীর গুণ | স্পর্শ পর্যন্তের মধ্যে অর্থাৎ গন্ধ, রস, রূপ ও স্পর্শের 
মধ্যে পুবের পূর্ধব ত্যাগ করিয়া! জল, তেজ ও বায়ুর গুণ জানিবে। উত্তর 
অর্থাৎ স্পর্শের পরবর্তী শব্দ, আকাশের গুণ । 


ভাষ্য । স্পর্শপর্ধ্যস্তানীমিতি বিভক্তিবিপরিণামঃ । আকাশস্যোত্তরঃ 
শব্রঃ স্পর্শপধ্যন্তেভ্য ইতি । কথং তহি তরব নির্দেশঃ ? ব্বতন্ত্বিনিয়োগ- 
সামর্থ্যাৎ ! তেনোত্ররশবস্ত পরার্থাভিধানং বিজ্ঞায়তে । উদ্দেশস্ৃত্রে হি 
স্পর্শপধ্যন্তেভ্যঃ পরঃ শব ইতি। তন্ত্র বা, স্পর্শস্ত বিবক্ষিতত্বাৎ । 
স্পর্শপধ্যন্তেষু নিষুক্তেঘু যোইস্তযস্তহুত্তরঃ শব্দ ইতি। 


অনুবাদ । *ম্পর্শপর্ধাস্তানাং, এইরূপে বিভক্তির পরিবর্তন ( বুঝিতে 
হইবে ) স্পর্শ পর্য্স্ত হইতে উত্তর অর্থাৎ গন্ধ, রস, রূপ ও স্পর্শের 
অনন্তর শব্দ, আকাশের (গুণ )। (প্রশ্ন) তাহা হইলে “তরপ” 
প্রত্যয়ের নির্দেশ কিরূপে হয়? অর্থাৎ এখানে বহুর মধ্যে একের 
উৎকর্ষ বোধ হওয়ায়, “উত্তম” এইরূপ প্রয়োগই হইতে পারে, স্বৃত্রে 
প্উত্তব* এইরূপ--“তরপ: প্রত্যয়নিষ্পন্ন প্রয়োগ কিরূপে উপপন্ন হয় ? 
( উত্তর ) যেহেতু স্বতন্ত্র প্রয়োগে সামর্থ্য আছে, তন্নিমিত্ত উত্তর? শব্দের 
পরার্থের অভিধান অর্থাৎ অনস্তরারে৫থের বাচকত্ব বুঝ। যায়। উদ্দেশ- 
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সুত্রেও ( ১ম অঃ ১ম আঃ, ১৪শ সূত্রে) স্পর্শ পধ্যস্ত হইতে পর 
অর্থাৎ স্পর্শ পধ্যন্ত চারিটি গুণের অনন্তর শব্দ ( উদ্দিষ্ট হইয়াছে ) 
অথবা স্পর্শের বিবক্ষাবশতঃ “তন্ত্র” অর্থাৎ স্ত্রস্থ একই “স্পর্শ” শবের 
উভয় স্থলে সম্বন্ধ বুঝা যায়। নিযুক্ত অর্থাৎ ব্যবস্থিত স্পর্শ পর্য্যন্ত 
গুণের মধ্যে যাহা অন্ত্য অর্থাৎ শেষোক্ত স্পর্শ, তাহার উত্তর শব্দ | 


টিপ্নী। মহঘি ইক্জরিয়-পরীক্ষার পরে যথাক্রমে “অর্থের পরীক্ষা 
করিতে এই প্রকরণের আরন্ত করিয়াছেন । সংশয় ব্যতীত পরীক্ষ। হয় না, 
তাই, তাধ্যকার প্রথমে “অর্ধ” বিঘয়ে সংশয় সূচন। করিয়৷ মহঘির দুইটি সূত্রের 
অবতারণা করিয়াছেন । মহঘি যে গন্ধাি গুণের ব্যবস্থার জন্য এখানে 
দুইটী সূত্রই বলিয়াছেন, ইহা উদ্দ্যোতকরও “*নিয়মাথে সূত্রে* এই কথার 
দ্বার ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন | প্রথম অধ্যায়ে “অর্ধে”র উদ্দেশসূত্রে (১ম 
আঃ, ১৯*শ সত্রে) গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ এই পাঁচটি পৃথিব্যাদির গু 
বলিয়া “অর্থ” নামে উদ্দি্ট হইয়াছে । কিন্ত এ গন্ধাদদি গুণের মধ্যে 
কোন্টি কাহার গুণ, তাহ সেখানে স্পষ্ট করিয়৷ বল৷ হয় নাই। মহঘির 
এ উদ্দেশের দ্বার যথাক্রমে গন্ধ প্রভৃতি পৃথিব্যাদি এক একটির গুণ, ইহাও 
বঝা। যাইতে পারে। এবং গন্ধাদি সমস্তই পৃথিব্যাদি সব্বভূতেরই গু৭, 
অথব। উহার মধ্যে কাহারও গুণ একটি, কাহারও দৃইটি, কাহারও তিনটি ব৷ 
চাবিটি, ইহাও বুঝ। যাইতে পারে । তাই মহঘি এখানে সংশয়নিবৃত্তির 
অন্য প্রথম সূত্রে তাহার সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করিয়াছেন যে, গন্ধ, রস, ব্ুপ, স্পশ 
ও শব্দ, এই পাঁচটি গুণের মধ্যে স্পর্শ পর্য্যন্ত (গন্ধ, রম, কূপ ও স্পর্শ 
চারিটিই পৃথিবীর গুণ। ্পষ্টার্থ বলিয়া ভাঘাকার এখানে প্রথম সূত্রের 
কোন ব্যাখ্যা করেন নাই | ছ্বিহীয় সূত্রের ব্যাখ্যায় প্রথমে বলিয়াছেন যে, 
প্রথম সূত্রোক্ত “ম্পশপব্যন্তাঃ' এই বাক্যের প্রথম! বিতভ্ভির পরিবর্তন করিয়। 
ষ্ঠী বিভক্তির যোগে “ম্পশশপধ্যস্তানাং” এইন্সুপ বাক্যের অনুবৃত্তি মহঘির 
এই সূত্রে অভিপ্রেত। নচেৎ এই সূত্রে “পৃরর্বং পৃৰ্বং' এই কথার দ্বারা 
কাহার পৃৰ্ব পরবর্ব, তাহা। বুঝা যায় না। পুবের্বান্ত *ম্পর্শপর্যান্তানাং 
এইর্মপ বাক্যের অনুবৃত্তি বুঝিলে, ছিতীয় সূত্রে দ্বার! বুঝা যায়, স্পর্শ- 
পর্য্যন্ত অর্থাৎ গন্ধ, রল, রূপ ওস্পর্শের মধ্য পৃৰ্ব' প্ৰর্ব ত্যাগ করিয়। 
জল ও বায়ুর গুণ বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ এ গন্ধাদি চারিটির মধো 
সকলের পূর্ব গন্ধকে ত্যাগ করিয়া, উহার শেঘোজ রস, রপ ও স্পর্শ 
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গল্লের গুণ বুঝিতে হইবে । এবং এ রসাদিব মধ্যে পবর্ব অর্থাৎ রসকে 
ত্যাগ করিয়া শেঘোজ দ্রপ ও স্পশ তেজের গুণ বুঝিতে হইবে । এবং 
ন ব্ূপ ও স্পর্শের মধ্যে পূবর্ব রূপকে ত্যাগ করিয়া উহার শেঘোস্ত স্পর্শ 
বায়ুর গুণ বুঝিতে হইবে | এম্পর্ণ পর্য্যন্ত চারিটি গুণের “উত্তরঃ অর্থাৎ 
সবর্বশেঘোজ শব্দ আকাশের গুণ বুঝিতে হইবে । এখানে প্রশ হইতে 
পারে যে, “উৎ শব্দের পরে “তরপৃ"* প্রতায়যোগে “উত্তর! শব্দ নিষ্পন্ন 
হয়। কিন্ত দুইটি পদার্থের মধো একের উৎকর্ষ বোধন স্বলেই 'তরপর' 
প্রতায়ের বিধান আছে। এখানে স্পর্শ পর্যন্ত চারিটি পদার্থ হইতে শব্দের 
উৎক্ বোধ হওয়ায়, শব্দকে ণ্উত্তমঃ” বলাই সমুচিত । অর্থাৎ এখানে 
“উৎ* শব্দের পরে “তমণৃ” প্রত্যয়-নিষ্পনন উত্তম" শব্দের প্রয়োগ করাই 
মহধির কর্তবা। তিনি এখানে "উত্তর" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন কেন ? 
ভাঘ্যকার নিজেই এই প্রশব করিয়। তদ্‌ত্তরে প্রথমে বলিয়াছেন যে, যেমন 
গদার্থদ্বয়ের মধ্যে একের উৎকর্ষ বোধনস্থলে “তরপৃ” প্রতায়-নিষ্পন্ন “উত্তর” 
শব্দের প্রয়োগ হয়, তদ্রপ “উত্তর” শব্দের স্বতন্ত্র প্রয়োগ ও অর্থাৎ প্রকৃতি 
ও প্রত্যয়নিরপেক্ষ অব্যৎপন্ন “উত্তর” শব্দের প্রয়োগও আছে । সুতরাং 
রূঢ় “উত্তরঃ! শব্দ যে, অনস্তর অর্থের বাচক, ইহা! বুঝ! যাঁয়১। 
তাহা হইলে এখানে স্পর্শ পর্যন্ত চারিটি গুণের “উত্তর” অর্থাৎ অনস্তর বে 
শব্দ আকাশের গুণ, এইরাপ অর্থবোধ হওয়ায়, “উত্তর” শব্দের প্রয়োগ খবং 
তাহার অর্থের কোন অনুপপত্তি নাই | ভাধ্যকার শেঘে “উত্তর” শব্দে 
“তরপ"* প্রতায় স্বীকার করিয়াই, উহার উপপাদন করিতে কল্লাস্তরে 
বলিয়াছেন, “তন্ত্রং ব1ঃ ॥ ভাঘ্যকারের তাৎপয্য মনে হয় যে, সূত্রে “স্পশ” 
শহদ একবার উচ্চরিত হইলেও, উভতরত্র উহার সম্বন্ধ বুঝিতে হইবে । 
মর্ধাৎ সত্রস্থ “উত্তর" শব্দের সহিতও উহার সম্বন্ধ বুঝিয়া স্পর্শের উত্তর 
পক্দ, ইচাঁই মহঘির বিবক্ষিত বুঝিতে হইবে। তাই দ্বিতীয়করে 
তঘ্যকার শেঘে উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, ব্যবস্থিত যে স্পর্শ পধ্যস্ত 
চারিটি গুণ, তাহার মধ্যে যাহা অন্তা অর্থাৎ শেঘোক্ত স্পর্শ, তাহার উত্তৰ 
এবদ | স্পর্শ ও শব্দ--এই উভয়ের মধ্যে শব্দ “উত্তরঃ, এইবপ বিবক্ষ। 
হইল, «“ততরপৃ” প্রতায়ের অনুপপত্তি নাই, ইহাই ভাথ্যকারের দ্বিতীয় 
কল্পের মূল তাৎপর্ধ্য । তাই ভাঁধ্যক!র হেতু বলিয়াছেন, “ম্পর্শসা বিবক্ষি- 


১। অব্যৎপনোহ্য় মৃত্তরশব্দোহনভ্তরবচন$, 'তেন বহ্‌নাং নিদ্বারণেহপ্যপগনা 
-ইতি __তাৎপধ্যটীকা । 


২০০ ্যায়দর্শন [ ৩অ০, ১আৎ 


তত্বাৎ*। অর্থাৎ মহঘি স্পর্শ পধ্যস্ত চারিটি গুণের মধ্যে স্পর্শকেই গ্রতণ 
করিয়া শব্দকে এ স্পর্শরই ণ্উত্তর” বলিয়াছেন । সব্রস্থ একই “ম্পর্শ 
শব্দের শেঘোক্ত “উত্তর'' শব্দের সহিতও 'সম্বপ্ধ মহঘির অভিপ্রেত : 
একবার উচ্চরিত একই শব্দের উভয়ত্র সন্বন্ধকে ““তন্্র-সম্বন্ধ'* বলে 
পৃৰর্ব মীম!ংসা-দর্শনের প্রথম অধ্যায় চতুর্থপাদে বাজপেয়াধিকরণে এই 
“তশ্র-পন্ব দ্ধের বিচার আছে । “শাস্ত্দীপিক।” এবং ণন্যায়-প্রকাশ*' থভূতি 
মীমাংসাগ্র্থেও এই “তম্বন্দন্বন্ধেগর কথা পাওয়া যায়। শব্দশান্ছে ও 
দ্বিবিধ “তম্্র' এবং তাহার উদাংরণ পাওয়া যায়১। অভিধানে “তিন 
শব্দের প্রধান প্রভৃতি অনেক অর্থ দেখ। যায়। তন্ত্র” শব্দেক গ্থান। 
এখানে প্রধান অর্থ বৃঝিয়৷ সূত্রে "উত্তর শব্দটি “তরপৃ” প্রতামনিষ্প্র 
যৌগিক, সুতরাং প্রধান, ইহ1ও কেহ ভাঘ্যকারের তাৎপর্য বুঝিতে পারেন, 
রূঢ় ও যৌগিকের মধো যৌগিকের প্রাধানা স্বীকার করিলে, দ্বিতীয় কে 
সূত্রস্থ “উত্তর'' শব্দের প্রাধান্য হইতে পারে | কিন্তু কেবল “তন্ব বা” 
এইবধপ পাঠের দ্বারা ভাঘকারের প্রব্ধূপ তাঁৎপধ্য নিঃুসংশবে বং. 
যায় না 

এখানে প্রাচীন ভাষ্য পুস্তকেও এবং মুদ্রত ন্যায়বান্তিকেও গতন্তরং ব" 
এইকাগ পাঠই আছে। কিন্তু তাঁংপর্যযটীকাকাব বাত্তিকের ব্যাখ্যা করিতে 
এখানে শেঘে লিখিয়াছেন যে, কোন প্রস্তকে “তন্ত্র বাঃঃ ইতাদি পাঠ শ্াছে, 
উহা। ভাঘ্যানুণারে স্পষ্টার্থই | “তন্ত্র বা” ইত্যাদি পাঠ যে বিদ্পে স্পষ্ট'ঃ 
হয়, তাহ] আমর। বুঝিতে পারি না। কিন্তু যদ ভাষা ওবাত্তিকে “তি 
ব।” এই স্থলে “তরব্‌ ব।” এইরূপ পাঠই প্রকৃত বলিয়। গ্রহণ কন! বার, 
তাঁহ। হইলে তাৎপ্যটীন1কারের কথান্সারে উচ্চা স্পষ্টাথই বলা বাঁধ, এবং 
“তরবৰ্‌ বা” এইবূপ পাঠ হইলে, বান্তিককারের “ভবতু বা তরধ নিদোশঃ 
এইবপ ব্যাখ্যাও স্ুসঙ্গত হয়। ভাঘ্যকাব প্রথম কল্পে “উত্তর” শব্দে 
“তরপৃ” প্রত্যয় অস্বীকার করিয়।, দ্বিতীয় কল্পে উহা স্বীকার করিয়াছেন। 
স্থতরাং দ্বিতীয় কল্পে “তরব ব।,' এইরূপ বাক্যের দ্বারা স্পষ্ট করিয়া বক্তব্য 
প্রকাশ করাই সমীচীন। সুতর1ং "তরৰ্‌ বা” এইবপ প্রকৃত পাঠ এত্ত 
বা" এইরূপে বিকৃত হইয়। গিয়াছে কিনা, এইরূপ সাল্গহ জন্মে | সুধাগণ 
এখানে দ্বিতীয় কলে ভাধ্যকারের বক্তব্য এনং বান্তিককারের “ভবত বা তবব 


১। “তন্্ং দ্বেধা শব্দতন্রমর্থতন্্রঞ্” ইত্যাদি--নাগেশ ভরত "লঘুশবেদদ্দুশেখর' 
পষ্ডব্য। 


৬৪ স্ুণ ] বাওস্যায়ন ভাব ২০১ 


নির্দেশঃ” এইরপ ব্যাখ্য।১ এবং এম্পর্শমা বিবক্ষিতত্বাৎ। এই হেতৃতবাঁকোর 
উাপন এবং তাত্পধ্যটীকাকারের “ত্ফ্টার্থ এব” এই কথায় মনোযোগ 
করিয়া! পব্বোভ্ত পাঠকল্পনার সমালোচনা করিবেন। এখানে প্রচলিত 
ভাধ্যপাঠই গৃহীত হইয়ানছ। কিন্তু ভাঘো শেঘে “যোইনয2” এইবপ পাঠই 
সমস্ত পুস্তকে পরিদৃষ্ট হইলেও, “"যাইস্ত্য:,” এইরূপ পাঠই প্রকৃত বলির! 
বিশ্বাস হওয়ায়, এ পাঠই গৃহীত হইয়াছে || ৬৩ 


সুত্র। ন অর্থগুণানুপলদ্ধেঃ ॥৬৪।২৬২॥ 


অনুবাদ ৷ (পূর্বর্বপক্ষ ) না, অর্থাৎ পূর্বোক্ত প্রকার গুণ-নিয়ম 


সাধু নহে। কারণ, (ভ্রাণীদি ইন্দ্িয়ের দ্বার ) সর্ববগুণের প্রত্যক্ষ 
হয় না। 


ভাষ্য । নায়ং গুণনিয়োগঃ সাধুঃ, কম্মাৎ? যম্ত ভূতস্য যে 
গুণা ন তে তদাত্বকেনেন্দ্িয়েণ সর্ব্ব উপলভ্যন্তে,- পাথিবেন হি ভ্রাণেন 
স্পর্শপর্ধ্যস্তা ন গৃহ্যন্তে, গন্ধ এবৈকো গৃহাতে, এবং শেষেঘগীতি । 


অন্ুবাদ,। এই গুগনিয়োগ অর্থৎ পূর্ববসৃত্রোক্ত গুণব্যবস্থা সাধু 
নভে, ( প্রশ্ব) কেন? (উত্তর) যে ভূতের যেগুলি গুণ, সেই সমস্ত 
গণই “তদাত্মক” অর্থাৎ সেই ভূতান্থুক ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ হয় না। 
'যহেতু পাথিব ভ্রাণেন্দ্িয়ের দ্বারা স্পর্শ পধ্যন অর্থাৎ গন্ধাদি চারিটি 
গুণই প্রত্যক্ষ হয় না; এক গন্ধই প্রত্যক্ষ হয়। এইরূপ শেষগুলিতেও 
অর্থাৎ জলাদি ভূতের গুণ রদাদিতেও বুবিবে | 


টিপ্লনী। মহঘি পব্বোভ দই' সূত্রের দ্বার। পৃথিবাদি পঞ্চ তৃতের 'গুপ- 
ব্যবস্থ। প্রকাশ করিয়া), এখন উ বিষয়ে মতান্তর খণ্ডন করিবার জন্য প্রথমে 
এই সৃত্রের ছারা পুবর্বপক্ষ বলিয়াছেন যে, পৃব্বোক্তরাপ গুণব্যবস্থা যথা 
নহে | কারণ, পৃথিবাতে গন্ধাদি স্পর্শ পর্যন্ত যে চারিটি গুণ বল। হইয়ছে, 


১॥ তন্তরং বা স্পশস্য বিবক্ষিতত্বাৎ__ভবতু বা তরব্‌ নিদ্দেশঃ | ননুক্তমত্তম 
ইতি প্রাপ্রোতি? ন, স্পর্শস্য বিবন্িতত্বাৎ। গন্ধাদিভ্যঃ পরঃ স্পর্শঃ, স্পর্শাদয়ং 
পর ইতি যাবদুস্তং ভবতি ভাবদুভ্তং ভবতুঃত্তর ইতি ।-_ন্যায়বার্তিক। 

ন্ূচিৎ পাঠস্তন্্ং যেতি যথা ভাষ্যং স্ফুটাথ এব। তাৎপধ্যটীকা । 


২৪২ ্যায়দর্শন [ ৩অ০*, ১আ, 


তাহ৷ পাথিব ইজ্জিয় ঘাণের ছারা প্রত্যক্ষ হয় না, উহার মধ্যে ঘাণের ছারা 
পৃথিবীতে কেবল গন্ধেরই প্রত্যক্ষ হয় । যদি গন্ধাদি চারিটি গুরণই পৃথিবী; 
নিজের গুণ হইত, তাহ হইলে পাথিব ইন্ড্রিয় ধাণের দ্বার। এ চারিটি গুণেরই 
প্রত্যক্ষ হইত | এইকরপ রদ, রূপ ও ম্পর্শ--এই তিনটি গুণই যদি জলের 
নিজের গুণ হইত, তাহ। হইলে জলীয় ইক্ড্রিয় রপনার দ্বার এ তিনটি 
গুণেরই প্রত্যক্ষ হইত । কিন্তু রপনার দ্বারা কেবল রসেরই প্রত্যক্ষ হইয়া 
থাকে | এবং কূপের ন্যায় ম্পর্শও তেজের নিজের গুণ হইলে, তৈজস 
ইন্জ্িয় চক্ষর দ্বার। স্পর্শেরও প্রত্যক্ষ হইত । ফলকথাঃ যে ভূতের যে সমন্ত 
গুণ বল হইয়াছে, এ ভূতাত্্বহ ঘাগাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বার এ শমস্ত গুণেরই 
প্রত্যক্ষ না হওয়ায়, পূর্বোক্ত গুণবাবস্থ। যথার্থ হয় নাই, ইহাই পৃব্বপক্ষ। 


ভাষ্য । কথং তহীমে গুণ! বিনিযোক্তব্যাঃ ? ইতি-_ 

অনুবাদ । (প্রশ্ন) তাহা হইলে এই সমস্ত গুণ ( গন্ধাদি) 
কিরূপে বিনিয়োগ করিতে হইবে ?__অর্থাৎ পঞ্চ ভূতের গুণব্যবস্থা 
কিরূপ হইবে? 


সুত্র। একৈকশ্যেনো ত্তরোত্তরগুণসত্তীবাদুত্তরো- 
তরাণাং তদন্ুপলব্ধিঃ | ৬৫২৩৩ 


অনুবাদ । ( উত্তর) উত্তরোত্তরেব অর্থাৎ যথাক্রমে পৃথিব্যাদি 
পঞ্চ ভূতের উত্তরোত্তর গুণের ( যথাক্রমে গন্ধাদি পঞ্চগুণের ) সন্ত 
বশ্তঃ সেই সেই গুণবিশেষের উপলব্ধি হয় না । 


* কোন পত্তকে এই সুন্রের প্রথমে এএকৈকস্যৈব” এইরূপ পাঠ দেখা যায়। 
এবং রুতিকার বিশ্বনাথ এরূপ পাঠই গ্রহণ করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ইহাও 
অনেক পুস্তকের "দ্বারা বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু 'ন্যায়বাত্তিক ও ““ন্যায়সূচীনিবন্ধে” 
*“এটকৈকশ্যন” এইরূপ পাঠই পাওয়া যায়। উহাই প্রকৃত পাঠ। “একৈকশঃ” 
এইরূপ অর্থে “"একৈকশ্যেন” এইরূপ প্রয়োগ হইয়াছে | সুত্রগ্রন্থে অনেক স্থানে বেদবৎ 
প্রয়াগ হইয়াছে । তাই এখানে বার্তিকারও লিখিয়াছেন _“এটকৈকশ্যেনেতি সোর্রো 
নিদ্দেশঃ”। খষিবাক্যে পৃব্বেজ্ঞ অথে অন্যন্রও এরাপ প্রয়োগ দেখা যায় । যথা 
“তেন মায়া সহত্রং তং শবরস্যাশ্তগামিনা । বালস্য রুক্ষতা দেহমেকৈকশ্যেন সুদিতং" 
( সব্বদর্শনসংগ্রহে “রামানুজদর্শনে” উদ্ধতা শ্লোক )। কোন মুদ্রিত শ্রীভাষ্যে উ্জ 
শ্লোকে _ঞকৈকাংশেন” এইরাপ পাঠ দেখা যায়। কিন্ত সব্বদর্শনসংগ্রহে উদ্ধত 
গাঠই প্ররুতাথবোধক, সূতরাং প্রকৃত । 


৬৫-স্ু০ ] বাস্থায়ন ভাঙ্বা ২০৩ 


ভাত্য ৷ গন্ধাদীনামেকৈকো যথাক্রমং পৃথিব্যাদীনামেকৈকস্ত গুণঃ 
অতস্তদনুপলব্িঃ_-তেষাং তয়োস্তস্ত চান্ুপলব্ধি' -ভ্বাণেন রস-রূপ- 
স্পর্শানাং রসনেন রূগস্পর্শয়ো॥ চক্ষুষা স্পরশস্তেতি। 


কথং তহ্ানেকগুণানি ভূতানি গৃহ্ান্ত ইতি? 


সংসর্গাচ্চানেকগুণগ্রহণং১ অবাদিসংসর্গাচ্চ পথিব্যাং রসাদযে 
গৃহান্তে, এবং শেষেষগীতি। 


অনুবাদ । গন্ধাদদিগুণের মধ্যে এক একটি যথাক্রমে পৃথিব্যাদি ভূতের 
মধ্যে এক একটির গুণ ;- অতএব “তদনু পলব্ধি” অর্থাৎ সেই গুণত্রয়েরও, 
সেই গুণঘ্য়ের এবং সেই এক গুণের উপলব্ধি হয় না ( বিশদার্থ )-__ 
ভ্রাণেন্দ্িয়ের দ্বারা রস, রূপও স্পর্শেব রসনেক্দিয়ের দ্বারা রূপ ও স্পর্শের, 
চক্ষুরিন্দ্িয়ের দ্বারা স্পর্শের উপলদ্ধি হয় না। 


(প্রশ্ন ) তাহা হইলে অনেক গুণবিশিষ্ট ভূতসমূহ গৃহীত হয় কেন? 
অর্থাৎ প্রথিব্যাদি চারি ভূতে গন্ধ প্রভৃতি অনেক গুণের প্রত্যক্ষ য় 
কেন? (উত্তর ) সংসর্গবশতঃই অনেক গুণের প্রত্যক্ষ হয় । বিশদার্থ 
এই যে, জলাদ্ির মংসর্গবশতঃই পুথিবীতে রপাদি প্রতাক্ষ হয়। শেষ- 
গুলিতেও অর্থাৎ জল, তেজঃ ও বায়ুতেও এইরূপ জানিবে। 


টা ৩ শাটল 
কপি সীশিসসপি পপ শাসন 7 শি শা 


১। অনেক মুদ্রিত পুস্তকে এবং দন্যাদূজেদ্ধার”' গ্রন্থে 'সংসগ।চ্চ” ইত্যাদি 
বাক্যটি ন্যায়সুপ্ররূপেই গৃহীত হইয়াছে কিন্তু রৃত্তকার বিশ্বনাথ এবং “নায়সুন্ব-বিবরণ?- 
কর রাধামোহন গোস্থামী তট্রাচার্যা এরূপ সূত্র গ্রহণ করেন নাই । “ন্যায়সচীনিবন্ধে” 
শ্রীমদ্‌ বাচস্পতি মিশ্রও গ্ররাপ সূত্র গ্রহণ করেন নাই তদনুসারে “'সংসগাচ্চ” ইত্যাদি 
বাক্য ভাষ্য বলিয়াই গহীত হইল । কে।ন পশ্তকে কোন ট্টি্পনী-কার লিখিয়াছেন 
যে “ন পাথি'বাগায়োঃ” ইত্যাদি পরবতি -সুত্রের ভাষারস্তে ভাষ/কার বলিয়াছেন, 
“নেতি ব্রিসৃত্লীং প্রত্যাচন্টে" । সুতরাং ভাধ্যকারের এ কথা দ্বারাই তাহার মতে 
“সংসগণচ্চ” ইত্যাদি বাক্যটি মহষি গোতমের সন্র নহে, ইহা স্পন্ট বুঝা যায় । কারণ 
গর ঘাক্াটি সপ্ন হইলে, পৃব্বেণভ্ত “ন সব্ব গণোপলব্ধেঃ৮ এই সপ্ন হইতে গণনা করিয়া 
ঢারিটি সুন্ত হয়, “ন্রিসৃন্ী” হয় না। কিন্তু এই যুক্তি সমীচীন নহে। কারণ, 
ভাষ্যকারের কথা দ্বারাই «“সংসগাচ্চ” ইত্যাদি বাক্য যে, তাহার মতে সুন্ন ইহাও 
হঝা যায়। পরে ইহা ব্যক্ত হইবে। 


২০৪ ন্যায়দ্শন [ ৩অ০ঃ ১আগ 


টিপ্ননী। মহঘি এই সত্র দ্বার পৃব্বোক্ত মত পরিস্ফুট করিবার জন), 
এ মতে গুণ-ব্যবস্ব! বলিয়াছেন যে, গচ্ধাদি গুণের মধ্যে এক একটি গু€ 
যথাক্রমে পৃথিব্যাি পঞ্চভুতের মধ্যে যথাক্রমে এক একটির গুণ । অর্থাৎ 
গন্ধ কেবল পুখিবীর ওণ। রসই কেবল জলের গুণ। র্্পই কেবল 
তেঞ্জের গুণ | স্পর্শই কেবল বায়ুর গুণ। সুতরাং পৃথিবীতে রস, রূপ ও 
স্পর্শ না থাকায়, ঘাণেল্দ্রিয়ের দ্বারা এ গুণত্রয়ের প্রতাক্ষ হয় নাও কেনল 
গদ্ধমাত্রেরই প্রত্যক্ষ হয় । এইরপ জলে রূপ ও স্পর্শ না থাকায়, রসনেন্রিরেন 
দ্বারা ই গুণদ্বয়েব প্রত্যক্ষ হর না। এবং তেজে স্পশ ন৷ থাকায়, চক্ষরি- 
জয়ের দ্বার! স্পর্শের প্রত্যক্ষ হয় না। সূত্রে “তদনুপলব্ধিঃ+--এট বাকে। 
“তৎ*শব্দের দ্বারা যথাক্রমে পরব্রোক্ত গুপদ্বয়, গুণস্বয় এবং স্পশরূপ একট 
গুণই মহঘির বৃদ্ধিস্থ । তাই ভাঘ্যকারও “তেঘাং, তয়োঃ, তমা চ অনুপলন্ধি: 
__এইব্প ব্যাখ্য। করিয়াছেন । সত্রেতে চ, তৌচ, সচঃ এইরুপ অর্থে 
একশেঘবশতঃ “তৎ* শব্দের দ্বারা এরাপ অর্থ বুঝা যায়। 


পৃৰেরবোক্ত সিদ্ধান্তে অবশ্যই প্রশ্ন হইবে যে, পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চ 
যথাক্রমে গন্ধ প্রভৃতি এক একটিমাত্র গুণবিশিষ্ট হইলে, পৃথিব্যাদিতে আনে 
গুণের প্রত্যক্ষ হয় “কন ? অর্থাৎ পৃথিবীতে বস্ততঃ রসাদি না থাকিন্ল, 
তাহাতে রমাদির প্রত্যক্ষ হয় কেন? এবং জরাদিতে রূপাদি না থাঁকিলে, 
তাহাতে রূপাদির প্রত্যক্দ হয কেন? এতদুত্তবে ভাব্যকার শেষে পূর্বে 
মতবাদীদিগের কথা বলিয়াছেন যে, পখিবীতে বস্ততঃ রসাদি না থাকিত্লেও, 
জলাদি ভূতের সংসর্গ বশত: সেই জলাদিগত রসাঁদিরই প্রত্যক্ষ হইয়া থা: 
পৃশ্গাদি পাথিব দ্রব্যে জলীয়, তৈজস ও বায়নীয় অংশও সংযুক্ত থাকায়, 
তাহাতে সেই জলাদিদ্রব্গত রস, রূপ ও স্পর্শের প্রত্যক্ষ হইয়৷ থাকে । 
এইরাপ জলাদি দ্রবোও বুঝিতে হইবে । অর্থাৎ জলে রূপ ও স্পর্শ ন; 
থাকিলেও, তাগাতে তেজ ও বায়ু সংয- থাকায়, তাহারই রূপ ও স্পর্শে 
প্রতাক্ষ হইয়।৷ থাকে । এবং তেজে স্পশ না থাকিলেও, তাহাতে বা 
সংযুক্ত থাকার, তাহারই স্পশের প্রত্যক্ষ হইয়৷ থাকে | মহঘি গে'তিমের 
নিজ দিদ্ধান্তেও অনেবস্বলে এইরূপ কল্পনা করিতে হইবে, নচেত তীহার মতেও 
গন্ধাদি প্রত্যক্ষের উপপত্তি হয় না | সুতরাং পব্বোক্তরূপে পৃথিব্যাদি ভা 
অনেক গুণের প্রত্যক্ষ অসম্ভব বল। যাইবে না || ৬৫ ॥ 


ভাষ্য । নিয়মন্তহি ন প্রার্ধোতি সংসগন্তানিয়মাচ্চতু গুণা পুথিবা 


৬৬ স্ুঙ ] বাতম্যায়ন ভাষ্য ২০৫ 


ত্রগুণা আপো ছিগুণং তেজ একগুণো বায়ুরিতি । নিয়মশ্চোপপদ্তে, 
কথ? 


অনুবাদ | (প্রশ্ন) তাহা হইলে সংসর্গের নিয়ম ন1 থাকায়, পৃথিবী 
চতুগুণ-বিশিষ্ট, জল ত্রিগুণবিশিষ্ট, তেজ গুণদ্বয়বিশিষ্ট, বায়ু একগুণ- 
বিশিষ্ট, এইরূপ নিয়ম প্রাপ্ত হয় না, অর্থাৎ পুর্বোক্তরূপ নিয়ম উপপন্ন 
হয়না! ( উত্তর ) নিয়মও উপপন্ন হয়। (প্রশ্ন) কিরপে ! 


সুত্র। বি্ং হপরং পরেণ ॥৬৬॥২৬৪। 


অন্থুবাদ । (উত্তর) যেহেতু অপর ভূত ( পৃথব্যাদি ) পরভূত 
। ভুলাদি ) কর্তৃক “ঝিষ্ট” অর্থাৎ ব্যাপ্ত। 


ভাষ্য | পুরথিব]াদীনাং পূর্ববপূর্বমুত্তরোত্তরেণ বিষ্টমতঃ সংসর্গ-নিয়ম 
ইতি তচ্চৈতদৃতূতস্থষ্টৌ৷ বেদিতব্যং, নৈতহীতি। 


অনুবাদ । পৃথিব্যাদির মধ্যে পূর্ব পূর্বব ভূত উত্তরোত্তর ভূত কর্তৃক 
ব্যাপ্ত, অতএব সংসর্গের নিয়ম আছে। সেই ইহা অর্থাৎ পূর্ব পূর্ব 
ভূতে পর ভূতের প্রবেশ বা সংসর্গবিশেষ ভূতন্িতে জানিবে, 
ইদানীং নহে। 


টিপ্লনী। পবেরেক্ত মতে প্রশ্ন হইতে পার যে, যদি পৃথিব্যাদি ভূতের 
যধো একের সহিত অপরের সংসগবশতঃই অনেক গুণের প্রত্যক্ষ হয়, 
তাহ) হইলে এ সংসর্গের নিয়ম ন। থাকায়, পৃথিবীতে 'গন্ধাদি চারিটি গুণের 
এবং জুল রসাদি গুণত্রয়ের এবং তেজে রূপ এবং স্পর্শের এবং বাযুতে 
কেবল ম্পশেরই প্রত্যক্ষ হয়, এইন্প নিয়ম উপপন্ন হইতে পারে ন। | তাই 
মহঘি পৃর্বোক্ত মতে পুর্বোভতরূপ নিয়মের উপপাঁদনের জন্য এই সূত্রের 
্বার। পব্রোক্ত মতৃবাদীদিগের কথ! বলিয়াছেন যে, পৃথিব্যাদির মধ্যে পূর্ব 
প্ৰ্ব ভূত জলাদি উত্তরোত্তর ভূত কর্তৃক ব্যাপ্ত, সুতরাং ভূতসংসর্গের নিয়ম 
উপপন্ন হয়। তাঁৎপর্ধ্য এই যে, পৃথিবী জল, তে ও বায়ু কর্তৃক বাণ, 
অর্থাৎ ভ্বল, তেজ ও বায়ুশন্য কোন পৃথিবী নাই | সুতরাং পৃথিবীতে যথা- 
ক্রমে জল, তেজ ও বায়ুর গুণ--রস, রূপ ও স্পর্শের নিয়মতঃ প্রত্ক্ষ জন্মে । 
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কিন্ত জলাদিতে পৃথিবীর এক্প সংসর্গ না৷ থাকায়, পৃথিবীর গুণ গন্ধের 
নিয়মতঃ প্রত্যক্ষ জন্মে না | এইব্রপ্জলে তেজ ও বায়র এরূপ সংস্গ- 
বিশেষ থাকায়, জলে তেজ এবং বায়ুর গুণ--রূপ ও স্পর্শের নিয়মতঃ প্রত্যক্ষ 
জন্মে। কিন্ত তেজ ও বায়ুতে জলের ব্ররূপ সংসর্গবিশেঘ না থাকায়, 
তাহাতে জলের গুণ রসের নিয়মতঃ প্রত্যক্ষ জন্মে লা । এইন্সপ তেজে 
বায়ুর ব্রত্মপ সংসর্গবিশেষ থাকায় তাহাতে বায়ুর গুণ স্পর্শের নিয়মত: 
প্রত্যক্ষ জন্মে, কিন্তু বায়ুতে তেজের ব্ররুপ সংসর্গ না থাকায়, তাহাতে 
তেজের গুণ রূপের প্রত্যক্ষ জন্মে না । ফলকথ।, ভূতম্যষ্টিকালে পূব পূর্ব্ব 
ভূতে পর পর ভূতেরই অনুপ্রবেশ হওয়ায়, পৃব্রোভরূপ সংসর্গনিয়ম ও 
তজ্জন্য ব্ষপ গুণপ্রতাক্ষের নিয়ম উপপন্ন হয়। জলাি পরভূত কর্তৃকই 
পৃথিব্যাদি পৃৰ্বভূত “বিষ্ট”, কিন্ত পুৰ্বভুত কর্তৃক জলাদি পরভূত “ৰিষ্ট” 
নহে। প্রবেশারথ “বিশ” ধাতু হইতে দবিষ্ট” শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে । 
উদ্দ্যোতকর লিখিয়াছেন,__“বিষ্টত্বং সংযোগবিশ্েষঃ* । তাৎপর্য)টাকাকার 
এ «“লংযোগবিশেঘে”র অর্থ বলিয়াছেন,__ব্যাপ্তি। এবং ইহাও বলিয়াছেন 
যে, এ সংসগ্গ উভয়গত হইলেও, উভয়েই উহা তুল্য নহে' | যেমন, অগ্নি 
ও ধূমের সম্বন্ধ এ উভয়েই একপ্রকার নহে। অগ্গি ব্যাপক, ধৃম তাহার 
ব্যাপ্য । ধম থাকিলে সেখানে ৬্গ্রির ভাবই থাকে ; অতাব থাকে না, 
এবং অগ্সিশন্যস্থানে ধূম থাকে না, কিন্ত ধৃমশ্ন্যগ্বানেও অগ্নি থাকে। 
এইব্প অলাদি ব্যতীত পৃথিবী না থাকায়, পুথিবীই জলাদির ব্যাপ্য, জলাদি 
পৃথিবীর ব্যাপক । 

ভাঘ্যকার এই মতের ব্যাখ্যা করিতে শেঘে বলিয়াছেন যে, “ইহা ভূঁত- 
সষ্টিতে জানিবে, ইদানীং নহে” । ভাধ্যকারের এ কথার দ্বার ভূত ্থষটি 
কালেই পর্ব প্ৰৰ ততে পর পর ভূতের অনুপ্রবেশ হইয়াছে, ইদানীং উহা 
অনুভব কর। যায় নাঃ এইরূপ তাৎপধ্যই সরলতাবে বুঝ যায়| পরবত্তি- 
সূত্র-তাঘ্যে ভাঘ্যকার এই কথার যে খণ্ডন করিয়াছেন, তদ্দবারাও এই তাৎপর্য 
পট বুঝা যায়। কিন্তু তাৎপর্য্য-টাকাকার এখানে ভাঘাকারের “ভূত মমি! 
শব্দের অর্থ ব্যাখ্য। করিয়াছেন, ভূতস্থষ্ট প্রতিপাদক পুরাণশাস্্ । অর্থাৎ 
ভূতম্থট্প্রতিপাদক পুরাণশাস্ত্রে ইহ জানিবে, পুরাণশাস্ত্রে ইহা বণিত আছে। 
পরব্তি-সূত্রভাঘ্য-ব্যাধ্যায় ত্র পুরাণের কোনরূপে অনাপ্রকার ব্যাখ্য। 
. করিতে হইবে, ইহাও তাৎথধ্যটাকাকার লিখিয়াছেন | কিন্ত কোন পুরাণে 
€কোথায় পৃব্বোক্তমত বণিত হইয়াছে, এবং ন্যায়মতানুসারে সেই' পুরাণ- 
বচনের কিব্প ব্যাখ্য। করিতে হইবে, তাহ। তিনি কিছুই বলেন নাই। 


৬৬ স্মুণ ] বাৎস্তায়ন ভাষ্য ২০৭' 


তাৎপধ্যটীকাকার-তাহার “ভামতী", গ্রন্থে শারীরক-ভাঘ্যোক্ড গুণব্যংস্থা 
সমর্থনের জন্য কতিপয় পুরাণ-বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন১ । কিন্তু সেই সমস্ত 
বচনের হবার আকাশাদি পঞ্চভূতের যথাক্রমে শব্দপ্রভৃতি এক একটিই ও, 
এই মত বুঝা যায় না। তদ্দার৷ অন্যরপ মতই বুঝা যায়। সেখানে তীহার 
উদ্ধৃত বচনের শেঘ বচনের দ্বার। ভূতবর্গের পরস্পরানুপ্রবেশও স্পষ্ট বৃঝা বায় । 
অবশ্য মহঘি মনু “আকাশং জায়তে তস্মাৎ"--ইত্যাদি “অদৃভ্যো গন্ধগুণ! 
ভ্মিরিত্যেঘ। স্বট্টিরাদিতঃ* ইত্যস্ত- (মনুসংহিতা৷ ১ম অঃ) ৭61৭৬1৭৭।৭৮ ) 
বচনগুলির স্থার। স্থ্টির প্রথমে আকাশাদি পঞ্চভুতের যথাক্রমে শব্দাদি এক 
একটি গুণের উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্ত মহঘি গোতম এখানে মতান্তবরূপে 
যে গুণব্যবস্থ। প্রদশন করিয়াছেন, যাহ। পুরাণের মত বলিয়া তাৎপর্যাটীকা- 
কার প্রকাশ করিয়াছেন, উহা মনুর মত নহে । কারণ, প্রথমে পঞ্চততে 
এক একটি গুণের উৎপত্তি হইলেও, পরে বায়ু প্রভৃতি ভতে যে, গুণান্তরেব'ও 
উৎপত্তি হয়, ইহ! মনু প্রথমেই বলিয়াছেনং | কেহ কেহ পব্বোন্ত মতুকে 
আযুব্বেদের মত বলিয়। প্রকাণ করেন এবং এযত যে গোতমেরও সম্মত, 
ইহা গোতমের এই সূত্র পাঠ করিয়া সমর্থন করেন। কিন্তু মহঘি গোতম 
যে, পরবর্তী সূত্রের দ্বার এই মতের খণ্ডন করিয়াছেন, ই তাঁহার নিডের 
মত নহে, ইহা। দেখ। আবশ্যক | আমর! কিন্ত পৃব্রোভ্ত মতকে আয়ুব্বেদের 
মত বলিয়াও বুঝিতে পারি না । কারণ, চরক-সংহিতায়ও বায়ু প্রভৃতি 
পর পর ভূতে অন্যান্য ভূতের সংমিশ্রণজন্য গুণবৃদ্ধিই কথিত হইয়াছে। 
সুশ্তসংহিতায়৪ “একোত্তর পরিবৃদ্ধাঃ,” এবং “পরম্পরা নুপ্রবেশ|চ্চ"" ইত্যাদি 


শা সস শত শা শটিগ 


১। পরাপণেহপি স্মর্যতে__''আকাশং শব্দমান্রন্ত স্পশমাব্ং সমাবিশৎ” ইত্যাদি । 
গরস্পরানুপ্রবেশান্চ ধারগ্পন্তি পরস্পরং” ।__বেদান্তদশন ২ই। ২। ১৬শ সুব্রের ভাষ! 
'ভামতী, দ্রক্তব্য। 

২। আদ্যাদ্যস্য শুণত্তেষামবাপ্পোতি পরঃ পরঃ। 
যো যো যাবতিথশ্চৈষাং স প তাবদ শুণঃ স্মতঃ ॥ ১। ২০। 


৩। তেষামেকগুণঃ পৃব্বো ওণবৃদ্ধিঃ পরে পরে । 
পুবর্বঃ পুর্বাশুণশ্চৈব জুমশো শুণিষ স্মৃতঃ | 
--চরকসংহিতা, শারীর স্থান, ১ম অঃ, ৭ম প্লোক। 


খি 


8৪। আকাশপবনদহনতোর্নভূমিষু যথাসংখ্যমেকোত্রপরিবৃদ্ধাঃ শব্দ-স্পর্শ -রাপ-রস- 
গন্ধাঃ, তঙ্মাদাগ্যো রসঃ পরস্পরসংসগাৎ পরত্পরানুগ্লহাৎ পরস্পরানুপ্রবেশাচ্চ সব্বেষু 
সব্বেষাং সাল্লিধ্যমত্তি ইত্যাদি । 

_ সুশ্তসংহিতা, সুন্স্থান | ২ 


শত 
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বাক্যের ছারাও এ সিদ্ধান্তই সুব্যক্ত হইয়াছে । আয়ব্বেদমতে জন্যদ্রব্যমাত্রই 
পাঞ্চতৌতিক, পঞ্চভূতই সকলের উপাদান। কিন্তু বেদাস্তশাস্তরোক্ত পঞ্চীকরণ 
ব্যতীত এ দিদ্ধান্ত উপপন্ন হয় না । ভূতবর্গের পরম্পরানুপ্রবেশ সম্ভব হয় 
না। কিন্ত এখানে “বিষ্টং হ্যপরং পরেণ” এই সূত্রের ছারা পঞ্চীকরণ 
কথিত হয় নাই এবং পঞ্জীকরণানুসারে বেদান্তশাস্ত্রোভু গুণব্যবস্থাও এ সূত্রের 
দ্র] সমথিত হয় নাই, ইহ] প্রণিধান কর। আবশ্যক | যাহ! হউক, তাৎপর্য 
টাকাকারের কথানুনারে অনেক পুরাণে অনুসন্ধান করিয়াও উক্ত মতাস্তরের 
বর্ণন পাই নাই। পুরাণে অনেক স্থলে এ বিধয়ে সাংখ্যাদি মতেরই বর্ণন 
প1ওয়া যায়। কিন্তু মহাভারতের শান্তিপবের্ব একস্বানে উক্ত মতান্তরের বর্ণন 
বুঝিতে পার৷ যায় । সেখানে আকাশ।দি পঞ্চভূতে অন্যানা পদার্থবিশেষও 
গুণ বলিয়া কথিত হইলেও, শব্দাদি পঞ্চগুণের মধ্যে যথাক্রমে এক একটি 
গুণই আকাশাদি পঞ্চভূতে কথিত হইয়াছে । সেখানে বায়ু প্রভৃতি ভূতে 
ক্রমশঃ গুণবৃদ্ধির কোন কথ। নাই। সেখানে বায়ু প্রভৃতিতে গুণবৃদ্ধি বুঝিলে, 
সংখ্যানির্দেশও উপপন্ন হয় না । নুধীগই ইনু। প্রণিধান করিয়। মহাভারতের 
র সমস্ত শ্রোকের১ তাৎপধ্য বিচার করিবেন এবং পূর্বোক্ত মতান্তরের মুন 
অন্সন্ধান করিবেন || ৬৬ ॥| 


সুত্র। ন পাথিবাপ্যয়োঃ প্রত্যক্ষাত্বৎ ॥৬৭।২৬৫॥ 

অনুবাদ । (উত্তর ) না, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রাহ্য নহে, 
যেহেতু প!ধিব ও জলীয় দ্রব্যের প্রত্যক্ষ হইয়। থাকে । 

ভাষ্য। নেতি ক্রিস্ত্রীং প্রত্যাচ্টে, কম্মাৎ ? পাধিবস্য দ্রব্যন্ত 
আপ্যস্ত চ প্রত্যক্ষত্বাৎ। মহত্বানেকদ্রব্যবত্বাদ্রপাচ্চোপলব্ধিরিতি তৈজস- 





১। শব্দঃ শ্রোন্ত্রং তথাথানি ব্লয়মাকাশসম্ভবং ৷ 
প্রাণন্চেক্তা তথা স্পশ' এতে বাস়ুগুণাস্ত্রয়ঃ ॥ 
রাপং চগ্ষুব্বিপাকশ্চ শ্রিধা জ্যোতিব্বিধীয়তে । 
রসোহথ রসনং স্বেহো গুণাস্তেতে ভ্য়োইহস্ভসঃ | 
ঘ্রেয়ং ঘ্রাণং শরীরঞ্চ ভুমেরেতে গুণান্ত্রযনঃ | 
এতা ষামিন্দ্িয়গ্রামৈব্যাধ্যাতঃ পাঞ্চভৌতিকঃ |। 
বায়োঃ স্পশো রসোহভ্যন্চ জ্যে(তিষো রূপমচ্যতে | 
আকাশপ্রভবঃ শব্দ গন্ধে ভুমিগুণঃ স্মৃতঃ ॥ 


- শান্তিপবর্ঝু, মেক্ষেধর্ম, ২৪৬ অঃ) ৯। ১০। ১৯1 ১২ 
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মেব দ্রব্যং প্রত্যক্ষং স্তাৎ ন পাথিবমাঁপ্যং বা, রূপাঁভীবাৎ। তৈজস- 

চ. পাথিবাপ্যয়োঃ প্রত্যক্ষত্বান্ন সংসর্গাদনেকগুণগ্রঠণং ভূতানামিতি । 
রা পাথিবাপ্যয়োঃ প্রত্যক্ষত্বং ব্রবতঃ প্রত্যক্ষো বায়ুঃ প্রসজ্যতে, 
নিয়মে বা কারণমুচ্যতামিতি। রসয়োর্বা। পাখিবাপ্যয়োঃ প্রতাক্ষত্বাৎ। 
পার্থিবো রসঃ ষড়ুবিধ আপ্যে৷ মধুর এব, ন চৈতৎ সংসর্গাদৃ-ভবিতুমর্থতি। 
রূপয়োব্বা পাধিবাপ্যয়োঃ প্রত্যক্ষত্বাৎ তৈজসন্ধপানুগৃহীতয়োঃ, সংসর্গে হি 
ব্যঞকমেব রূপং ন ব্যঙ্গ্যমস্তীতি । একানেকবিধন্ে চ পাগিবাপ্যয়।; 
প্রত্যক্ষত্বাদ্রপয়োঃ পাধিবং হরিত-লোহিত-পীতাগ্ভনেকবিধং রূপত আপান্ত 
শুরুমপ্রকাশকং ন চেতদেকগুণানাং সংসর্গে সত্যুপপদ্ভত ইতি । 

উদাহরণমাত্রঞৈ৩ৎ । কঅতঃপরং প্রপঞ্চঃ | স্পর্শয়োর্বব। পাথিব- 
তৈজসয়োঃ প্রত্যন্ত্বাৎ, পাথিখোইন্ুষ্াশীতঃ স্পর্শঃ উ্চতৈসঃ প্রত্যক্ষ, 
ন চৈতদ্বেকগুণানামনুষ্ণাশীতম্পর্শেন বায়ুনা সংসর্গেণোপপঞ্ধত হতি। 
অথবা পাথিবাপ্যয়োদ্র ব্যয়োব্যবস্থিত গুণয়োঃ প্রত্যক্ত্বাৎ। চতুগ্ুণং 
পাথিবং দ্রব্যং ত্রিগুণমাপ্যং প্রত্যক্ষং তেন তৎকারণমন্তুমীয়তে তথা শ- 
মিতি। তন্য কার্ধ্যং লিঙ্গং কারণভাবাদ্ধি কাধ্যভাব ইতি । এবং 
তৈজ্রসবায়ব্যয়োপ্রব্যয়োঃ প্রত্যক্ষ তাদৃগুণব্যবস্থায়াস্তৎকীরণে দ্রব্যে ব/ব- 
স্থানুমানমিতি | দৃষ্টশ্চ বিবেকঃ পাথিবাপ্যয়োঃ প্রত্যক্ষত্বাৎ, পাখিবং 
দ্রব্যমবাদিভিষিবযুক্তং প্রত্যক্ষতো গৃহাতে, আপ্যঞ্চ পরাভ্যাং, তৈজসৎ 
বায়ুনা, ন চৈকৈকগুণং গৃহাত ইতি | নিরন্থুমানঞ্চ “খিষ্টং হাপরং পরোণ”- 
ত্যেতদিতি ৷ নাত্র লিঙ্গমন্ত্রমাপকং গৃহত ইতি, যেনৈতদেবং প্রতি- 
পঞ্চেমহি | যচ্চোক্তং বিষ্টং হাপরং পরেণেতি তূতন্থষ্টৌ৷ বেদিতব্যং 
ন সাম্প্রতমিতি নিয়মকারণাভাবাদযুক্তং ৷ দৃষ্টর্চ সাম্প্রতমপরং পরেণ 
বিষ্টমিতি বায়ুনা চ বিষ্টং তেজ ইতি । ঝিষ্ত্বং সংযোগ? স চ দ্বয়োঃ 
সমানঃ, বায়ুনা চ ঝিষউ্ত্বাৎ স্পর্শবন্তেজো ন তু তেঙ্গসা বিশ্টত্বা্‌ রূপবান্‌ 
বায়ুরিতি নিয়মকারণং নাস্তভীতি। দৃষ্ট্চ তৈজসেন স্পর্শেন বায়ব্যস্ত 
স্পর্শস্তাভিভবাদগ্রহণমিতি, ন চ তেনৈব তম্তাঁভিভব ইতি। 

অনুবাদ। *ন” এই শব্দের দ্বারা (পূর্ব্বোক্ত ) তিন স্ুত্রকে 

১৪ 


২১ হ্যায়দর্শন [ ৩অ০, ১আং 


প্রত্যাখ্যান করিতেছেন, অর্থাৎ পৃব্বোক্ত তিন স্মত্রের দ্বারা সমধিত্ত 
সিদ্ধান্ত গ্রাহা নহে, ইহাই মহধি এই ল্মাত্র প্রথমে পনঞ» শব্দের দ্বার 
প্রকাশ করিয়াছেন । (প্রশ্ন) কেন? ( উত্তর ) যেহেতু (১) পাখি 
ও জলীয় দ্রব্যের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে | মহত্ব, অনেকদ্রব্যবত্ব € 
রূপ-প্রযুক্ত (চাক্ষুষ ) উপলব্ধি হয়, এজন্য ( পূরেবাক্ত মতে ) তৈজস - 
দ্রব্যই প্রত্যক্ষ হইতে পারে, রূপ ন। থাকায় পাথিব ও জলীয় দ্রব 
প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। কিন্তু তৈজস-দ্রব্যের ন্যায় পাথিব ও জলীয় 
দ্রব্যের প্রত্যক্ষতাবশত; সংসর্গপ্রযুক্তই ভূতের অনেকগুণ প্রত্যক্ষ 
হয় না [ অর্থাৎ তেজের সংসর্গপ্রযুক্তই পৃথিবী ও জলে রূপের প্রত্যন্ 
হয়, রূপ পৃথিবী ও জলের নিজগুণ নহে, ইহা! বলা যায় না,] পর 
পাথিব ও জলীয় দ্রব্যের “ভূতাস্তরকৃত” অর্থাৎ অন্য ভূতের ( তেজের! 
সংসর্গপ্রযুক্ত প্রত্যক্ষতাবাদীর ( মতে ) বায়ু প্রত্যক্ষ প্রসক্ত হয়; 
| অর্থাৎ বাযুতেও তেজের সংসর্গ থাকায়, তৎপ্রযুক্ত বায়ুরও চাক্ষুষ 
প্রত্যক্ষের আপত্তি হয়] অথব। তিনি নিয়মে অর্থাৎ তেজেই বায়ুর সংসগ 
আছে, বায়ুতে তেজের এরূপ সংসর্গবিশেষ নাই, এইরূপ নিয়মে কার, 
( প্রমাণ ) বলুন। 

(২) অথবা. পাথিব ও জলীয় রসের প্রত্যক্ষতাবশতঃ (পূর্বে 
সিদ্ধান্ত গ্রাহ্য নহে) | পাথিব রস, ষট্রকার, জলীয় রস কেবল 
মধুর, ইহাও সংসর্গবশতঃ হইতে পারে না [অর্থাৎ জলে তিক্তানি 
পঞ্চরস না থাকায়, জলের সংসর্গবশতঃ; পৃথিবীতে তিক্তাদি রসের 
প্রত্যক্ষ হওয়া অসম্ভব ] | (৩) অথবা! তৈজস রূপের দারা অন্থুগৃহীত 
পাথিব ও জলীয় রূপের প্রত্যক্ষতাবশত; ( পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রান্ 
নহে ) যেহেতু সংসর্গ স্বীকৃত হইলে অর্থাৎ তেজের সংসর্গপ্রযুক্তই 
পৃথিবী ও জলের রূপের প্রত্যক্চ স্বীকার করিলে, রূপ ব্যঞজব ই হয়, 
ব্যঙ্গ্য হয় না। এবং পাঁধিব ও জলীয় রূপের অনেকবিধত্ব ও একবিধত্ব- 
বিষয়ে প্রত্যক্ষতাবশতঃ ( পৃর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রাহ্য নহে )। পাথিব রূগ, 
হরিত, লোহিত, গীত প্রভৃতি অনেক প্রকার; কিন্তু জলীয় রূপ অপ্রকা- 
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শক শুরু, কিন্তু ইহা একগুণবিশিষ্ট পাধিব ও জলীয় দ্রব্যের সম্বন্ধে 
( তেজের ) সংপর্গপ্রযুক্ত উপপন্ন হয় না। 

ইহা অর্থাৎ হৃত্রে “পাথিধাপ্যয়োঃ” এই পদটি উদাহরণ মাত্রই । 
ইহার পরে প্রপঞ্চ অর্থাৎ এই ত্মত্রের ব্যাখ্যা বিস্তর বলিতেছি -- 
(১) অথবা পাঁথিব ও তৈজস স্পর্শের প্রত্যক্ষতাবশতঃ (পূর্বোক্ত 
সিদ্ধান্ত গ্রাহ্হ নহে ) | পাথিব অনুষ্ণাশীত স্পর্শ ও 'তঙ্স উফ্ণম্পর্শ 
প্রত্যক্ষ, ইহাও এক গুণবিশিষ্ট পুথিবী ও তেজের সম্বন্ধে অন্ুষ্ণাশীত- 
স্পর্শবিশিষ্ট বায়ুর সহিত সংসর্গপ্রযুক্ত উপপন্ন হয় না। (২ অথবা 
ব্যবস্থিত গুণবিশিষ্ট পাথিব ও জলীয় দ্রবে;র প্রত্যক্ষ তাৰশতং (পুঃবরবাক্ত 
সিদ্ধান্ত গ্রাহ্ নহে ) চতু্ঠণবিশিষ্ট পাথিব দ্রব্য ও ত্রিগ্ুণবিশিষ্ট জলীয় 
দ্রব্য প্রত্যক্ষ হয়, তদ্দারা তাহার কারণ তথাভূত অনুমিত হয় । কাধ্য 
তাহার ( তথাভূত কারণের ) লিঙ্গ, যেহেতু কারণের সত্তাপ্রযুক্ত কাধোর 
মন্তা। (৩) এইরূপ তৈজস ও বায়বায় দ্রব্যে গুণনিয়গেব প্রতাক্ষতা- 
বখতঃ তাহার কারণদ্রব্যে ব্যবস্থার অর্থাৎ পৃব্বোক্ত গুণ-নিয়মের অনুমান 
হয়। (৪) অথবা পাথিব ও জলীয় দ্রন্যের প্রত্যক্ষতানশতঃ বিবেক 
অর্থাৎ অন্য ভূতের সহিত অসংসর্গ দৃষ্ট »য়। জলাদি কর্তৃক বিযুক্ত 
( অসংস্থ& ) পাধ্ধিব ত্রব্য প্রত্যক্ষত; গৃহীত হয়, এবং তেজ ও বায় 
র্ভুক বিষুক্ত জলীয় দ্রব্য প্রত্যক্ষতঃ গৃহীত হয়, এবং বায়ু কর্তৃক 
বযুক্ত তৈজস দ্রব্য প্রত্যক্ষতঃ গৃহীত হয়। কিশ্ ( এ দ্রব্এয় ) এক 
একটি গুণবিশিষ্ট হইয়া গৃহীত হয় না। এবং “যেহেতু অপরভূত 
ভূত কর্তৃক বিষ” ইহা নিরন্থুমান, এই বিষয়ে অনুমাপক লিঙ্গ 
[হীত হয় না, যদ্থার। ইহা এইরূপ স্বীকার করিতে পারি । আর 
য বলা হইয়াছে, “যেহেতু অপরভুত পরভূত কর্তৃক বিষ্ট” ইহা 
ইতস্থছিতে জানিবে-_ইদানীং নহে, ইহাও অযুক্ত। কারণ, নিয়মে 
সর্থাৎ কেবল গন্ধই পৃথিবীর বিশেষ গুণ, ইত্যাদি প্রকার নিয়মে কারণ 
প্রমাণ ) নাই । সম্প্রতিও অপরভূত পরভূত কর্তৃক বিষ্ট দেখা যায়। 
ড্জ; বায়ু কর্তৃক ঝিষ্ট হয়। বিষ্টত্ব সংযোগ, সেই সংযোগ কিন্ত উভয়ে 
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এক | বায়ু কর্তৃক ঝিষ্টত্বশতঃ তেজঃ স্পর্শবিশিষ্ট, কিন্তু তেজঃ কর্তৃ 
বিষ্টত্বশতঃ বায়ু রূপবিশিষ্ট নহে, এইরূপ নিয়মে প্রমাণ নাই। এং 
তৈজস স্পর্শ কর্তৃক বায়বীয় স্পর্শের অভিভবপ্রযুক্ত অপ্রতাক্ষ দেখ 
যায়। কারণ, তৎকর্তৃকই তাহার অভিভব হয় না, অর্থাৎ কোন পদা। 
নিজেই নিজের অভিভবকর্তা হইতে পারে না। 


টিপ্লনী । মহঘি পৃবেরবাক্ত মতবিশেষ খণ্ডন করিতে এই সূত্র দ্বা 
বলিয়াছেন যে, প1থিব ও জলীর দ্রব্যের চাক্ষঘ প্রত্যক্ষ হওয়ায়, পূর্বের 
সিদ্ধান্ত গ্রাছা নহে । মহধির তাৎপর্য এই যে, পাথিব, জলীয় ও তৈজষ- 
এই তিন প্রকার দ্রবোরই চাক্ষ্ঘ প্রত্যক্ষ হইয়৷ থাকে । কিন্ত পূর্বে; 
সিদ্ধাত্ত কেবল তৈঙস দ্রবোরই রাপ থাকায়, তাহারই চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হই 
পারে। কারণ, মহত্বাদির ন্যায় বাপবিশেঘও চাক্ষঘ-প্রত্যক্ষের কাবণ। পাথি 
ও জলীয় দ্রব্য একেবারে রূপশূন্য হইলে, তাহার চাক্ষঘ প্রত্যক্ষ অয 
হয়। রুপবিশিষ্ট তৈজম দ্রব্যের সংসগবশতঃই পাথিব ও জলীয় দ্রবো 
চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ জন্মে, ইহা৷ বলিলে বায়ুরও চাক্ষুঘ প্রত্যক্ষ হইতে পারে 
কারণ, রূপবিশিষ্ট তেদ্রের সহিত বায়ুরও সংসগ আছে। বায়তে তে 
এ মংসর্গ নাই, কিন্তু তেজেই বাযুর এ সংপর্গ আছে, এইরূপ নিয়মে ধের 
প্রমাণ নাই। তাৎ্পধ্যটাকাকার এখানে পূর্বোক্ত মতে তেজের মরি 
সংসর্গবশতঃ আকাশেরও চাক্ষঘ প্রত্যক্ষের আপত্তি বলিয়াছেন । ভাঘাবাঃ 
এই সূত্রস্থ “পাখিবাপ্যয়োঃ* এই বাক্যের দ্বারা পাথিব ও জলীয় রসাদিনে 
গ্রহণ করিয়া, এই সৃত্রের ছ্িতীয় প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, পাখির 
জলীয় রসের প্রত্যক্ষ হওয়ায়, পৃথিবীতে রস নাই ; কেবল জলেই রস অর 
এই' সিদ্ধান্ত গ্রাহ্য নহে । জলের সহিত সংসর্গবশতঃই পৃথিবীতে রা 
প্রত্যক্ষ হয়, ইহ। বলা যায় না| কারণ, জলে তি্তাদি রস ন৷ খার্ন 
জলের সংসর্গবশত: পৃথিবীতে তিক্তাদি রসের প্রত্যক্ষ অসম্ভব | সুজ 
পৃথিবীতে ঘড়বিধ রপেরই প্রত্যক্ষ হওয়ায়ঃ ঘড়.বিধ রসই তাহাতে ক 
তংঘ্যকার ততীয় প্রকার ব্যাখ্য। করিয়াছেন যে, তৈজন রূপের দ্বারা 
গৃহীত অর্থাৎ তৈজস রূপ যাহার প্রত্যক্ষে লহায়। দেই পাথিব ও এরর 
রূপের চাক্ষঘ প্রত্যক্ষ হওয়ায়, পৃথিবী ও জলে রূপ নাই, এই পূর্বে 
সিদ্ধান্ত গ্রাহ্য নহে | তেজের সংসর্গবশতঃই পৃথিবী ও জলে কূপের পর 
হয়, ইহা বলিলে বস্ততঃ সেই তেজের রূপ সেখানে প্থিবী ও 
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গ্লকই হয়, লগুতরাং ঘেখানে ব্যঙ্য বশ থাকে না। কিন্তু পৃথিবী ও 
লের ন্যায় তাঁহার ক্বপেরও প্রত্যক্ষ হওয়ায়, তাহাতে স্বগত ব্যঙ্গ রূপ 
নবশ্য স্বীকাঁধ্য | পরন্ত পৃথিবীতে হরিত, লোছিত, পীত প্রভৃতি নানাবিধ 
[পের এবং জলে কেবল একবিধ শুক্ল-রূপের প্রত্যক্ষ হইয়। থাকে । কিন্তু 
[থিব্যাদি ভূতবর্গ গন্ধ “ভূতি এক একটি গুণবিশিষ্ট হইলে তেজে হরিত, 
লাহিত প্রভৃতি নানাবিধ রূপ ন। থাকায়, এবং জলে পরিদৃশ্যমান অপ্রকাশক 
[কুরূপ না থাকায়, তেজের সংসর্গপ্রযুক্ত পৃথিবী ও জলে এ সমস্ত দূপেব 
ৃত্যক্ষ অসম্ভব | তেজের রূপ ভাম্বর শুক্র, সুতরাং উহ। অন্য বস্ত্র প্রকাশক 
য় অর্থাৎ চাক্ষুঘ প্রত্যক্ষের সহায় হয়। তাই ভাঘ্যকার পাথিব ও জন্দীয় 
পিক “'তৈদসরূপানগৃহীত* বনিয়াছেন। জলের রূপ অতাস্বর শুর, 
তরাং উহ। পরপ্রকাশক হইতে পারে না। ভাঘ্যকারের এই তৃতীয় 
কার ব্যাখ্যায় সূত্রে “পাখিব'* ও “আপ্য* শব্দের দ্বারা পাথিব ও জলীয় 
টপ বুঝিতে হইবে । 

তাধ্যকার শেঘে স্ত্রকাবের «পাখিবাপায়োঃ** এই বাক্যকে উদাহরণমাত্র 
নিয়া এই সূত্রের আরও চারি প্রকার ব্যাখ্য। করিয়াছেন। তন্মধ্যে 
থম ব্যাখায় সত্রে “পাথিব” ও “আপ্য” শব্দের স্বারা পাথিব ও তৈভস 
গশবৃঝিতে হইবে । তাৎপর্য এই যে, পাথিব ও তৈজন-্পশের প্রতাক্ষ 
[ওয়ায়, পৃথিবী ও তেজে স্পশ নাই, এই সিদ্ধান্ত গ্রাহ্য নছে। বারুর 
সর্গবশত:ঃই' পৃথিবী ও তেজে স্পশের প্রত্যক্ষ হয়, ইহা বল! যায় মা। 
গারণ, পৃথিবীতে পাঁকজন্য অনুষ্ণাশীত ম্পশ এবং তেজে উষ্ণম্পশের প্রত্াক্ষ 
ইয়। থাকে । বাযূৃতে এরূপ ম্পশ নাই; কারণ, বাধুর স্পর্শ অপাক্জ 
নুষ্ণাশীত । সুতরাং বায়ুর সংসর্গবশতঃ পৃথিবী ও তেজে পর্বোভরূপ 
জাতীয় স্পর্শের প্রত্যক্ষ অসম্ভব | ছ্বিতীয় ব্যাখ্যার তাৎপর্য এই যে, 
দ্ধাদি চাঁরিটি গুণবিশিষ্ট পাথিৰ দ্রব্যের এবং রসাদিগুণব্রয়বিশিষ্ট ভলীয় 
ব্যের প্রতাক্ষ হওয়ায়, এ দ্রব্যদ্ধয়ের কারণেও এবধপ গুণচতুষ্টয় ও গুণত্রয 
ছে, ইহা অনুমিত হয়। কারণ, কাঁঁণের সত্তাপ্রযুভ্ভই কাধ্যের সত্তা । 
থিব ও জলীয় দ্রব্যে যে গুণচতুষ্টঘ ও গুপত্রয় প্রত্যক্ষ কর] যায়, তাহ!র 
ন কারণ পরমাণুতেও এরূপ ব্যবস্থিত গুণচতুষ্ট় ও গুণত্রয় আছে, ইহ। 
মুমান-প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ হয়। আুতরাং পৃব্রোক্ত সিদ্ধান্ত থ্রাহ্য নছে। 
তীয় ব্যাখ্যার তাৎপর্য এই যে, তৈজস ও বায়বীয় দ্রব্যে গুণব্যবস্থার অর্থাৎ 
[বস্থিত ব। নিয়তগডণের প্রত্যক্ষ হওয়ায়, তাহার কারণদ্রব্যে এ গুণব্যবস্থাব 
নুমান হয়। তেজে রুপ «ও ম্পর্শ,এই দুইটি গুণেরই নিয়মতঃ প্রত্যক্ষ 
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হওয়ায় এবং বাযুতে কেবল স্পর্শেরই নিয়মতঃ প্রত্যক্ষ হওয়ায়, ত্দারা 
তাহার কারণ পরমাণ্তেও এরূপ গুণব্যবস্থা অবশ্য পিদ্ধ হইবে । সুতা; 
তেজে রূপ ওস্পশ--এই গুণদ্বয়ই আছে, এবং বায়তে কেবল স্পর্শই আছে, 
এইরাপে গুণব্যবস্থা সিদ্ধ হওয়ায়, পৃব্বেভ্ত সিদ্ধান্ত গ্রাহ্য নহে । এই 
ব্যাখ্যায় সূত্রে “প্রত্যক্ষত্ব'* শব্দের দ্বার পৃব্রোক্ত রূপ গুণব্যবস্থার প্রত্যক্ষ 
বুঝিতে হইবে | এবং “পাথিবাপ্যয়োঃ” এই বাক্যটি উদাহরণমাত্র ॥ 
উহার দ্বার) “তৈজসবায়ব্যয়ে1১,১ এইরূপ সপ্তমী বিভক্ত্যন্ত বাক্য এই পক্ষে 
গ্রহণ করিতে হইবে । 

তাঘ্যকার শেঘে “দৃষ্টশচ বিবেক ইত্যার্দি ভাষ্যের ছার! কল্পামরে 
এই সত্রের চরম ব্যাখ্যা করিয়াছেন। দদদৃষ্শ্চ'? এই স্থলে “চ*শব্দের অর্থ 
বিকল্প | অন্য ভূতের সহিত অসংসর্গই বিবেক । জলাদি ভূতের সহিত 
অসংসৃষ্ট পাঁথিব দ্রব্যের এবং পৃথিবী ও তেজের সহিত অসংসৃষ্ট জলীয় 
দ্রব্যের এবং বাযুব সহিত অপংস্্ট তৈজস দ্রবোর প্রতাক্ষ হওয়ায় 
পৃৰ্বোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রাহ্য নহে, ইহাই এই কল্পে সৃত্রার্থ বুঝিতে হইবে। 


আত 
পাপা শা শপ পপ পান পপ 


১। ভাব্যকারের 'তৈজসবাযুব্যয়োদ্র ব্যয়োঃ প্রত্যক্ষ ত্বাৎ” এই সম্দ্ভের "দারা তিনি 
বায়র প্রত্যক্ষ স্বীকার করিতেন, এইরূপ ভ্রম হইতে পারে । কিন্তু ভাষ্যকার এখান 
তৈজস ও বায়বীয় দ্রব্যের প্রত্যক্ষতা বলেন নাই । এরূপ দ্রব্যে গুণব্যৰস্থার প্রত্যক্ষতাই 
বলিয়াছেন । এখানে ভাষ্যকারের তাহাই বক্তব্য । ভাযষো “তৈজসবায়োব্যয়োঃ” এই 
স্থলে সপ্তমী বিভক্তি প্রযুক্ত হইয়াছে । ন্যায়দর্শনে বায়ন প্রতাক্ষতাবিষয়ে কেন 
কথা নাই । বৈশষিকদর্শনে মহষি কণাদ বায়ুর অনুমানই প্রকাশ করিয়াছেন। 
তদনসাবে প্রাচীন বৈশেষিক ও নৈয়ায়কগণ বায়র অত্ন্দ্রিয়ত্ব সিদ্ধান্তই বলিয়াছেন। 
পৃব্বোক্ত ৪০শ সূত্রের ভাষো রাপশন্য দ্রব্যের বাহ্য প্রতাক্ষ জন্মে না, ইহাও ভাষাকারের 
কথার ন্বারা বঝা যায় । প্রথম অধ্যায়ে (১ম আঃ, ১৪ স্ত্রের বাড়িকে ) উংদ্দ্যাতকবে? 
কথার দ্বারাও বায় যে বাহ্য প্রতাক্ষের বিবদব নহে, ইহা স্পঙ্ট বুঝা যায়। বি 
“তার্কিকরক্ষা”কার বরদরাজ বায়র প্রত্ক্ষতা স্বীকার কত্রিতেন, “ইহা তাকিকরক্ষ।”র 
চীকায় মল্লিনাথ লিখিয়ছেন । নব্যনৈয়ায়িক তাকিকশিরোমণি রঘুনাথ “'পদাথতত 
নিরাপণ" গ্রন্থে ত্বগিন্দ্রিয়ের “দ্বারা বায়র প্রতাক্ষ জন্যে, এই মতই সমর্থন করিয়াছেন 
তদন্সারেই “"সিদ্ধাত্তমুজ্ঞ।বলী” গ্রন্থে বিশ্বনাথ নব্যমতে বায়ুর প্রত্যক্ক এবং এ মত 
যুত্তিত্র উল্লেখ করিয়াছেন । কিন্ত নবানৈয়ায়িকপ্রবর জগদীশ তর্কালঙ্কার রঘূনাথের মঃ 
গ্রহণ করেন নাই। তিনি “শব্দশজিপ্রকাশিকা”'য় !প্বংশ-কারিকা”র ব্যাথায় বায়ুর 
জাতিকে অতীন্দ্রিয় বলিয়া, বায়ুর অগ্রতাক্ষতাই যে তাহার সন্মত, ইহা প্রকা 
করিয়াছেন । সুতরাং, *সিদ্ধান্তমুক্তাবলী”তে বিশ্বনাথের কথানুসারে নবানৈয়ায়িকমা 
যে বায়ুর প্রত্যক্ষতা স্বীকার করিতেন, ইহা বুঝিতে হইবে না । 
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যে পাথিব দ্রব্যে জলাদির সংসর্গ নাই, তাহাতে রম প্রত্াক্ষ হইলে, 
তাহ। এ পাথিব দ্রব্যেরই রস বলিয়। স্বীকার করিঘত হইবে । এবং 
তাহাতে তেজের সংসর্গ না থাকায়+ তাহাতে যে ব্রপের চাক্ষুঘ প্রত্যক্ষ 
হয়, তাহাও এ পাখিব দ্রব্যের নিজের কপ বলির়াই স্বীকার করিতে 
হইবে। এইরাপ পৃথিবী ও তেঁজের সহিত অসংস্ট্ট জলীয দ্রব্যে এবং 
বায়ুব সহিত অসংসৃষ্ট তৈজস দ্রবো রূপ ওল্পর্শ অবশ্য স্বীকার্ধা, উহাতে 
নংপর্ণ প্রযুক্ত রূপার্দির প্রত্যক্ষ বলা যাইবে না। পৃথিব্যাদি ভূতের মধ্য 
হইতে অন্য ভূতের পরমাণুনমূহ নিফাখন করিয়। দিলে সেই অন্য ভূতেব 
সহিত পৃথিব্যাদির বিবেক বা অসংসর্গ হইতে পারে । আধুনিক নৈজ্ঞা- 
নিকর্দিগের ন্যায় পরমপ্রাটীন বাৎগ্যায়নও এতদ্বিঘয়ে অজ্ঞ ছিলেন ন;, 
ইহা এগানে তাহার কথায় স্পষ্ট বুঝ। যায়| তাঘ্যকাব শেঘে পব্বোন্ 
মতবাদীদিগের কথার অনুবাদ করিয়া, তাছারও খণ্ডন কণিতে বলিয়াছেন 
যে, অপর ভূত পরভত কত্ত ক বিষ্ট, ইহাও নিবনূমান, এ বিষষে "ঘন- 
নাপক কোন লিঙ্গ নাই, যদ্দারা! উহ্ত। স্বীকার করিতে পারি এবং ভূত- 
দৃষ্টিকালেই অপর ভূত পবভূত কতৃক বিষ্ট হয়, এতৎকালে তাহ? হম 
না, এই যাহা। বল। হইয়াছে, তাহাও প্র্বোভরাপ নিয়ম-বিঘয়ে কোন 
প্রমাণ না থাকায়, অযুক্ত । পরস্ত এতৎকালেও অপরভূত পবভূত কর্ৃস্চ 
বিষ্ট হয়, ইহ। দেখা যার | এখনও বায়ুকর্তৃক তেজ বিষ্ট হয়, ইহ। সবর্ব- 
সম্মত । পরস্ত অন্য ভূতে যে অন্য ভূতের গুণেন প্রত্তাক্ষ হয় বলা 
হইয়াছে, তাহা এ ভূতদ্ধযের ব্যাপ্য-ব্যাপক-ভীপ্রযুন্তই বলা নায় শা । 
কাবণ, ব্যাপাব)াপক ভাব ন। থাকিনেও। অগ্নিমংবুক্ত লৌহপিণ্ডে গগ্ির 
গুণের প্রতাক্ষ হইয়া থাকে । এবং ব্যাপ্যব্যাপকভা? শত্বেও আ শাশস্থ 
ধূমে ভূমিস্থিত অগ্সিব গুণেব প্রত্যক্ষ হয় না । সুতরাং পৃব্রেভ্রনতণাদীন। 
যে “বিষ্টত্বঃ বলিয়াছৃন, তাহা সংযোগমাত্র ভিন আব কিছুই বলা বায় 
না। অপরভূতে পরভূতেব মংযোগই' এ বিষ্টত্ব, উহা! উভয় ভূহেই এক, 
বারুব সহিত তেক্ের যে সংযাগ আছে, তেজেব সহিত'ও বায়ুৰ এ সংযোগই 
আছে। সুতরাং তেজঃপংযূক্ত বাযুতেও কূপের প্রত্াক্ষ এবং তজ্জন্য 
বায়ুরও চাক্ষঘ প্রত্যক্ষ হইতে পারে । বারুকর্ৃক সংযক্ত বপিয়া তেজে 
স্পর্শের প্রত্যক্ষ হয়, কিন্তু তেঞ্জঃকর্তৃক সংযুত্ত হইলেও, বাধতে রূপের 
ধত্যক্ষ হয় না, এইরূপ নিয়মে কোন প্রমাণ নাই। ভাঘ্যকার পৃব্বো্ত 
মত খণ্ডন করিতে সব্বশেঘে আর একটি বিশেঘ যুক্তি বলিযাঁছেন যে, বারুর 
মধ্যে তেজ:পণার্ধ প্রবিষ্ট হইলে, তখন তাহাতে তেজের উষ্ণ স্পশই অনুভূত 
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হয়, তদা।র। বায়ুর অনুষ্াশীত স্পশ অভিভূত হওয়ায়, তাহার অনুভব হয় না; 
কিন্তু তেজে স্পর্শ ন৷ থাকিলে, সেখানে বায়ুর স্পর্শ কিসের দ্বারা অভিভূত 
হইবে ? বায়ুর স্পর্শ নিজেই তাহ!কে অভিভূত করিতে পারে না । কারণ, 
কোন পবার্থ নিজেই নিন্বের ' অভিভবজনক হয় না । সুতরাং তেজের স্বীয় 
উষ্চম্পর্শ অবশ্য শ্বীকাধ্য || ৬৭ ॥ 


ভাষ্য। তদেবং ন্ায়বিরুদ্ধং প্রবাদং প্রতিষিধ্য প্ন সর্ব্বগ্রণান্ু- 
পলব্ে”রিতি চোদি তং সমাধীয়তে ১ 


অনুবাদ । সেই এইরূপে ন্যায়বিরুদ্ধ প্রবাদ অর্থাৎ যুক্তিবিরুদ্ 
পূর্ব্বোক্ত মত খণ্ডন করিয়া, “ন সর্ধবগুণানুপলদ্ধেঃ” এই স্থত্রোক্ত পুর্ব্পন্ষ 
সমাধান করিতেছেন। 


সত্র। পুর্থৎ পুর্বং গুণোতকর্ধাৎ তত্তৎপ্রধানং ! 
॥৬৮। ২৬৬ 


অন্ুবাদ। (উত্তর) পূর্বব পুর্ব অর্থাৎ ভ্রাণাদি ইন্দ্রিয়, গুণের 
( যথাক্রমে গন্ধাদি গুণের ) উৎকর্ষপ্রযুক্ত “ততৎপ্রধান” অর্থাৎ গন্ধাি- 
প্রধান, (গন্ধ'দি বিষয়-বিশেষের গ্রাহক )। 


১। এখানে ভাষাকারের এই কথার “দ্বারা মহষি পৃব্বসুত্রে 'ন সব্বগুণানুপলব্ধেঃ' 
এই শুল্রোন্ত পুব্বপক্ষের খণ্ডন করেন নাই, পুব্বাক্ত মতেরই অনুপপতি সমর্থন 
করিয়!ছেন, ইহা বুঝা যায় । এবং ইহা প্রকাশ করিতেই ভাষ্যকার পুব্বসুগ্রভ্যষ্যারত্তে 
“'নেতি ন্রিসন্রীং প্রত্যাচচ্ডে', এই কথা বলিয়াছেন । নচেৎ গেখানে এ কথা বলার কোন 
প্রয়োজন দেখা যায় না। স্তরাং ভাষ্যকার পুব্বসুন্রভাষ্যে “ন্রিসুন্্রী” শব্দের দ্দ্বার: 
“ন্‌ সব্বাস্তগ'নুপলব্ধেঃ এই সৃন্্র ত্যাগ করিয়া উহার পরবর্তী তিন সৃত্রকেই গ্রহণ 
করিয়াছেন. ইহা বুঝা যাইতে পারে। তাহা হইল পৃব্বেক্ত “ সংসগ'চ্চানেক 
গ্রহণং” এই ঝাক্টি ভাষাকারের মতি গোত:মর সুন্রই বলিতে হয়। কিন 
*ন্যায়সুচীনিবন্ধে” এরাপ সুন্র নাই, পৃব্বে ইহা লিখিত হইয়াছে। 

* অনেক পুস্তকে এই সূত্রে “পুব্বপুবব*” এইরূপ পাঠ থাকিলেও, “ন]য়নিবন্ধ_ 
প্রকাশে বদ্ধমান উপাধ্যায় গপুব্বং পৃৰর্বং” এইরূপ পাঠ গ্রহণ করিয়া সুন্রার্থ ব/খ্যা করায় 
এবং এরূপ পাই প্ররুত মনে হওয়ায়, এরাপ পাতই গৃহীত হইল। 


৬৮ সৎ ] বাৎন্তায়ন ভাষ্য ২১৭ 


ভা্তু। তম্মান্ন সব্বগুণোপলবিন্ত্রীণাদীনাং, পূর্ববং পুরবর্ষং গন্ধাদেগুণ- 
স্তো্কর্ধাৎ তত প্রধানং। কা প্রধাঁনতা ? বিষয়গ্রাহকত্বং । কো 
গুণোৎকর্ষঃ? অভিব্যক্তৌ সমর্থত্বং। ' যথা, বাহানাং পাধিবাপ্যতৈজসানাং 
দ্রব্যাণাং চতুগুণ-ত্রিগুণ-দ্বিগুণানাং ন সর্ব্বগুণব্যপ্রকত্বং, গন্ধ-রস-রূপোৎ- 
কর্ান্তু যথাক্রমং গন্ধ-রস-রূপ-ব্যঞ্জকত্বং, এবং ভ্রাণ-রসন-চক্ষুযাং চতৃগুণ- 
ত্রিগ্ুণ-দ্বিগুণানাং ন সব্বগুণগ্রাহকতৃং গন্দরসরূপোৎকধাত্ত, যথাক্রমং 
গম্বরসরূপগ্রাহকত্বং, তস্মাদৃত্রাণাদিভিন” সব্রেঘাঁং গুণানামুপলনিগ্িতি। 
বস্ত্র প্রতিজানীতে গন্ধগুণত্ব' চারার শন্দন্য গ্রাহকমেবং রসনা দঘপীতি. 
তস্ত যথা গুণযোগং ভ্রাণাদিভি গুণগ্রঠণ, গ্রসঙ্যত ইতি। 


তনুবাদ। অতএব ভ্রাণাদি ইলজিয় কর্তৃক সর্ববগুণের উপলদ্ধি হয় 
না। ( কারণ ) পূর্বব পুর্ব, অর্থাৎ ভ্রাণাদি ইন্দ্রিয়, গন্ধাদি-গুণের উৎকর্ষ- 
প্রযুক্ত তত্তৎপ্রধান। (প্রশ্ন) গ্রধানত্ব কি? উজির বিষয়বিশেষের 
গ্রাহকত্ব। (প্রশ্ন ) গুণের উৎকর্ষ কি? আভিব্যক্তি ব্ষিয়ে সামর্থ্য । 
' তাৎপর্য ) যেমন চতুগ্ণবিশিষ্ট, ডিগ্ণবিশি রা দবিগুণবিশিষ্ট পাখিব 
জলীয় ও তৈজস বাহ্যদ্রব্যের সব্বগুণ ব্যপ্তক্হ নাই, কিন্তু গন্ধ, র্ 
ও রুপের উৎকর্ষপ্রধুত্ত যথাক্রমে গন্ধ, রস ও নুপের ব্যঞ্জব্হ্ব আছে, 
এইরূপ চতুগুণবিশিষ্ট, ভ্রিগুণধিশিষ্ট ও দ্িগুণবিশিষ্ট আাণ, রসনা ও চু 
(রক্দিয়ের সব্বগুণগ্রাহকত্ব নাই, কিন্ত গন্ধ, রন, ও রূপের উত্কধপ্রযু্ভ 
যথাক্রমে গন্ধ, রস ও রূপের গ্রাকত্ব আছে, অতএণ ঘ্রাণাদি ইন্তিয় 
কর্তৃক সর্ধবগুণের উপলব্ধি হয় না 

যিনি কিন্তু গন্ধগুণত্বহেতুক অর্থাৎ গন্দবন্ধ হেতুর দ্বারা ভ্রাণেন্দ্িয 
গন্ধের গ্রাহক, এই প্রতিজ্ঞা করেন, এইরূপ রসনাদি ইন্ছিয়েও € রস- 
বন্ধাদি হেতুর দ্বারা রসগ্রাহক ইত্যাদি ) প্রতিজ্ঞ! করেন, তাহার (মতে ) 
গণযোগানুস'রে ভ্রাণাদির ছারা গুণগ্রাহণ অর্থাৎ রসাদি গুণের প্রত্যন্গ 
শুসঞ্ত হয়। 


টিপনী । মহঘি পবর্বসৃত্রের দ্বার। পৃব্ৰোভ্ত মতের খণ্ডন করিয়া, এখন 


২১৮ হ্যায়দর্শন [ ৩অণ) ১আৎ 


তাহার নিগ্র সিদ্ধান্তে “ন সব্বগুণানুপলবেঃ' এই সুত্রোজ পুর্বপক্ষের 
সমাধান বলিয়াছেন । মহঘির উত্তর এই যে, ধাণাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বার! গন্ধাদি 
সব গুণের প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। কারণ, যে ইন্দ্রিয় যে গুণের উৎকর্ 
আছে, সেই ইজিয়ের ছ্বান৷ সেই গুরববিশেঘেরই প্রত্যক্ষ জন্ময়। থাকে 
ঘাণেক্দ্িয় পাথিব দ্রব্য বলিয়৷ তাহ1তে গন্ধ, রস, রাপ ও স্পশ--এই চারি 
গুণ থাকিলেও) তন্মধো তাহাতে গন্ধগুণের উৎকর্ষ থাকায়, উহা গন্ধের 
ব্যগ্রক হয় । যথাক্রমে গন্ধাদি গুণের উৎকর্ষপ্রযুক্ত যথাক্রমে ঘাণাঁদি ইন্ড্রিয 
প্রধান | গচ্ধাদি-বিঘয়বিশেঘের গ্রাহকত্বই প্রধানত্ব | এবং ত্র বিষয়, 
বিশেঘের অভিব্যক্তি-বিঘয়ে সামধ্যই গুণোতৎকর্থ । ভাঘ্যকার এইরূপ বলিলেও 
বান্তিককার ঘাণ, রসন৷ ও চক্ষরিন্ডিয়েব যথাক্রমে চতপ্ণত্ব, ত্রিগুণত্বঃ 
দ্বিগুণত্বই সৃত্রোজ প্রধানত্ব বলিয়াছেন । ঘাণাদি ইন্দ্রিয়ে যথাক্রমে পবেরবোভ 
গুণ-চতুষ্টয়, গুণত্রয় ও গুণদ্বয় থাকিলেও, তন্মধো যথাক্রমে গন্ধ, রস ও 
রাপের উৎকরপ্রযুক্তই উহ্াবা যথাক্রমে গন্ধ, রস ও বূপেরই ব্যঞ্জক হয়! 
তাঘ্যকার দৃষ্টান্ত দ্বারা এই সিদ্ধান্তের ব্যাখ্য। করিয়াছেন যে, যেমন 
পাথিব বাহ্য দ্রব্য গন্ধ'দি চতুর্তণবিশিষ্ট হইলেও, উহা! পৃথিবীর ২ 
চারিটি গুণেরই বাঞ্ক হয় না, কিন্তু গন্ধগুদণর উৎকর্প্রযূক্ত গন্ধের: 
বাগ্তক হয়, তদ্ধপ ঘণেক্দ্রা গন্ধাদ চতুণ্তণ বিশিষ্টি হইলেও, তাহা 
গন্ধের উৎকর্ধপ্রযন্ত তাহা গঞ্ধেরই ব্যপক হন। এইরূপ রদাদি-ত্রিগুণ' 
বিখিট জলীম বাহ্য দ্রবোর নায় রপনেন্দ্রিয়ে রপার্দিগুণত্রয় থাকিলেও, 
বগের উৎকর্ষপ্রযূত্ত উহা। রসেরঈ বাগক হয়, রসাদি গুণত্রয়েরই বাগ 
হয় না। এইরূপ রূপাদি-গুখদ্বরবিশিষ্ট তৈজস বাহ্য দ্রবোর ন্যায় চক্ষ, 
রিক্র্রিয়ে এ গুধদ্বয় খাকিনেও, রূপের উতকর্ধপ্রবুভ্ত উহ। রূপেরই' বাঙ্ক 
হায় | মূলকথা, যে দ্রব্যে যে সমস্ত গুণ আছে, সেই দ্রবযাত্বক ইন্দরিঃ 
দেই সমস্ত গুণরই নাপ্রঙ্গ হইবে, এই রূপ নিয়মে কোন প্রমাণ নাই। 
ল।ণাদি ইন্দ্রিয়ত্রয়ের পার্ধিবহাদি সাধন যে পার্থিব, জলীয় ও তৈজ? 
ভ্রব্যকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ কর। যায়, তাহারাও সব্বগণের ব্যঞ্জীক নহে 
ত্ষ্টান্তে খাণাদি ইন্টরিয়ত্রয়ও যথাক্রম গন্ধাদি এক একটী গুণেবঃ 
ব্যঞ্নক্ক হইয়। থাকে । কিন্ত ঘাণেক্রিয়ে গন্ধই আছে, অতএব যাণেন্দি 
গন্ধেরই গ্রাহক এবং রসনেন্দ্রিয়ে রসই আছে, অতএব উহা রসেরঃ 
গ্রাহক, ইত্যাদিরূপে অনুমান ছার প্রকৃত সাধ্য সিদ্ধ করা যায় না 
কারণ, পৃর্বোক্ত মতবিশেষ খণ্ডন করিয়। মহবি পৃথিব্যাদি ভূতবর্গের যের' 
গুণনিয়ম সমর্থন করিয়াছেন, তদনুসারে পাখিব খ্াণেত্রিয়ে গন্ধে 


৬৯ স্মুণ ] বাৎস্তায়ন ভাস ২১৯ 


ন্যায় রলঃ বাপ ওম্পর্শও আছে । সুতরাং ঘাণেন্িয় ই রসাদি গুণেরও 
গ্রাহক হইতে পারে। স্থুতরাং এরূপ প্রতিজ্ঞ কর যায় না। এরূপ 
প্রতিজ্ঞ! করিয়৷ ঘাণাঁদি ইন্ড্রিয়ের গন্ধাদি-গ্রাহকত্ব সাধন করিলে, উহার। স্বগত 
সবর্বগুণেরই গ্রাহক হইতে পারে। সুতরাং পব্বোন্ত গুণোৎকর্ধবশতঃই 
বাণাদি-ইন্দ্রিয় গন্ধাদি-বিষয়বিশেঘের গ্রাহক হয়, ইহাই বলিতে হইবে 11৬৮ 


ভাস্ত । কিং কৃতং পুনর্্যবস্থানং কিঞ্ পার্থিবমিক্দিয়ং, ন স্ববাণি, 
কানিচিদাপ্যতৈজসবায়ব্যানি ইন্দ্িয়াণি ন সব্বাণি 1 


অন্ুবাদ। (প্রশ্ন ) কোন ইন্ড্রিয়ই পাথিব, সমস্ত ইন্দ্রিয় নভে, 
কৌন ইন্ড্রিয়র্গই ( যথাক্রমে ) জলীয়, তৈজন ও বারবীয়, সমস্ত ইন্দিয় 
নহে, এইরূপ ব্যবস্থা কি প্রযুক্ত? অর্থাৎ এরূপ নিয়মের মূল কি ?_ 


সুত্র। ত্্‌ব্যবস্থানত্ত ভূয়স্তাৎ ॥৬৯।২৬৭॥ 


অনুবাঁদ। ( উত্তর ) সেই ইন্দিয়বর্গের ব্যবস্থা ( পাথিবত্বাদি নিয়ম 
কন্ত ভূয়ন্ত্ব । পাঁথিবাদি-ভাঁগের প্রকর্ষ বশতঃ বুঝিবে। 


ভাষ্য । অর্থনিুত্বিসমর্থস্ত প্রবিভক্ুস্য দ্রধ্যন্গ সংসর্গ; পুরুষসংস্কার- 
কারিতো। ভূয়ন্ত্ং। দৃষ্টো ঠি প্রকে ভূয়ন্শব্দ?, প্রকৃষ্টো যথ। বিষয়ে! 
ভুয়ানিতুাচ্যতে | যথা. পুথগর্থক্রিয়াসমর্থনি পুরুষসংস্কারবশাদ্রিষৌনধি- 
মণিপ্রভৃতীনি দ্রব্যাণি নির্ববন্তান্তে, ন সর্ববং সব্বার্ধ, এবং পৃথগবিষয়- 
গ্রহণসমর্থানি ভ্রাণাদীনি নির্বর্ত্যন্তে, ন সব্ব্ববিষয় গ্লহণসমর্থানীততি। 


অনুবাদ। পুরুষার্থ-সম্পাদনসমর্থ প্রবিভন্ত ( অপর দ্রব্য হইতে 
বিশিষ্ট) দ্রাব্যের পুরুষসংস্কারজনিত অর্থাৎ জীবের অরৃষ্টবিশেধজনিত 
সংসর্গ “ভুয়ন্ত্”। যেহেতু প্রকর্ষ অর্থে ভূয়ন্ত্র” শব্দ দৃষ্ট হয়$ যেমন 
প্রকৃষ্ট বিষয় ভূয়ান্‌ এইরূপ কথিত হয়। (তাৎপর্য ) যেমন জীবের 
অনৃষ্টবশতঃ বিষ, ওষধি ও মণি প্রভৃতি ভ্রব্য পৃথক্‌ পৃথক্‌ প্রয়োজন- 
সাধনে সমর্থ হইয়া উৎপন্ন হয়, সমস্ত দ্রব্য সর্ববপ্রয়োজন-সাধক হয় 
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না, তদ্রপ ভ্রাণাদি ইন্দ্রিয় পৃথক পৃথক বিষয়এহণে সমর্থ হইয়াই 
উৎপন্ন হয়, সমস্ত বিষয় গ্রহণে সমর্থ হইয়৷ উৎপন্ন হয় না । 


টিপ্পনা। খ্বাণেন্দ্রিয়ই পাথিব, রসনেন্দ্রিযই জলীয়, চক্ষরিক্রিয়ই 
তৈজস, এবং ত্বগিন্দ্রিমই বায়বীয়--এইরূপ ব্যবস্থার বোধক কিঃ 
এতদুত্তরে মহঘি এই সূত্রের ছ্বার৷ বলিয়াছেন যে, ভ্য়স্তবশতঃ মেই 
ইন্্রিয়বর্গের ব্যবস্থা বুঝিতে হইবে । পৃরুঘার্থসম্পাদনসমর্থ এবং দ্রব্যাস্তর 
হইতে বিশিষ্ট দ্রব্যবিশেঘের অদ্ট্টবিশেষজনিত যে সংসর্গ* তাহাকেই 
ভাঘ্যকাঁর এখানে বলিয়াছেন-_-“ভ্যন্ত”' এবং উহাকেই বলিয়াছেন--প্রকঘ। 
প্রকৃষ্ট বিষয়কে “ভূয়ান্** এইরূপ বলা হয়, স্থুতরাং “ভ্য়স্তু” শব্দের ছারা 
প্রব্ধ অর্থ বুঝা যায়। ঘাণেন্দিয়ে গন্ধের প্রত্যক্ষরূপ পুরুষাসম্পাদনসমথ 
এবং দ্রব্যান্তর হইতে বিশিষ্ট যে পাথিব দ্রব্যের সংসর্গ আছে, এ সংসগ 
জীবের £ন্ধগ্রহণজনক অদৃষ্টবিশেঘজনিত, উহাই খ্বাণেশ্ত্রিয়ে পাথিব দ্রব্যেব 
ভ্যন্ত ' বা প্রকর্ষ, তত্প্রযুক্তই ঘাণেন্দ্রিয় পাথিব, ইহা সিদ্ধ হয় | এই- 
রূপ রসনাদি ইন্জ্রিয়ে যথাক্রমে রসাদির প্রত্যক্ষরূপ পুরুষাথসম্পাদন- 
সম এবং দ্রব্যাস্তর হইতে বিশিষ্ট যে জলাদি দ্রব্যের সংসর্গ আছে, 
উহ। জীবের রসাদি-প্রত্যক্ষজনক অবৃষ্টবিশেঘজনিত, উহাই বসনাদি 
ইন্দ্রিয়ে জলাদি দ্রব্যের তুয়ন্তু বা. প্রকধ, তৎ্প্রযুক্তই এ রসনাদি ইন্জিয়- 
ব্রয় যথাক্রমে জলীয়, তৈতস, ও বায়বীয়_ইহ। সিদ্ধ হয় । ভাঘ্যকার 
স্াত্রোন্ত “ভূয়ন্তু*' শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করিয়া শেঘে মহঘির তাৎপথা 
ব্যাখ্য। করিয়াছেন যেঃ পমস্ত দ্রব্যই সমস্ত প্রয়োজনের সাধক হয় না । 
জীবের অদৃষ্টবিশেঘবশতঃ তিন্ন ভিন দ্রব্য ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজন-সম্পাদনে সন 
হয় । বিঘ) মণি ও ওষধি প্রভৃতি দ্রণ্য যেমন জীবের অদৃষ্টবিশেষবশতঃ 
ভিন্ন ভিন্ন বিঘয় প্রয়েজন-সাঁধনে সমর্থ হইয়াই উৎপন্ন হইয়াছে, তন্ধপ ঘাণাদি 
ইব্দিয়ও গন্ধ।দি ভিন্ন ভিন্ন বিষয় গ্রহণে সমর্থ হইয়া উৎপন্ন হইয়াছে। 
সব্বব্ঘয়- গ্রহণে উহাদিগের সামর্থ নাই | অদৃষ্টবিশেষই ইহ1র মুল; 
এ অদৃষ্ঠবিশেখজনিত পৃবেবোক্ত ভ্যন্্বশতঃ ঘাণাদি ইন্দ্রিয়ের পাঁথিবদ্ধা দি 
নিয়ম বুঝা যায়, উহ অমূলক নহে 11৬৯।। 


ভাঙ্ত। স্বগুণান্নোপলভস্ত ইন্দ্রিয়াণি কস্মাদিতি চে? 


অনুবাদ। (প্রশ্ন) ইন্্রিয়বর্গ স্বগত গুণকে উপলব্ধি করে না কেন, 
ইহা যদি বল? ৃ 
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সুত্র। সগ্ুণানামিন্দ্রিয়ভাবাৎ ॥৭০॥১৬৮। 


অনুবাদ । (উত্তর) যেহেতু স্বগুণ অর্থাৎ গন্ধাদিগুণ-সহিত 
ত্রাণাদিরই ইন্দরিয়ত্ব। 


ভাষ্য । স্বান্‌ গন্ধাদান্নোপলভভ্তে ভ্রাণাদীনি। কেন কারণেনেতি 
চে? স্বগুণৈঃ সহ ভ্রাগাদীনামিক্দ্িয়ভাবাৎ। ভ্রাণং স্বেন গন্ধেন সমানার্থ- 
কারিণ। সহ বাহাং গন্ধং গুহাতি, তম্ত স্বগন্ধগ্রহণং সহকারিবৈকল্যান্ন 
ভবতি, এবং শেষাণামপি । 


অন্ুবাদ। ত্রাণাদি ইক্জ্িয়বর্গ স্বকীয় গন্ধাদকে উপলদ্ধি করে না। 
(প্রশ্ন) কি কারণপ্রযুক্ত, ইহা যদি বল? ( উত্তর) যেহেতু ভ্রাণাদির 
স্বকীয় গুণের (গন্ধাদির ৷ সহিত ইন্দিয়ত্ব আছে। ভ্রাণেক্রির় সনানার্থ- 
কারী € একপ্রয়োজন-সাধক ) স্বকীয় গঞ্জের সহিত বাহ্য গন্ধ গ্রহণ করে, 
অর্থাৎ গন্ধ-সহিত ঘ্রাণেন্দ্রম় অপর বাহ গন্ধের গ্রাহক হয়, সহকারি" 
কারণের অভাববশতঃ সেই ভ্রাণেন্দ্িয় কর্তন স্বকীয় গন্দের প্রত্যক্ষ 
জন্মে না। এইরূপ অর্থাৎ পূর্বোক্ত যুক্তি অনুসারে শেষ অর্থাৎ রসনদি 
ইক্দিয় কর্তৃকও (স্বকীয় রসাদির প্রত্যক্ষ জন্মে না)। 


টিপ্পনী। ঘাণাদি ইন্দ্রিয় অন্য দ্রব্যের গন্ধাদি গুণের প্রত্যক্ষ জন্মার, 
কিন্ত স্বকীয় গন্ধাদির প্রত্যক্ষ জন্মায় না, ইহার কারণ কি? এতণুত্তরে 
মহঘি এই সূত্রের ছার! বলিয়াছেন যে, স্বকীয় গন্ধাদি-গুণ-সহিত ঘ।ণাদিইী 
ইন্দ্রিয় । কেবল ঘাণাদি দ্রব্যের ইন্জিয়ত্ব নাই। খ্বাণাদি ইন্দ্রিয়ে গন্ধাদি ও৭ 
ন। থাকিলে এ ঘাণাদি অন্য দ্রবোর গন্ধ!দির প্রত্যক্ষ জন্মাইতে পারে ন]। 
সুতরাং খাঁণাদি ইন্ট্রিয়ের দ্বারা অন্য দ্রব্যের গন্ধাদি গুণের প্রত্যক্ষ এ 
যাণাদিগত গন্ধাদি সমানার্থকারী, অর্থাৎ সহকারী কানণ। কিন্ত ঘাণাদি- 
গত গঞ্ধাদি নিজের প্রত্যক্ষে সহকারী কারণ হইতে পারে না। পর- 
সত্রে ইহ ব্যক্ত হইবে । সুতবাং সহকারী কারণ না৷ থাকায়, ঘাণাদি 
ইন্দিয় স্বকীয় গন্ধাদির প্রত্যক্ষ জন্মাইতে পারে না। ঘাণাদি উন্ড্িয় 
প্রত্যক্ষের করণ হইলেও, ভাঁধ্কার এখানে ইন্দ্রিয়ে ধরত্যক্ষের প্তুত্ব 
বিবক্ষা! করিয়া «গন্ধং গৃহাতি' এইরূপ প্রয়োগ করিয়াছেন ! করণে 
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কর্তৃত্বের উপচারবশতঃ ভাধ্যকার অন্যত্রও এইরূপ প্রয়োগ করিয়াছেন । 
নব্যগ্রস্থকারও এরপ প্রয়োগ করিয়াছেন। যথ। “গৃহাতি চক্ষুঃ সন্বন্ধাদা- 
লোকোভূতরূপয়োঃ"--ভাঘাপরিচ্ছেদ |1৭0|| 


ভাষ্য । যদি পুনর্গন্ধ; সহকারী চ স্যাদৃঘ্ৰাণস্ত, গ্রাহশ্চেত্যত আহ- 


অনুবাদ। গন্ধ যদি ভ্রাণেক্দ্িয়ের সহকারীই হয়, তাহা হইলে 
গ্রীহ্থও হউক? এই জন্য অর্থাৎ এই আপত্তি নিরাসের জন্য ( পরিবন্থি' 
সুত্র) বলিতেছেন । 


সুত্র। তেনৈব তস্থাগ্রহণাচ্চ ॥৭১।২৬৯। 
মন্তুবাদ। এবং যেহেতু তদ্দ্রারাই তাহার প্রত্যক্ষ হয় না। 


ভাষ্য । ন স্বগুণোপলদ্িরিক্দ্িয়াণাং। যে! ব্ররতে যথা বাহ্াং দ্রব্য 
চক্ষুযা গৃহাতে তথা তেনৈব চক্ষুষ। তদেব হ্ষুগৃাতামিতি তাদৃগিদং 
তুল্যো হ্যভয়ত্র প্রতিপত্তি-হেত্ভাব ইতি । 


অনুবাদ । ইন্দ্রিয় অর্থাৎ ভ্রাণাদি চারিটি ইন্দ্রিয় কর্তৃক স্বকীয় 
গুণের প্রত্যক্ষ হয় না। যিনি বলেন-_-“যেমন বাহ্য দ্রব্য চক্ষুর দ্বারা 
গৃহীত হয়, তদ্রুপ সেই চক্ষুর দ্বারাই সেই চক্ষুই গৃহীত হউক ?৮ ইহ! 
তত্রপ, অর্থাৎ এই আপত্তির ন্যায় পূর্ববোক্ত আপত্তিও হইতে পারে 
না, যেহেতু উভয় স্থলেই জ্ঞানের কারণের অভাব তুল্য । 


টিপ্পনী | যাণাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা এ ঘাাণাদিগত গঞ্ধাদির প্রত্যক্ 
কেন হয় না? এগন্ধাদি ঘাণাদির সহকারাঁ হইলে, তাহার গ্রাহ্য কেন 
হইবে ন।? এতদূত্তরে মহঘি এই সুত্রের দ্বারা আবার বলিয়াছেন যে, 
তদ্দারাই তাহার জ্ঞান হয় না, এজন্য ঘাণাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা স্বকীয় 
গন্ধাদির প্রত্যক্ষ হইতে পারে ন। ॥ ভাঘ্যকার সূত্র-তাৎপর্্য বর্ণন করিতে 
প্রথমে মহঘির এই সুক্রোক্ত হেতুর সাধ্য নির্দেশ করিয়াছেন। মহধি 
পৃব্বসূত্রে গদ্ধাদি গুণসহিত যাণাদিকেই ইন্দ্রিয় বলিয়া ঘাণাদিগত গন্ধাদিও 
যে এ ইন্জ্রিয়ের স্বরূপ, ইহ। প্রকাশ করিয়াছেন | তাহ] হইন্ল খ্বাণাদি 
ইন্দ্রিয় নিজের স্বর্পের গ্রাহক হইতে না প্রারায় তদ্গত গন্ধাদির 


৭২ স্মৃৎ] বাৎস্তায়ন ভাষা ২২৩ 


প্রতাক্ষের আপত্তি কর! যায় না। ঘাণেক্্রিয়েন গন্ধ ঘাণেক্িয়গ্রাহ্য 


হইলে, গ্রাহ্য ও গ্রাহক এক হইয়া পড়ে, কিন্তু তাহা হইতে পারে না। 
কোন পদাথ নিজেই নিজের গ্রাহক হয় না! তাহ! হইলে যে চক্ষু 
দাবা বাহ্য দ্রব্যের প্রত্যক্ষ হইতেছে, মেহ চক্ষুর দ্বারা সেই চক্ষরই 
প্রত্যক্ষ কেন হয় না? শ্রইরাপ আপত্তি না হওয়ার কারণ কি? যদি 
নল, ইন্দ্রিয়ের ছ্বারা সেই ইঞন্ট্রিয়ের প্রত্যক্ষ কখনও দেখা যাগ ন।, 
সুতরাং তাহার কারণ নাই, ইহা। বুঝা যায়। তাহা হইলে ইন্দ্রিয়ের 
দ্বারা স্বগত গন্ধাি-গুণের প্রত্যক্ষও কৃত্রাপি দেখা যায় না । আুতরা, 
তাহারও কারণ নাই, ইহা বুঝতে পারি । তাহা হইতে সেই' ইন্জিয়েব 
সবার সেই ইন্জিয়ের প্রত্যক্ষের আপত্তিয় ন্যায় সেই ইন্দ্রিণগত গন্ধ/দি- 
গুণের প্রত্যক্ষের আপত্তিও কারণাভাবে নিরস্ত হয়। প্রত্যক্ষেব বারণের 
অভাব উভয় স্বলেই তুল্য । বস্তবতঃ ঘু'ণাদি ইন্দ্রিয়ে উত্তত গন্ধাদি ন৷ 
থাকায়, এ গন্ধার্দির পুত্যক্ষ হইতে পারে না| কারণ উদ্ভত গন্ধাদিই 
প্রভ্যক্ষের বিঘষ হয়া থাকে 11৭১1 


সুত্র। ন শব্দগুণোপলবেঃ ॥৭১॥২৭৩| 


অন্ুবাদ ৷ ( পূর্র্বপক্ষ ) না, অর্থাৎ ইন্দ্িয়ের দ্বারা স্বগতগুণের 
প্রত্যক্ষ হয় না, ইহা বল! যায় না, যেহেতু শব্দরূপ গুণের প্রতাক্ষ 
হইয়। থাকে । 


ভাষ্য । স্বগ্রণান্নোপলভস্ত ইন্ক্রিয়াণীতি এতন্ন ভবতি। উপলভ্যতে 
হ স্বগুণ; শব্দ; শ্রোত্রেণেতি । 


অনুবাদ । ইন্দ্রিয়বর্গ স্বকীয় গুণকে প্রত্যক্ষ করে না, ইহা হয় 
না, অর্থাৎ এ সিদ্ধান্ত বলা যায় না। কারণ, শ্রবণেন্দ্িয় কর্তৃক স্বকীয় 
গণ শব্দ উপলব্ধ হইয়া থাকে । 


টিপ্পনী। ইন্দ্রিয়ের দ্বারা স্বকীয় গুণের প্রত্যক্ষ হয় নাঃ এই 
পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তে মহঘি এই সুষ্ত্রর দ্বারা পৃরবপক্ষ বলিয়াছেন যে, 
শ্রবণেন্দ্রিয়ের স্থার৷ শব্দের প্রত্যক্ষ হওয়ায়, পৃৰেরেত্ত দিদ্ধান্ত বল৷ যায় 


২২৪ হ্যায়দর্শন  ৩অ০, ১আও। 


না। শ্রবণেন্ড্িয়' আকাশাত্বুকঃ শব্দ আকাশের ও৭, শ্রবণৈক্্িয়ের দ্বারা 
স্বগত শব্দেরই প্রত্যক্ষ জন্যে, ইহা মহঘি গোতমের সিদ্ধান্ত | সুতরাং 
ইন্জিয়বর্গ স্বগত-গুণের প্রত্যক্ষের করণ হয় নাঃ ইহা বল৷ যাইতে 
পানে ন। 11৭২11 


সূত্র। তদুপলব্বিরিতরেতরদ্রব্যগুণবৈধন্ম্যাৎ ॥ 
৭৩।২৭১| 


অনুবাদ । ( উত্তর ) ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য ও গুণের বৈধন্ধ্যবশতঃ তাহা; 
! শব্দরূপ গুণের ) প্রত্যক্ষ হয়। 


ভাফ্য । ন শব্দেন গুণেন সগুণমাকাশমিক্দ্রিয়ং ভবতি। ন শন; 
শবস্য ব্যঞ্জকঃঃ ন চ ভ্রাণাদীনাং স্বগুণগ্রহণং প্রত্যক্ষং, নাপানুমীয়ছে 
অন্ুমায়তে ছু শ্রোত্রেণাকাশেন শব্দন্ত গ্রহণং শব্দগুণত্বধ্চাকাশস্তেতি। 
পরিশেষশ্চানুমানং বেদিতক্যং। আত্মা তাবৎ শ্রোতা, ন করণং,. মন্য! 
শ্রোত্রত্বে বধিরত্বাভাবঃ, পৃথিব্যাদীনাং ভ্রাণাদিভাবে সামর্ধ্যং শ্রোত্রভাব 
চাসামর্থ্যং | অস্তি চেদং শ্রোত্রং, আকাশঞ্চ শিষ্যতে, পরিশেষাদাকাধ। 
শ্রোত্রমিতি। 


হাঁত বাৎস্ায়নীয়ে ন্যায়ভাম্তে তৃতীয়াধ্যায়স্থাস্থমাহিকং। 


অনুবাদ । শব্দগুণ হইতে অভিন্নগুণযুক্ত অর্থাৎ শব্দরূপ গুণযুক্ত 
আকাশ ইন্দ্রিয় নহে । শব্দ শব্দের ব্যঞ্জক নহে। এবং ভ্রাণাদি ইন্দডিয়ে 
স্বকীয় গুণের উপলব্ধি প্রত্যক্ষ নহে, অন্ুমিতও হয় না, কিন্তু আকাশর 
শ্রবণেক্দ্রিয়ের দ্বারা শব্দের প্রত্যক্ষ ও আকাশের শব্রূপ গুণবত্ত অনুমি 
হয়। “পরিশেষ” অন্ুমানই জানিবে। (যথা )-আত্মা শ্রবণ 
কর্তা, করণ নহে, মনের শ্রোত্রত্ব হইলে বধিরত্বের অভাব হয় 
পৃথিব্যাদির ভ্বাণারদিভাবে সামর্থ্য আছে, শ্রোত্রভীবে সামর্থ্যই নাই 
কিন্তু এই শ্রোত্র আছে, অর্থাৎ শ্রবণেন্দ্িয়ের অস্তিত্ব স্ীকার্ধ 
আকাশই অবশিষ্ট আছে, অর্থাৎ আকাশের শ্রবগেন্দ্রিয়ত্বের বাধক কো? 


৭৩ স্ৃশ | বাংস্যায়ন ভাষ্য ২২৫ 


প্রমাণ নাই, ( সুতরাং ) পরিশেষ অন্ুমানবশতঃ আকাশই শ্রবণেন্দরিয়, 
ইহা সিদ্ধ হয়। 


বাৎস্তায়ন-প্রণীত স্ায়ভাষ্বে তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম আহক সমাপ্ত ॥ 


টিগ্রনী। পূৃব্বসূত্রোক্ত পৃব্বপক্ষের সমাধান করিতে মহঘি এই সূত্রের 
দ্বারা বলিয়াছেন যে, ঘাণাদি ইন্ত্রিয়ের দ্বার। স্বগত গন্ধাদির প্রত্যক্ষ ন। 
হইলেও, শ্রবণেন্্িয়ের দ্বার! স্বগতি শব্দের প্রত্যক্ষ হইয়। থাকে, এবং তাঁহ। 
হইতে পারে । কারণ, সমস্ত দ্রব্য ও সমস্ত গুণই এক প্রকার নছে। ভিন্ন 
ভিন্ন দ্রব্য ও গুণের পরস্পর বৈধর্মা আছে। ঘাণাদি চারিটি ইন্দ্রিয়ূপ দ্রবা 
হইতে এবং উহাদিষ্গর স্বকীয় গুণ গন্ধাদি হইতে শ্রবণেক্র্িয়রাপ দ্র এবং 
তাহার স্বকীর গুণ শব্দের বৈধশ্ম্য থাকায়, শ্রবণেক্িয় স্বকীয় শব্দের গ্রাহ ৮ 
হইতে পারে। ভাঘাকার এই নৈধন্থা বৃঝাইতে প্রথমে বলিথাছেন যে, 
ঘুণাদি ইন্দ্রিয়ের ন্যায় আকাশ স্বকীয় গুণযুন্ত হইয়াই, অর্থাৎ শব্দাুক 
গুণের সহিতই, ইন্দ্রিয় নহে । কারণ, শ্রবণেন্দ্রিয়ের স্বগত শন্দ, শব্দের 
প্রত্যক্ষে করিণ হয় না । 'আকাশরপ শ্রবণেন্দিয় নিত্য, সুতরাং শব্দোখপত্তিব 
প্ৰ্ব হইতেই উহ। বিদ্যমান আছে । শ্রবণেক্ছ্রিয়ে শব্দ উৎপর হইলে সেই 
শব্দরই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে! স্তরাং এ শব্দ এ শব্দের ব্য” হইতে ন। 
পারায়) এ শব্দ-সহিত আকাশ শ্রবণেন্ত্রিয় নহে, ইহ। স্বীকাধা | সুতরাং 
শবণেক্দিয়ে উৎপন্ন শব্দ এ শ্রবণেন্্রিয়ের স্বরূপ না হ্যায়, শ্রবণেক্দ্িয়ের 
দ্বার স্বকীয় গুণ শব্দের প্রত্যক্ষ হইতে পারে ও হইসা থাকে । কিন্ত ঘাণাদি 
ইন্দ্রিরস্থ গন্ধ, রস, কূপ ওস্পর্শ যথাক্রমে ঘ্াণাদি চরিত ইন্দ্রিয়ের স্বপ্নপ 
হওয়ায়, ঘাণাদির দ্বারা স্বকীয় গন্ধাদির প্রত্যক্ষ জন্মিতে পারে না | সুতরাং 
ইন্দ্িয় স্বকীয় গুণের গ্রাহক হয় না, এই যে দিদ্ধান্ত বল হইয়াছে, তাহ। 
ধুণাদি চারিটি ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধেই বুঝিতে হইবে । ভাধ্যকার মহঘির কথা 
মমর্থন করিতে আরও বলিয়াছেন যে, ঘাঁণাদিগত গন্ধ।দিগুণের প্রত্যক্ষবিষযে 
কোন প্রমাণ নাই, উহ। প্রত্যক্ষসিদ্ধও নহে, অনুমানসিদ্ধও নহে । কিন্তু 
শ্রবণেন্্রিয়ের ছ্বারা যে স্বগত-শব্দের প্রত্যক্ষ হয়, এবং এব্দ যে আকাশেরই 
গুণ, এ বিয়ে অনুমান-প্রমাণ আছে | ভাঘ্যকার ন দ্ঘিগে “পরিশেষ!! 
অনুমান অর্থাৎ মহঘি গোতমোক্ত “শেঘবৎ”” অনুমান প্রন্শন করিতে শেঘে 
বলিয়াছেন যে, আত্ব। শব্দশ্রবণের কর্তা, সুতরাং তাহ! শব্দশ্রবণের করণ 
নহে। অমন নিত্য পদার্থ, সুতরাং মনকে এবণেন্দরিয ' লি.ল, ভীবমাত্রেরই 
শ্রবণেক্জ্রিয় সবর্বদ। বিদামান থাকায়, বধির কেহই থাকে না| পৃথিব্যাদি- 


১৫ 


২৬ শ্যায়দর্শন ৩, ১আ। 


ভূতচতুষ্টয় ঘাণাদি হীন্দ্রয়েয়ই প্রকৃতিরাথে সিদ্ধ, সুতরাং উহাদিথের শোব্রতাবে 
সামধ্যই নাই। সুতরাং অবশিষ্ট আকাশই শ্রবণেন্ছ্রিয়, ইহা সিদ্ধ হয়। 
তাৎপর্য) এই যে, শব্দ যখন প্রত্যক্ষপিদ্ধ, তখন এ শব্বপ্রত্যক্ষের অবশ 
কোন করণ আছে, ইহ] স্বাকাধ্য, উহার নামই শ্রোত্র ॥। কিস্ত আত্ম, মন এব 
পথিব্যাদি আর কোন পদাথকেই শব্দ-প্রত্যক্ষের করণ বলা যায় ন৷ 
উদ্দ্যোতকর ইহ। বিশদরাপে বুঝাইয়াছেন। অন্য কোন পর্দার্ই শব 
প্রত্যক্ষের করণ নহে, ইহা সিদ্ধ হইলে, অবশিষ্ট আকাশই শ্রোত্র, ইহ 
«প্ররিশেঘ* অনুমানের দ্বার। দিদ্ধ হয় || ৭৩ || 


অধ্থণরীক্ষাপ্রকরণ ও প্রথম আহিক সমাপ্ত || 


শ্(০0.. 


দ্বিতীয় আহ্ছিক 


ভাষ্য । পরীক্ষিতা নীন্দরিয়াণ্যর্থাশ্চ, ঝুদ্ধরিদানী:  পরীক্ষাক্রমঃ সা 
কিমনিত্য। নিত্যা বেতি । কুতঃ সংশয়ঃ ? 


অনুবাদ । ইন্দ্রিয়সমূহ ও অর্থসমূহ পরীক্ষিত হইয়াছে, এখন বুদ্ধির 
পরীক্ষার স্থান। (সংশয়) সেই বুদ্ধি কি অনিত্য অথবা নিত্য? 
(প্রশ্ন) সংশয় কেন, অর্থাৎ এ সংশয়ের হেতু কি? 


সুত্র। কন্ধীকাশসাধন্ম্যাৎ সংশয় ॥১।২৭২।॥ 


অনুবাদ । (উত্তর) কম্ম ও আকাশের সমানধন্মপ্রযুক্ত সংশয় হয়, 
[ অর্থাৎ অনিত্য পদার্থ কণ্ম ও নিত্যপদার৫থ আক'শের সমান পরম 
স্পর্শশৃন্ততা৷ প্রভৃতি বুদ্ধিতে আছে, তপ্রযুক্ত “বুদ্ধি কি অনিত্য, অথবা 
নিত্য ?” এইরূপ সংশয় জন্মে | 


ভাত্ত । অস্পর্শবত্বং তাভ্যাং সমানো ধর্ম উপলভ্যতে বুদ্ধো, 
বিশেষশ্চোপজনাপায়ধন্মবত্বং বিপধ্যয়শ্চ যথান্ব১মনিজ্যনিতায়োতস্যাং 
বুদ্ধী নৌপলভ্যতে, তেন সংশয় ইতি । 

অন্থুবাদ। সেই উভয়ের অর্থাৎ স্ত্রোক্ত কর্খা ও আকা" লমান 
ধর্ম স্পর্শশুন্যতা, বুদ্ধিতে উপলব্ধ হয়, এবং উৎপত্তি-বিন।শ ধশ্মাবত্ব- 
রূপ বিশেষ এবং অনিত্য ও নিত্য পদার্থের যথাযথ বিপর্ধ্যয়, অর্থাৎ 
নিত্যত্ব, অথবা অনিত্যত্ব, বুদ্ধিতে উপলন্ধ হয় না, সুতরাং (পৃর্বোক্তরূপ ) 
সংশয় হয়। 

টিপনী। অহছি এই অধ্যায়ের প্রথম আছিকে যথাক্রমে নানা; শরীর, 


ইক্তিয় ও অর্থ-_-এই চতুৰ্বধ প্রমেয়ের পরীক্ষা করিয়া, দ্বিতীয আহিন্ুক 
যথাক্রষে বুদ্ধি ও মনের পরীক্ষা করিয়াছেন । বৃদ্ধি-পরীক্ষায় ইন্দ্িয়*পরীক্ষ। 





১। বধথাম্বন্ত যথাষথং ।--অমরকোষ, অব্যয়বর্গ 18৬11 


২২৮ ঠায়দশন | ৩অ*১ ২আ, 


ও অর্থ-পরীক্ষা। আবশ্যক, ইন্ছ্রিয় ও তাহার গ্রাহায অণের তত্ব না জালিলে 
বৃদ্ধির তত্ব বুঝ যায় না, সুতরাং ইন্রিয় ও অথের পশীক্ষার পরেই মহদিব 
বুদ্ধির পরীক্ষা সঙ্গত। ভাঘ্য:1র এই ঙ্জতি সূচনা বন্যই এখানে গুথযে 
“ইক্দিয় ও অথ পরীক্ষিত হইঠাছেও ইত্যাদি বণ। বলিয়াছেন। ভাকে- 
“পরীক্ষাক্রম:ঠ এই স্থ” শান্পর্নাটীন 11৭ “ক্রম শংস্দর অর্থ বলিয়াছেন, 
স্বান | | 

সংখর ব্যতীত কে ন পরীম্/ই হয় লন", বাদ্ধর পটকা) করিতে হইলে, 
তদ্বিঘয়ে কোন প্রনার সংশন প্রশন অং থ্যপ, এজনা ভব্যকাব এ বৃদ্ধি 1 
অনিত্য ৮ অথবা (নিত্য ?-এইকন সংশর প্রর্ন করিয়া, এ অংশের 
কারণ প্রদর্শন করিতে মহঘির এই আত তল অবতারণ। করিয়াছেন | আমান 
ধঙ্খের নিশ্চয় সংশয়ের এন প্রা কারণ, ছা প্রথম ধানে আংখয়- আদ 
গত্রে মহঘি বাপয়াছেন। আিভ্য পদ! কন্ধ এবং শিতা পদাথ আকাশ, 
উভয়েই স্পর্শ না থাক1:, স্পর্শশন)ভা 7 উতষের সাধন্দ্য লা সমান খন্ম। 
বুদ্ধিতে স্পর্শ না থা? য়, ভাছা-তি 2ব্রোভঞ এনিভা € নিতা পদাথে 
সমান ধন্ম স্পর্শশন্যতার টিশখজন্য বুদ্ধ] আট ভ।9 অখবা। নি 
এইবাপ সংশর হইতে পাত্ধে। শি অনান ধন্মের শিদ্চয় হগিলেোওও যা 
বিশেষ ধন্দের নম্চ। অথব) 2 শয়শিষখীতূত ধর্মদ্ধনে মধো কোন একর 
বিপর্যয় অর্থাৎ অতাঁবের নিশ্চয় হয়, টা হলে জেতা সংশয় হইতে 
পরে না। তাচ ভঘ/নরি বা ছে তে) দিত টগভি বা বিনাধবদ- 
রূপ বিশেষ বলে নিশ্চয় বাটি, গব্ং আঅনিত। ও নিতা পদার্ের ম্বরাপের 
বিপধ্যয় অথাৎ নিতাত্র বা নণিত্যজেন শিশচবও নাই, সুতরাং পব্বোঃ 
সংশয়ের বাধক না থাকার, পৃব্বোভু মণান ধর্মের দিশায় গল্য বুদ্ধি অনিতা 
কি নিত্য ?--এইরপ সংশয় হব। মহগি পৃব্বোজ কারণজপ্য বুদ্ধিবিঘহে 
পৃব্বোক্তরূপ সংশয় সূচন। করিরা'উন। 


ভাষ্য । অনুপপন্নরপঃ খয়ং সংশয়, সর্ববশরীরিণাং হি. প্রত্যাত্ব 
বেদনীয়! অনিতা! বুদ্ধি লুখাদিবৎ | ভবতি চ সংবিত্তিজ্ঞান্তামি 
জানামি অভ্ঞাসিষমতি, ন চৌপজনাপায়াবস্তরেণ ত্রৈকাল্যব্যক্তি?, ততশ 
ব্রৈকাল।বাতে রনিতা। বুদ্দিরিত্যেতৎ দিদ্ধং। প্রমাণসিদ্ধাঞ্চদং শানেই 
প্যুক্ত“মিন্দিয়ার্থসমিকর্মোৎপন্নংশ “যুগ জ্ঞানান্ুৎপত্তিমনসো লিঙ্গ” 
মত্যেমাদি ! ওস্মাৎ সশয়গউ্ুয়ানুপপন্থিরিতি । 


৬ ৪ | খাওন্যাখল » ২৯৭ 


ৃষ্টিগ্রবাদোপালগ্তার্থ বুধ শত এপ 5 পাগল লন্দ সাংখা।5 
গুরুষস্তান্তঃকরণভূতা নিত! ঝুদ্ধবাত , দাস, প্াচ্তি 


অন্নবাদ। (পুববপক্ষ ৮ সণ এফপণনন্ধগত। ( অর্থাৎ বঝুঁছ। 
অনিত্য কি নিতা ? ৭5 সংগরেধ বক্ুপত উত্পন গঘ্ না ভা জশ্মিতেই 
পারে নাঃ ) যেহেতু বুদ সাদি আর নিতা বলিয়া সব্বজীবের 
পত্যাত্ববেদনীয়, অর্থাছ জি জীদদার 5 খান্ধ লা ক্গানকে আখ, 
দৃঃখাদির ন্যায় অনিত্য বালয়াছ নত বে এবং আনব”, “জানি 
তেছি”, “জানিয়াছিলাম” এ কন নাজ 1 মন অনুভব ) জগ্মে। 
কিন্ত ( বুদ্ধির ) উত্পতি € তি, শী) বুদ্দিত ) ব্েকাল্োেৰ 
' (অতীতাদিকালত্রায়র ; বা (1711 ঠয় নাও চে তণকালো৭ বোধ 
বশতঃও বুদ্ধি অনিতদ, ইভ: সিদ। 416০ 7. এবং শখানসিদ। ইহা ( বুদ্ধি 
অনিত্যত্ব ) শাস্ত্রে ! ১১ ন্যায়পর্ণনও ১ উক্ত হহ্ধ়াছে। (€ যখা) 
"ইন্দিয়ার্থসনিকর্ষের দ্বারা উৎ্পন”, “মুগণ্ জানের অনুৎগর্ধি মনের 
লিঙ্গ” ইত্যাদি (১ম অঃ, 'ম 151) অত্র প লয় প্রয়াণ 
অর্থাৎ পুবেরাক্তশ্রীকার সংশয়ের উিপপ্ধি ওয় না ইন্তপ ) কি 
“ৃষ্টিপ্রবাদের" জর্থ€ সাংখ্যপুি দ াঁখাদর্শনণ মতবি গমের খঞ্ানের 
জন্য প্রকরণ . অর্থাৎ মমি বু ঝয় সাথ তত পঠিনেব দন্ত এ" 
প্রকরণটি বলিয়াছেন ]| ঘেচে 21 খা-ান্প্রুদ।য £ছবুপ দন কব; 
(বিচার ছারা নির্ণয় করত, ) পকষের মন্ঃকরণরূপ নদ্ধি নিত্য। ৮! 
বলেন, ( তছ্িষয়ে ) সান 41ৎ ঠেতু বা অনুমান প্রমাণও বছেন। 

প্লনী। ভাষন পরখ বাথ পা টিন, গপে ।ম'জ প্ণপণ 
দলিয়া্ে। বে, নৃদ্ধি-শিনয পৃব্বো এপ সংশত অন্নিহেই গারে না। 
কাণ, বদ্ধি ক্লিতে এখাতে ভরা । পদ্ধি, উপনদি ও জ্ঞান একই পদাথ, 
ইহ সহি থম অধ্যায়ে (উন আত, ১ছ%ন সুত্রে) বানিপণহন ॥ ক্রমানু- 
গাবে ব্ বদ্ধি বা জালই এনে মভদির এনীক্ণাহ। এ বুদ্ধি ব। জ্ঞান 
নুখ-দখাদির ন্যায় অনিতয, ২হ| মবর্বপীবের অনুভবপিন্ধ | এবং “আমি 
আনিৰ”, «“গামি জানিতেছি, “তানি শানিয়াছিলাম" এইনপে এ বৃদ্ধিতে 


২৩, ন্যায়দর্শন [ ৩০ আও 


তবিধ্যৎ প্রভৃতি কালব্রয়ের বোধও হইয়। থাকে | বুছ্ি ব৷ জ্ঞানের উৎপত্তি 
ও বিনাশ ন! থাকিলে, তাহাতে পব্বোজক্্প কালগ্ায়ের বোধ হইতে 
থারে না। যাহার উৎপত্তি নাই, তাহাকে ভবিঘ্যৎ বলিয়া এবং 
যাহার ধ্বংস নাই, তাহাকে অতীত বলিয়] এরব্ধপ যথার্থ বোধ হইতে পারে 
না | সুতরাং বুদ্ধিতে পব্বোক্তর্পে কালব্রয়ের বোধ হওয়ায়; বুদ্ধি যে 
অনিত্), ইহা পিদ্ধই আছে । এবং মহঘি প্রথম অধ্যায়ে প্রত্যক্ষলক্ষণে 
প্রতাক্ষ জ্ঞানকে “ইন্ছ্িয়ার্থদন্লিকর্ষোৎপন্ন” বলিয়।, ই জ্ঞানের উৎপত্তি হয়, 
স্থতরাং উহা! অনিত্য, ইহ] বলিয়াছেন । এবং “যুগপৎ জ্ঞানের অনৎপত্তি 
মনের লিঙক্গ”'--এই কথ! বলিয়া জ্ঞানের যে বিভিন্ন কালে উৎপত্তি হয়, 
সুতরাং উহ? অনিতা, ইহ বলিয়াছেন | সুতরাং প্রমাণসিদ্ধা এই তত্ব মহঘি 
নিজ এই শাস্ত্রেও ব্যক্ত করিয়াছেন । তাহ] হইলে পৃব্বোক্তরূপ অনুভব 
ও শাত্্র দ্বারা যে বৃদ্ধির অনিত্যত্ব নিশ্চিত, তাহাতে অনিত্যত্বের সংশয় 
কোনক্রন্ধই হইতে পারে না| একতর পক্ষের নিশ্চয় থাকিলে সমানধর্ম- 
নিশ্চয়ার্দি কোন কারণেই আর সেখান সংশয় জন্মে না| সুতরাং মহঘি 
এই সূত্রে যে সংশয়ের সূচন। করিয়াছেন, তাহ। উপপন্ন হয় না। 

তবে মহঘি এ সংশয় নিরাম করিতে এখানে এই প্রকরণটি কিন্সুপে 
বলিয়াছেন ? এতদত্ততনে ভাষ্যকার তাহার নিজের মত বলিয়াছেন যে, 
সাংখ্য-সম্পৃদায় পুরুষ্বের ত্স্তঃকরণকই বুদ্ধি বলিয়। তাহাকে যে নিত্য 
বলিয়াছেন এনং তাহার নিত্যত্ব-বিঘয়ে যে সাধনও বলিয়াছেন, তাহার 
খগ্ডনেন জন্যই মহুধি এখানে এই প্রকরণট বলিয়াছেন | যদিও সাংখা- 
মতেও বৃদ্ধির আঁবিভাব ও তিরোভাব থাকায়, বুদ্ধি অনিত্য | প্রকৃতি" 
পরুধয়োরন্যৎ সব্বন্নিত্যং+--এই (৫1৭২ ) সাংখ্যস্ত্রের দ্বারা এবং “হেতু- 
মদনিত্যত্বমব্যাপি”-ইতয়াদি (১০ম) সাংধ্যকারিকার দ্বারাও উল্ভত সিদ্ধান্তই 
কথিত হইয়াছে। তথাপি সাংখ্-মতে অন্তঃকরণের নামই বুদ্ধি | প্রলয়* 
কালেও মূল প্রকৃতিতে উহার অস্তিত্ব থাকে | উহার আবির্ভাব ও তিরোতাঁৰ 
হয় বলিয়া উহার অনিত্যত্ব কথিত হইলেও, সাংখ্যমতে অসতের উৎপত্তি 
ও সতের অত্যন্ত বিনাণ না থাকায়, এ অস্তঃকরণকাপ বুদ্ধিরও যে কোনরাপে 
সবর্বদ। সত্তাক্মপ নিত্যত্বই এখানে ভাঘ্যকারের অভিপ্রেত | ভাঘ্যকার এখানে 
সাংখ্যগন্মত বুদ্ধির পৃব্ৰোভ্তরূপ নিত্যত্বই এই প্রকরণের দ্বারা মহখির 
খণ্ডনীয় বলিয়াছেন । কিন্তু ভাঘ্যকার প্রভৃতি এখান সূত্রকারোক্ঞ সংশয়ের 
অনুপপত্তি সমর্থন করিলেও, মহঘি যে তীহার পুবেরবাজ্ত পঞ্চম প্রমেয় বুদ্ধি 
অর্থাৎ জ্ঞানের পরীক্ষার জন্যই এই সূত্রের ছ্বার৷ সেই বুদ্ধিবিঘয়ই কোন 
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গংশর প্রদর্শন করিয়াছেন, ইহা সরলভাবে বুঝা যায় | সংশয় ব্যতীত 
পরীক্ষা হয় না। বিচার মাত্রই সংশয়পব্ক। তাই মহঘি বৃদ্ধিবিষয়ে 
পর্বোক্তরূপ সংশয় সূচনা করিয়াছেন | সংশয়ের বাধক থাকিলেও, 
বিচারের জন্য ইচ্ছাপৃব্বক সংশয় (আহাধ্য নংশয় ) করিতে হয়, ইহাও 
নহঘি এই সূত্রের ছার! সূচন। করিতে পাবেন | তাই মনে হয়, বৃত্তিকাব 
বশুনাথ প্রভৃতি নব্যগণ পর্বোজ্তরূপ চিন্তা করিয়াই এই সূত্রের দ্বার। 
পব্বোজরূপ সংশয়ের ব্যাখ্য। করিয়াছে । তাণবা এখানে উন্তব্প 
সংশয়ের কোন বাধকের উল্লেখ করেন নাই । 

ত!ঘ্যকারের পুব্বপক্ষ-ব্যাখ্যা ও সমাধানের তাথপর্যা বর্ণন করিতে 
এখানে তাৎপধাটীকাকার বলিয়াছেন যে, যে বুদ্ধি না ভ্ঞাথকে মনের 
দ্বারাই বুঝ যায়, যাহাকে সাংখ্য-সম্প দায় বৃদ্ধির বৃত্তি বলিথাছেন, তাহাব 
অনিতাত্ব সাংখা-সম্পদায়েরও সন্ত । সুতরাং তাহার অনিতাত্ব সংশয় 
কাহারই হইতে পারে না । পরস্ত সাংখ্য-সম্পূদায় থে বৰৃদ্ধিকে মহৎ '3 
অন্ততকরণ বলিয়াছেন, তাহার অস্তিত্ব-নিঘয়েই বিবাদ থাকায়, তাহা1তেও 
নিতাত্বাদি সংশয় ব৷ নিত্যত্বাদি বিচার হইতে পারে না। কারণ, খন্া 
অসিদ্ধ হইলে, তাহার ধন্মবিঘয়ে কোন সংশয় বা বিচার হইতেই পরে না। 
সুতরাং এই প্রকরণের ছ্বার। বৃদ্ধির নিত্যত্বাদি বি)ারই মহঘির মূল উদ্দেখ 
নহে | কিন্তু এ বিচারের ছারা জ্ঞান হইতে বুদ্ধি যে পৃখক্‌ পদাথ, 
অর্থাৎ বৃদ্ধি বলিতে অস্তঃকরণ ; জ্ঞাণ তাহারই বৃত্তি, অর্থাৎ পরিণাম- 
বিশেষ, এই সাংখ্য-মত নিরস্ত করাই মহঘির মূল উদ্দেশ্য । বুদ্ধির নিত্যত- 
সাধক কোন প্রমাণ নাই, ইহা সমথন কর্ষিলে, জ্ঞানকেই বৃদ্ধি বলিয। 
স্বীকার করিতে হইবে । সুতরাং বুদ্ধি, জ্ঞান ও উপলব্ধির কোনঠ ভেদ 
সিদ্ধ না হইলে, মহঘি গোতমের পব্বোভ সিদ্ধান্তই সমথিত হইবে । 
তাই মহথি এখানে উক্ত গৃঢ় উদ্দেশ্যেহ অর্থাৎ পৃবেবাঞ্ সাংখ্যমও খণ্ডন 
করিতেই সামান্যতঃ বৃদ্ধির নিত্যত্বানিত্যত্ব বিচার করিয়। অনিতাত্ব সমর্থন 
করিয়াছেন। তাই ভাঘাকার বলিয়াছেন, ““দৃষ্িপ্রবাদোপালন্তাপস্থ প্রকরণ: .' 

এখানে সমস্ত ভাঘ্যপৃস্তকেই কেবল “দৃষ্টি” শব্দই আছে, “সাংখা- 
দৃষ্টি" এইরাপ স্পষ্টার্-বোধক শব্দ প্রয়োগ নাই, কিন্তু ভাঁঘ্যকার যে এ্রক্পপই 
প্রয়োগ করিয়াছিলেন, ইহ।ও মনে আসে | সে যাহা হউক, তাধ্যকারের 
শে্ষাস্ত “এবং হি পশাস্তঃ প্রবদন্তি সাংখ্য।:, এই ব্যাথা।র দ্বারা তাহার 
পৃর্বোজ “দৃষ্টি শব্দের দ্বারাও সাংখ্য-দূষ্টি বা সাংখ্যদর্শনই নিঃগন্দেহে 
বুঝ। যাঁয়। এবং সাংখ্য-সম্পদায় যে দৃষ্টি শর্ধাৎ দর্শনরূপ ভ্ঞানবিশেষ- 
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প্রযুক্ত “বৃদ্ধি নিত্য” এইন্সপ বাক্য বলিয়াছেন, তীহণদিগের এ. প্প্রবাদ" 
অর্থাৎ বাক্যের “উপালন্ত' অর্থাৎ খণ্ডনের জন্যই মহঘির এই প্রকরণ, এইরপ 
অর্থও উহার দ্বারা বঝা যাইতে পারে । কিন্ত সাংখ্য-সংপ্রদায়ের বাকা- 
খণ্ডন না বলিয়।, মতখণ্ডন বলাই' সমূচিত । সুতরাং ভাঘ্যে “প্রবাদ” শব্দের 
দ্বারা এখানে মতবিশেষ ব৷ সিদ্ধান্তাবিশেঘ অর্থই ভাঘ্যকারের অভিপ্রেত বুঝা 
যায় । ভাধ্যকার ইহার পূবেরেও (এই অধ্যায়ের প্রথম আহিকের ৬৮; 
সূত্রের পৰ্বভাঘ্যে ) মতবিশেষ অর্থেই “প্রবাদ” শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন । 
“প্রবাদ” শব্দ যে মতবিশেষ অর্থেও প্রাচীন কালে প্রযক্ত হইত, ইহা আমব। 
“বাক্যপদীয়”' গ্রান্থ মহামনীঘী ভর্তুহরির প্রয়োগের দ্বারাও সুম্পষ্ট বুঝিতে 
পারি১ | তাহ হইলে “দৃষ্টি অর্থাৎ সাংখ্যদশন বা সাংখ্য-শান্তের থে 
“প্রবাদঃ অর্থাৎ মতবিশেষ, তাহার খণ্ডনের জন্যই মহঘির এই প্রকরণ, 
ইহাই ভাধ্যকারের উক্ত বাক্যের ছারা বুঝা যায়| অবশ্য এখানে সাংখ্যা- 
চার্ধয মহঘি কপিলের জ্ঞানবিশেঘ্কও সাংখ্যদৃষ্টি বলিয়। বুঝা যাইতে 
পারে, জ্ঞানবিশেষ অরেও “দ্দৃটি” ও “দর্শন” শব্দের প্রয়োগ হইতে 
পারে। বৌদ্ধ পালিগ্রন্থেও এরূপ অর্থে “দৃষ্টি” বুঝাইতে «*দিট্টি' শব্দের 
প্রয়োগ দেখ যায়। পরস্ত পরবস্তাী ৩৪শ সত্রের ভাঘ্যারন্তে ভাঘ্যকারের 
“কস্যচিদ্র্শনং?, এবং এই সূত্রের বান্তিকে উদ্দ্যোতকরের “পরস্য দর্শনং”- 
এবং চতুর্থ অধ্যায়ের সব্বশেঘে ভাঘ্যকারের “অয়ন্যানা প্রত্যনীকানি প্রাবাদু 
কানাং দর্শনানি”' ইত্যাদি প্রয়োগের দ্বারা প্রাচীন কালে যে মত বা 
সিদ্ধান্তবিশেষ অর্থেও “দ্দর্শন” শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে, ইহাও বৃঝা। যায়। 
সুতরাং “দৃষ্টি শব্দের দ্বারাও মতবিশেষ অর্থ বুঝা যাইতে পারে। 
কিন্তু ভাধাকার এখানে যখন পৃথক করিয়। “প্রবাদ” শব্দের 
প্রয়োগ করিয়াছেন, তখন পৃ” শব্দের দ্বার। তিনি এখানে 
সংখা-শান্্টকই গ্রহ করিয়াছেন মনে হয়। নচেৎ প্প্রবাদ? শব 
প্রয়োগের বিশেঘ কোন প্রয়োজন বুঝা। যায় না| সুপ্রাচীন কালেও 
বাক্যবিশেষ বা শীস্রবিশেষ ব্ঝাইতেও ““দর্শন'* শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে । 
তাঘ্যকার বাৎস্যায়ন প্রথম অধ্যায়ে “অস্ত্যাত্া ইত্যাকং দর্শনং'ঃ এই 
প্রয়োগে বাকাবিশেষ অর্থেই দর্শন প্রয়োগ করিয়াছেন (১ম খও। 
২৫৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। প্রাচীন বৈশেঘিকাচার্ধ্য প্রশস্তপাদও বাক্য" 
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বিশেষ বা শাস্ববিশেঘ অর্থে 'দরশন” শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন । 
সেখানে কিরণাবলী'কার উদয়নাচার্ধয এবং ণ্ন্যাযবন্দ নী”"কার শ্রধর 
উষ্টও “দর্শন'' শব্দের ছার। এরূপ অর্থেরই ব্যাখা করিয়াছে শাদীনক- 
ভাঘ্যে ভগবান শঙ্করাচাধ্যও (২য় অং, ১ম ও ব্য পাদে) ““উপনি্মদং 
দর্নং', “বৈদিকস্য দর্শনস্য'” অসমগ্রমমিদং দর্শনং", ইত্যাদি বাকা 
শান্রবিশেঘেকেই “দর্শন” শব্দের ছ্বারা গ্রহণ করিরাছেন, ইচাও বন বা তে 
পারে। “আত্মতত্ববিবেকে"র মব্্ব শেঘে উদয়নাচাধা "ন্যায়দণলো তিক 
এই বাকো ন্যায়শাস্ত্রকেই “ন্যায়দর্শন খলিয়।ছেন । ফল থা, যদি ভদ্যিং 
কার বাৎস্যায়ন ও প্রশস্তপাদ প্রভৃতি প্র'চীনগণের প্রয়োগের দ্বার বাঁকা 
বা শীস্বিশেষ অধ্র্থও প্রাচীনকালে প্দর্শন” শব্দে: প্রণোগ হইয়াছে, 
ইহ] স্বীকাধ্য হয়, তাহা হইলে একূপ অর্থে “দুষ্ট শন্দেরও প্রয়োগ 
স্বীকার কর। যাইতে পারে। তাহা হইলে এখানে তাদ্যকারের প্রযুণ 
“দৃষ্টি” শব্দের দ্বারা আমরা তাংপর্য্যানুসারে মাংখ্যশান্ত্রও বুঝিতে পারি | 
সধীগণ পৃব্রোকজ্ঞ সমস্ত কথাগুলি চিন্তা কনিয়া এখানে ভাষ্য দারের 
প্র “দৃষ্টি” শব্দের প্রকৃতার্থ বিচার করিবেন । 

এখানে আর একটি বিঘয় লক্ষ্য কবা আশ থে) গাণ-মতে আকাশ 
নিত্য পদার্থ, ইহাই সঃপ্রদায়পিদ্ধ গিদ্ধ[ত্ত । মহঘির এছ সুত্রে? দ্বারাও 
ই সিদ্ধান্ত বুঝিতে পারা যায় । কারণ, কর্শের ন্যা। "াঁকাণও অশিত্য 
পদার্থ হইলে, কর্ম ও আকাশের সাধন্যপ্রযুক্ত বৃদ্ধি কি নিতা ? অথব! 
 অনিত্য ? এইরূপ সংশয় ইইতে পারে না) | মংঘি তাঁগ। এলিঃত পারেন 
না। কিন্তু মহদি যখন এই সূত্রে কর্ম ও শাকাশের সাংশ্থাপ্রযুত 
বৃদ্ধির নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব বিষয়ে সংশয় বলিয়া।ছন, ইহা বুঝ। যায়ঃ তখন 
তীহার যন্তত আকাশ কর্মের ন্যায় অনিতা পদার্থ নঙ্গে বিত্ত শিতা, 
ইহা বুঝিতে পার] যায়। পরন্ত তাধ্যকার বাতায়ন চতুর্থ অধ্যায়ের 
পথম আহিকে (২৮শসূত্র তাথ্যে ) ন্যায়মতানুসারে আপাত নিতাত্- 
সিদ্ধান্ত স্পষ্টই বলিয়াছেন । সুতরাং এখন কেহ কেহ বে ন্যায়সূত্র ও 
বাৎম্যায়নশ্ভাষ্যের দ্বারাও বেদান্ত-মত সমর্থন করিতে চে£্া কবেশ, সে 
চেষ্ট। সার্থক হইতে পরে না |1১| 


১ পপ পপ পল পক শি পিপি - ৯ 


১। ্তয়ীদশনবিপরীতেষ্‌ শাকা।দি- দর্শনেধিদং শ্রেয় য় হতি বিজ (প্রশস্ত- 
পাদ ভাষ্য, কন্লী-সহিত কাশী-সংক্করণ, ১৭৭ পৃঃ '। দুশাতে স্বর্প।গবগসাধন- 
ইতোহধোহুনয়া ইতি দশনও, ভ্রয্যেব দর্শনং স্য়ী দরশনং, তন্দিপরীতেষু শাক্য।দ-দর্শনেষু 
শাকাডিম্নক-নিগ্রহুক-সংসার-মোচকাদিংশাস্ত্েযু। কন্দলী, ১৭৯ পুষ্ঠা। | 


পপি 7 





২৩৪ হ্যায়দর্শন [ ৩অ০, ১আ 
সুত্র। বিষয়-প্রত্যভিজ্ঞানাৎ ॥২।২৭৩।॥ 


অনুবাদ । ( পূর্বপক্ষ ) যেহেতু বিষয়ের প্রত্যভিজ্ঞা হয় ( অতএব 
এ জ্ঞানের আশ্রয় অস্তঃকরণরূপ বুদ্ধি নিত্য )। 


ভাষ্য । কিং পুনরিদং প্রত্যভিজ্ঞানং ? যং পূর্ব্বমজ্ঞাসিষমর্থং তমিমং 
জাঁনামীতি জ্ঞানয়োঃ সমানেইর্থে প্রতিসন্গিজ্ঞানং প্রত্যভিজ্ঞানং, এতচ্চা 
বস্থিতায়৷ বুদ্ধেরুপপন্নং। নানাত্ে তু বুদ্ধিভেদেষ,€ুপন্নাপবর্গিষু প্রত্যভি- 
জ্ঞানান্ুপপত্তিঃ, নান্তাজ্ঞাতমন্যঃ প্রত্যভিজ্জানাতীতি । 


অনুবাদ । (প্রশ্ন) এই প্রত্যভিজ্ঞান কি? (উত্তর ) “যে 
পদার্থকে পূর্বের জানিয়াছিলাম, সেই এই পদার্থকে জানিতেছি” এই- 
রূপে জ্ঞানদ্বয়ের এক পদার্থের প্রতিসন্ধানরূপ জ্ঞান প্রত্যতিজ্ঞান, ইহ! 
কিন্তু অবস্থিত বুদ্ধির সম্বন্ধেই উপপন্ন হয়, অর্থাৎ বুদ্ধি বা অন্তঃকরণ 
পূর্র্বাপরকালস্থায়ী একপদার্থ হইলেই, তাহাতে পুর্বেরবাক্ত প্রত্যভিজ্ঞা- 
রূপ জ্ঞানবিশেষ জন্মিতে পারে । কিন্ত নানাত্ব অর্থাৎ বুদ্ধির ভেদ 
হইলে, উৎপন্নাপৰগী অর্থাৎ যাহার! উৎপন্ন হইয়! তৃতীয় ক্ষণেই বিনষ্ট 
হয়, এমন বুদ্ধিভেদগুলিতে প্রত্যভিজ্ঞার উপপত্তি হয় না, (কারণ 
অন্তের জ্ঞাত বস্তু অন্য ব্যক্তি প্রত্যভিজ্ঞা! করে না । 


" টিপ্লনী। সাংখ্য-মতে অভ্তঃকরণের নামান্তর বৃদ্ধি | উহ। সাঁংখা- 
সম্মত মুলপ্রকৃতির প্রথম থরিণাম | এ বৃদ্ধি বা অন্তঃকরণ প্রত্যেক 
পৃককঘের ভিন্ন ভিন্ন শরীরের মধ্যে পুথক্‌ পৃথক এক একটি আছে, 
উহ্বার কর্তা, উহা৷ জড়পদার্থ হইলেও, কর্তৃত্ব ও জ্ঞান-সুখাদি উহানই 
বৃত্তি বা পরিণামক্রপ ধর্ম । চৈতন্যস্বক্বপ পুরুঘ অর্থাৎ আত্বাই চেতন 
পদার্থ । উহ! কটস্ব নিতা, অর্থাৎ উহার কোন প্রকার পরিণাম নাই, এজন্য 
কর্তৃত্বাদি উহার ধর্ম হইতে পারে না ; এ পুরুঘ অকর্তা, উহার শরীর- 
মধ্যগত অন্তঃকরণই কর্ত। এবং তাহাতেই জ্ঞানাদি জন্মে । কালবিশেখে 
৪ অভ্তঃকরণ বা বৃদ্ধির মূলপ্রকৃতিতে লয় হয়, কিন্তু উহার আত্যন্তিক 
বিনাশ নাই | মুন্ত পুরুষের বুদ্ধিতত্ব মূলপ্রকৃতিতে একেবারে লয়প্রাপ্ত 
হইলেও উহ। প্রকৃতিরূপে তখনও থাকে। সাংখ্য-সংগ্রদায় এই ভাবে 


তলত _ বাংস্তায়ন ভাষ্য ২৩৫ 


ইবুদ্ধিকে নিত্য বলিয়াছেন। মহঘি গোতম এই সূত্রে সেই সাংখ্যোজভ 
বুদ্ধির নিত্যত্ত্বর সাধন বশিয়াছেন, *বিঘয়প্রত্যভিজ্ঞান” | কোন একটি 
পদার্বকে একবার দেখিয়। পরে আবার দেখিলে, ণ্যাহাকে পর্ে 
দেখিয়াছিরাম, তাহাকে আবার দেখিতেছ্ছি” ইত্যাদি প্রকারে পুব্বজাত ও 
পরজাত পেই জ্ঞানদ্বয়ের সেই একই পদার্থে যে প্রতিসন্ধাদব্প তৃতীয় 
ভ্ঞানবিশেঘ জন্মে, তাহাকে বলে '“প্রতাতিজ্ঞান'' | ইহা “*প্রতাভিজ্ঞা! 
নামেই বহু স্থণে কথিত হইয়াছে । বৃদ্ধি বা অন্তঃকরণেই এ প্রত্য- 
ভিষ্তারপ জ্ঞানবিশেষ জন্মে । আম্মা? কোন পরিণাম এসম্তব খলিয়া, 
তাহাতে জ্ঞানাদি ন্মিতে পারে না| কারণ, এ ভ্ঞানাদি পরিণামনবিশেষ | 
তাহা হইলে পরব্বোজরূপ এ জ্ঞানের আশ্রয় বৃদ্ধিকে অবস্থিত এর্থাৎ 
প্ৰ্বপর-কালস্থায়ী বলিতৈই হইবে । কাবণ, যে বুদ্ধিতে প্রথম জ্ঞান 
জন্মিয়াছিল, এ বৃদ্ধি পরজাত জ্ঞানের কন পধ্যস্ত শা] থাঠিলে, “যাহা 
আমি পৃব্রে জানিয়াছিলাম, তাহ!কে আবাব জানিতেছি' এইবপ প্রত্যাভিজ্ঞা 
হইতে পারে না| পুরুঘেব বুদ্ধি শা হইলে এবং “উৎপন্নাপবগী” 
হইলে অর্থাৎ ন্যায় মতানুসারে উৎপন্ন হইয়। তৃত্ঠীয় ক্ষণ "অপবগাঁ 
(বিনাশী) হইলে, তাহাতে পৰ্বোভবপ প্রত্যতিজ্ঞা হইতে পারে না| 
কারণ, যে বুদ্ধিতে প্রথম জ্ঞান জন্মে, দেই বৃদ্ধিই পর-াত জ্ঞানের কাল 
পর্য্যন্ত থাকে না, উহা তাহার পবের্বই বিনষ্ট হইয়া যায়। একের 
জ্াত বস্তু অন্য ব্যক্তি প্রত্যভিজ্ঞা কবিতে পাবে না। মুতরাং প্রত্য- 
ভিজ্তার আশ্রয় বুদ্ধির চিরস্থ্িরত্থই ত্বীকার করিতে হইবে । তাহা হইখে 
বুদ্ধির বৃত্তি জ্ঞান হইতে এ বুদ্ধির পার্থক্ই মিদ্ধ হইন্তব এবং পৃৰের্বাভা- 
রূপে এ বৃদ্ধি বা অন্তঃকরণের নিত্যত্বই দিদ্ধ হইবে |1২।। 


সুত্র। সাধ্যসমত্বাদহেতুঃ | ৩1২৭1 


অস্থুবাদ ৷ (উত্তর) সাধ্যসমত্বপ্রযুক্ত অহেত, ৷ অর্থাৎ পূর্বসৃত্রোক্ত 
বিয়-প্রত্যভিজ্ঞানরূপ হেতু বুদ্ধি বা অন্তঃকরণে অসিন্ধ, সুতরাং উহা 
সাধ্যসম নামক হোত্বাভাস, উহা বৃদ্ধির নিত্যত্বসাধনে হেতুই 
হয় না। ] 


ভাত্য। যথ! খলু নিত্যত্বং বুদ্ধেঃ সাধ্যমেবং প্রত্যতিজ্ঞানমপীতি। 


২৩৬ শ্যায়দ শন [ ৩অৎ। ২আ. 


কিং কারণং 1 চেওনধর্্স্য করণেইনুপপত্তিঃ । পুরুষধন্মঃ খন্য়ং জ্ঞান, 
দর্শনযুপলব্িবেবাধঃ প্রতয়োইধ্যবসায় ইতি । চেতনো হি পূর্র্বজ্ঞাতমর্থ 
প্রত্যতিজানাতি, তক্তৈতম্ম!দ্বেতোনিত্যত্বং যুক্তমিতি। করণট্তন্যাত্যুপ 
গমে তু চেতনন্বরূপং ব5নীয়ং, নানি্দিষ্টন্বরূপমাতআভ্তরং শক্যমন্তীতি 
প্রতিপত্তুং । জ্ঞানঞ্েদন্তঃকরণস্তাভ্যুপগম্যতে, চেতনন্তেদানীং কি 
স্বরূপং, কো ধন্মঃ, কিং শুত্বং ? জ্ঞানেন চ বুদ্ধৌ বর্তমানেনায়ং চেতদ; 
কিং করোতীতি । চেতত ইতি চেৎ? ন, জ্ঞানা দর্থান্তরবচনং। 
পুরুষশ্চেতয়তে বুদ্ধি্গীনাতীতি নেদং জ্ঞানাদর্থাস্তরমুচ্যতে । চেতয়তে। 
জানীতে, পশ্ঠতি, উপল তে - ইত্যোকোইয়মর্থ ইতি | বুদ্ি5ন্তাপয়তীতি 
চে অদ্ধা, (১) জানীতে পুরুষো বু'ছ্ধজ্রণীপয়তীতি । সত্যমেতৎ। 
এবঞাভ্যুপগমে জ্ঞানং পুরুষস্তেতি সিদ্ধং ভবতি, ন বুদ্ধেরস্তঃকরণন্তেতি। 


প্রতিপুরুষণ্ৎ শব্দান্তরব্যবস্থা-প্রতিজ্ঞানে প্রতিষেধহেতু 
বচনং। যশ্চ প্রতিজ্ঞানীতে কশ্চিৎ পুরুষশ্চেতয়তে কশ্চিদৃবুধ্যত 
কশ্চিছুপলভতে কশ্চিৎ পশ্ঠতীতি, পুরুষান্তরাণি খন্থিমানি চেতনো বোদ্ধ 
উপলব্ধা স্ষ্টেতি নৈকপ্তৈতে ধন্দমা ইতি, অত্র ক: প্রতিষেধহেতৃরিতি । 
অর্থস্তাভেদ ইতি চে, সমানং | অভিন্ার্থা এতে শব্দা ইতি 
তত্র ব্যবস্থান্ুপপত্তিরিত্যে বঞ্চেন্মন্যসে, সমানং ভবতি, পুরুষশ্চেতয়তে 
বুদ্ধির্জীনীতে ইত্যত্রাপ্যর্ধো ন ভিগ্াতে, তত্রোভয়োশ্চেতনত্বাদন্যতরলোপ 
ইতি। যদি পুন্ব.ধ্যতেইনয়েতি বোধনং বুদ্ধির্মন এবোচ্যতে তচ্চ নিত্যং, 
অস্তেতদেবং, নতু মনসে! বিষয়প্রত্যভিজ্ঞানামিত্যত্বং ৷ দৃষ্টং হি করণ- 
ভেদে ভ্ঞাতুরেকত্বাৎ প্রত্যভিজ্ঞানং -সব্যৃষ্টস্তেতরেণ প্রত্যভিজ্ঞানাদিতি 
ক্ষুর্ববণ, প্রদীপবচ্চ, প্রদীপান্তরদৃষ্টস্ত প্রদীপান্তরেণ প্রত্যভিজ্ঞানমিতি। 
তস্মাজজ্ঞাতুরয়ং নিত্যত্বে হেতুরিতি । 


অন্নুবাদ । যেমন বুদ্ধির নিত্যত্ব সাধ্য, এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞাও 


১। 'অদ্ধা” শব্দের অর্থ তত্ব বা সত্য-_তত্বে তৃদ্ধাহগসাদ্ঘয়ং । অমরকোষ 
অধায়বগ । ৩৭। 


৩ স্ৃ০ | বাছযায়ন তাষ। ২৩৭ 


সাধ্য, অর্থাৎ বুদ্ধির নিত্যত্ব সাধনে যে প্রতাভিঙ্ঞাকে হেতু বল! 
হইয়াছে, তাহাও বুদ্ধিতে নিত্যত্বের ন্যায় সিদ্ধ পদার্থ নহে, তাহাও সাধ্য, 
স্বতরাং তাহা হেতু হইতে পারে না। ( প্রশ্ন ) কারণ কি? অর্থাৎ 
বৃদ্ধিতে প্রত্যভিজ্ঞ৷ সিদ্ধ নহে, ইভার হেতু কি" (উত্তর ) করণে 
চতন-ধন্মের অন্নুপপত্তি। কারণ, জ্ৰান, দর্শন, উপলপ্রি, বোধ, প্রত্যয়, 
অধ্যবসায়, ইহা পুরুষের ( চেতন আন্ম।র ) ধম্ম, চেতনই অর্থাৎ পুরুষ 
বা আত্মাই পূর্ববজ্ঞাত পদার্থকে প্রত)ভিগ। করে, এই হেতুগ্রযুন্ত সেই 
(চতনের ( আত্মার ) নিত্যত্ব যুক্ত । 


করণের চৈতন্য স্বীকার করিতে কিন্তু চেতানং বরূপ বলিতে 
হইবে; অনির্দিষ্ট-ন্বরপ অথাৎ যাহার শরূপ 'নর্দিষ্ট হয় নাঃ এমন 
আশ্বান্তর আছে, ইহা! বুঝিতে পাধ। যায় না। বিশদাথ এহ যে. 
যি জ্ঞান অন্তুঃকরণের ( ধন্ধু ) স্বীকৃত হয়, ' তাহা হইলে) এখন 
। চেওনের স্বরূপ কি, ধন্মক, তত্ব কি, বুদ্ধিতে খর্তমান গানের ঘবারাই 
বা চেতন কি করে? (ইহা খশা আবশ্তাঁ | চতনাধিশিষ্ট হয়, 
ইহ] যদি বল1 (উত্তর ) জ্ঞান হইতে ।শুন্ন পদার্থ বলা হয় নাই । 
বিশদার্থ এই যে, পুরুষ চেঙনাবিশিষ্ট হয়, বুদ্ধি জান, হত] জ্ঞান হইতে 
ভিন্ন পদার্থ বলা হইতেছে না, কার5 ) 1১) চেঙনাবধিশিছ হয়, (২) 
জানে, (৩) দর্শন করে, (8) উপলপ্িি করে, হহ। একই পদার্থ । 
বৃদ্ধি জ্ঞাপন করে, ইহা যদি বল? (উত্তর ) সত্য। পুরুষ জানে, 
বুদ্ধি জ্বাপন 'করে, ইহা সত্য, কিন্তু এইরূপ স্বীকার করিলে জ্ঞান 
পুরুষের (ধর্ম), ইহাই সিদ্ধ হয়, জ্ঞান অন্তঃকরণরূপ বুদ্ধির ( ধন্ম ) 
ইহা সিদ্ধ হয় না। 


প্রত্যেক পুরুষে শব্দাস্তরব্যবস্থার প্রতিজ্ঞা করিলে প্রতিষেধের 
হেতু বলিতে হইবে । বিশদার্থ এই যে-যিনি প্রতিজ্ঞা করেন, কোন 
পুরুষ চেতনাবিশিষ্ট হয়, কোন পুরুষ বোধ করে, কোন পুরুষ উপলবি 
বরে, কোন রুষ দর্শন করে, চেতন, বোদ্ধা। উপলদ্! ও ড্রষ্টা, ইহারা 


২৩৮ ম্যায়দর্শন ॥ ৩ত০, আঃ 


ভিন্ন ভিন্ন পুরুষই, এই সমস্ত অর্থাৎ চেতনত্থ প্রভৃতি একের ধর্ম নহে 
এই পক্ষে অর্থাৎ এইরূপ সিদ্ধান্তে প্রতিষেধের হেতু কি? 

অর্থের অভেদ, ইহা যদ্দি বল? সমান। বিশদার্থ এই যে, এই 
সমস্ত শব্দ ( “চেতন” প্রভৃতি শব্দ ) অভিন্নার্থ, এ জন্য তাহাতে ব্যবস্থার 
অর্থাৎ পুর্বেরবোক্তরূপ শব্দান্তর-ব্যবস্থার উপপান্ত হয় না, ইহা! যদি মনে 
কর,-( তাহা হইলে ) সমান হয়, (কারণ) পুরুষ চেতনাবিশিষ্ট হয়, 
বুদ্ধি জানে-এই উভয় স্থলেও অর্থ ভিন্ন হয় না, তাহা হইনে 
উভয়ের চেতনত্বপ্রযুক্ত একতরের অভাব সিদ্ধ হয়। 

(প্রশ্ন) যদি “ইহার দ্বারা বুঝা যায়* এই অর্থে বোধন মনকেই 
*বুদ্ধি” বলা যাঁয়, তাহা ত নিত্য 1 ( উত্তর) ইহা। (মনের নিত্য 
এইরূপ হউক, অর্থাৎ তাহা আমরাও স্বীকার করি, কিন্তু বিষয়েব 
প্রত্যভিজ্ঞানবশতঃ মনের নিত্যত্ব নহে। যেহেতু করণের অর্থাৎ চক্ষুরাণি 
জ্ঞানসাধনের ভেদ থাকিলেও জ্ঞাতার একত্ব প্রযুক্ত প্রত্যভিজ্ঞা৷ দেখ 
যায়, বাম চক্ষুর দার! দৃষ্ট বস্তর দক্ষিণ চক্ষুর দ্বার! প্রত্যভিজ্ঞান হওয়ায় 
যেমন চক্ষুঃ এবং যেমন প্রদীপ, প্রদীপাস্তরের দ্বার দৃষ্ট বস্তর অন্ত 
প্রদীপের দ্বার প্রত্যভিজ্ঞা হইয়া থাকে। অতএব ইহা অর্থাং 
পূর্ব্বোক্ত বিষয় প্রত্যভিজ্ঞ। - যাহা সাংখ্যসম্প্রণায় বুদ্ধির নিত্যত্বসাধনে 
হেতু বলিয়াছেন, তাহা জ্ঞাতার অর্থাৎ আত্মারই নিত্যতে হেতু হয়। 


টিপ্লনী। মহঘি এই স্ত্রের দ্বার পূর্বোক্ত সাংখ্যমত খণ্ডন করিবার 
জন্য বলিয়াছেন যে, বুদ্ধির নিত্যত্ব সাধনে যে বিঘয়প্রত্যতিজ্ঞানকে হেতু 
বলা হইরাছে, তাহ। সাধ্যসম ণামক হেত্বাতাস হওয়ায় হেতুই হয় না। 
বুদ্ধির নিত্যত্ব যেমন সখ্য, তদ্রপ এ বুদ্ধিতে বিঘয়প্রত্যভিজ্ঞার্সপ জ্ঞানও 
সাধ্য : কারণ, বৃদ্ধিই বিষয়ের প্রত্যতিজ্ঞা করেঃ ইহা কে।ন প্রমাণের 
দ্বারাই সিদ্ধ নহে, সুতরাং উহা বৃদ্ধির নিত্যত্ব সাধন করিতে পারে না। 
যাহ। সাধ্যের ন্যায় পক্ষে অসিদ্ধ, তাহা “সাধ্যসম'' নামক হেত্বাভাস। 
তাহার ছারা সাধ্যসিদ্ধি হয় পা । বুদ্ধিতে বিঘয়ের প্রত্যতিজ্ঞা্সপ জ্ঞান 
কোন প্রমা্ণর দ্বারাই পিদ্ধ নহে, হহার হেতুকি? ভাঘ্যকার এতদূত্তরে 
বলিয়াছেন যে, যাহ! চেতন নাত্বারই ধর্ম, তাহা করণে অর্থাৎ জ্ঞানের সাধন 


৬ পু] বাত্স্তায়ন ভাষা 


অ্চতন থরদার্ধে থাকিতে পারে না। জ্ঞান, দর্শন, উপলবি, বোধ, প্রত্যয়, 
অধ্যবসায়, চেতন আত্মারই ধন, চেতন আত্বাই দর্শনাঁদি করে, চেতন 
আত্মাই পৃব্বজ্ঞাত পদাৰকে প্রত্যভিজ্ঞ। কবে। সুতরাং পৃব্রে্ত বিষর- 
্রত্যতিজ্ঞা চেতন আত্মারই ধর্ম বলিয়া, ই হেতুবশত: চেতন আত্বারই নিত্যত্ব 
সিদ্ধ হয়, উহ। বুদ্ধির নিত্যত্বের সাধক হইতেই পারে না | 

ভাষ্যকার সূত্রতাৎ্পধ্য বর্ণন করিয়া, পরে ন্যাএমত সমর্থনের জন্য 
নিজে বিচারপূবর্বক সাংখ্য-সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, অস্তঃকরণেন 
চৈতন্য স্বীকার করিলে, চেতনের স্বরূপ কি, তাঁহা বলিতে হইবে | 
তাঁৎপধ্য এই যে, জ্ঞানেরই নামান্তর চৈতন্য, চৈতন্য ও জ্ঞ'ন যে ভিন পদাথ, 
এ বিঘয়ে কোন প্রমাণ নাই । এখন যদি এ জ্ঞানকে অন্ত,করণের ধর্শ্বই 
বলা হয়, তাহা হইলে এ শস্তঃকরণকেই চৈতন্যবিশিষ্ট ব৷ চেতন বলিয়। 
স্বীকার করা হইবে। কিন্তু তাহা হইলে, এ অন্তঃকরণ হইতে ভিন্ন যে 
চেতন পুরুষ স্বীকার কর! হইয়াছে, তাহার স্বরূপ নিদেশি কর যাইবে 
না। অর্থাৎ অস্তঃকরণেই কর্তৃত্ব ও জ্ঞান স্বীকার করিলে এবং বন্দীর 
ও তজ্জন্য জুখ-দূঃখাদিও অস্তঃকরণেরই ধর্ম হইলে, এ সকল গুণের দ্বারা 
আত্বার স্বরূপ নির্দেশ কর। যাইতে পারে না। যাধার শ্বরূপ দিদ্দিট 
ই না, এমন কোন আত্ম। আছে, অর্থাৎ নিপু এ আত্ত। আছে, ইহ বুঝিতে 
পার। যায় না। পরস্ত এই বৃদ্ধি বা অন্তঃকরণেই জ্ঞান উৎপন্ন হইলে 
ইদ্বার। এ চেতন পুরুঘ কি করে, অর্থাৎ পরকীয় এ জ্ঞানের দ্বারা পুরুষের 
কি উপরকার হয়, ইহাও বলা আবশ্যক। যদি বল, পুরুঘ অন্তঃকরণস্থ ই 
জানের ছ্বার৷ চেতনাবিশিষ্ট হয় ? কিন্ত তাহ বলিলেও স্বমত রক্ষা হইবে 
ণা। কারণ, চেতন বা চৈতন্য ও জ্ঞান ভিন্ন পদার্থ নহে। পুরুষ 
চেতনাবিশিষ্ট হয়, বুদ্ধি জানে, এইরূপ বলিলে জ্ঞান হইতে কোন পৃথকৃ 
পদার্ধ বল৷ হয় না৷ । চেতনাবিশিষ্ট হয়, জানে, দর্শন করে, উপলব্ধি করে, 
ইহা একই পদার্থ। সাংখ্যাচার্যগণ চৈতন্য হইতে বুদ্ধি, উপলব্ধি ও 
জ্ঞানকে যে পৃথকৃ দাথ বলিয়াছেন, তদ্বিঘয়ে কোন প্রমাণ নাই। যদি 
খল, বুদ্ধি জ্ঞাপন করে, তাহা হইলে বলিব, তুমি ঠিক কথাই বলিয়া, 
পুরুষ জান, বুদ্ধি তাহাকে জানায়, ইহ! সত্য, উহা আমরাও স্বীকার করি । 
কিন্ত এন্মপ সিদ্ধান্ত স্বীকার করিলে আমাদিগের মতানুসারে জ্ঞানকে 
নাত্বার ধন্ম বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে । জ্ঞান অন্তঃকরণের ধর, ইহা 
সিদ্ধ হইবে না। কারণ, অন্ত:করণ জ্ঞাপন করে, ইহা বলিলে, আত্মাকেই 
স্াপৰ করে। অর্থাৎ আত্মাততই জ্ঞান উৎপন্ন করে, ইহাছি বলিতে হইবে । 


২৩৯ 
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সাংখ্যসম্পৃদায় ঠঢৈতন্য, বৃদ্ধি ও জ্ঞানকে বিতিনর পদার্থ বলিয়াই স্বীক 
কবিয়াছেন। চৈতন্যই আত্বার স্বরূপ, চৈতন্যত্বরপ বলিয়াই পুরু 
আত্বা চেতন। তাহার অস্তঃকরণের নাম বৃদ্ধি। জ্ঞান এ বুদ্ধি 
পরিণামবিশেঘ, স্রতরাং বৃদ্ধিরই ধন্ন। এই সিদ্ধান্তে আপত্তি প্রদর্শ 
করিতে ভাঘ্যকার শেঘে পাবার বলিয়াছেন যে, চৈতন্য হইতে জ্ঞান ২ 
বোধ ভিন্ন পদার্থ হঠলে পুরুঘেরও ভেদ কেন স্বীকার করিবে না? আঁ 
চৈতন্যবিশিষ্ট, আমি বুঝিতেছি, আমি উপলদ্ধি করিতেছি, আমি দর্শ 
করিতেছি, ইত্যাদি প্রংাঁন অনৃভবের দ্বারা পূরুষ ব৷ মাস্বাই যে এ বোধে! 
কর্তা বা আশ্রয়, ইহ] সিদ্ধ হয়। সাবর্বজনীর এ অনুভবে বলবৎ প্রম! 
বাতীত ভ্রম বল! যায় না । তাহ হলে বর্দি কেহ প্রতিজ্ঞা করেন যে, কো; 
পূরুঘ চেতন, কোন পূরুষ বোদ্ধ! কোন পূরুঘ উপলবা।, কোন পূরুঘ দ্রষ্ট--৫ 
.চেতনত্ব বোদ্ত্ব উপলব্ধ ত্ব এ দ্রষটুত্ব এক পুরুষের ধর্দ্দ নহে, পর্বোন্র চেত, 
প্রভৃতি ভিন্ন ভিন চারিটি পরুঘ। প্রত্যেক পুরুষে পূর্বোক্ত “চেতন” প্রভৃতি 
চারিটি শব্দান্তর থাৎ নাযাস্তরের ব্যংস্থ। বা নিয়ম আছে | যে পুরুঘ তন 
তিনি বোদ্ধ। নছন, নে পুরুঘ বোদ্ধা, তিনি চেতন নহেন, ইত্যাদি প্রকা? 
নিয়ম স্বীকার করিয়া, তাহার সাধনের জন্য কেহ এরাপ প্র তজ্ঞা করিনে। 
তাহার প্রতিঘেখের ছেতু কি বন্বে ? যদি বল, পৃবের্বাক্ত চেতন প্রভৃতি 
শব্দগুলির অর্থের কোন তেদ নাই, উহার একাথবোধক শব্দ, সুতরা! 
পূরুষে পব্বোক্ত ভিন্ন ভিন্ন নামের ব্যবস্থার উপপত্তি হয় না । এইরা 
বলিলে উহা আমার কখার সমান হইবে, অর্থাৎ পুরুধ চেতনাবিশিষ্ট হয়, 
বৃদ্ধি জানে, এই উভয় স্থলেও চেতন। ও জ্ঞানরূপ পদার্থের কোন ভেদ নাই 
ইহা আমিও পূকের্ব বশিরাছি। বৃদ্ধিততত জ্ঞান স্বীকার করিলে, তাহাকে 
চেতন বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে । কিন্তু আতম্ব। ও অস্তঃকরণ, এই 
উততয়কেই চেতন বলিয়। স্বীকার কর। নিশয়োজন এবং এক দেহে দুইটি 
চেতন পদ স্বীকার করিলে উভয়েরই কর্তৃত্ব নিব্ধাধ হইতে পারে 
না| সুতরাং সব্বসন্তত চেতন আত্মাই স্বীকাধা, পৃর্বোজব্মপ সাংখ্যপন্মত 
“বৃদ্ধি* প্রমাণাভাবে অসিদ্ধ | 

যদি কেহ বলেন যে, “যদৃ্ধার। বুঝ। যায়” এইক্লাপ ব্যুৎপত্তিতে বুদ্ধি” 
শব্দের অর্থ বোধন অর্থাৎ বোধের সাধন মন,-এ মন এবং তাহার নিতাত 
ন্যায়াচাধাগণও স্বীন্দার করিয়াছেন । তবে মহঘি গোতম এখানে নিতাথ 
থণ্ডন করেন কির্পপে ? এতদৃত্তরে ভাঘ্যকার' বলিয়াছেন যে, বৃদ্ধির মনের 
নিত্যত্ব আমরাও স্বীকার করি বটে, কিন্ত.সাংখ্যোজ বিঘয়প্রতাতিজ্ঞারথ হেতুর 
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রা সনের নিত্যত্ব সিদ্ধ হয় না। কারণ, মন জ্ঞান্বনর করণ, মন জ্ঞাত। 
হে, মনে বিঘয়েরু প্রত্যভিজ্ঞ। জন্মে না। মন যদি অনিত্যও হইত, 
রতেদে ভিন্ন ভিন্নও হইত, তাহা হইঙ্লও জ্ঞাতা আভা এক বলিয়। 
হাতে প্রতাভিজ্ঞা হইন্তত পারিত। কারণ, করণের ভেদ থাকিলেও 
তার একতববশতঃ প্রত্যতিজ্ঞা হইয়৷ থাকে । যেমন বাম চক্ষুব ছার। দৃষ্ট 
স্বর দক্ষিণ চক্ষর ছার! প্রত্যভিজ্ঞ। হয় এবং যেমন এক প্রদীপের দ্বারা দৃষ্ট 
স্তর অন্য প্রদীপের হারও প্রত্যতিজ্র। হয় | সুতরাং বিষয়ের প্রত্য ভিন্ঞা, 
|তু! আত্মার নিত্যত্বেরই সাধক হয়, উহ] বৃদ্ধি ব মনের নিত্যত্বের সাধক 
॥ না || ৩ 


ভাষয। যচ্চ মন্যাতে বুহ্ছেরবস্থিতায়া যথাবিষয়ং বৃত্তয়ো জ্ঞানানি 
শ্রস্ভি, বৃত্তিশ্চ বৃত্তিমতো নান্যেতি, তচ্চ-_ 

তন্নবাদ। আর যে অবস্থিত বুদ্ধি হইতে (বিষয়ানুসারে জ্ঞানরূপ 
তুসমূহ আবিভূত হয়, বৃত্তি কিন্তু বৃত্তিমান্‌ হইতে ভিন্ন নহে, ইহা 
'ন কারন অর্থাৎ সাংখ্যসম্প্রদায় স্বীকার করেন, তাহাও- 


সূত্র। ন যুগপর্দগ্রহণাৎ ॥৪॥২৭৫। 


অনুবাদ । না, যেহেতু একই সময়ে (সমস্ত বিষয়ের) জ্ঞান 
পনা। | 

ভাষ্য । বৃত্তিবৃত্তিমতোরনন্ত্ে বৃত্তিমতোহবস্থানাদৃবৃত্তানামবস্থানমিতি, 
নীমানি বিষয়গ্রুহণানি তান্যবতিষ্ঠভ্ত ইতি যুগপদৃবিষয়ীণাং গ্রহণং 
সজ্যত ইতি | 

অন্নুবাদ। বৃত্তি ও বৃত্তিমীনের আভদ হইলে বৃত্তিমানের অবস্থান- 
যুক্ত বৃত্তিসমৃহের অবস্থান হয় (অথাৎ) এই যে সমস্ত বিষয়- 
টান, সেগুলি অবস্থিতই থাকে ; সুতরাং একই সময়ে সমস্ত বিষয়ের 
নি প্রসত্ত হয় । 

টিস্পনী। সাংখ্যসম্প্দায়ের সিদ্ধান্ত এই যে, বুদ্ধি অর্থাৎ অন্তঃকরণ 

১৬ 
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অবস্থিতই থাকে, উহ হইতে জ্ঞানরুূপ নানাবিধ বৃত্তি আবিভূত হয়; এ 
বৃত্তিসমূহ অন্তঃকরণেরই পরিণামবিশেষ ; সুতরাং উহ বৃত্তিমান অন্তঃকরণ 
হইতে বস্ততঃ তিন্ন পদাথ নহে] মহঘি এই স্ত্রের দ্বার এই সিদ্ধান্তের 
খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, তাহাও নহে । ভাঘ)কারের শেঘোক্ত “তচ্চ' 
এই' বাক্যের সহিত সুত্রের প্রথমোভ “নঞ্‌” শব্দের যোগ করিয়া সূত্রাথ 
বুঝিতে হইবে । ভাঁঘ্যকার মহঘির তাৎপর্য বর্ণন করিয়াছেন যে, বৃত্তিমান 
অন্তঃকরণ হইতে তাহার বৃত্তিসমূহের যদি ভেদ ন। থাকেঃ উহার। যর্দি বস্তত: 
অভিন্ন পদার্থই হয়, তাহ। হইলে বত্তিমার্‌ সবর্বদ অবস্থিত থাকায় তাহার 
বন্তিরূপ জ্ঞানসমূহও সব্বদা অবস্থিত আছে, ইহ] স্বীকার করিতে হইবে । 
নচেৎ এ বৃত্তিগুলি অবস্থিত বৃত্তিমার হইতে বিতিন্ন হইবে কিরূপে ? যদি 
সমস্ত বিঘয়জ্ঞানরপ বৃদ্ধিবৃত্তিসমহ বৃদ্ধিবৃত্তি হইতে অভিন্ন বলিয়। সবরবদাই 
অবস্থিত থাকে, তাহা হইলে সবর্বদাই সবর্ববিষয়ের জ্ঞান বর্তমানই আছে, 
ইহাই বল। হয় । তাহ] হইলে যুগপৎ অর্থাৎ একই সময়ে সব্ববিষয়ের জ্ঞানের 
প্রস্তি বা 'আপত্তি হবয। অর্থাৎ যদি বৃদ্ধির বৃত্তিরাপ জ্ঞানসমূহ এ বুদ্ধি 
হইতে অতিনন হয়, তাহ হইলে একই সময়ে ব। প্রতিক্ষণেই এ সমস্ত জ্ঞানহ 
বর্তমান থাকক? এইবাপ আপত্তি হয়| কিন্তু বুগপৎ অর্থাৎ একই সময়ে 
সবর্ববিষয়ক সমস্ত জ্ঞান কাহারই থাঁকে না, ইহ? সকলেরই স্বীকার্ধ্য || £ || 


সুত্র। অপ্রত্যভিজ্ঞানে চ বিনাশপ্রসজঃ ॥৫॥২৭৩।॥ 


অনুবাদ । প্রত্যাভিজ্ঞার অভাব হইলে কিন্তু বুদ্ধির) বিনাশের 
আপত্তি হয়। 


ভাষ্য । অতীতে চ প্রত্যভিজ্ঞানে বৃত্তিমানপ্য তীত ইত্যস্তঃকরণস্ত 
বিনাশ: প্রসজ্যতে, বিপধ্যয়ে চ নানাত্বমিতি। 


অন্নুবাদ। প্রত্যভিজ্ঞান অর্থাৎ পূর্বোক্ত বিষয়প্রত্যভিজ্ঞাূপ বৃত্তি 
অতীত হইলে বৃত্তিমীন্ও অতীত হয়। এ জন্য অন্তঃকরণের বিনাশ 
প্রসক্ত হয়, বিপর্যয় হইলে কিন্তু অর্থাৎ বৃত্তি অতীত হয়, বৃত্তিমান্‌ 
অবস্থিতই থাকে, এইরূপ হইলে ( বৃত্তি ও বৃত্তিমানের ) নানা ( ভেদ ) 
প্রসক্ত হয় । 


১৩০ বাৎস্যায়ন ভাষ্য ২৪৩ 


টিপ্পনী। সাংখ্যসম্পূদায়ের কথা এই যে, প্রত্যভিজ্ঞা অশ্ুঃকরণেরই 
[তি। এ প্রত্যতিজ্ঞ। ও অন্যান্য বৃত্তিসমূহ -ত্তিমান্‌ অন্তঃকরণ হইতেই 
বিরত হইয়া এ অস্তঃকরণেই তিরোভূত হয় । বৃত্তিমান অস্তঃকরণ 
অবস্থিত থাকিলে ও তাহার বৃত্তিসমূহ অবস্থিত থাকে না । মহথ্ধি এই পক্ষেও 
দাঘ প্রদর্শন করিতে এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, তাহা হইলে অস্ত:- 
করণেরও বিনাশ-প্রপঙ্গ হন | সত্রে 'অপ্রত্যতিজ্ঞান?ঃ শব্দের দ্বার প্রতাভিজ্ঞা 
৪ অন্যান্য বৃত্তিনমূহের অভাব অর্থাৎ ধ*ংসই মহবির বিবক্ষত। সাংখ্যমতে 
গ্রনাদি বৃত্তির বে তিরোভাব বন হয়, তাহ] বস্ততঃ ধ্বংস ভিন্ন আব কিছুধ 
হইতে পারে না । এ বৃত্তিনমূহের যেরাপ অভাব হয়, খন্তিমানেরও সেইব্প 
অভাব হইবে । বৃত্তিমান্‌ অন্তঃকরণ হইতে তাহার বৃ সপমূহ বস্তত: অভিন্ন 
পদার্থ হইলে বৃত্তির তিরোভাবে বৃত্তিযান অন্তঃকরণেণ তি'রাভাব খেন হইণে 
না? বৃত্তি বিনষ্ট হইবে, টিস্ত বৃত্তিমারর 'অবস্থিতই থাকিবে, ইহা বলিলে 
মে পক্ষে বৃত্তি ও বৃন্তিমানের তেদই স্বীকান করিতে হইবে | কারণ, পদার্থের 
ভেদ থাকিশেই একের বিনাশে অপরের বিন'শেধ আপন্ত হইতে পান না] 
বৃত্তি ও বৃত্তিমান্‌ বস্ত'ঃ অভিন পদার্, এই সিদ্ধান্ত বহি 11াশবা 
তিরোভাবে বৃত্তিমান্‌ অন্তঃকরণেব বিনাশ ব। তিবোভাণ অনিবাধ। | ৫ ॥| 


ভাষ্য অবিভূ চৈকং মন; পর্য্যায়েণেন্ডিয়ৈঃ সংযুজ্যত ইতি__ 


অন্তুবাদ। কিন্তু অবিভু অর্থাৎ »্নু এবটি মন; ক্রমশঃ হন্দিয়'গের 
মহিত সংযুক্ত হয়, এজন্য-_ 


সুত্র।, ক্রমবৃত্িত্বাদযুগপর্দগ্রহণং ॥৬1২৭৭।॥ 


অনুবাদ। ব্রমবৃত্বিত্ববশতঃ 5র্থ/ৎ ইন্দ্িয়বর্গের সহিত ক্রমশ" মানের 
যোগ হওয়ায় ( ইন্দরিয়ার্থবর্গের ) যুগপৎ জ্ঞান হয় লা। 

ভাষ্য। ইন্দ্িয়ার্থানাং। বৃত্তিবৃন্তিমতোন্পনাত্বাদিতি। একত্বে চ 
গ্রাহুর্ভাবতিরোভাবয়োরভাব ইতি । 

অনুবাদ । ইন্দ্িয়ার্থবর্গের। (অর্থাৎ সমস্ত ইল্জ্রিয়ার্থের যুগপৎ 
জ্রান হয় না)। যেহেতু বৃত্তি ও বৃত্তিমানের ভেদ আছে। একত্ব অর্থাৎ 
অভেদ থাকিলে কিন্তু আবির্ভাব ও তিরোভাবের অভাব হয় । 


২৪৪ ্যায়দর্শন [ ৩অ০, ২আ, 


টিপ্পনী। মহঘি পৃব্বোক্ত চতুর্থ সূত্রে যুগপদগ্রহণের অভাব বলিখাছেন, 
তাহ। তাহার নিজ্বমতে কিন্ধপে উপপন্ন হয়? তাহার মহতও একই সময়ে 
সমস্ত ইন্দ্িয়াধের প্রত্যঞক্ষের আপত্তি কেন হায় না? এতদৃত্তরে মহুঘি' এই 
লৃ'্রেয় ছার! বলিয়াছেন যে, মনের ক্রমব্ত্তিত্ববশ তঃ যুগপৎ সমস্ত ইঙ্জিয়ার্থে 
প্রত্যক্ষ হয় ন।। সূত্রে “অযৃগপদ্গ্রহণং” এই বাক্যের . পর্বে 
“ইক্দ্রিয়াধানাং' এই বাঞক্যর অধ্যাহার করিয়! সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করিতে হইবে। 
তাই ভাঘাকার সূত্রের অবতারণা করিয়৷ প্রথমেই সূত্র হারের হাদরস্থ 
“ইক্ড্িয়ার্থানাং? এই বাক্যের উল্লেখ করিয়াছেন । ইক্দ্রিয়বর্গের মহিত ক্রমশ; 
অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন সযয়ে মনের সংযোগই মন্তনর এ ক্রমবৃত্তিত্ব* । ভাষ্যকার 
ল্‌ত্রান্ত এই ক্রমবৃত্তিত্বের হেতু বলিবার ভন্য প্রথমে বলিয়াছেন যে, মন 
প্রতিশরীন্বর একটি এবং মন অবিভু, অর্থাৎ বিভু ব! সব্্বব্যাপী পদার্থ নহে, 
মন ুরমাণূর ন্যায় অতিসূঙ্ম । তাদৃশ একটি মনের একই সময়ে নানান্বানপ্ব 
সমন্ত ইন্দিন্বযর সহিত সংযোগ হইতে থারে না, ক্রমশঃ অর্থাৎ কালবিলগ্বেই 
সমস্ত ইন্সিয়ের সহিত মনের সংযোগ হইয়া থান্বক | সুতরাং মনের ক্রম 
বৃত্তিত্বই স্বীকার্ধয। তাহা হইলে যুগপৎ সমস্ত ইন্ত্রিয়ের সহিত মনের 
সংযোগ অসম্ভব বলিয়া, কারণের অভাবে যুগপৎ সন্ত ইন্দ্িয়ার্থের প্রত্যক্ষ 
জনিমষ্রত পারে না। ইন্দ্রিরমনঃসংযোগ প্রত্যক্ষের অন্যতম কারণ। বে 
ইন্দ্র ছা'র। প্রত্যক্ষ দ্বন্মিবে, সেই ইক্ড্রিয়ের সহিত মনের সংযোগ দেই 
প্রতান্বক্ষ সাবশ্যক, ইহ] পৃবের্বই বল হইয়াছে । ভাঘ্যকার শেঘে এখানে 
মহঘির বিবক্ষিত মূলকথ। বলিয়ান্ছন যে, যেহেতু বৃত্তি ও বৃত্তিমানের নানা 
(ভেদ) আন্ছ। উহাঁদিগের অতেদ বলিলে আবিঠাব ও তিরোভাব হইতে 
পারে না। তাৎপর্য এই যে, অস্তঃকরণ ও তাহার বৃত্তি বস্ততঃ অভিন্ন 
হইলে, অন্তঃকরণ হইতে তাহার নিন্ত্রই আবিভাব ও অন্তঃকরণে তাহার 
নিজেরই তিরোভার বলিতে হয়, কিন্তু তাহ হইতে পারে ন! । তাহা 
হধ্‌্বল সব্্বদাই অন্তঃঞকরণের অস্তিত্ব কিকুপে থাকিনে ? আর তাহ থাকিলে 
উহ্হার আবিঙাব তিরোভাবই ব। কোন্‌ সময়ে কিন্সপে হইবে ? তাহা 
কিছুতেই হইতে পারে ন;। নিশ্পমাণ কল্পনা প্বীকার কর] যায় না। 
সুতরাং বৃত্তি ও বৃত্তষকানের ভেদই স্বীকাধ্য। তাহা হইলে অন্তঃকরণ 
সবর্বৰ অবস্থিত আছে বলিয়৷ তাহার বৃত্তি বা তজ্জন্য সব্ববিঘয়ের লমঘ্ত 
জ্ঞানও সবর্বদ। থাকক ? যুগপং সমন্ত ইন্দ্িয়াথের প্রত্যক্ষ হউক? এইব্সপ 
আপনি কোন মতেই হইবে ন। | সাংখামতে ষে শাপত্তি হইগরাছে, ন্যায়মতে 
তাহ হইতেই থারে ন। ॥ ৬ ॥। 


৮ জ্ুণ ] বাত্ম্যায়ন ভাষ্য ২৪৫ 


সূত্র। অপ্রত্যভিজ্ঞান্ধ.বিষয়ান্তরব্যাসঙ্গাৎ ॥৭॥২৭৮॥ 


অন্ুবাদ। এবং বিষয়াস্তরে ব্যাসঙ্গবশত;ঃ ( বিষয়বিশেষের ) 
অনুপল/দ্ধ হয় । 

ভাষ্য। অপ্রত্যভিজ্ঞানমন্তুপলব্ধিঃ ৷ অন্্পল্ধিশ্চ কস্যচিদ্স্ত 
বিষয়ান্তরব্যাসক্তে মণস্থ্যপপ্ভতে, বৃত্তিবৃত্তিমতোনানাত্বা একতে হি 
অনর্থকে। ব্যাসঙ্গ ইতি। 


অনুবাদ ! “অপ্রতাভিজ্ঞান” বলিতে ( এখানে ' অন্ুপলন্ধি। কোন 
পদার্থের অন্ুপলদ্ধি অথাৎ অপ্রত্যক্ষ কিন্তু মনঃ বিষয়ান্তরে ব্যাসক্ত 
হইলে উপপন্ন হয় । কারণ, বৃত্তি ও বৃত্তিমানের ভেদ আছে, যেহেতু 
একত্ব অর্থাৎ অভেদ থাঁকিলে ব্যাসঙ্গ নিরর্থক হয়। | 


টিনা | খহঘি সাংখ্যসন্মঘত বৃত্ত ও বৃত্তিমানের অভেদবাদ খণ্ডন 
করিতে এই সূত্রের দ্বার শেষ যুজি বলিয়াছেন যে, মন কোন একটী ভিন্ন 
ব্ঘয়ে ব্যালক্ত থাকিলে তখন গেই ব্যাসঙ্গবশত: সম্ুর্থীন বিষয়ে চক্ষুঃ 
সংযোগাদি হইলেও তাহার উপলদ্ধি হয় না। জুতবাং বৃত্তি ও বৃত্তিমা্নর 
তেদ আছে, ইহ। স্বীকার্ষয । নারণ, অন্তঃকরণ ও তাহার বৃত্তি যদি বস্ততঃ 
অভিন্নই হয়, তাহা হইবে বিঘয়ান্তরব্যাসঙ্গ নিরর্থক । বে বিষয়ে মন 
ষ্যাসক্ত থাকে, তদ্‌ভিন্ন বিষয়েও অন্তঃকরণের বৃত্তি থাকিনে বিঘয়াস্তর- 
ব্যাস সেখানে আর কি করিবে? উহা কিসের গ্রতিবন্ধক হইবে ? 
অন্তকরণ হইত তাহার বৃত্তি অভিন্ন হইলে অন্তঃকরণ সবর্দ। ২বাম্বত 
আছে বলিয়া, তাহা হইতে অভিন্ন সব্ববিঘয়ক বৃত্তিও সব্বদাই আছে, 
ইহা। জ্বীকার্য7 11৭11 


ভাষ্য । বিভূতে চান্তকরণস্থয পর্য্যায়েণেক্জিয়েণ সংযোগঃ-_ 


সুত্র। ন গত্যভাবাৎ ॥৮২৭৯। 


অনুবাদ। অন্তঃকরণের বিভুত্ব থাকিলে কিন্তু গতির অভাববশতঃ 
ক্রমশঃ ইন্দ্িয়ের সহিত সংযোগ হয় না। 


২৭৬ ম্যায়দর্শন | ৩অ? ইআ, 


ভাষ্য । প্রান্তানীব্দিয়াণ্যন্তঃকরণেনেতি প্রান্ত্যরথস্ত গমনন্তাভাবঃ। 
তত্র ক্রমবৃত্তিত্বাভাবাদযুগপগ্রহণানুপপত্তিরিতি। গত্যভাবাচ্চ প্রতিষিদ্ধ 
বিভূনোইস্তঃকরণস্তাযুগপদৃগ্রহণং ন লিল্গান্তরেণানুমীয়ত ইতি। যধ 
চক্ষুষে। গতিঃ প্রতিষিদ্ধা সন্নিকৃষ্টবিপ্রকৃষ্টয়োস্তল্যকালগ্রহণাৎ পাণিচন্্র 
মসো ব্যবধান১-প্রতীঘাতেনাম্মীয়ত ইতি । সোহয়ং নাস্তঃকরণে বিবাদো 
ন তস্য নিত্যত্বে, সিদ্ধং হি মনোইন্তঃকরণং নিতাঞ্চেতি। ক 
বিবাদঃ? তস্য বিভুত্বে, তচ্চ প্রমাণতোহইমপলন্ধেঃ প্রতিষিদ্ধমিতি। 
একপ্চান্তঃকরণ+, নানা চেতা জ্ঞানাত্বক! বৃত্তয়ঃ, চক্ষুব্বজ্ঞানং, ঘ্রাণ 
বিজ্ঞানং, বূপবিজ্ঞানং, গন্ধবিজ্ঞানং। এতচ্চ বৃত্তিবুত্তিমতোরেকত্েন্তুপ- 
পন্নমিত | পুরুষো জানীতে নান্তঃকরণমিতি । এতেন বিষয়ান্তরব্যাসনন 
প্রত্যুক্তঃ ৷ বিষয়ান্তরগ্রহণলক্ষণো বিষয়ান্তরব্যাসঙ্গঃ পুরুমস্তয, নান্তঃকরণ- 
স্যেতি। কেনচিপিন্দ্িয়েণ সনিধি: কেনচিদসন্িধিরিত্যয়ন্ত ব্যাপঙ্গো ইনু 
ত্ঞায়তে মনস ইতি । 


অন্ুবাদ। অন্তঃক্রণ কর্তৃক, সমস্ত ' ইন্দ্রিয় প্রাপ্ত, অর্থাৎ চিনির, 
বিভু ( সর্ব্বব্যাগী পদার্থ) হইলে সবর্দা সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সহিত তাহার' 
প্রাপ্তি (সংযোগ ) থাকে, সুতরাং ; অন্তঃকরণে) প্রাপ্ত্যর্থ অর্থাং 
প্রাপ্তি বা সংযোগের জনক গমন (ক্রিয়া) নাই । তাহা হই 
(অন্তঃকরণের ) ক্রেমবৃত্তিত্ব না থাকায় অযুগপর্দগ্রহণের অর্থাৎ একই 
সময়ে নানাবিধ প্রত্যক্ষের অন্থুৎপত্তির উপপত্তি হয় না। এবং বিতৃ 
অন্তঃকরণের গতি না থাকায় প্রতিষিদ্ধ অধুগপর্দগ্রহণ অন্য কোন হেতুর 
দ্বারাও অনুমিত হয় না। যেমন সন্মিকৃষ্ট ( নিকটস্থ) হস্ত বিপ্রকঃ 
(দুরস্থ ) চন্দ্রের একই সময়ে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয় বলিয়া প্রতিষিদ্ধ চক্ষুর 
গতি পব্যবধানপ্রতীঘাত” ছারা অর্থাৎ চক্ষুর ব্যবধায়ক ভিত্তি গ্রভৃতি 
ভ্রব্যজন্য প্রতীঘাত দ্বারা অনুমিত হয়। সেই এই বিবাদ অন্তঃকরণে নঞ্ছে 


১1 এখানে কলিকাতায় মুদ্রিত পৃত্তকের গাঠই গৃহীত হইয়াছে। “ব্যবধান 
শহ্দের অর্থ এখানে ব্যবধারক দ্রব্য, তজ্জ ন্য প্রতীঘাতই ৭ব্যবধান-্প্রতীঘাত” ॥ 
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তাহার নিত্যত্ব বিষয়েও নহে। যেহেতু মন, অন্তঃকরণ ( অস্তরিক্দিয় ) 
এবং নিত্য, ইহা সিন্ধ। (প্রশ্ন) তাহা হইলে কোন্‌ বিষয়ে বিবাদ? 
(উত্তর) সেই অস্তঃকরণের অর্থাৎ মনের বিভূৃত্ব বিষয়ে। তাহাও 
অর্থাৎ মনের বিভৃত্বও প্রমাণের দ্বারা অন্নুপলব্দিবশতঃ প্রতিষিদ্ধ 
হইয়াছে । পরস্ত অন্তরঃকরণ এক, কিন্তু এই জ্ঞানাত্বক বৃত্তিসমূহ নান।, 
(যথা ) চাক্ষুষ জ্ঞান, ভ্রাপজ জ্ঞান, রুপজ্ঞান, গন্ধজ্ঞান : ইত্যাদি )। 
হহা কিন্তু বৃত্তি ও বৃত্তিমানের অভেদ হইলে উপপন্ন হয় না । সুতরাং 
পুরুষ জানে, 'অন্তঃকরণ জানে না অর্থাৎ জ্ঞান আত্মারই ধণ্ম, অন্তঃ- 
করণের ধন্ম নহে। ইহার দ্বারা অর্থাৎ পুরেবোক্ত যুক্তির দ্বারা (অন্তঃ- 
করণের ) বিয়য়াস্তরব্যাসঙ্গ নিরশ্ত হইল । বিষয়ান্তরের জ্ঞানরূপ 
বিষয়াস্তরব্যাসঙ্গ পুরুষের অন্তঃকরণের নহে । কোন ইন্দ্রিয়ের সহিত 
সংযোগ, কোন ইন্দ্রিয়ের সহিত অনংযোগ, এই ব্যালঙ্গ কিন্তু মনের 
( ধন্ম) স্বীকৃত হয়। 


টিপ্পনী। যহঘি পৃৰ্বোক্ত ঘষ্ঠ শৃত্রে যে “অযুগপদৃথ্হণ” বলিয়াছেন, 
তাহ। মন বিভূ হইলে উপপন্ন হয় না । কারণ, “বিভু" বলিতে সব্বব্যাপা । 
দিক, কাল, আকাশ ও আত্ম), ইহারা বিভু পদার্থ । বিভু পদাথের গতি 
নাই, উহা। নিছিক্রয় | মন বিভু হইলে তাহার সহিত সব্বদাই সবের্বন্্রিয়ের 
সংযোগ থাকিবে, এ সংযোগের জনক গতি বা ক্রিয়া মনে ন৷ থাকায় 
তজ্জৰন্য ক্রমশঃ এ সংযোগ উৎপন্ন হয়, ইহা বল যাইবে না, সুতরাং মনের 
ক্রমবৃত্তিত্ব সম্ভব ন! হওয়ার পৃবে্বৌত্ত। অযুগপদ্গ্রহণের উপপত্তি হইতে পারে 
না। একই সময়ে নানা বিষয়ের প্রত্যক্ষ না হওয়াই “অযুগপদ্গ্রহণ | 
উহাই মহুঘি গোঁতমের সিদ্ধান্ত । মন অতিসক্ধম হইলেই একই সময়ে সমস্ত 
ইন্্িয়ের সহিত তাহার সংযোগ হইতে ঘারে না । দ্রুত গতিশীল অতি 
সক্ষম এ মনের গতি বা ক্রিয়ান্য কালবিলঘ্বেই ভিন্ন তিন্ন ইন্দ্রিয়ের সহিত 
তাহার সংযোগ হওয়ায় কালবিলম্বেই ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের প্রত্যক্ষ হইয়। 
থাকে। মহঘি তাহার নিজ সিদ্ধান্তানুনারে সাংখ্যমত খণ্ডন প্রসঙ্গে এই 
সূত্রের দ্বারা সাংখাসম্মত মনের: বিভূত্ববাদ খণ্ডন করিয়াও তাহার পৃব্বোজ 
কথার সমর্থন করিয়াছেন । ভাঁঘ্যকার প্রথমে মহঘির হৃদয়স্থ প্রতিঘেধ্য 
প্রকাশ করিয়া স্তরের অবতারণা করিয়াছেন । ভাঘ্যকারের প্রব্বোক্ত 
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“মংযোগঃ এই বাকোর সহিত সূত্রের আদিস্থ “নঞ্” শব্দের যোগ করিয়া 
সৃত্রার্থ বুঝিতে হইবে । 

মনের বিভুত্ববাদী পৃৰ্বপক্ষী যদি বনলন যে, অযুগপদৃগহণ আমা 
ত্বীকার না৷ করিলেও, উহা আমাদিগের সিদ্ধান্ত না হইলেও যদি উগ 
সিদ্ধান্ত বলিয়াই মানিতে হয়, যদি উহাই বাস্তব তত্ব হয়, তাহ! হইলে উহার 
সাধক হেতু যাহ] হইবে, তদৃদ্বারাই উহ। সিদ্ধ হইবে, উহার অনুপপত্তি হইবে 
বেন? ভাঘ্যকার এই জন্য আবার বলিয়াছেন যে, মন বিভু হইছুল তাহার 
গতি না থাকায় যে অযুগপদ্গ্রহণ প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে, যাহার অনুপপত্তি 
বলিয়াছি, তাহা আর কোন হেতুব দ্বার সিদ্ধ হইত পারে না। এন 
কোন হেতু নাই, যদদ্বার। মনের বিভুত্বপক্ষেও অযুগণদ্গ্রংণ সিদ্ধ কর! যায় | 
অবশ্য সাধক হেতু থাকিলে তদ্দার। প্রতিঘিদ্ধ পদার্থেরও সিদ্ধি হইয়। থাকে! 
যেমন চক্ষুরিত্দ্রিয়ের দ্বাবা একই সময়ে নিকটস্থ হস্ত ও দূরস্থ চক্রের প্রত) 
হওয়ায় যাহার। চক্ষরিপ্ত্রিয়ের গতি নাই, ইহা বলিয়ান্ছন, একই সম. 
নিকটস্থ ও দৃরদ্থ দ্রন্তব্য কোন পদার্থের গতিদন্য সংযোগ হইতে পারে না, 
এই কথ৷ বলিয়। যাঁহার। চক্ষরিক্্িয়ের গতির প্রতিঘেধ করিয়াছেন, তীহা- 
দিগের প্রতিষিদ্ধ ক্ষুন্ন গতি, সাধক হেতুর ছারা সিদ্ধ হইয়। থাকে | কোন 
ব্যবধায়ক দ্রব্জন্য চক্ষুরিক্ত্রিয়ের যে প্রতিঘাত হয়, তদ্দারা৷ এ চক্ষুরিক্দরিযের | 
গতি আছে, ইহ। অনুমিত হয় । অরাৎ ভিত্তি প্রভৃতি বাবধায়ক দ্রব্যের ছ্বান। 
ব্যবহিত দ্রব্যর প্রত্যক্ষ ন৷ হওয়ায় সেই দ্রব্যের সহিত সেখানে চক্ষরিক্ছিরের 
সংযোগ হয় না, ইহাই স্বীকার করিতে হইহবে। সুতরাং চক্ষরিক্দিয়ের গা 
আছে, উহা! তেজ:পদাথ। চক্ষরিক্দ্িয়ের র্টিম নিকটস্থ হাস্তের ন্যায় দুর 
চন্দ্রেওঃগমন করে, ব্যবধায়ক দ্রব্যের ছার! এ রশ্মিন প্রতীবাত অর্থাৎ গতিরোধ 
হয়, ইহ। অবশ্য বুঝা যায়। চক্ষুরিন্দ্িয়ের গতি না থাকিলে তাহার সহি 
দরস্থ দ্রব্যের সংযোগ না হইতে পারায় প্রত্যক্ষ হইতে পারে না, এবং ব্যবধায়ক 
দ্রব্যের দ্বার তাহার প্রতীধাতও হইতে পারে না| সুতরাং গ্ৰরব পক্ষবাদী 
চক্ষরিভ্রিয়ের গতির প্রতিঘেধ করিছলও পৃৰ্বোক্ত হেতুর ছার! উহা] অনুযান- 
সিদ্ধ বলিয়া স্বীকার্ধ্য। কিস্তমনকে বিতু বলিয়া স্বীকার করিলে তাহা 
নাছক্রয়ই হইবে, ক্রমশঃ মনের ক্রিয়াহ্ন্য ইন্দ্িযবর্গের সহিত তাহার সংযোগ 
জঙ্ন্ম, ইহা! বলাই যাইবে না, সুতরাং “অযুগপদৃথহণ”ন্ধপ সিদ্ধান্ত রক্ষা 
কর। যাইবে না৷ | মন বিভু হইলে আর কোন হেতুই পাওয়৷ যাইবে না, 
যদ্দারা এ দিদ্ধান্ত সিদ্ধ হইতে পারে | যেমন প্রতিঘিদ্ধ চক্ষুর গতি অনুমিত 
হয়, তত্রপ মনের বিভূত্ব পক্ষে প্রতিঘিদ্ধ “অযুগপদৃগ্রহণ” কোন হেতুর ছারা 


৮ত্ুণ ] বাত্স্ায়ন ভাষ্ু ২৪৯ 


অনঙ্গিত হয় না । এইরূপে ভাঘাকার এখানে “ণ্যতি'রক দৃষ্টান্ঃ প্রদর্শন 
করিয়াছেন | ভাঘাকার সৃত্রকারের তাৎপব্য বর্ণন করিয়া শেঘে ফলন 

বলিয়াছেন যে, অন্তঃকরণ ও তাহার নিতাত্ব ঈ্হঘি গোতমেরও মন্মত। 
কারণ, “করণ'' শব্দের ইল্জিয় অর্থ বুঝিলে “এন্তঃকরণ”' শব্দে ছারা বুঝা 
যায় অন্তরিন্ত্িয় | গৌতমমন্তত মনই' 'অস্তরিক্দির এবং উহ! নিত্য। সুতরাং 
যাহান্তক মন বলা হইয়াছে, তাহারই নাম অন্তঃকরণ। উহার অস্তিষ ও 
নিত্যত্বে বিবাদ নাই, কিন্ধ উহার বিভুত্বেই বিবাদ । মনের শিভূত্ব পেন 
প্রমাণসিহ্া না হওয়ায় মহঘি গেতিষ উহা স্বীকার করেন নাহ ॥ উহা 
গ্রতিষিদ্ধ হইয়াছে | এ অন্তঃক্রণ বৃত্তিমান, জ্ঞান ১1৮ বৃত্ত বা পর্গিণান- 
বিশেষ, এ বৃত্তি ও বৃত্তিযানের “কান ভেদ নাই, এই সাংগ্যপিদ্ধান্তও মহংদি 
গোতম স্বীকার করেন নাই | অস্ত:করণ প্রতি শবীরে একটা মাত্র; ঢস্কর 
দ্বারা ব্পজ্ঞান ও ঘাণের দ্বার গন্ধজ্ঞান প্রভৃতি নানা জ্ঞান এ অশ্থঃকরণ্রে 
নানা বৃত্তি বলা হইয়'ছে । কিন্ত এ বৃত্ত ওবৃত্তিয়াত ন ভেদ হাল 
ইহাঁও উপপরন্ন হয় না । যাহা সানা, যাহা অশংব্য) তাহা এক অঙ্কন 
হইতে অভিন্ন হইতে পারে না। এক ও বহু, ভিন্ন পদাধই হাংয। থাক। 
পরত্তসকল সময়েই রূপজ্ঞান গন্ধভ্ঞান প্রভৃতি সমস্ত জ্ঞান একে না| সুওগ্াং 
পূরুঘ অর্থাৎ আবন্বাই জ্ঞাত; এত্তঃখ্বণ ভ্ঞাতা নহে, অন্তঃকরণে জ্ঞাশ উৎস»ন্ন 
হয় না, জ্ঞান অন্তঃকরণের বাত্ত নহে, এই 1দ্বান্তে কাশ অনুপপত্ত 
নাই। এই সিহ্ধারস্তর হবার বিঘয়ান্তর-ব্যানজও নিরন্ত হইগাছে। তাথ্পথা 
এই যে, অন্তঃকরণ বিষয়ান্তরে ব্যাদজ্ঞ হইলে চক্ষরাদি-মদ্বন্ধ পদাথবিশেঘেরও 
যখন জ্ঞান হয় না, তখন বঝ। যায়, সেই সময়ে অস্ত: (রূপের সেই বিঘরাংখাপ 
বৃত্তি হয় নাই, অস্তঃকরণের বৃত্তিই জ্ঞান, দাংখ্যসম্পৃদায়েপ এই কথাও শিস্ত 
হইয়ানছ । কারণ, বিঘয়ান্তরেবু জ্ঞানরাপ বিঘয়ান্তরব্যাসঙ অন্তঃবধরণে খাকেই 
ন|, উহ আত্মার ধন্্। যেজ্ঞাতা, তাহাকেই বিঘয়াস্তরব্যাসভ্ত বলা যাগ? 
অস্তঃকরণ যখন জ্ঞাতাই নহে, তখন তাহাংত এ বিঘয়ান্তরব্যাদঙ্গ থাকিতে 
পারে না । তবে ণঅস্তঃকরণ বিঘয়ান্তরে ব্যাপভ্ভ হইয়াছে” এইব্প কথা 
কেন বল! হয় 1 এজনা তাঘ্যকার শেঘে বলিয়াছেন যে, কোন হন্দ্রিয়ের 
সহিত মন্ুনক়্ সংযোগ এবং কোন ইন্দ্রিয়ের সহিত মতনর অসংহ্যাগ» ইহাকেই 
মনের «“বিঘয়ান্তরবাসঙ্গ'ঃ বলা হয়। এ্রর্প বিষয়াস্তরব্যাসঙ্গ মনের ধন 
বলিয়। শকৃত আছে ॥ কিন্তু উহ! ভ্ান পদার্থ ন। হওয়ায় উহার গ্বারা জ্ঞান 
অন্তঃকরন্্রণরই ধর্ম, এই সিদ্ধান্ত সিদ্ধ হয় না । তাৎপ্যাটাকাঁকার বাচস্পতি 
মিশ্রও এখানে সাংখ্যমতে অস্তঃকরণের বিভূত্ব বনিয়৷ জ্ঞানের যৌগপদ্যের 


২৫০ ্যায়দর্শন [ ৩অ* ২আ 


আপত্তি সমথন করিয়াছেন । কিন্ত “অণুপরিমাণং তৎকৃতিশ্ুতে১” (৩1১৪।) 
এই সাংখ্যস্‌ত্রে বৃত্তিকার অনিরুদ্ধের ব্যাখ্যানুলারে মনের অণুত্ব সিদ্ধান্তই 
পাওয়া যায়। মনের বিতুত্ব পাতঞ্জলপিদ্ধান্ত। যোগদর্শন-ভাঘো১ ইহা। স্পট 
বুঝ! যায় | সেখানে «“যোগবাত্তিকে” বিজ্ঞান ভিক্ষু, ভাঘ্যকারের প্রথমোন্ত 
মতের ব্যাখ্যা করিতে লাংখ্যমতে মন শরীরপরিমাণ, ইহা স্পষ্ট বলিয়াছেন 
এবং শেঘোজ মতের ব্যাখ্যায় আচার্য অর্থাৎ পতগ্তলির মতে মন বিতু, ইহাও 
স্পষ্ট বলিয়াছেন | পত্ঞুলির মতে মন বিভু, মনের সংকোচ ও বিকাশ নাই, 
কিন্তু এ মনের বন্তিরই সংকোচ ও বিকাশ হয়। ভাঘ্যকার এখানে প্রাচীন 
কোন সাংখ্যযতে অথব! সেশুর সাংখা-পাতগ্রলমতে মনের বিভূত্ব সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করিয়া, এ মত খণ্ডন করিয়াছেন, ইহণ বুঝা। যাইতে পারে। নৈয়ায়িক' 
গণ মনের বিভূত্ববাদদ বিশে বিচারপূবর্বক খণ্ডন করিয়াছেন, পরে তাহা 
পাওয়। যাইবে ৷ পরবত্তী ৫৯ম সৃত্রের ভাঘ্যাটপ্ননী ডরষ্টব্য 11৮ | 


ভাষ্য । একমন্তঃকরণং নানা বৃত্তয় ইতি। সত্যভেদে বৃত্তেরিদ- 
মুচ্যতে - 
অন্ুবাদ। অস্তঃকরণ এক, বৃত্তি নানা, ইহা৷ (উক্ত হইয়াছে), 


বৃত্তির অভেদ থাকিলে অর্থাৎ বৃত্তির অভেদ পক্ষে (মহর্ষি) এই মৃত 
বলিতেছেন-_ 


সুত্র। স্ফটিকান্ত্বাভিমানবত্তদন্তত্বাভিমানঃ ॥ 
/৯।২৮০। 


অন্নুবাদ। : পুর্ববপক্ষ ) স্ফটক মণিতে ভেদের অভিমানের ন্যায় 
সেই বুত্তিতে ভেদের অভিমান (ভ্রম ) হয়। 


ভাষ্য। তম্তাং বৃত্তৌ নানাত্বাভিমানঃ, যথ। দ্রব্যান্তরোপহিতে 
স্টিকেহন্যত্বাভিমানো নীলো লোহিত ইতি, এবং বিষয়ান্তরোপধানা" 
দিতি। 


- ১ ॥ “বুত্তিরেবাস্য বিভুনঃ সংকোচবিকাসিনীত]চা্য ৪, | 
- টযাগদর্শন, কৈবলাগাদ, ১০ম সূত্র তাষা। 


৯ বু | বাৎস্তায়ন ভাষ্য ৯৫১ 


অন্ুুবাদ। সেই বৃত্তিতে নানাত্বের অভিমান । ভ্রম ) হয়, যেমন _ 
দ্রব্যান্তরের দ্বার: উপহিত অর্থাৎ নীল ও রক্ত প্রভৃতি দ্রব্যের সানিধ্য- 
বশতঃ যাহাতে এ দ্রব্যের নীলাদি রূপের আরোপ হয়, এমন স্ফটিক- 
মণিতে নীল, রক্ত, এইরূপে ভেদের অভিমান ₹য়,- তদ্রপ বিধম়ান্তরের 
উপধানপ্রবুক্ত অর্থ; ঘটপটাদি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের সম্বজ্ধবিশেষ প্রযুক্ত 
( বৃত্তি অর্থাৎ ঘটপটাদিবিষয়ক জ্ঞানে ভোদের আভিসান হয়; | 


টিপ্পনী। সাংখ্যসন্মত বৃত্তি ওবৃত্তিমানের অভেদ মত নিরস্ত হইয়াছে। 
বৃত্তিমান্‌ অস্তঃকরণ এক, তাহার বৃত্তিজ্ঞানগুলি নান, সুতরাং বৃত্তি ও বৃত্তিমান্‌ 
অনিন্ন হইতে পারে না, ইহাও পূর্ব সূত্রভাঘ্যে ভাষ্যকার বলিয়াছেন। কিন্ত 
নাংখ্যসম্প্দায় অস্তঃকরণের বত্তিকেও বস্ত্তঃ এক বলিয়া ঘটপটাদি নানা- 
বিষয়ক জ্ঞানেব পরস্পর বাস্তব ভেদ স্বীকার না করিলে, ত্ীহাদিগের মতে 
পৃবের্বাভ্ত দোঘ হইতে পারে না । তাহার্দিগের মতে বৃত্তি 'ও বৃত্তিষানের 
অভে সিদ্ধির কোন বাধা হইতে পারে না । এজন্য মহঘি খেঘে এই সূত্রের 
ঘবার। পৃবর্বপক্ষর্ূপে বলিয়াছেন যে, অস্তঃকরণের বৃত্তি অর্থাৎ ঘটপটাদি নাঁনা- 
বিঘয়ক জ্ঞানের বাস্তব ভেদ নাই, উহাকে নানা অর্থাৎ ভিম্ন বলিয়া যে জ্ঞান 
হয়, তাহা ভ্রম | বস্তু এক হইলেও উপাধিব "ভদবশতঃ এ বস্তকে ভিন্ন 
বলিয়া ভ্রম হইয়া থাকে, উহাতে নানাত্বর (ভেদেন্ ) অভিমান (ভ্রম) হয়। 
যেমন একটি স্ফটিকের নিকটে কে!ন লীন দ্রব্য থাকিলে, তখন এ নীল 
দ্রব্গত নীল রূপ এ শুত্র স্কাটকে আবোপিত হয় এবং উহার নকতে কোন 
রভ দ্রব্য থাকিলে তখন এ রক্ত দ্রব্যগত রূপ এ ফাকে আবোপিত ভয়, 
এজন্য প্র স্ফটিক বস্তুতঃ এক হইলেও এ নীল ও রক্ত ড্রব্যরূপ উপাধি- 
বশতঃ তাহাতে কালভেদে “ইহা নীল জ্ফ্টিক,' “ইহা রদ্ভ স্টিক 
এইব্রপে ভেদের ভ্রম হয়, তাহাকে ভিম বলিয়াই ভ্রম জন্যে, তদ্ধরপ যে সকল 
বিষয়ে অন্ত:ঃকরণের বৃত্তি জন্মে, গেই সকল বিঘয়রাপ উপাধিবশতঃ এ বত্তিতে 
এ সকল বিঘয়ের ভেদ আরোপিত হওয়ায় এ বৃত্তি ও জ্ঞান বস্তুতঃ এক 
হইলেও উহাকে ভিন্ন বলিয়াই ভ্রম জন্মে, তাহাতে নানাত্বের অভিমান হয়| 
বস্তরতঃ এ বৃত্তিও বৃত্তিমার্‌ অন্তঃকরণের ন্যায় এক |৯| 


ভাস্ত। ন হেত্বভ.বাঁৎ। স্ফটিকান্ত্বা'তমাণবদয়ং জ্ঞানেধু নানাত্বা- 
ভিমানো গৌণে। ন পুনগর্ধাগ্ন্যতাভিমানবদিতি হেতুর্নস্তি, হেত্ব- 


২৫২ ন্যায়দশুন [ ৩অ০, ২আ. 


ভাবাদন্ুপপন্ন ইতি সমানো হেত্বভাব ইতি চে ? ন, জ্ঞানানাং ক্রমেণো- 
পজনাপায়দর্শশাৎ। ক্রমেণ হীন্দরিয়ার্থেষু জ্ঞানান্যুপজায়ন্তে চাঁপযস্তি 


চেতি দৃশ্যতে । তসম্মাদগন্ধাস্ভন্ত্াভিমানবদয়ং জ্ঞানেষু নানাত্বাভিমাম 
ইতি। 

অনুবাদ । (উত্তর ।) না, অর্থাৎ পূর্ববপক্ষবাদীর কথিত অভিমান 
সিদ্ধ হয় না, কারণ, হেতু নাই । বিশদার্থ এই যে, জ্ঞানবিষয়ে এই 
নানাত্ব জ্ঞান স্ফটকমণিতে ভেদভ্রমের ম্যায় গৌণ, কিন্ত গন্ধাদির 
ভেদজ্ঞানের ন্যাণ মুখ্য নতে, এ বিষয়ে হেতু নাই, হেতু না থাকায 
" রী ভ্রম) উপপন্ন হয় না। ' প্রশ্ন) হেতুর অভাব সমান, ইহা 
যদি বল; (উত্তর: ন!। কারণ, জ্ঞানসমূহের ক্রমশঃ উৎপত্তি ও 
বিনাঁণ দেখা যায়। যেহেতু সমস্ত ইন্দিয়ার্থ, ব্ষয়ে জ্ঞানসমূহ ক্রমশ: 
উপজাত / উৎপন্ন ) হণ, এবং অপযাত (বিনষ্ট ) তয়, ইহা! দেখ! 
যায়। অতএব জ্ানবিষয়ে এই নানাতজ্ঞান গন্ধাদির ভেদঙ্কানের ন্তায 
(মুখ্য )। 


টিপ্পনী | ভাঁঘ্যকাব মহঘিসুজ্সোভ প্বর্বপক্ষের ব্যাখ্যা করিয়া পনে 
নিজে খণ্ডন করিতে -খানে বলিয়াছেন যে, পুৰ্বপন্কবাণীর কথিত এ 
নানাত্ব-ভ্রম উপপন হয় ন)। কারণ, উহার সাধক কোন হেতু নাই | হেতু 
বাতীত কেদল দৃষ্টান্ত ছ্বারা৷ বোঁ- সাধ্যসিদ্ধি হয় না। যেমন, তফাল 
মণিতে নানাত্বের অভিযান হয, জপ গন্ধ, বস, রূপ প্রভৃতি বিডির বিষয়ে? 
নানাত্বের অভিষান হয় | জ্ফটিক-মণিতে পৃব্রোজ্ কারণে নানাত্বের অভিম/ন 
গৌণ * কাবণ, উহ ভ্রম। গন্ধাদি নানা বিঘয়ে নানাত্বের অভিমান ত্র 
নহে ; উদ যথাথ ভেদজ্ঞ।ন | অভিমান মাত্রই ভ্রম নহে । পবর্বপক্ষবাদী 
স্ফটিক-মণিতে নানাত্ব ভ্রসকে দৃষ্টাস্তরন্ধপ আশ্রব করিয়া অন্রঃকরন্ণর বৃত্ত 
জ্ঞানবিঘয়ে নানাত্বের জ্ঞানকে ভ্রম বলিয়াছেন | কিস্ত ভঞানবিঘন্তয় নানাতের 
জ্ঞানকে গন্ধাদি বিঘয়ে মুখ্য নানাত্ব জ্ঞানের ন্যায় যথার্থও বলিতে পারি। 
জাঁনবিঘয়ে নানাত্বের আন গন্ধাি বিষয়ে নানাত্ব জ্ঞানের ন্যায় যথার্থ 
নহে, কিন্ত স্ফটিক-মণিন্বত নানাতজ্ঞাঙ্ধনর ন্যায় ভ্রম, এ বিষয়ে কোন হেতু 
নাই, পূর্বপক্ষবাদী তাহার এ সাধাসাধক কোন হেতু বন্ধন নাই, সুতরাং 
উহা! উপপর় হয় না। হেতু ব্যতীত কেবল দৃষ্টান্ত গ্থার। এ সাধ্যসিদ্ধি 


৯ ও ] বাত্স্যায়ন ভাষ্য ২৫৩ 


করিলে গদ্ধাদি বিষয়ে নানাত্ব-জ্র!নরপ্ণ প্রতিদৃষ্টান্তকে আশ্রয় করিয়া, জ্ঞান 
বিষয়ে নানাত্ব জ্ঞানকে যথার্থ বলিয়াও সিদ্ধ করিতে পারি । ঘদি বল, সে 
পক্ষেও ত হেতু নাই, কেবল দৃষ্টান্ত ছারা তাহাই ব কিরূপে সিহ্ধ হইবে ? 
এতদৃত্তরে বলিয়াছেন যে, গন্ধার্দি ইন্দরিয়ার্থবিঘয়ে যে সমস্ত জ্ঞান জন্মে, 
সেগুলির ক্রমশ: উৎপত্তি ও বিনাশ দেখ। যাঁয় । অর্থাৎ গন্ধাদি ব্ঘিয-ভ্ঞানের 
ক্রমিক উৎপত্তি ও বিনাশ প্রাণসিদ্গ। সুতরাং উর হেতুর দ্বারা গন্ধাি 
শ্ঘয় যথাথথ ভেদঞ্ঞানকে দৃষ্টান্ত করিয়া জ্ঞান বিষয়ে ভেদভ্ঞানকে যথার্থ 
বলিয়া লিদ্ধ করিতে পারি | জ্র/নগুনি যখন ক্রযশঃ উৎপল ও বিনষ্ট হয়, 
তখন উহাদিগের যে পরম্পর বাস্তব ভেদই আছে, ইহা অবশ্য স্বীশাধ্য। 
গব্রোজ্ত সাংখ্যমত খণ্ডন করিতে উদ্দ্যোতকর এখানে আরও বলিয়াছেন 
যেঘদি উপা'ধর ভেদপ্রযুক্ত ভেদের জতিমান বল, তাহা হইলে 
উগাধিগুলি যে ভিন্ন, ইছ। কিরূপে বঝিষ্তন 1 উপ1ধিবিঘয়ক জনের ভেদ- 
প্রযুকতই এ উপাধির তেদ জ্ঞান হয়, ইহা বলিষ্বগ জ্ঞানের ভেদ স্বীকতই হইবে, 
কানের অভেদ পক্ষ প্রক্ষিত হইবে না। প্র্পক্ষৰাদী যদি বলেন যে __ 
নানাত্বের অভিমানই বৃত্তির একত্বসাধক হেতু । যাহা নানাত্বের অভিমানেষ 
বিষয় হয়, তাহা এক, যেমন ফটিক | বৃত্তি বা ড্রানও নান!ত্বের অভিবানের 
বি্ধয় হওয়ায় তাহা'ও স্ফটিতকর ন্যায় এক, ইহা। সিদ্ধ হম | এতদত্তরে 
উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন যে, এ নানাত্বের অভিমান যেমন সফটিকাদি এক 
বিয়ে দেখ। যায়, তজ্রপ গদ্ধাদি অনেক বিবন্বরও দেখ! যায়। সুতরাং 
ননাত্বের অভিমান হইলেই তঙ্গা'র। কোন পদার্থের একত্ব ঘা অতভদ সিদ্ধ 
হইতে পারে নল | তাহা হইসে “ইহা এক”? “ইহা! অছনক” এইক্ুপ 
ভান অযুত্ত হয়| পরস্ত এক স্ফাটকেও যে নানাত্ব জ্ঞান, তাঁচাও জ্ঞোনগু 
তেদ ব্যতীত হইতে পারে না। ধারণ, সেখানেও ইহা নীল স্টিক, 
ইহা রক্ত স্টিক, এইন্সপে বিভিন্ন জ্ঞানই হইয়। থাকে । জ্ঞোনের এভেদ- 
বাদীর মতে প্র নীলাদি জ্ঞানের ভে? হইতে পারে না। পরস্ত ভোনের 
তেদ লা থাকিলে সাংখ্যসম্পুদায়ের প্রণাণত্রয় শ্বীকারও উপপন হর না। 
ড্রানের ভে? ন। থাকিনৈ, প্রমাণের ভেদ কখনই সন্তবপর হয় না। প্রাণের 
ভেদ ব্যতীত জ্ঞান ও বিষয়ের ভেদও বৃঝা। যায় না| বিঘরই জ্ঞাঃনর ঘহিত 
তাদান্বা বা অতেদবশত; সেইর্সপে ব্যবস্থিত থাকিয়া সেইরূপেই প্রততাত 
হয়, শান ও বিষয়েও কোন ভেদ নাই, ইহ। বলিলে প্রমাণ ব্যথ হয়। 
বিষয়নপে জ্ঞান ববস্থিত থাকিলে আ'র প্রমাণের প্রয়োজন কি? উদ্দ্যোতকব্ 
এইক্সপে বিচারপৃৰর্বক এখানে পৃর্বোজ্জ সাংখ্যমত খণ্ডন কন্ধিয়াছেন। 


২৫৪ য়দশন [ ৩অ*, ২আৎ 


বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতি নব্যগণ “'ন হেত্বভাবাৎ” এই বাক্যটিণে, 
মহঘির সূত্ররূপেই গ্রহণ করিয়াছেন | কারণ, মহঘি' পৃবেবোজ্। নবম সত্রের 
দ্বার যে পৃব্ৰপক্ষ বলিয়াছেন, নিজেই তাহার উত্তর না৷ বলিলে মহঘি" 
শাস্ত্রের ন্যনতা। হয়৷ সুতরাং “ন হেত্বতাবা” এই সূত্রের দ্বারা মহঘিই 
প্ব্বোস্ত পরব্বপক্ষের উত্তর বনিয়াছেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। 
'উদয়নের “তাৎপধ্য-পরিশুদ্ধি”র টীকা “ন্যায়নিবন্ধ প্রকাশে” বদ্ধনান 
উপাধ্যায়ও পৃব্বোক্ত যুক্তির উল্লেখ করিয়। “ন হেত্বভাবাৎ এই: বাক্যকে 
মহঘির সিদ্ধান্তস ত্র বলিয়াই প্রকাশ করিয়াছেন | কিন্তু বাত্তিককার প্রাচীন 
উদ্দ্যোতকর এ বাক্যকে স্ত্ররূপে উল্লেখ করেন নাই । তাৎপর্যটীকাকার 
বাঁচস্পতি মিশ্র, বাত্তিকের ব্যাখ্যার এ বাক্যকে তাথঘ্য বলিয়াই স্পষ্ট উল্লেএ 
করিয়াছেন । তিনি “ন্যায়সূচীনিবন্ধে”ও এ বাকাকে স্ত্রমধ্যে গ্রহণ 
ক্বন নাই | সুতরাং তদন্সারে এখানে “ন হেত্বভাবাৎ। এই বাকা 
ভাঘাব্রপেই গৃহীত হইয়াছে । বাচস্পতি মিশ্রের মতে দ্বিতীর অধ্যয়ে 
দ্বিতীর মাহিকে ৪৩ণ সুত্রের দ্বাব! মহঘি, কোন প্রকার হেতু ন। থাকিলে 
কেবল দৃষ্টান্ত সাধ্যসাধক হয় না, এই কথা বলিয়াছেন । সুতরাং তদ্দান! 
এখানেও পৃবের্ব।জ পৃব্ৰ পক্ষের সেই পূর্বোক্ত উততরই বুঝিতে পারিবে, ইহ; 
মান করিয়াই মহঘি এখানে অতিরিভ সূত্রের ছারা সেই পব্বোভ উত্তরে” 
পুনরুক্তি কন্তরন নাই । ভাঘ্যকার “ন হেত্বতাবাৎ এই' বাক্যের দ্বার মহঘি; 
দ্বিতীয়াধ্যায়োন্ত সেই উত্তরই জ্ষরণ করাইয়াছেন। বাচম্পতি মিশরে" 
পক্ষে ইহাই বুঝিতে হইবে |1১। 


বৃদ্ধানিত্যতাপ্রকরণ সমাপ্ত || ১ || 
ভাত্য ৷ “স্ফটিকান্যত্বাভিমানবশদিত্যেতদমৃষ্যমাণঃ ক্ষণিকবাদ্াহ-__ 
অনুবাদ । পস্ষটিকে নানাত্বাভিমানের হ্যায়” এই কথ! অস্বীকার 
করতঃ ক্ষণিকবাদী বলিতেছেন-- 


সুত্র। স্ফটিকেহপ্যপরাপরোৎপত্তেঃ ক্ষণিকত্বাদ- 


ব্যক্তীনামহেতুঃ ॥১০।২৮১॥ 

অনুবাদ । | পূর্ববপক্ষ ) ব্যক্তিসমূহের (সমস্ত পদার্থের ) ক্ষণিকত্ব- 
প্রযুক্ত স্ফটিকেও অপরাপরের (ভিন্ন ভিন্ন স্ফটিকের) উৎপত্তি হওয়ায় 
অহেতু, অর্থাৎ স্ফটিকে নানাত্বের অভিমান, এই পক্ষ হেতুশৃন্ত । 
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ভাষ্য । স্ফটিকস্তাভেদেনা বস্থিতস্তোপধানভেদান্নানাত্বাভিমান ইত্যয় 
মবিমানহেতুকঃ পক্ষঃ। কম্মাৎ £ স্ফটিকেহপ্যপরাপরোৎপত্তেঃ । 
ক্ষটিকেইপ্যন্যা ব্যক্তয় উৎপদ্চন্তেইন্। নিরধ্যন্ত ইতি । কথং1 ক্ষণিকত্বাদৃ- 
ব্ক্তীনাং। ক্ষণশ্চাল্পীয়ান কালঃ, ক্ষণস্থিভিকাঃ ক্ষণিকীঃ । কথং 
গুন্গম্যতে ক্ষণিকা ব্যক্তয় ইতি 1 উপচয়াপচয়প্র বন্ধদর্শনাচ্ছরীরা দিঘু। 
গক্ভিনির্ব্বত্তত্স্তাহাররসস্ত শরীরে রুধিরাদিভাবেনোপচয়োশপচয়ন্চ 
গ্রবন্ধেন প্রবর্ততে, উপচয়াদৃব্যক্তীনামুৎপাদঃ, অপচয়াদৃব্যাক্তনিরোধঃ। 
এব সত্যবয়বপরিণামভেদেন বৃদ্ধি: শরীরম্ত কালাস্তরে গৃহাত হাতি । 
মাহয়ং ব্যক্তিবিশেষধন্মো ব্য।ঞ্মাত্রে বেদিতব্য ইতি! 

অস্ুবাদ । অভেদবিশষ্ হইয়া অবস্থিত স্ষাটকেদ অর্থাৎ একই 


নার উপাধির *ভেদপ্রযুক্ত নানাতের হতিগান তত এই পক্ষ 


ভবি্মানহেতৃক, অর্থ।ৎ এ পক্ষে হেতু নাগ । (প্রশ্ন দিন ৮ চউভ্তন 
যেতে স্ফটিকেও অপ্রাপরের পনি হয় অর্থাৎ? ক্ষ কেও অন্য 
বভিসিমূহ (স্ষটিণসমৃত উৎপন্ন তয়। জন্ত বাস বিনষ্ট গয়। 
(প্রশ্ন) কেন? যেহেতু ল্যক্তসমূহের ( পদার্থ শের ক্ষণিকত 
আছে । “ক্ষণ” বলিতে সববা,পক্ষ! ভল্প ৮, ছশমাএ্ শয়ী পদার্থ- 
সমূহ ক্ষণিক। ( প্রশ্ন ) পদার্থসমূহ ক্ষাণি 5, ই" করসে বুঝা যায়? 
(উত্তর ; যেহেতু শরীরাঁদংত উপচয় '€ অপচয়ের প্রবন্ধ অর্থ/ৎ 
ধারাবাহিক বৃদ্ধি ও হাস দেখ। যায়। “গভির দ্বারা অর্থ।ৎ জঠরাগ্সি 
ত্য পাকের দ্বারা নির্ববত্ত : উৎপন্ন ) জাঁঃ'বরমের | ভুক্ত দ্রব্যের 
সের অথবা! রসযুক্ত ভূক্ত দ্রব্যে ) রুধিরাতিভা এত; শরীতে প্রবাহ 
বীপে (ধারাবাহিক ) উপচর ও অপচয় ( বৃদ্ধি ও হুংস) পুবুন্ত হইতেছে 
( উৎপন্ন হইতেছে ।। উপচয়বশতঃ পণার্ঘপমূহের উৎপন্ডি, অপচয়বশতঃ 
'লাথসমূহের “নিরোধ” অর্থাৎ বিনাশ (বুঝা যায় )। এইরূপ 
ইইলেই অবয়বের পরিণামবিশেষ-প্রযুন্ত কাঁপান্তরে শরীরের বৃদ্ধি বুঝ! 
যায়। সেই এই পদার্থবিশেষের ( শরারের ) ধর্ম (ক্ষণিকত্‌ ) 
পদার্থমাত্রে বুঝিবে। 


২৫৬ হ্যায়দর্শন [ ৩অৎ, ২আ' 


. টিপ্লনী। পূব্বসাত্রোজ সাংখ্য-সিদ্ধান্তে ক্ষণিকবাদী যে দোঘ বলিয়াছেন, 
তাহ? খণ্ডন কক্রিৰার জন্য অর্থাৎ বস্তমাত্রের ক্ষণিকত্বৰাদ খণ্ডন করিয়। 
স্থিরত্ববাদ সমথনের জন্য মহঘি এই সূত্রের হ্বার। পুক্ৰপক্ষ বলিয়াছেন যে, 
একই ভ্ফটকে উপাধিতেদে নানাত্বের ভ্রম যাহ। বলা হইয়াছে, তাহাতে হেতু 
নাই। কারণ, পদার্থমাব্রই ক্ষণিক, সুতরাং স্কটকেও প্রতিক্ষণে ভিন্ন ভিন্ন 
স্ফাটকের উৎপত্তি হইতেছে, ইহা শীকাধ্য | তাহা হইলে শরীরাদি অনযানা 
দ্রব্যের ন্যায় স্ফটিকও নান হওয়ায় তাহাতে নালাত্বের ভ্রম বল] যায় না। 
যাহ। প্রতিক্ষণে উৎপন্ন হইয়। দ্বিতীয় ক্ষণেই বিনষ্ট হইতেছে, তাহা এক বন্ত 
হইতে পাবে নত নাহ অসংখ্য £ সুতরাং তাহাকে নানা বলিয়। বৃঝিলে সে 
বোণ যথাথই হইবে । যাহ বস্তত; নানা, তাহাতে নানাত্বের ভ্রম হয়, এ 
কথা কিছুতেই বলা যায় না, ত্র শ্রমের হেতু বা কারণ নই | সব্বাপেক্ষা 
অল্প কালের নান ক্ষণ, ক্ষণকালমার্রস্বারী পদার্কে ক্ষণিক বলা যায়। বস্ত- 
মাত্রই ক্ষণিক, এ বিঘয়ে প্রমাণ কি ? এতদৃত্তরে ভাঘাকাঁর বলিয়াছেন যে, 
শরীরাদিতে বৃদ্ধি ও হাল দেখ! যায, সুতরাং শরীরাদি ক্ষণিক, ইহা অনুমা"- 
প্রমাণের ছার) পিদ্ধ হয়। জঠরাগ্ির ছারা ভুক্ত দ্রব্যের পরিপাক হইলে 
তজ্জন্য এ দ্রব্যের রস শরীবে রুধিব্রাদিক্মপে পরিণত হয়, সুতরাং শরীবে 
বৃদ্ধি ও হাসের প্রবাহ জন্মে। অর্থাৎ শরীরের স্থুলতা ও ক্ষীণতা দর্শনে 
প্রতিক্ষণে শবীরের সক্ষম পরিণামবিশেঘ অনুমিত হয়| এ পরিণামবিশেষ 
প্রতক্ষণে শরীরের উৎপত্তি ও বিনাশ ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। 
শগবেন্ বৃদ্ধি হইলে উহরি উৎপত্তি বুঝ। যায়, হাস হইলে উহার বিনাশ বুঝা 
বাঘ । প্রতিক্ষণে শরীরের বৃদ্ধি না হইলে শরীরের অবয়বের পরিণাম 
বিশেঘপ্রযৃত্ত কালাশ্রবে শরীরের বৃদ্ধি বুঝ যাইতে পারে না | অর্থাৎ প্রতি" 
ক্ষণেই শরীরের বৃদ্ধি ব্যতীত বাল্যকালীন শরীর হইতে যৌবনকানীন 
শবীরের যে বৃদ্ধি ধোধ হয়, তাহ। হইতে পারে না। সুতরাং প্রতিক্ষণেই 
শবীনেব কিছু কিছু বৃদ্ধি হয়; ইহ। স্বীকার্ধা । তাহা হইলে প্রতিক্ষণেই 
শরীরের নাশ এবং ত্জ্ঞাতীয় অন্য শরীরের উৎপত্তি হয়, ইহাই স্বীক।র 
-ধিতে হইবে । কারণ, উৎপত্তি ও বি"শ ব্যতীত বৃদ্ধি ও হাস ৰল। যায় 
না। প্রতিক্ষণে শরীরের উৎপত্তি ও নাশ স্বীকার হইলে প্রতিক্ষণে তিন 
ভিন্ন শবীরই স্বীকার করিতে হইবে | সুতরাং পূর্যবোজ যুক্তিতে শরীরমাত্রই 
ক্ষণিক, এই পিদ্ধান্তই পিদ্ধ হয় | শরীরমাত্রের ক্ষণিকত্ব শি্ধ হইলে ত্‌- 
দৃ্টান্তে স্কটিকাদি বস্তনাত্রেরই ক্ষণিকত্ব জনুমাঁন হবার পিদ্ধ হয়। সুতবাং 
শরীরের ন্যায় প্রতিক্ষণে স্ফটিকেরও ভেদ গিছ্ধ হওয়ায় স্ফটিকে নানাত্ব জ্ঞান 


১১ স্তুণ ] বাতস্যায়ন ভাষ্য ২৫৫ 


যথার্থ ভ্ঞানই হইবে, উহা ভ্রম জ্ঞান বল। যাইবে না। ভাঘ্যকার ইহা 
প্রতিপয় করিতেই শেঘে বলিয়াছেন যে, ব্যক্তিবিশেঘের অর্থাৎ শরীরের 
ধর্ম ক্ষণিকত্ব, ব্যক্তিমাত্রে (স্ফটিকাদি বস্তমাত্রে) বঝিবে। ভাঘাকার 
এখানে বৌদ্ধসন্্ত ক্ষণিকত্বের অনুমানে প্রাচীন বৌদ্ধ দারশনিকগণের যুক্তি 
এবং শররীরাদি -্টান্তই অবলম্বন করিয়াছেন। তাৎপধ্যটাকাকারের কথার 


রাও ইহাই বুঝা যায়*। ভাঘ্যকারের পরবতী নব্য বৌদ্ধ দাশনিকগণের 
যুক্তি-বিচার।দি পরে লিখিত হইবে ॥ ১০॥। 


সুত্র। নিয়মহেত্বভাবাদৃযথাদর্শনমভ্যনুজ্ঞা ॥১১।২৮২॥ 


অনুবাদ । (উত্তর) নিয়মে হেতু না থাকায় অর্থাৎ শরীরের 
যায় সর্বববস্ততেই বৃদ্ধি ও ছাসের প্রবাহ হইতেছে, এইরূপ নিয়মে প্রমাণ 
না থাকায় “যথাদর্শন” অর্থাৎ যেমন প্রমাণ পাওয়া যায়, তদনুসারেই 
( পদার্থের ) স্বীকার ( করিতে হইবে !। 


ভাত্ত । সর্ববান্থ ব্যক্তিযু উপচয়াপচয়প্রবন্ধঃ শরীরবদিতি নায়ং 
নিয়মঃ ॥ কম্মাৎ ? হেত্বভাবাও, নাত্র প্রত্যক্ষমহ্নমানং ব! প্রতিপাদক- 
মন্তীতি | তস্মার্ঘুযথাদর্শনমভ্যন্ুজ্ঞাঃ৮ যত্র যত্রোপচয়াপচয়প্র বন্ধে 
ৃশ্যতে, তত্র তত্র ব্যক্তীনামপরাপরোৎপত্তিরপচয়া পচয় প্রবন্ধদর্শনেনাভ্যনু- 
জ্ঞায়তে, যথা শরীরাদিযু। ঘত্র যত্র ন দৃশ্তাতে তত্র তত্র প্রত্যাখয়তে 
যথা গ্রাবপ্রভৃতিযু । স্ফটিকেহপ্যুপচয়াপচয়প্রবন্ধো ন দৃশ্যতে, তন্মাদ- 
যুক্তং “ম্ফটিকেইপ্যপরাপরোৎপত্তেশ্রিতি॥ যথা চার্কস্য কটুকিয়। সবব- 
ব্যাপাং কটুকিমানমাপাদয়েৎ তাদৃগেতদিতি । 


অনুবাদ । সমস্ত বস্তুতে শরীরের ন্যায় বৃদ্ধি ও হ্থাসের প্রবাহ 
অর্থাৎ প্রতিক্ষণে উৎপত্তি ও বিনাশ হইতেছে, ইহা নিয়ম নহে। 
(প্রশ্ন) কেন ? (উত্তর) কারণ, হেতু নাই, ( অর্থাৎ) এই নিয়ম 
বিষিয়ে প্রত্যক্ষ অথবা অনুমান, প্রতিপাদক (প্রমাণ) নাই। অতএব 


১। যৎ সৎ তৎ সব্বং ক্ষণিকং, যথা শরীরং, তথা স্কটিক ইতি জরন্তে। 
বীদ্ধাঃ ॥ __তাগপর্যটীকা। 
১৭ 











১৫৮ হ্যায়দর্শন [ ৩অ, খত্থা, 


“যথাদর্শন” অর্থাৎ প্রমাণানুসারেই ( পদার্থের) স্বীকার (করিতে 
হইবে )। ( অর্থাৎ ) বে যে বস্তুতে বৃদ্ধি ও হাসের প্রবাহ দুষ্ট ( প্রমাণ, 
সিদ্ধ) হয়, সেই সেই বস্তরতে বৃদ্ধি ও হাসের প্রবাহ দর্শনের ছার 
বস্তসমূহের অপরাপরোৎপত্তি অর্থাৎ একজাতীয় ভিন্ন ভিন্ন বস্ত্র উৎপত্তি 
স্বীকৃত হয়, যেমন শরীরাদিতে । যে ষে বস্তুতে বৃদ্ধি ও ছাসের প্রবাঃ 
বৃষ্ট হয় না, সেই সেই বস্তুতে অপরাপরোৎপত্তি প্রত্যাখ্যাত হয়, অর্থাং 
স্বীকৃত হয় না, যেমন প্রস্তরাদিতে ৷ স্ফটিকেও বৃদ্ধি ও হাসের প্রবাহ 
অর্থাৎ প্রতিক্ষণে স্ফটিকের বিনাশ ও পরক্ষণেই অপর স্ফটিকের উৎপত্তি 
দুষ্ট ( প্রমাণসিদ্ধ ) হয় না, অতএব পস্ফটিকেও অপরাপরের উৎপরি 
হওয়ায়” এই কথা অযুক্ত । যেমন অর্কফলের কটুত্বের দ্বারা অর্থাৎ ক 
অর্কফলের দৃষ্টান্তে সর্ববন্রব্যের কটুত্ব অপাদান করিবে, ইহা তদ্রুপ । 


টিপ্পনী। মহঘি প্ব্বসূত্রোক্ত মতের খণ্ডনের জন্য এই সূত্রের সার 
বলিয়াছেন যে, সমস্ত বস্ততেই প্রতিক্ষণে বৃদ্ধি ও হ্রাস হইতেছে, তর্থা 
তন্ভাতীয় ভিন্ন 'ভল্ল বস্তর উৎপত্তি হইতেছে, এইক্সপ নিয়মে প্রত্যক্ষ অব 
অনুমান প্রমাণ নাই । এরাপ নিয়মে কোন প্রমাণ ন৷ থাকায় উহা স্বীকার 
কৰ যায় ন। | সুতরাং যেখানে বৃদ্ধি ও হ্রাসের প্রমাণ আছে সেখানে 
তদনুধারে সেই বস্ততে তজ্জাতীয় অন্য বস্তর উৎপত্তি ও পুবর্বজাত বন্ধ 
বিনাশ স্বীকার করিতে হইবে। ভাঘ্যকাব দৃষ্টান্ত দ্বার মহঘির তাপ্য 
বর্ননা করিয়াছেন যে, শরীরাদিতে বৃদ্ধি ও হাসের প্রবাহ দেখা যায় অর্থাং 
উহ? প্রমাণপিছ্ধ, সুতরাং তাহাতে উহার ছার! ভিন্ন ভিন্ন শর্গীরাদির উৎপবি 
স্বীকার কর! যায় । কিন্তু প্রস্তরাদিতে বৃদ্ধি ও হাদের প্রবাহ দৃষ্ট হয় ন। 
উহ বহুকাল পর্যন্ত একন্্পই দেখ! যায়, সুতরাং তাহাতে প্রতিক্ষণে তি; 
ভিন্ন প্রস্তরাদির উৎপত্তি স্বীকার কর! যায় না| এইক্ুপ স্ফটিকেও বৃদ্ধি ( 
হাসের প্রবাহ দেখ! যায় না, বহুকাল পর্যন্ত স্ফটিক একক্পই থাকে, সুতা! 
তাহাতে ভিন্ন ভিন্ন স্ফটিকের উৎপত্তি স্বীকার করা যায় না। তদ্বি্ঘে 
কোন প্রমাণ ন! থাকায় তাহা সিদ্ধ হইতে পারে না। শীরাদি কতিগা 
শদার্ধের বৃদ্ধি ও হাস দেখিয়া সমন্ত পদার্থেই উহা পিদ্ধ করা যায় না। 
তাহা হইলে অর্কফলের কটুত্বের উপলব্ধি করিয়। তদৃদৃষ্টান্তে সমস্ত দ্রব্যো! 
কটুস্থ সিদ্ধ কর৷ যাইতে পারে । কোন বাক্তি অর্কলের কটুত্ব উপন? 
করিরা, তদৃদৃষ্টান্তে সমস্ত ভ্রব্যেরর কটুত্বের সাধন করিলে যেমন হয়, ক্ষণিক 
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দীর শরীরাদি দৃষ্ান্তে বস্তমাত্রের ক্ষণিকত্ব সাধনও তন্রুপ হয়। অর্থাৎ 
দশ অনুমান প্রতাক্ষা্দি প্রমাণ বাধিত হওয়ায় তাহা প্রমাণই হইতে পারে 
|| তাঘ্যকার শরীরাদির ক্ষণিকত্ব স্বীকার করিয়াই এখানে প্ৰ্বপক্ষবাদীর 
দন্ত ( সব্ববস্তরর ক্ষণিকত্ব) অগগিদ্ধ বলিয়াছেন। বস্তুত; প্রকত গিদ্ধান্তে 
রীরাদিও ক্ষণিক € ক্ষণকালমাত্র স্থায়ী ) নহে । শরীরের বৃদ্ধি ও হ্াগ 
ইয়। থাকে, সন্দেহ নাই, কিন্তু প্রতিক্ষণেই উহ) হইতেছে, প্রতিক্ষণেই এক 
ীরের নাঁণ ও তজ্জাতীয় অপর শরীরের উৎপত্তি হইতেছে, এ বিষয়ে কিছু- 
নর প্রমাণ নাই। যে সময়ে কোন শরীরের বৃদ্ধি হয়, তখন পবর্শরীর 
ইতে তাহার পরিমাণের ভেদ হওয়ায়, সেখানে প্ব্বশরীরের নাশ ও অপর 
বীরের উৎপত্তি স্বীকার করিতে হয়, এবং কোন কারণে শরীরের হাস 
নও সেখানে শরীরাস্তরের উৎপত্তি স্বীকার করিতে হয় । কারণ, পরি- 
ণর ভেদ হইলে দ্রব্যের ভেদ হইয়৷ থাকে । একই দ্রব্য বিডিম্ন পরিমাণ 
তে পারে না | কিন্তু প্রতিক্ষণেই শরীরের হাপ, বৃদ্ধি ব। পরিমাণ-ভেদ 
ক্ষ কর। যায় না, তদ্বিঘয়ে অন্য কোন প্রমাণও নাই ; সুতরাং প্রতিক্ষণে 
বীরের ভেদ স্বীকার করা যায় না । কিন্ত ভাষ্যকার এখানে তাহার সন্্রত 
'অভ্যুপগম সিদ্ধাস্ত'ঃ অবলম্বন করিয়া, পর্ব পক্ষবাদীদিগের এ দৃষ্টান্ত মানিয়া 
ইয়াই তাহাদিগের মূল মত খণ্ডন করিয়াছেন।। ১১ ।। 













ভাষ্য। যশ্চাশেষনিরোধেনাপুর্বরবোপাদং নিরনগয়ং দ্রব্যপস্তানে ক্ষণি- 
তাং মন্যতে তন্তৈতৎ__ 


ত্র। নোৎপর্তি-বিনাশকারণোপলন্ধেঃ ॥১২॥২৮৩। 


অন্ুবাদ। পরন্ত যিনি অশেষবিনাশবিশিষ্ট নিরন্বয় অপূর্বেবাৎপত্তিকে 
্থাৎ পূরব্বক্ষণে উৎপন্ন দ্রব্যের পরক্ষণেই সম্পূর্ণ বিনাশ ও দেই ক্ষণেই 
ব্বজাতকারণ-জ্েব্যের অন্থয়শন্া ( সম্বন্ধশূন্য ) আর একটি অপূর্ববন্ত্রব্যের 
€পত্তিকে দ্রব্যসন্তানে (প্রতিক্ষণে জায়মান বিভিন্ন ভ্রব্যসমূহে ) ক্ষণিকতব 
করেন, তাহার এই মত অর্থাৎ দ্রব্যমাত্রের এরূপ ক্ষণিকত্ধ নাই, 
। উত্পত্তি ও বিনাশের কারণের উপলব্ধি হয়। 


ভাষ্য । উৎপত্তিকারণং তাবছুপলভ্যহবয়বোপচয়ো বল্াকাদীনাং। 


২৬০ ্যায়দর্শন [ ৩অণ। ২অ 


বিনাশকারণধ্চোপলভ্যতে ঘটাদীনামবয়ববিভাগঃ। যস্ত ত্নপচিত 
নিরুধ্যতেইনপচিতাবয়বঞ্চোৎপণ্ঠতে, তস্তাশেষনিরোধে নিরম্বয়ে 
পৃর্ববোৎপাদে ন কারণমুভয়্রাপ্যুপলভ্যত ইতি । 


অনুবাদ । অবয়বের বৃদ্ধি বল্মীক প্রভৃতির উৎপত্তির কারণ উপ 
হয়ঃ এবং অবয়বের বিভাগ ঘটাদির বিনাশের কারণ উপলব্ধ হয় 
কিন্তু, ষাহার মতে «অনপচিতাবয়ব” অর্থাৎ ধাহার অবয়বের কোন 
অপচয় বা হাস হয় না, এমন দ্রব্য বিনষ্ট হয়, এবং *অন্ুপচিতাবয়ং 
অর্থাৎ যাহার অবয়বের কোনরূপ বৃদ্ধি হয় না, এমন দ্রব্য উৎপন্ন হব 
তাহার ( সম্মত ) সম্পুর্ণ বিনাশে অথবা নিরন্বয় অপূর্বদ্রব্যের উৎপত্তি 
 উভয়ত্রই কারণ উপলব হয় না। 


টিপ্পনী | ক্ষণিকবাদীর সন্বত ক্ষণিকত্বের সাধক কোন প্রমাণ ন 
ইহাই পৃৰ্বসূত্রে বল৷ হইয়াছে । কিন্তু তই ক্ষণিকত্বের অতাবসাধ 
কোন সাধন বল হয় নাই, উহ) অবশ্য বলিতে হইবে। তাই মহ ৫ 
সূত্রের দ্বারা সেই সাধন বলিয়াছেন | ক্ষরণিকবাদীর মতে উৎপন্ন 
পরক্ষণেই বিনষ্ট হইতেছে, এবং সেই বিনাশক্ষণেই তজ্জাতীয় আর এব 
অপূর্ব দ্রব্য উৎপন্ন হইতেছে, এইরাপে প্রতিক্ষণে জায়মান দ্রবাসমষ্টির 
দ্রব্যসন্তান | পৃব্বক্ষণে উৎপন্ন দ্রব্যই পরক্ষণে জায়মান দ্রব্যের উপাদা 
কারণ । কিন্তু এঁ কারণ দ্রব্য পরক্ষণ পর্যান্ত বিদ্যমান না থাকায়, পরক্ষ?ে 
উহার অশেঘ নিরোধ ( সম্পূর্ণ বিনাশ ) হওয়ায়, পরক্ষণে জায়মান কার্য 
উহার কোনরূপ অনৃয় ( লব্বন্ধ ) থাকিতে পারে না। তজ্জন্য অপু 
(পুর্ব যাহার কোনর্প সত্ত। থাকে না )--কাধ্য-দ্রেব্যের উৎপত্তিকে নির 
অপৃবেরোৎপত্তি বগা হয়, এবং পূর্বপ্জাত দ্রব্যের সম্পূর্ণ বিনাশক্ষণেই 
অপৃবের্ব।ৎপত্তি হয় বলিয়া, উহাকে অশেঘবিনাশ বিনাশ্ববিশিষ্ট বল৷ হইয়াছে 
ভাঁধ্যকাঁর এই মতের প্রকাশ করিয়া, ইহার খণ্ডনের জন্য এই সু 
অবতারণ৷ করিয়াছেন। ভাধ্যকারের শেঘোক্ত “এতৎঃ শব্দের সহিত সূ 
আদিস্ব “নএই? শব্দের যোগ করিরা সূত্রার্থ ব্যাখা। করিতে হইবে 
উদ্দ্যোতকর প্রভৃতির স্রব্যাখ্যানুসারে ইহাই বুঝ! যায়। মহঘির ব 
এই যে, বস্তমাত্র ব। দ্রব্যমাত্রের ক্ষণিকত্ব নাই । কারণ, উৎপত্তি ও বিনা! 
কাঁরপের উপলব্ধি হইয়া থাকে । ভাষ্যকার সূত্রকান্নের তাৎপর্য্য ধ 
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রিযাছেন যে, বন্মীক প্রভৃতি দ্রব্যের অবরবের বৃদ্ধি ই সমস্ত দ্রব্যের 
ংপত্তির কারণ উপলব্ধ হয়, এবং ঘটাদি দ্রব্যের অবয়বের বিভাগ এ সমস্ত 
[ব্যের বিনাশের কারণ উপলব্ধ হয়, অথাৎ উৎপন দ্রবোর উৎপত্তি ও 
বন্ট দ্রব্যের বিনাশে সব্বব্রই কারণের উপলব্ধি হইয়৷ থাকে | কিন্ত, 
টণিকবাদী স্ফর্টিকাদি দ্রব্যের যে প্রতিক্ষণে উৎপত্তি ও বিনাশ বলেন, 
ছার কোন কারণই উপলব্ধ হয় না, তাহার মতে উহার কোন কারণ 
কিতেও পারে না। কারণ, উৎপত্তির কারণ অবয়বের বৃদ্ধি এবং 
বনাশের কারণ, অবয়বের বিভাগ বা হাস তীহার মতে সম্তবই নহে। 
যবস্ত কোনন্ধঘপ বর্তমান থাকে, তাহারই বদ্ধি ও হাস বলা যায়। 
হা ছিতীয় ক্ষণেই একেবারে বিনষ্ট হইয়। যার -যাহার তখন কিছুই শেষ 
[কে না, তাহার তখন হাস বল। যায় না এবং যাহা পরক্ষণেই উৎপন্ন 
ইয়। সেই একক্ষণ মাত্র বিদামান থাকে, তাছারও এ সমযে বৃদ্ধি বল। বায় 
| সুতরাং উৎপত্তির কারণ অবয়বের বৃদ্ধি এবং ন্নাশের কানণ অবমবেব 
ব্তাগ ও হাস ক্ষণিকত্ব পক্ষে সম্ভবই নহে । তাহা হইলে ক্ষণিকবাদীর 
তে অবয়বের হাস ব্যতীতও যে বিনাশ হয়, এবং অবয়বের বদ্ধি ব্যতীতও 
য উৎপত্তি হর, সেই বিনাশ ও উৎপন্তিতে কোন কারণের উপলব্ধি ন। 
?ওয়ায় কারণ নাই । সুতরাং কারণের অভাবে প্রতিক্ষণে হকটিক'দি দ্রব্যের 
টংপর্তি ও বিনাশ হইতে না৷ পারার উহা ক্ষণিক হইতে পারে না| 
ফটিকাদি দ্রব্যের যদি প্রতিক্ষণেই একের উৎপত্তি ও অপরের বিনাশ হইত, 
চাহ হইলে তাহার কারণের উপলব্ধি হইত | কারণ, সব্্বত্রই উৎপত্তি ও 
বনাশের কারণের উপলব্ধি হইয়। থাকে । কারণ ব্যতীত কৃত্রাপি কাহারও 
টৎপত্তি ও বিনাশ দেখ! যায় না, তাহ] হইতেই পারে না। সূত্রে ন4৭ 
'নণশব্দের সহিত সমাস হইলে উৎপত্তি ও বিনাখের কারণের অনুপলব্ধিই 
এখানে মহঘির কথিত হেতু বুঝ। যায়। তাহা হইলে স্ফটিকাি দ্রব্যের 
ধতিক্ষণে উৎপত্তি ও বিনাশের কারণের উপন্ধি না হওয়া কাঁরণাভাবে 
তাহ) হইতে পারে না, সুতরাং স্ফটিকাদি দ্রব্যমাত্র ক্ষণিক নহে, ইহাই এই 
ত্রের ছার। বুঝিতে পার যাঁয়। এইরূপ বনিলে মহঘির তাৎপব্যও সরল- 
াবে প্রকটিত হয় । পরবত্তী দুই সত্রেও “অনুপলব্ধি” শব্দেরই প্রয়োগ দেখা 
1য় । কিন্ত মহঘি অন্যান্য সূত্রের ন্যায় এই সূত্রে “অনুপলব্ধি” শব্দের 
বয়োগ ন। করায় উদ্দ্যোতকর প্রভৃতি এখানে উৎপত্তি ও বিনাশের কারণের 
টপনব্ধিই মহঘির কথিত হেতু বুঝিয়াছেন এবং সেইক্রপই সৃত্রার্থ বলিয়াছেন। 
ই অর্থে স্ত্রকারের তাৎপর্য পৃবের্বই ব্যক্ত করা হইয়াছে । উদ্দ্যোতকর 


২৬২ ্যায়দর্শন [ ৩অ*, ২আ, 


কল্লাস্তরে এই সুত্রোস্ত হেতুর ব্যাখ্যান্তর করিয়াছেন বে, কারণ বনি; 
আধার, কার্ধয বলিতে আধেয়। সমস্ত পদার্ই ক্ষণিক (ক্গণকালমাত্রস্থায়ী 
হইলে আধারাধেয়ভাৰ সম্ভব হয় না, কেহ কাহারও আধার হইতে পারে না৷ 
আধারাধেয়ভাব ব)তীত কাধ্যকারণ ভাব হইতে পারে না। কাধ্যকার? 
ভাবের উপলন্ধ হওয়ায় বস্ত মাত্র ক্ষণিক নহে । ক্ষণিকবাদণ যদি বনে; 
যে, আমরা কারণ ও কার্যের আধারাধেয়ভাৰ মানি না, কোন কাধী 
আমাদিগের মতে সাধার নহে । এতদৃত্তরে উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন থে; 
সমস্ত কার্ধাই আধারশন্য, ইহ] হইতেই পারে না। পরস্ত তাহা বলি: 
ক্ষণিকবাদীর নিজ সিদ্ধান্তই ব্যাহত হয় । কারণ, তিনিও রূপের আধা 
স্বীকার করিয়াছেন। ক্ষণিকবাদী যদি বলেন যে, কারণের বিনাশক্ষণে 
কারধ্যের উৎপত্তি হওয়ায় ক্ষণিক পদার্ধেরও কাধ্যকারণভাব সম্ভব হয়। 
যেমন একই সময়ে তুলাদণ্ডের এক দিকের উন্নতি ও অপরুদিকের অধোগর্ত 
হয়, তুজ্ধপ একই ক্ষণে কারণ-দ্রবোর বিনাশ ও কার্য দ্রব্যের উৎপ্ি 
অবশ্য হইতে পারে। পব্বক্ষণে কারণ থাকাতেই সেখ!নে পরক্ষণে কা 
ভন্নিতে পারে । এতদৃত্তরে শেঘে আবার উদ্দযোতকর বলিয়াছেন (, 
ক্ষণিকত্বপক্ষে কার্যকারণভাঁব হয় না, ইহা] বল! হয় নাই | আধারাধের, 
ভাঁব হয় না, ইহাই বলা হইয়াছে, উহাই এখানে মহঘির বিবক্ষিত হেতু, 
কারণ ও কার্য ভিন্নকালীন পদাথ হইলে কারণ কার্যোর আধার হইতে পার 
না। কাধ্য নিরাধার, ইহ কৃত্রাপি দেখা যায় না, ইহার দৃষ্টান্ত নাই 
সুতরাং আধারাধেয়ভ'বের অনুপপত্তিবশতঃ বস্ত মাত্র ক্ষণিক নহে ॥ ১২। 





সুত্র। বীবনাশে কার্ণানুপলন্ধিবন্দধ্যুৎ পণ্ড 
বচ্চ তছুপপান্তিঃ ১৩২৪৮ 


অনুবাদ । (পূর্ববপক্ষ ) ছুগ্ধের বিনাশে কারণের অনুপলান্বির স্যায 
এবং দধির উৎপত্তিতে কারণের অন্তুপলন্ধিব ম্যায় তাহার (প্রতিক্ষণ 
স্ফটিকাদি দ্রব্যের বিনাশ ও উৎপত্তির কারণের অন্ুপলব্ধির ) উপপর্ডি 
হয়। 


১৪ ক্ৃঙ .| বাত্স্যায়ন ভাব ২৬৩ 


ভা্ত । যথাইস্থপলভ্যমানং ক্ষীরবিনাশকারণং দধ্যুৎপত্তিকারগঞ্চাভ্য- 
ঙ্ভায়তে, তথা স্ফটিকেইপরাপরাস্থ ব্যক্তিযু বিনাশকারণমৃৎপত্তিকারণ- 
গাভ্যন্ৃজ্ঞেয়মিতি | 


অন্থবাদ । যেমন অন্ুপলভ্যমান ছুষ্ধধ্বংসের কারণ এবং দির 
উৎপত্তির কারণ স্বীকৃত হয়, তদ্রপ স্ফটিকে ও অপরাপর ব্যক্তিসমূতে 
র্থাৎ প্রতিক্ষণে জায়মান ভিন্ন ভিন্ন স্ফটিকসমূছে বিনাশের কারণ ও 
উৎপত্তির কারণ স্বীকারধ্য | 


| টিপ্পনী। মহঘির পৃর্বোভ্ত কথার উত্তরে ক্ষণিকবাদী বলিতে পারেন 
বে, কারণের উপলব্ধি না হইলেই যে কারণ নাই, ইহা বলা যায় না। 
কারণ, দধির উৎপত্তির শ্যলে দুগ্ধের নাশ ও দধির উৎপত্তির কোন কারণই 
উপলব্ধি কর যাঁয় ন। যে ক্ষণে দৃগ্ধের নাশ ও দধির উৎপত্তি হয়, তাঁহার 
বব্যবহিত পূব্্বক্ষণে উহার কোন কারণ বুঝ! যায় না। কিন্ত এ দৃ্ডের 
নাশ ও দধির উৎপত্তির যে কারণ আছে, কারণ ব্যতীত উহ। হইতে পারে 
না» ইহা অবশা স্বীকাধ্য। তক্প প্রতিক্ষণে স্ফটিকের নাশ ও অন্যান্য 
স্ফটিকের উৎপত্তি যাহা বলিয়াছি, 'তাহারও অবশ্য কারণ আছে। এ 
কারণের উপলব্ধি ন৷ হইলেও উহ! শ্বীকার্ধয | মহঘি এই সূত্রের দ্বার। ক্ষণিক- 
বাদীর বজব্য এই কথাই বলিয়াছেন 1১৩ ।। 


দৃত্র। লিঙ্গতে৷ গ্রহণান্নানুপলব্ধিঃ ॥১৪।২৮৫। 


অনুবাদ। (উত্তর) লিঙ্গের দ্বারা অর্থাৎ অনুমানপ্রমাণের দ্বার! 
(ছুষ্ধের নাশ ও দধির উৎপত্তির কারণের ) জ্ঞান হওয়ায় অন্তুপলব্ধির 
নাই। 


ভাম্ত। ক্ষীরবিনাঁশলিঙ্গং ক্ষীরবিনাশকারণং দধ্যুৎপত্তিলিঙ্গং দধ্ুৎ- 
পত্তিকারণঞ্চ গৃহাতেহতো নান্গুপলন্ধিঃ ৷ বিপধ্যয়ন্ত স্ফটিকাদিষু দ্রব্যেযু 
অপরাপরোণপত্তো ব্যকীনাং ন লিঙ্গমস্তীত্যন্থুৎপত্তিরেবেতি। 


অন্গুবাদ। দুগ্ধের বিনাশ যাহার লিঙ্গ অর্থাৎ অনুমাপক হেতু, সেই 


৬৭ হ্যায়দর্শন ; ৩অ*, ২আত 


দুষ্ধ বিনাশের কারণ এবং দধির উৎপত্তি যাহার লিঙ্গ, 'সেই দধির 
উৎপত্তির কারণ গৃহীত হয়, অর্থাৎ অনুমান প্রমাণের দ্বারা উহার উপলৰি 
হয়, অতএব (এ কারণের) অন্ুপলন্ধি নাই । কিন্তু স্ফটকাদি দ্রব্য 
সমূহে বিপর্যয়, অর্থাৎ তাহাদিগের প্রতিক্ষণে বিনাশ ও উৎপত্থির 
কারণের অনুমান প্রমাণ দ্বারা উপলব্ধি হয় না। ( কারণ ) ব্যক্তিসমূহের 
অপরা-পরোৎপত্তিতে- অর্থাৎ প্রতিক্ষণে ভিন্ন ভিন্ন স্ফটিকাদি দ্রব্যের 
উৎপত্তিতে লিঙ্গ ( অন্ুমাপক হেতু) নাই, এজন্য অন্ভুৎপত্তিই 
€ স্বীকার্ধ্য )। 


টিগ্ননী | ক্ষণিকবাদীর পূর্বোক্ত কথার উত্তরে মহঘি এই সূত্রের ছারা 
বলিয়াছেন যে, দৃগ্ধের বিনাশ ও দধির উৎপত্তিক্মপ কাধ্য তাহার কারণের 
লিঙ্গ, অর্থাৎ কারণের অনুমাপক, তদ্দার। তাহার কারণের অনুমানন্রপ উপলব্ধি 
হাওয়ায় সেখানে কারণের অনুপলব্ষি নাই ॥ সেখানে এ কারণের প্রত্যক্ষরপ 
উপলব্ধি না হইলেও যখন কাধ্য ছার। উহার অনুমানর্রপ উপলব্ধি হয়, তখন 
আর অনুপলরি বল! যায় না| কিন্ত জ্ফটিকাদি দ্রব্যের প্রতিক্ষণে যে 
উৎপত্তি বলা হইয়াছে, তাহাতে কোন লিঙ্গ নাই, তদ্বিঘয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণের 
ন্যায় অনুমানপ্রমাণও নাই, আর কোন প্রমাণও নাই | সুতরাং তাহা অদিদ্ধ 
হওয়ায় তদ্দার। তাহার কারণের অনুমান অসম্ভব । প্রত্যক্ষরূপ উপলন্ধি না 
হইলেই অনুপলন্ধি বল যায় না । দুগ্ধের বিনাশ ও দধির উৎপত্তি প্রত্যক্ষ- 
সিদ্ধ পদার্থ, স্থতরাং তদ্দারা তাহার কারণের অনুমান হইতে পারে। থে 
কার্য প্রমাণপিদ্ধ, যাহা! উভয়বাদিসম্মত, তাহা তাহার কারণের অনুমাপক 
হয় | কিন্তু ক্ষণিকবাদীর সম্মত স্ফটিকার্দি দ্রব্যে ইহার বিপর্যয় ॥ কারণ, 
প্রতিক্ষণে ভিন্ন ভিন্ন স্ফটিকাদির উৎপত্তিতে কোন লিঙ্গ নাই । উহাতে 
প্রত্যক্ষ প্রমাণের ন্যায় অনুমানপ্রমাণও ন। থাকায় প্রতিক্ষণে স্ফটিকাদিব 
অনুত্ত্িই স্বীকাধ্য । ফল কথা, ক্ষণিকবাদী ম্বমত সমর্থনে যে দৃষ্টান্ত 
বলিয়াছেন, তাহা! অলীক | কারণ, দ্ধের বিনাশ ও দধির উৎপত্তির 
কারণের অনুপলব্ধি নাই, অনুমানপ্রমাণ-জন্য উপলঘ্ধিই আছে || ১৪ ॥| 


ভাষ্য । অত্র কশ্চিৎ পরীহারমাহ-; 


অনুবাদ । এই বিষয়ে কেহ (সাংখ্য ) পরীহার বলিতেছেন-- 
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সুত্র। ন পয়সঃ পরিণাম্-গুণান্তরপ্রাছুরভাবাৎ।, 
॥১-।২৮৬।॥ 


অন্যুবাঁদ। ( পূর্ববপক্ষ ) না, অর্থাৎ ছুদ্ধের যে বিনাশ বলা হইয়াছে, 
হব! বলা যায় না, যেহেতু ছুষগ্ধের পরিণাম অথবা গুণাস্তরের প্রাহুর্তাব 
| 


ভাষ্য । পয়সঃ পরিণামো। ন বিনাশ ইত্যেক আহ । পরিণামশ্চা- 
প্িতস্ত দ্রব্যস্ত পূর্ববধশ্মনিবৃত্তৌ ধর্মান্তরোৎপত্তিরিতি । গুণান্তর- 
্াদর্ভাব ইত্যপর আহ | সো ভ্রব্যস্ত পূর্ব গুণনিবৃত্তৌ গুণাগ্রমুৎ- 
গগ্ভতে ইতি। স খন্বেকপক্ষীভাব ইব। 


অনুবাদ । ছুষ্ধের পরিণাম হয়, বিনাশ হয় না, ইহা এক আচাধ্য 
লেন। পরিণাম কিন্তু অবস্থিত ত্রব্যের পূর্ধবধর্টের নিবৃত্তি হইলে অন্য 
রর উৎপত্তি । গুণান্তরের প্রাহর্ভাব হয়, ইহা। অন্য আচাধ্য বলেন। 
ব্ধমান দ্রব্যের পূর্ববগুণের নিবৃত্তি হইলে অন্ত গুণ উৎপন্ন হয়। তাহা 
কপক্ষীভাবের তুল্য, অর্থাৎ পূর্বোক্ত ছুইটি পক্ষ এক পক্ষ না হইলেও 
ক পক্ষের তুল্য । 


















টিগ্রনী। পর্বোন্ত ত্রয়োদশ সূত্রে ক্ষণিকবাদীর যে সমাধান কথিত 
যাছে, মহথি পব্বসূত্রের দ্বার। তাহার পরীহার করিয়াছেন । এখন 
খ্যা্দি লম্পূদায় এ সমাধানের যে পরীহার (খণ্ডন) করিয়াছেন, তাহাই 
ই সত্রের ছারা বলিয়া, পরসূত্রের ছ্বার। ইহার খণ্ডন করিয়াছেন সাংখ্যাদি 
মংপ্রদায় দুগ্ধের বিনাশ এবং অবিদ্যমান দধির উৎপত্তি স্বীনার করেন নাই। 
টাহাদিগের মধ্যে কেহ বলিয়াছেন যে, দুগ্ধের পরিণাম হয়, বিনাশ হয় না। 
দগ্ধ হইতে দধি হইলে দুগ্ধের ধ্বংস হয় না, দুগ্ধ অবস্থিতই থাকে, কিন্ত 
হার প্বর্বধর্থ্ের নিবৃত্তি ও তাহাতে অন্য ধর্মের উৎপত্তি হয় । উহাই 
খানে দৃগ্ধের “পরিণাম” ॥ কেহ বলিয়াছেন যে, দুগ্ধের পরিণাম হয় না, 
কিন্ত তাহাতে অন্য গুণের প্রাদর্ভাব হয় । দুগ্ধ অবস্থিতই থাকে, কিন্ত 
তাহার পূর্ব গুণের নিবৃত্তি ও তাহাতে অন্য গুণের উৎপত্তি হয় । ইহারই নাম 
'পাস্তরপ্রাদর্তীব” । ভাষ্যকার সূত্রোভ “পরিণাম ও এগুণাস্তর-প্রাদূর্তাব”কে 


, ২৬৬ ম্যায়দর্শন [ ৩অ০, ২আ, 


ঘূইটি পক্ষর্ুণপে ব্যাখ্যা করিয়া, শেঘে বলিয়াছেন যে, ইহ দৃইট 
পক্ষ থাকিলেও বিচার করিলে বুঝ! বায়, ইহা এক পক্ষের তুল্য। 
তাৎপধ্য এই যে, “পরিণাম'' ও “গুণাস্তরপ্রাদূর্ভাব” এই উভয় পক্ষেই স্তর 
অবস্থিতই থাকে, দ্রব্যের বিনাশ হয় ন। | প্রথম পক্ষে দ্রব্যর পৃৰরবধশ্ের 
তিরোভাব ও অন্য ধর্মের অভিব্যকি হয়। দ্বিতীয় পক্ষে প্বর্বগুণের বিনা 
ও অন্য গুণের প্রাদুভাব হয় । উভয় পক্ষেই সেই দ্রব্যের ধ্বংস ন! হওয়াং 
উহা) একই পক্ষের তুল্যই বল। যায়। সুতরাং একই যুজির দ্বারা উহ 
নিরস্ত হইবে | মূলকথা, এই উভয় পক্ষেই দৃগ্ধের বিনাশ ও অবিদাযা 
ঘরধির উৎপত্তি ন। হওয়ায় পৃব্রোজ ত্রয়োদশ সূত্রে দুগ্ধের বিনাশ ও দি, 
উৎপত্তির কারণের অনুপলব্ধিকে যে দৃষ্টান্ত বল৷ হইয়াছে, তাহা বলাই ঝা 
না। সুতরাং ক্ষণিকবাদীর এ সমাধান একেবারেই অসম্ভব | ১৫ ॥। 


ভাস । অত্র তু প্রতিষেধঃ_ 
অন্ধুবাদ । এই উভয় পক্ষেই প্রতিষেধ ( উত্তর ) [ বলিতেছেন ] 


সুত্র। ব্[হাস্তরাদৃত্রব্যাস্তরোৎপত্তিদর্শনং পুর্বত্রব্ 
নিরত্েরনুমানং |1১৬।।২।৮৭ 


অন্ুবাদ। (উত্তর) বুহান্তর” প্রযুক্ত অর্থাৎ অবয়বের অন্যরূণ 
রচন!-প্রযুক্ত দ্রব্যান্তরের উৎপত্তিদর্শন পূর্ববদ্রব্যের বিনাশের অনুমান 
( অন্গুমাপক )। 


ভাষ্য । সংমুচ্ছনলক্ষণাদ্ববয়বব্যুহাদৃত্রব্যাস্তরে দর়ন্যৎপন্পে গৃহামাণ 
পূ্ব্বং পয়োদ্রব্যমবয়ববিভাগেন্যে। নিবৃত্তমিত্যননমীয়তে, যথা মৃদবয়বানা! 
ব্যহাস্তরাদৃদ্রব্যাস্তরে স্থাল্যামুৎপন্নায়াং পূর্ব্বং মৃৎপিগুদ্রব্যং মুদবয়ববিভা- 
গেভ্যো নিবর্তত ইতি । মৃঘ্চ্চাবয়বাহ্বয়ঃ পয়োদরোনণহশেষনিরোধে 
নিরম্থয়ে। দ্রব্যাস্তরোৎপাদে। ঘটত ইতি। 

অনুবাদ | সংমূচ্ছন্নরূপ অবয়বব্যুহজন্য অর্থাৎ হুগ্ধের অবয়বসমূহের 
বিভাগের পরে পুনর্রধার তাহাদিগের বিলক্ষণ-সংযোগ-জগ্য উৎপন্ন 
দধিরূপ ভ্রব্যান্তর গৃহামাণ (প্রত্যক্ষ ) হইলে অবয়বসমূহের বিভাগ 
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প্রযুক্ত হপ্ধরূপ পূর্বধদ্রব্য বিনষ্ট হইয়াছে, ইহা অনুমিত হয়। বেমন 
নৃত্তিকার অবয্ববসমুহের অন্রূপ ব্যৃহন্য অর্থাৎ এ অবয়বসমূহের 
বিভাগের পরে পুনর্ববার উহাদিগের বিলক্ষণ-সংযোগ জন্ দ্রব্যান্তর স্থালী 
€পন্ন হইলে মৃত্তিকার অবয়বসমূ্তের বিভাগপ্রযুক্ত পিগুকার মৃত্বিকারূপ 
র্র্ব্রব্য বিনষ্ট হয়। কিন্তু হুগ্ধ ও দধিতে মুত্তিকার ন্যায় অবয়বের 
অন্বয় অর্থাৎ মূল পরমাণুর সন্বন্ধ থাকে। (কারণ ) অশেষনিরোধ 
হইলে অথাৎ দ্রব্যের পরমাণু পর্যাস্ত সম্পূর্ণ বিনষ্ট হঈলে নিরহবয় দ্রব্যাস্ত- 
রোৎপত্তি সম্ভব হয় না। 


টিপ্লনী। মহথি পৃক্বসূত্রোভ মতের খণ্ডন করিতে এই সত্রের দ্বার। 
বলিয়াছেন যে, দ্রব্যের অবয়বের অন্যন্প বাহ-জনা দ্রব্যাস্তর উৎপন্ন হয় 
উহ! দেখিয়। সেখানে পরব্র্বদ্রব্যের বিনাণের অনুমান কর! যায়। এ 
্ব্যান্তরোৎপত্তিদশন সেখানে পৃবর্বদ্রব্য বিনাশের অনুমাপক | তাঁধ্যকার 
প্রকৃতম্বলে মহঘির কথ বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, দধির্ূপ দ্রব্যান্তর উৎপন্ন 
হইয়। প্রত্যক্ষ হইলে সেখানে দৃগ্ধের অবয়বসমূহের বিভাগজন্য সেই পৃর্রব- 
রব দুগ্ধ ষে বিনষ্ট হইয়াছে, ইহ। অন্মান ছ্বার। বুঝ! যায়। ভাধাকার ইহার 
ষ্ান্ত বলিয়াছেন যে, পিওাকার মৃত্তিক। লইয়। স্বালী নির্মাণ করিলে, 
সেখানে এ পিগ্াকার মৃত্তিকার অবয়বগুলির বিভাগ হয়, তাহার পরে এ 
মকল অবয়বের পুনবর্বার অন্যরূপ বাহ ( সংযোগবিশেষ) হইলে তজ্জন্য 
স্বালীনাযক দ্রব্যান্তর উৎপন্ন হয়| সেখানে এ পিগাকার মৃত্তিকা থাকে ন।, 
উহার অবয়বসমূহের বিভাগঞজন্য উহার বিনাশ হয়। এইর্প দধির উৎপাত্ত- 
স্বলেও প্বর্বদ্রব? দৃগ্ধ বিনষ্ট হয় । ভাঘ্যকার দৃষ্টান্ত দ্বার। দধির উৎপত্তিস্থলে 
দুধের বিনাশ সমর্থন করিয়), পেষে বলিয়াছেন যে, দুগ্ধ ও দধিতে মৃত্তিকার 
ন্যায় অবয়বের অনুয় থাকে । ভাঘ্যকারের তাৎপধ্য এই যে, দধির উৎপতি- 
স্বলে দুগ্ধ বিনষ্ট হইলেও যেমন মৃত্তিকানিন্মিত স্থালীতে এ মৃত্তিকার মূল 
পন্রমাপুরপ অবয়বের অনুয় থাকে, স্থালী ও মৃত্তিকার মূল পরমাণুর ভেদ না 
থাকার স্বানীতে উহার বিলক্ষণ সম্বন্ধ অবশ্যই থাকিবে, তত্ধপ দুগ্ধ ও দধির 
মূল পরমাণুর ভেদ ন৷ থাকায় দুগ্ধ ও দধিতে সেই মূল পরমাণুর অন্বয় ব! 
বিলক্ষণ সম্বন্ধ অবশ্যই থাকিবে । ভাঘ্যকারের গঢ় অভিপন্ধি এই যে, আমর। 
দধির উৎপতিস্বলে দ্ধের ধ্বংস স্বীকার করিলেও বৌদ্ধনমপ্রদায়ের ন্যায় 
“অশেষনিরোধ?ঃ অর্থাৎ মূল পরমাণ্‌ পর্য্স্ত সম্পূর্ণ বিনাশ স্বীকার করি না, 
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একেবারে কারণের সব প্রকার সম্বন্ধশূন্য (নিরঘুয় ) দ্রব্যান্তরোৎপত্তি আমর! 
স্বীকার করি না। ভাঘ্যকার ইহার হেতুরূপে শেঘে বলিয়াছেন যে, দ্রবোর 
“অশেঘনিরোধ'* অর্থাৎ পরমাণু পর্য্যস্ত' সম্পূর্ণ বিনাশ হইলে নিরনৃয় 
্রব্যান্তরোৎপত্তি ঘটে না, অর্থাৎ তাহা সম্ভবই হয় না, আধার ন। থাঁকিনে 
কিছুই উৎপন্ন হইতে পারে না। বস্তমাত্র ক্ষণিক হইলে কোন বস্তরই 
আধার থাকে না । সুতরাং এ মতে কোন বস্তরই উৎপত্তি হইতে পারে না। 
মূলকথাঃ দধির উৎপত্তিস্বলে পূর্ববদ্রব্য দুগ্ধের পরিণাম বা গুণাস্তরশ্প্রাদুর্ভা 
হয় নান দুগ্ধের বিনাশই হইয়া থাকে । সুতরাং দুগ্ধের বিনাশ ও দধির 
উৎপত্তি বল। যাইতে পারে | কিন্তুউহার কারণের অনুপলব্ধি বলা যাইতে 
পারে না| কারণ, অগ্র দ্রব্যের সহিত দুগ্ধের বিলক্ষণ-সংযোগ হইলে ক্রমে 
এ দুগ্ধের অবয়বগুলির বিভাগ হয়, উহ! সেখানে দুগ্ধ ধ্বংসের কারণ। 
দৃশ্বারূপ অবয়বীর বিনাশ হইলে পাকজন্য এ দুগ্ধের মূল পরমাণুসমূহে বিলক্ষণ 
রসার্দি জন্মে, পরে দেই সমস্ত পরমাণুর দ্বারাই দ্বাণুকাদিক্রমে সেখানে দধি- 
নামক দ্রব্যান্তর উৎপন হয় । ই্রদ্বযণুবাদিজনক এ সমস্ত অবরবের পুনব্বার 
যে বিলক্ষণ সংযোগ, উহাই সেখানে দধির অসমবায়ি-কারণ | উহাই' সেখানে 
দুগ্ধের অবয়বের “বাহাস্তর” | উহাকেই ভাষ্যকার বলিয়াছেন “সংমূচ্ছন”১। 
*ব্যহ”' শব্দের দ্বারা নির্ীণ বা রচনা বুঝ। যাঁর২। অবয়বসমুহের বিলক্ষণ 
সংযোগর্প আকৃতিই উহার ফলিতীর্থ৩। উহাই জন্যদ্রব্যের অসমবায়ি' 
কারণ | উহার ভেদ হইলে তজ্জন্য দ্রব্যের ভেদ হইবেই । অত্রএব দধির 
উৎপত্তিস্বলে এ ব্যহ ব৷ আকৃতির তেদ হওয়ায় দধিনামক দ্রব্যান্তরের উৎপত্তি 
স্বীকাধ্য । সুতরাং সেখানে পব্বদ্রব্য দুগ্ধের বিনাশও শ্বীকার্য । দুগ্ধেব 
বিনাশ না হইলে সেখানে দ্রব্যাস্তরের উৎপত্তিও হইতে পারে না। কারণ, 
দৃগ্ধ বিদ্যমান থাকিলে উহা সেখানে দধির উৎপত্তির প্রতিবন্ধকই হয় । কিনতু 
দধির উৎপত্তি যখন প্রত্যক্ষসিদ্ধ, তখন উহার ছ্বার৷ সেখানে প্র্বদ্রধ্য, দুগ্ষেব 
বিনাশ অনুমানসিদ্ধও হয়। ' বস্ততঃ দৃষ্ধের বিনাশ প্রত্যক্ষসিদ্ধ হইলও যাহারা 
তাহা মানিবেন না, তীহাদিগের জন্যই মহঘি এখান উহ1র অনুমান বা 
যুক্তি বলিয়াছেন |।১৬।। : 


১1 ন্দ্িতীয়াধ্যায়ের দ্বিতীয় আহি'কের ৬৭ সৃন্জভাষো *মুচ্ছিতাবয়ব"” শব্দের 
ব্যাথায় তাৎপর্যটীকাকার লিখিয়াছেন-_-“মুচ্ছিতাঃ পরস্পরং সংষ্ত্তণ অবয়বা যস্য'। 

২। বৃহঃ স্যাদ্‌ বলবিন্যাসে নিক্মাণে রন্দতকয়োঃ1-মেদিনী 1 

৩। দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষে আকৃতিলক্ষণসূগ্রের বাথ্যায় তাগপর্য)চীকাকার 
'অক্ুতিকে অবয়বের “বাহ” বলিয়াছেন । 


১৭ স্ৃুৎ ] বাওস্যায়ন ভাব্বয ২৬৯ 


ভাষ্বা। অভ্যন্ুজ্ঞায় চ নি্ষারণং ক্ষীরবিনাশং দধুযুৎপাদঞ্চ প্রতিষেধ 
উচ্যতে_ 


অন্থুবাদ। ছুষ্ধের বিনাশ ও দধির উৎপত্তিকে নিফারণ স্বীকার 
করিয়াও ( মহৰি ) প্রতিষেধ বলিতেছেন _- 


দৃত্র। কৃচ্দিবিনাশকারণান্ুপলন্ধেঃ কচিচ্চোপ- 
লব্বেরনেকান্তঃ ১৭২৮৮ 


অন্তুবাদ। (উত্তর ) কোন স্থলে বিনাশের কারণের অন্ুপলব্বিবশতঃ 
এবং কোন স্থলে বিনাশের কারণেব উপলব্ধিবশতঃ (পূর্বোক্ত দৃষ্টান্ত ) 
একান্ত ( নিয়ত ) নহে। 


ভাষ্য । ক্ষীরদধিবনিষ্ষারণো বিনাশোৎপাদৌ স্ফটিকাদিব্যক্তীনামিতি 
নায়মেকান্ত ইতি। কম্মাৎ ? হেত্বভাব1ৎ, নাত্র হেত্ুরস্তি। অকারণ 
বিনাশোৎপাদৌ স্ফটিকাদিব্যক্তীনাং ক্ষীরদধিবত, ন পুনর্ষথা বিনাশকারণ- 
ভাবাৎ কুস্তম্য বিনাশ উৎপত্তিকারণ হাবাচ্চ উৎপত্তিরেবং স্ফটকাদি- 
্ক্তীনাং বিনাশোৎপত্তিকারণভাবাদবিনাশোৎপন্তি ইতি । নিরধিষ্ঠা- 
ন দৃষ্টান্তবচনং । গৃহামাণয়োব্বনাশোৎপাদয়োঃ স্ফটিকাদিষু স্যাদর- 
মাশ্রয়বান্‌ দৃষ্টান্ত; ক্ষীরবিনাশকারণানুপলন্ধিবৎ দধুযুৎপত্তিকারণান্ুপ- 
লব্ষিবচ্চেতি, তৌ তু ন গৃহোতে, তন্মান্লিরধিষ্ঠানোহয়ং দৃষ্টান্ত ইতি। 
অভ্যনুজ্ঞাঁয় চ স্ফটিকস্যোৎ্পাদবিনাশৌ যোহত্র সাধকস্তস্যা- 
ভ্যন্জ্ঞানাদপ্রতিষেধ। কুস্তবন্ন নিফারণৌ বিনাশোৎপাদৌ স্ফটিকা- 
দীনামিত্যভ্যন্জ্ঞেয়োহয়ং দৃষ্টান্ত, প্রতিষেদ্ধমশক্যত্বাৎ। ক্ষীরদধি- 
বনু নিগ্ধারণৌ বিনাশোৎপাদাবিতি শক্যোহয়ং প্রতিষেদ্ং; কারণতো 
বিনাশোৎপত্বিদর্শনাৎ। ক্ষীরদর্লোব্বনাশোৎপন্তী পশ্যতা তৎকারণমন্ু- 
মেয়ং। কার্ধ্যলিঙ্গং হি কারণমিতি | উপপন্নমনিত্য। বুদ্ধিরিতি। 


অন্থবাদ। স্ফটিকাদি দ্রব্যের বিনাশ ও উৎপত্তি, ছুষ্ধ ও দধির 
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বিনাশ ও উৎপত্তির ম্যায় নিষ্কারণ, ইহা একান্ত নহে অর্থাৎ এর" 
ষ্টান্ত নিয়ত নহে। (প্রশ্ন) কেন?" (উত্তর ) হেতুর অভাবপ্রধুক্ত 
_এই বিষয়ে হেতু নাই। (কোন্‌ বিষয়ে হেতু নাই, তাহা বলিতেছেন 
স্ফটিকাদি দ্রব্যের বিনাশ ও উৎপত্তি, ছুপ্ধ ও দধির বিনাশ ও উৎপত্তির 
ন্যায় নিক্ষারণ, কিন্তু যেমন বিনাশের কারণ থাকার কুস্তের বিনাশ হয়, 
এবং উৎপত্তির কারণ থাকায় কুস্তের উৎপত্তি হয়, এইরূপ স্ফটিকাি 
স্রব্যের বিনাশ ও উৎপত্তির কারণের সত্তাপ্রযুক্ত বিনাশ ও উৎপত্তি হয়, 
ইছা৷ নহে। 


পরস্ত দৃষ্টান্ত বাক্য নিরাশ্রয়। বিশদার্থ এই যে, স্ফটিকাদি ভরবে 
বিনাশ ও উৎপণ্ডি গৃহামাণ ( প্রত্যক্ষ ) হইলে প্ছুদ্ধের বিনাশেব 
কারণের অন্্ুপলব্ধির ন্যায়* এবং “দধির উৎপত্তির কারণের অন্নুপলবিব 
্যায়ু* এই দৃষ্টান্ত আশ্রয়বিশিষ্ট হয়, কিন্তু ( স্ফটিকাদি দ্রব্যে ) সেই 
বিনাশ ও উৎপত্তি প্রত্যক্ষ হয় না, অতএব এই শৃষ্টান্ত নিরাশ্রয় 
অর্থাৎ উহার আশ্রয় ধম্মাই নাই। সুতরাং উহা দৃষ্টান্তই হইতে 
পারে না। 


পরস্ত স্ফটকের উৎপত্তি ও বিনাশ স্বীকার করিয়া, এই বিষয়ে যাহ 
সাধক অর্থাৎ দৃষ্টান্ত, তাহার স্বীকারপ্রযুক্ত প্রতিষেধ হয় না। বিশদাধ 
এই যে, স্ফটিকার্দ দ্রব্যের বিনাশ ও উৎপত্তি, কুস্তের বিনাশ ও 
উৎপত্তির হ্যায় নিঞ্ষারণ নহে, অর্থাৎ তাহারও কারণ আছে, এই 
ৃষ্ান্তই স্ীকার্ধ্য । কারণ, ( উহ ) প্রতিষেধ করিতে পারা যায় না। 
কিন্ত স্ফটিকাদি দ্রব্যের বিনাশ ও উৎপত্তি, ছুপ্ধ ও দধির বিনাশ ও 
উদ্পপত্তির শ্যায় নিফারপ, এই দৃষ্টান্ত প্রতিষেধ করিতে পারা যায় 
যেহেতু কারণজন্যই বিনাশ ও উৎপত্তি দেখা যায়। ছুগ্ধ ও দধিব 
বিনাশ ও উৎপত্তি দর্শন করতঃ তাহার কারণ অনুমেয়, বেহেতু 
কারণ কার্য্য-লিঙ্গ, অর্থাৎ কার্ধ্যদ্বার অনুমেয় । বুদ্ধি অনিত্য, ইহ 
ভপপক্ন হইল। 


১৭ সঙ ] বাৎস্যায়ন ভাষু ২৭১ 


টিপলনী। মহঘি, দুগ্ধের বিনাশ ও দধির উৎপত্তির কারণের অনুপলন্ধি 
নাই, অনুমান ছ্বার৷ উহার উপলব্ধি হয়, সুতরাং উহার কারণ আছে, এই 
গিশ্কান্ত বলিয়।, পৃৰের্বোজ ত্রয়োদশ সৃত্রোজ ক্ষণিকবাদীর দৃষ্টান্ত খণ্ডন করিয়া, 
তাহার মতের খণ্ডন করিয়াছেন। এখন এ দৃগ্ধের বিনাশ ও দধির উৎপত্তির 
কোন ক।রণ নাই--উহ। নিফারণ, ইহ স্বীকার করিয়াও ক্ষণিকবাদীর মতের 
খণ্ডন করিতে এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, ক্ষণিকবাদীর এ দৃষ্টাম্তও 
একান্ত নহে | অর্থাৎ স্ফটিকাদ দ্রব্যের প্রতিক্ষণে বিনাশ ও উৎপত্তির 
কারণ আছে কি না, ইহা বুঝিতে যে, তাহার কথিত এ দৃষ্টান্তই গ্রহণ 
করিতে হইবে, ইহার নিয়ম নাই । কারণ, যেখানে বিনাশের কারণের 
উপনব্ধি হয়ঃ এমন দৃষ্টান্তও আছে। কৃম্তের বিনাশ ও উৎপত্তির কারণ 
প্রত্যক্ষ কর যায় । সেই কারণ জন্যই কৃত্তের বিনাশ ও উৎপত্তি হইয়। 
থাকে, ইহা। সব্্বসিদ্ধ ॥ সুতরাং প্রতিক্ষণে স্ফটিকাদি দ্রব্যের বিনাশ ও 
উৎপত্তি স্বীকার করিলে কৃন্তের বিনাশ ও উৎপত্তির ন্যায় তাহারও কারণ 
আবশ্যক ; কারণ ব্যতীত তাহ। হইতে পারে না, ইহাও বলিতে পারি । 
কারণ, প্রতিক্ষণে স্ফটিকাদি দ্রব্যের বিনাশ ও উৎপত্তি, দৃপ্ধ ও দধির বিনাশ 
ও উৎপত্তির ন্যায় নিফারণ, কিন্ত কম্তের বিনাশ ও উৎপত্তির ন্যায় সকারণ 
নহে, এ বিয়ে কোন হেতু নাই । কেবল দৃষ্টান্ত মাত্র উতয় পক্ষেই 
আছে! 


তাঘ্যক!র সব্রকারের তাংপর্য্য বর্ণন করিয়া শেঘে ক্ষণিকবাদীর 
টান্ত খ ন করিবার জন্য নিজে আরও বলিয়াছেন যে, এ দৃষ্টাস্ত-বাকা 
নিরাশ্রয়। তাঁৎপর্য্য এই যে, কোন ধন্মীকে আশ্রয় করিয়াই তাহার সমান 
ধর্থবিশিষ্ট পদার্থ দৃষ্টান্ত হইয়া থাকে । প্রকৃতস্বলে প্রতিক্ষণে স্ফর্টিকের 
বিনাশ ও উৎপত্তিই ক্ষণিকবাদীর অভিমত ধন্মী, তাহার সমানশ্ধন্্বরতাবশত: 
দৃগ্ধের বিনাশ ও দধির উৎপত্তি দৃষ্টান্ত হইবে । কিন্ত পূর্বোক্ত এ বন্বা 
প্রতাক্ষ হয় না, উহ। অনা কোন প্রমাণসিদ্ধও নহে, সুতরাং আশ্রয় অসিদ্ধ 
হওয়ায় ক্ষণিকবাদীর কথিত এ দৃষ্ট-্ত দৃষ্টাম্তই হইতে পারে না| ভাঘ্যকার 
খেঘে আরও বলিয়াছেন যে, স্ফটিকের উৎপত্তি ও বিনাশ স্বীকার করিলে 
তাহার সাধক কোন দৃষ্টান্ত অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে । তাহ। হইজে 
আৰ অণিকবাদী স্কর্টিকাদির এ উৎপত্তি ও বিনাণের কারণের প্রতিঘেধ 
করিতে পারিবেন না । তাৎপধ্য এই যে, স্ফটিকাদি দ্রব্যের বিনাশ ও 
উৎপত্তি কুম্তের বিনাশ ও উৎপত্তির ন্যায় সকারণ, এইব্রপ দৃষ্টাত্তই অবশ্য 
্বীকার্ধ্য ; কারণ, উহ।  প্রতিঘেধ করিতে পারা যায় না। সব্বত্র কারণ- 
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অন্যই বস্তর বিনাশ ও উৎপত্তি দেখ যায়। সুতরাং স্ফটিকাদির বিনাশ 
উৎপত্তি, দুগ্ধ ও দধির বিনাশ ও উৎপত্তির ন্যায় নিফারণ, এইরূপ দৃষ 
স্বীকার কর যায় না। দগ্ধের বিনাশ ও দধির উৎপত্তি যখন প্রত্যক্ষমিদধ 
তখন এ প্রতাক্ষসিদ্ধ কাষ্যের দ্বারা তাহার কারণের অনুমান করিতে 
হইবে । কারণ বাতীত কোন কাধ্যই জন্মিতে পারে না সুতরাং কারা 
কার্ধালি, অর্থাৎ কাধ্য দ্বার] অপ্রত্যক্ষ কারণ অনুমানসিদ্ধ হয় ॥ পর্বো 
'চতুদ্দশ সূত্র ও তাহার ভাঘ্যেও এইরূপ যুক্তির দ্বারা ক্ষণিকবাদীর দৃষ্টন্ 
খণ্ডিত হইয়াছে । ফলকথ, প্রতিক্ষণেই যে স্ফটিকাদি দ্রংব্যর বিনাশ & 
উৎপত্তি হইবে, তাহার কারণ নাই । কারণের অভাবে তাহ! হইতে পারে 
না। প্রতিক্ষণে এরূপ বিনাশ ও উৎপত্তির প্রতাক্ষ হয় না, তদ্বিঘয়ে অনা 
কোন প্রমাণও নাই, সুতরাং তদ্দারা তাহার কারণের অনুমানও সম্ভব নহে। 
দুপ্ধের বিনাশ ও দধির উৎপত্তি প্রত্যক্ষসিদ্ধ, সুতরাং তদ্দারা তাহার কারণে 
অনুমান হয়,স্পউহা নিফারণ নহে । মল কথা, বস্তমাত্রই ক্ষণিক, ইহ 
কোনব্্রপেই গিদ্ধান্ত হইতে পারে ন।॥ এ বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই, ইহা 
পুবের্বাস্ত একাদশ সূত্র বল। হইয়াছে । এবং, পৃবেরবোজ ছাদশ পুত্রে বস্তার 
যে ক্ষণিক হইতেই পারে না১ এ বিষয়ে প্রমাণও প্রদণিত হইয়াছে। 


প্রাচীন ন্যায়াচার্ধ্য উদ্দ্যোতকরের সময়ে বৌদ্ধ দার্শনিকগণের বিশেঘর? 
অভ্যুদয় হওয়ায় তিনি পৃব্বোক্ চতুর্দশ সূত্রের বা্তিকে বস্তমাত্রের ক্ষণিন্্‌ 
পক্ষে নব্য বৌদ্ধ দার্শনিকগণের অনেক কথার উল্লেখপৃক্বক বিস্তৃত বিচার 
দ্বার তাহার খণ্ডন করিয়াছেন। নব্য বৌদ্ধ দার্শনিকগণ এ সিদ্ধান্ত সমর্থ, 
করিবার জন্য সক্ যুক্তির উদ্ভাবন করিয়াছেন। তাঁহ!দিগের কথা৷ এ! 
যে, ঘস্ত ক্ষণিক ন। হইলে তাহ কোন কাধ্যজনক হইতে পারে না । সুতা 
যাহা সৎ, তাহা। সমস্তই ক্ষণিক ॥। কারণ, “সৎ” বলিতে অর্থক্রিয়াকারা 
যাহা অর্থক্রিরা অর্থাৎ কোন প্রয়োজন নিবর্বাহ করে অর্থাৎ যাহা কোন কারো 
জ্বনক,তাহাকে বলে অর্থক্রিয়াকারী | অর্থক্রিয়াকারিত্ব অর্থাৎ কোন কার্ধা 
ভ্বনকতই বস্তর সত্ব। যাহ] কোন কয্যের জনক হয় না, তাহ “সৎ” নহে)। 
যেমন ৰরশূঙ্গাদি | এ অরথক্রিয়াকারিত্ব ক্রম অথব৷ যৌগপদ্যের ব্যাপা। 
অর্থাৎ যাহ। কোন কার্য্যকারী, হইবে, তাহা ক্রমকারী অথবা যুগপৎকারী 
হইবে। যেমন বীজ অঙ্করের জনক, বীজে অন্তর -নামক কার্ধাকারিৎ 
থাকায় উহা “সৎ । সুতরাং বীজ ক্রসে--কালবিলম্ে অন্তুর জন্মাইবে, 
অথবা ঘুগপৎ সমস্ত অন্কুর অন্মাইবে। অর্থাৎ “বীজে ব্রমকীরিত্ব অথব 
যগপৎকারিত্ব থাকিবে | নচেৎ বীজে. অস্কুরজনকত্ব থাকিতে পারে লা। 
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৪ ক্রমকারিত্ব এবং যুগপৎকারিত্ব তিন্ন তৃতীয় আর কোন প্রকার নাই-- 
যেরেপে বীঙাদি সৎপদার্থ অঙ্কুরাদির কারণ হইতে পারে। এখন যদি 
বী্রকে ক্ষণমাত্র-স্থায়ী ত্বীকার করা ন! যায়, বীজ যদি স্থির পদার্থ হয়, 
তাহা হইলে উহা। অঙ্কুর-জনক হইতে পারে না | কারণ, বীজ স্থির পদার্থ 
হইলে গৃহস্থিত বীজ ও ক্ষেত্রস্ব বীজের কোন ভেদ না৷ থাকায় গৃহস্থিত বীজ 
হইতেও অঙ্কুর জন্মিতে পারে । অঙ্করের প্রতি বীজত্বক্সপে বীজ কারণ 
হইলে গৃহন্থিত বীজেও বীজত্ব থাকায় তাহাও অস্কর জন্মায় না কেন? 
যদি বল যে, মৃত্তিকা ও জলাদি সমস্ত সহকারী কারণ উপস্থিত হইলেই বীজ 
অঙ্কুর জন্মায়, সুতরাং বাজে ক্রমকারিত্ই আছে। তাহা৷ হইলে জিজ্ঞাস? 
এই যে, এ স্থির বীজ কি অঙ্কুর জননে সমর্থ? অথবা অসমর্থ ? যদি উহা 
স্বতাবতঃই অস্ক্রজননে সমর্থ হয়, তাহা হইলে উহা সব্বত্র সববদাই অঙ্কুর 
অন্মাইবে। যে বস্ত সবর্বদাই যে কাধ্য জন্মাইতে সমর্থ, সে বস্ত ব্রমশ: 
কালবিলম্বে এঁ কার্ধয জন্মাইবে কেন ? পরন্ধ স্থির বীজ অঙ্করজননে সমর্থ 
হইঘুল ক্ষেত্রস্থ বীজ যেমন অঙ্কর জন্মায়, তক্মপ এ বীজই গৃহে থাক কালে 
কন অঙ্কুর জন্মায় না £ আর যদি স্থির বীজ অঙ্কুর জননে অসমথই হয়, 
তবে তাহ। ক্রমে কালবিলখেও অঙ্কুর জন্মাইতে পারে না। যাহা অসমর্থ, 
যে কাধ্যজনঢন যাহার সামর্থ ই নাই, তাঁহ। সহকারী লাত করিলেও সে কার্ধঃ 
জন্মাইতে পারে না | যেমন শিলাখণ্ড কোন কালেই অঙ্কুর জন্মাইতে পারে 
না। মুত্তিক৷ ও জলাদি ক্রমিক সহকারী কারণণ্ডলি লাভ কবিলেই বাজ 
অঙ্করজননে সমর্থ হয়, ইহ বলিলে জিজ্ঞাস্য এই যে, এ সহকারী কারণগুনি 
কি বীজে কোন শক্তিবিশেষ উৎপন্ন করে ? অথব৷ শক্তিবিশেঘ উৎপন্ন করে 
না? যদি বল, শক্তিবিশেষ উৎপন্ন করে, তাহা হইলে এ শক্তিবিশেঘই 
অঙ্করের কারণ হইবে। বীজের অঙ্ক্রকারণত্ব থাকিবে না। কাৰণ, 
সহকারী কারণজন্য এ শত্তিবিশেঘ জন্মিলেই অঙ্কুর জন্মে । উহার অভাবে 
অ্কর জন্ম না, এইরূপ “অন্ুয়” ও "ব্যতিরেকে 'র নিশ্চয়বশতঃ এশভি- 
বিশেঘেরই অঙ্ক্রজনকত্ব পিদ্ধ হয়। যদি বল, সহকারী কারণগুলি বাঁজে 
কোন শক্তিবিশেঘ উৎপন্ন করে না। তাহা হইলে অঙ্করকাধ্যে উহার 
অপেক্ষণীয় নহে । কারণ, যাহার। অঙ্কুরজননে কিছুই করে নাঃ তাহার৷ 
অগ্করের নিমিত্ত হইতে পারে না । পরম্ত সহকারী কারণগুলি বীজে কোন 
শক্তিবিশেঘই উৎপন্ন করে, এই পক্ষে এ শক্তিবিশেষ আবার অন্য কোন 
শক্তিবিশেঘকে উৎপন্ন করে কি নাঃ ইহ। বত্তব্য। যর্দি বল, অন্য শর্জি” 
বিশেঘকে উৎপন্ন করে, তাহা হইচল পৃরে্রোন্ত দোষ অনিবারধ্য। কারণ, 


১৮ 


২৭৪ হ্যায়দর্শন [ ৩অৎ। ২আ, 


তাহা হইলে সেই অপর শক্তিবিশেষই অন্কুরকার্যো কারণ হওয়ায় বীন্ধ 
অঙ্কুরের কারণ হইবে না। পরম্ত এ শক্তিবিশেঘ-জন্য অপর শক্তিবিশেঘ, 
তজ্জন্য আবার অপর শজিবিশেঘ, এইরূপে অনন্ত শক্তির উৎপত্তি স্বীকারে 
অপ্রামাণিক অনবস্থা-দোঘ অনিবাধ্য হইবে । যদি বলযে, প্রত্যেক কাবণই 
ক্কার্যযজননে সমর্থ, নচেৎ তাহাদিগকে কারণই ধল। যায় না। কারণই 
কারণের সামর্থ্য বা! শক্তি, উহ ভিন্ন আর কোন শক্তি-পদাথ কারণে না। 
কিন্তু কোন একটি কারণের দ্বারা কার্য জন্মে নাঃ সমস্ত কারণ মিলিত 
হইলেই তদৃগ্বার। কা্ধয জন্মে, ইহ কাধ্যের স্বভাব £ সুতরাং, মৃত্তিকা ও 
ভ্বলাদি সহকারী কারণ ব্যতীত কেবল বীজের দ্বাণ। অঙ্কৃর ভন্মে না। 
কিন্ত ইহাঁও বল। যায় না । কারণ, যাহা যে কাধ্যেব কারণ হইবে, তা 
সেই কাধৌবু স্বভাবের অধীন হইতে পারে না । তাহা হইলে তাশর 
কারণত্বই থাকে না । কার্য্যই কারণের স্বভাবের অধীন, কাণণ কাধ্যেদ 
স্বভাবের অধীন নহে। যদি বল যে, কারণেরই স্বভাব এই যে, তাহা সহ 
কার্য জন্নায় না, কিন্তু ক্রমে কালবিলঘে কার্ধ) জন্মায় । কিন্তু £হাঁও বন 
ধায় না। কারণ, তাহা হইলে কোন্‌ সময়ে কাধ্য জন্মিবে, ইহা নিশ্চা 
ধর। গেল না। পরস্ত যদি কতিপয় ক্ষরণ অপেক্ষা করিযাই, কাধ্যজনকত 
কারণের স্বভাব হয়, তাহ। হইলে কোন কাধ্যজননকালেও উক্ত স্বভাবের 
 জনুবর্তন হওয়ায় তখন আরও কতিপয় ক্ষণ অপেক্ষণীয় হইবে, এইন্ুপে যেই 
ঘ্কল ক্ষণ অতীত হইলে আরও কতিপয় ক্ষণ অপেক্ষণীয় হইবে, সুতরাং 
কোন কালেই কাঁধ্য জন্মিতে পারিবে না । কারণ উহা! কোন্‌ সময় হইতে 
কত কাল অপেক্ষ) করিয়। কাধ্য জন্মায়, ইহা স্ির করিয়া বলিতে ন 
পারিলে তাহার পৃর্বোভরুপ শ্বভাব নির্ণয় কর৷ যায় না । সহকারী কারণ. 
গুলি সমস্ত উপস্থিত হইলেই কারণ কাধ্য জন্মায়, উহাই কারণের স্বভা৭। 
ইহাঁও বল! যায় না । কারণ, কে সহকারী কারণ, আর কে মুখ্য কাবণ। 
ইহ। কিরাপে বৃঝিব ? যাহ] অন্য কারণের সাহ'যা করে, তাহাই সহকারী 
কারণ, ইহা বলিলে এ সাহায্য কি, তাহা বলা আবশ্যক | মৃত্তিকা ও 
জলদি বাজের যে শক্তিবিশেষ উৎপন্ন করে, উই সেখ।নে সাহাযা, হহা। বণ 
ঘায় না । কারণ তাহ হইলে এ মৃত্তিবাদি অস্কংরর কারণ ছয় না, এ 
শভিবিশেষই কারণ হয়, ইহা! পৃবের্ব বল। হইয়াছে । পরস্ত বীজ সহকারী 
কারণগুলির সহিত মিলিত হইয়াই অঙ্কুর জন্মায়) ইহা তাহার শ্বতাব হইর্ে 
খর স্বভাববশতঃ কখনও সহকারী কারণগুলিকে ত]াগ করিবে না, উহার 
লায়ন করিতে গেলেও শ্বতাববশতঃ উহাদিগকে ধরিয়া লইয়! আসিয়! অথ! 
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ঘরদমাইবে | কারণ, স্বভাবের বিপর্যয় হইতে পারে না, বিপর্যয় বা ধ্বংস 
হইলে তাহাকে স্বভাবহ বল! যায় না॥ মুল কথা, সহকাবী কারণ বলিয়। 
কোন কারণ হইতেই পারে না। বীজই অন্করের কারণ, কিন্তু উহা। বীজত্ব- 
রূপে অস্কুরের কারণ হইলে গৃহস্থিত বীজেও বীজত্ব থাকায় তাহা হইতেও 
অঙ্কুব জন্মিতে পারে । এজন্য বীক্ঘবিশেঘে জাতিবিশেঘ স্বীকার করিতে 
চইবে । এ জী 'বিশেঘের নাম “কৃব্বদ্রপত্ব'* | বীজ এরর্রপেই অঙ্করের 
কারণ, বীজত্বরূপে কানণ নহে | যে বীজ হইতে অঙ্কর জন্যে, তাহাতেই ত্র 
দ্বাতিবিশেষ ( অঙ্করকৃব্বজ্রপত্ব) আছে, গৃহস্থিত বীক্ষে উহা নাই, নুতরাং 
তাহা এ জ্াতিবিশিষ্ট ন। হওয়ায় অঙ্কুব জন্নাইতে পারে না, তাহা গঙ্কুরের 
কারণই নহে । বীজে ত্রকপ জাতিবিশেঘ ম্বীকাধ্য হইলে অঙ্কুরোথ- 
গত্তির পৃব্বক্ষণবত্তী বীঙ্ষেই তাহা! স্বীকার করিতে হইবে । কারণ, 
শ্কুরোৎপপ্তির পূর্ববক্ষণবত্তী এবং তৎপবর্ব কালবত্তী বীছে এ 
দ্বাতিবিশেঘ (অঙ্কুরক্বন্ধপত্ব) থাকিলে পুব্রেও অঙ্কুরের কারণ 
থাকায় স্কুোৎপত্তি অনিবার্য হয়। যে ক্ষণে অঙ্কব ভ্বন্মে, তাহার 
দৃর্বপৃব্বক্ষণ হইতে পৃব্বক্ষণ পধ্যন্ত স্থায়ী একই বীল্ম হইলে তাহ। 
খঁজাতিবিশেঘবিশিষ্ট বলিয়৷ পৃবের্েও অঙ্কুর অন্মাইতে পারে। সুতরাং 
অব্কুরোৎপত্তির অব্যবহিতপূবর্বক্ষণবর্তাঁ বাঁজেই এ আাতিবিশেষ স্থী কার্য | 
তৎপৃব্ববত্তা বীজে ই আাতিবিত্শঘ লা থাকায় তাহ অঙ্কুরের কারণই নহে ॥ 
নুতরাং পৃৰেরে অঙ্কর জন্মে না ॥ তাহা হইন্ল অঙ্কুরোৎপত্তির অব্যবহিত- 
ধ্র্বক্ষণব্তী বাক্ধ তাহার অব্যবহিত পুর্বক্ষণব + বীঙ্ধ হইতে বিজাতীয় 
তির, ইহা। অবশ্য স্বীকার করিতে হইল । কারণ, দ্বিক্ষণন্বায়ী একই বীজ 
&দ্বাতিবিশিষ্ট হইলে এ দুই ক্ষণেই অঙ্কুরের কারণ থাকে । এ একই 
বীন্ধে পূর্ববক্ষণে এ জাতিবিশেষ থাকে না, দ্বিতীয় ক্ষণেই এ জাতিবিশেঘ 
থাকে, ইহা কখনই হইতে পারে না। সুতরাং একই বীজ দ্বিক্ষণস্থায়ী 
নহে ; বীজমাত্রইী একক্ষণমাব্রস্থায়ী ক্ষণিক, ইহা দিদ্ধ ২য়। অর্থাৎ 
অঙ্কুবোৎপত্তির অব্যবহিত পরবর্বক্ষণবত্তী বীজ তাহার পৃব্বক্ষণে ছিল না, 
উহ। তাহার অব্যবহিত পূর্রবক্ষণবর্তী বীজ হইতে পরক্ষণেই জা*ময়াছে, 
খবং তাহার পরক্ষণেই অঙ্কুর জন্মাইর। বিনষ্ট হইয়াছে | বীর হইতে 
প্রতিক্ষণে বীজের উৎপত্তির প্রবাহ চলিতেছে, উহার মধ্যে যে ক্ষণে সেই 
বিজ্বাতীয় (পূর্বোক্ত ভ্বাতিবিশেঘবিণিষ্ ) বীজটি ঘন্মে, তাহার পরক্ষণেই 
তজ্জনয একটি অঙ্কুর অন্মে। এইন্সরপ একই ক্ষেত্রে ক্রমশঃ এ বিজাতীয় 
বান। বীদ্ধ অন্মিলে প্ররক্ষণে তাহ। হইতে নান। অসুর ছন্নে এবং ব্রমখঃ 
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বহ ক্ষেত্রে এর্পপ বহু বীজ হইতে বহু অন্কুর জন্মে | পৃব্বোক্তরপ বিজাতীয় 
বীজই যখন অন্ক্রের কারণ, তখন উহা সকল সময়ে ন৷ থাকায় সকন 
সমঘয় অন্কর জন্মিতে পারে না» এবং ক্রমশঃ এ সমস্ত বিজাতীয় বীজের 
উৎপত্তি হওয়ায় ব্রশঃই উহার! সমস্ত অস্কর জন্মায় । সুতরাং বীজ ক্ষণিক 
ব৷ ক্ষণকালমাব্রস্ায়ী পদার্থ হইলেই তাহার ক্রমকারিত্ব সম্ভব .হয়। পূর্বেই 
বলিয়াছি যে, যাহ! কোন কাধ্যের কারণ হইবে, তাহ ক্রমকারী হইবে, 
অথব! যুগপৎকারী হইবে | কিন্তু বীজ স্থির পদার্থ হইলে তাহ! ক্রমকারী 
হইতে পারে ন1, অর্থাৎ তাহ) ক্রমশ: কালবিলহ্ে অঙ্কর জন্মাইবে, ইহার 
কোন যুক্তি নাই। কারণ, গৃহস্থিত ও ক্ষেত্রস্তিত একই বীজ হইলে অথব৷ 
অস্কুরোৎপত্তির পূব্্ব পূর্ব ক্ষণ হইতে তাহার অব্যবহিত পরর্বক্ষণ পর্যন্ত 
শ্বায়ী একই বীজ হইলে পৃর্রেও তাহ) অঙ্কর জন্মাইতে পারে | সহকারী 
কারণ কল্পনা করিয়। এ বীজের ক্রমকারিত্বের উপপাদন কর! যায় না, ইহা 
পবের্বই বল৷ হইয়াছে । এইক্প বীজের যুগপৎকারিত্বও সপ্তব হয় না। 
কারণ, বীজ একই পময়ে সমস্ত অঙ্কর জন্মায় না, অথব। তাহার অন্যান্য 
সমস্ত কারা জন্মায় না, ইহ! সব্বসিদ্ধ । বীজের একই সময়ে লমস্ত কার্ধ7- 
জনন স্বভাব থাকিলে চিরকালই এঁ স্বভাব থাকিবে, অুতরাং ব্রর্পপ স্বতাৰ 
স্বীকার করিলে পুনঃ পুনঃ বীজের সমস্ত কার্ধ্য জন্মিতে পারে, তাহার 
বাধক কিছুই নাই । ফল কথা, বীজের যুগপৎকারিত্বও কোনর্পেই স্বীকার 
কর। যাঁয় না, উহা৷ অসম্ভব ৷ বাজকে স্থির পদার্থ বলিলে যখন তাহার ব্রম 
কারিত্ব ও যুগপৎকারিত্ব, এই উভয়ই অসম্ভব, তখন তাহার *“অথক্রিয়াকা রিত্ব” 
অর্থাৎ কার্যাজনকত্ব থাকে না) সুতরাং বীজ “সৎ পদার্থ হইতে পারে 
না | কারণ, অর্থক্রিয়াকারিত্বই সত্ব, ক্রমকারিত্ব অথব। যুগপৎকারিত্ব উহার 
ব্যাপক পদার্থ ॥ ব্যাপক ধরদা” ন৷ থাকিলে তাহায় অভাবের ছারা ব্যাপা 
পদার্থের অতাব অনুযানসিদ্ধ হয়। যেমন বহ্ি ব্যাপক, ধূম তাহার ব্যাপা ; 
বহি না থাকিলে সেখানে ধূম থাকে না, বহির অভাবের ছারা ধুমের অতাব 
অনুমান সিদ্ধ হয় । এইক্সপ বীজ স্থির পদার্থ হইলে তাহাতে ক্রমকারিদ্ 
এবং যুগপৎকারিত্ব, এই ধর্গু্বয়েরই অভাব থাকায় তত্বার৷ তাহাতে অর্থক্রিয়া- 
কারিত্বর্ুপ “সত্ে"র অতীব অনুমান সিদ্ধ হইবে । তাহ। হইলে বীজ “সং” 
নন, উহ) “অসৎঃ+, এই অপসিদ্ধাস্ত স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু বীজ 
ক্ষণিক পদার্থ হইলে তাহ। পরব্বোজরূপে ক্রমে অস্কুর জন্মাইতে পারায় ক্রম 
কারী হইতে পারে। সুতরাং তাহাতে অর্থক্রিয়াকারিত্বরপ সত্ত্বের বাধ! হয় 
ঘা ॥ এতএব বীত্ধ ক্ষণিক, ইহাই স্বীকাধ্য। বীঘের ন্যায় “সৎ পদার্ 
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মাত্রই ক্ষণিক। কারণ, “সৎ” প্রদার্থ মাত্রই কোন না কোন কাহার জনক, 
নচেৎ তাহাকে “সৎ"ই বল। যায় না। সৎ পদার্থ মাত্রই ক্ষণিক না হইলে 
ধৃবর্বাত্ত যুজিতে তাহা কোন কার্য্যের জনক হইতে পারে না, স্থির পদার্থ 
ক্রমকারিত্ব সম্ভব হয় না| সুতরাং “বীজাদিকং সব্বং ক্ষণিকং সত্বাৎ” 
এইক্সপে অনুমানের স্বার৷ বীআাদি সৎ পদার্ঘমাত্রেরই ক্ষ ণিকত্ব সিদ্ধ হয়। 
ক্ষণিকত্ব বিঘয়ে এ্ররাপ অনুমানই প্রমাণ, উহ। নিষ্পুমাণ নহে । বৌদ্ধমহা- 
দাশনিক জ্ঞানশ্রী “যৎ সৎ তৎ ক্ষণিকং যথা জলধর: সম্তশ্চ ভাবা অমী” 
ইত্যাদি কারিকার ছার। উহ। প্রতিপাদন করিয়াছেন । বীজারদি সৎ পদার্ধ- 
মাত্রের ক্ষণিকত্ব প্রমাণলিদ্ধ হইত প্রতিক্ষণে উহাদিগের উৎপত্তি ও বিনাশ 
স্বীকার করিতেই হইবে ! সুতরাং পূৰ্বক্ষণে উৎপর বীজই পরক্ষণে অপর 
বীজ উৎপন্ন করিয়৷ পরক্ষণেই বিনষ্ট হয়| প্রতিক্ষণে বীজের উৎপত্তি ও 
বিনাশে উহার পৃব্বক্ষণেৎপন্ন বীঁজকেই কারণ বলিতে হইবে । 

পৃব্বোজব্রপে বৌদ্ধ দাশনিকগণের সমঘিত ক্ষণিকত্ব সিদ্ধাস্তের খণ্ডন 
করিতে বৈদিক দারশনিকগণ নান গ্রপ্বে বছ বিচারপূক্ক বহু কথা 
বলিয়াছেন। তীহাদিগের প্রথম কথ)। এই যে, বীজাদি সকল পদার্থ ক্ষণিক 
হইলে প্রত্যভিজ্ঞা হইতে পারে না । যেমন কোন বীজকে পৃরের্ব দেখিয়। 
পরে আবার দেখিলে তখন «সেই এই বীজ” এইব্পে যে প্রত্যক্ষ হয়, 
তাহা সেখানে বীজের «প্রত্যতিজ্ঞা” নামক প্রতাক্ষবিশেঘ | উহার দ্বার 
বুঝ! যায়, পর্রবদৃষ্ট সেই বাঁজই পরজাত এ প্রত্যক্ষে বিঘয় হইয়াছে। উহ। 
পুবর্বাপরকালম্থায় একই বীন্ত। প্রতিক্ষণে বীজের বিনাশ হইলে পুবরবদৃষ্ট 
সেই বীজ বহ পৃবেরেই বিনষ্ট হওয়ায় “সেই এই বীন্ধ”* এইক্সপ প্রতাক্ষ 
হইতে থারে ন। | কিন্ত এরর প্রতাক্ষ সকলেরই হইয়া থাকে । বৌদ্ধ- 
সম্পৃদায়ও এরক্সপ প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। সুতরাং বীজের ক্ষণিকত্ব সিদ্ধান্ত 
প্রত্যক্ষ-বাধিত হওয়ায় উহা! অনুমানসিদ্ধ হইতে প্রারে না । বৌদ্ধ দার্শনিক- 
গণ পৃব্বোজরপ প্রত্যতিজ্ঞার উপপাদন করিতেও বহু কথা৷ বলিয়াছেন । 
প্রথম কথা এই যে, প্রতিক্ষণে বাজারি বিনষ্ট হইলেও সেই ক্ষণে 
তাহার সজাতীয় অপর বাীজাদির উৎপতি হইতেছে £ সুতরাং পৃৰ্বদৃষ্ট 
বীজাদি না থাকিলেও তাহার সজাতীয় বীঙজ্জাদি বিষয়েই পৃব্রোজন্ুথ 
প্রত্যতিজ্ঞা৷ হইতে পারে | যেমন পূ্ব্বদৃষ্ট প্রদীপশিখা বিনষ্ট হইলেও প্রদীপের 
অন্যা শিখ। দেখিলে “সেই এই দীপশিখা” এইক্াপ সজাতীয় শিখ! বিয়েই 
ধত্যভিজ্ঞ। হইয়া থাকে |] এইক্প বহু স্বলেই জাতীয় বিষয়ে পুব্বোজ- 
রূপ প্রত্যভিজ্ঞা জন্মে, ইহা। সকলেরই স্বীকাধ্য | এতদুত্তরে স্থিরবাদী 
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বৈদিক দাশনিকদিগের কথা এই যে, বহু স্যনে সজাতীয় বিঘয়েও প্রত্)ভিন্জ 
জন্মে, সন্দেহ নাই | কিন্ত বস্তমাত্র ক্ষণিক হইলে সব্বত্রই সঙ্জাতীয় বিঘ্ন 
প্রত্যতিজ্ঞ! শ্বীকাঁর করিতে হয়, মুখ্য প্রত্যতিজ্ঞা কোন স্বলেই হইতে 
পারে না । পরস্ত পৃরর্বদৃ্ট বস্তর জ্মরণ ব্যতীত তাহার প্রত্যতিজ্ঞা হইতে 
পারে না, এবং এক ঘাত্বার দৃষ্ট বস্ততেও অন্য আত্ব। ক্মরণ ও প্রত্যভিষ্ঞ৷ 
করিতে পারে না । কিন্তু বস্তরমাত্রের ক্ষণিকত্ব সিদ্ধান্তে যখন এ সংস্কার 
ও তজ্জন স্মরণের কর্তী আত্বাও ক্ষণিক, তখন সেই পূর্রবদ্র্ী আত্ম ও 
তাহার পৃৰ্বজাত সেই সংস্কার, দ্বিতীয় ক্ষণেই বিনষ্ট হওয়ায় কোন রুপেই 
এ প্রত্যভিজ্ঞা হইতে পারে না। যে জত্বা পৃবের্বে সেই বস্ত দেখিয় 
তছিঘয়ে সংস্কার লাভ করিয়াছিল, সেই আতা! ও তাহার মেই সংস্কার না 
থাকিলে আবার তদ্িঘয়ে বা তাহার সজাতীয় বিঘতয় জ্মরণাদি কিরাগে 
হইবে ? পরন্ত একটিমাত্র ক্ষণের মধ্যে আত্মার জন্ম, তাহার বস্ত দর্শন ও 
তহ্িঘয়ে সংস্কারের উৎপত্ত হইতেই পারে না । কারণ, ' কার্য ও কারণ 
একই সময়ে জন্মিতে পারে ন। । স্বুতরাং ক্ষণিকত্ব সিদ্ধান্তে কার্য্য-কারণ 
ত্তাইই হইতে পারে না। বৌদ্ধ দার্শনিকগণের কথ। এই যে, বীজাদি ব্যজি 
প্রতিক্ষণে বিনষ্ট হইলেও তাহাদিগের “সন্তান” থাকে | প্রতিক্ষণে জায়মান 
এক একটি বস্তর নাম “সম্তানী” | খবংজায়মান শ্ বস্ত্র প্রবাতহর নান 
“সন্তান” | এইরূপ প্রতিক্ষণে আত্মার সস্তানীর বিনাণ হইলেও বস্তুত; 
তাহার সন্তানই বাত্বা, তাহ প্রতাতিজ্ঞাকালেও আছে, তখন তাহার সংস্কার, 
সন্তানও আছে । কারণ, সম্তানীর বিনাশ হইলেও সন্তানের অস্তিত্ব থাকে। 
এতদৃত্তরে বৈদিক দার্শনিকগণের প্রথম কথা এই যে, বৌছ্ধসন্ত এ সন্তানের 
স্বরূপ ব্যাখ্যাই হইতে পারে না । কারণ, শ্রী “সম্তান' কি উহার অন্তর্গত 
প্রত্যেক ““সন্তানী” হইতে বস্ততঃ তিন পদার্থ ? অথবা অভিন্ন পদার্থ? 
ইহ। জিজ্ঞাস্য । অভিন্ন হইলে প্রত্যেক “সম্তানী*র ন্যায় এ “সম্তানে"রও 
প্রতিক্ষণে বিনাশ হওয়ায় পূর্ব প্রদণিত স্মরণের অনুপপত্তি দোঘ অনিবাধ্য। 
আর যদি এ “সন্তান” কোন অতিরিক্ত পদাথই হয়, তাহা হইলে উহার 
স্বক্ূপ বল। আবশ্যক | যদি উহ প্ব্্বাপরকাল স্থায়ী একই পদার্থ হয়, 
তাহা হইলে উহা ক্ষণিক হইতে পারে না। সুতরাং বন্ত্রমাত্রের ক্ষণিকথ 
সিদ্ধান্ত ব্যাহত হয় | পরম্ত স্মরণাদির উপপত্তির জন্য পব্বাপরকান স্থায়ী 
কোন “সম্তান'কে আতা বলিয়। উহার নিত্যত্ব স্বীকার করিতে হইলে 
উহা বেদসিন্ধ নিত্য আত্বারই নামান্তর হইবে । ফলকথা, বস্তমাত্রের 
ক্ষণিকত্ব সিদ্ধান্তে কোন প্রকারেই পৃক্বোজরধ সব্বসন্মত প্রত্যতিজ্ঞা ও 
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ল্রণের উপপত্তি হইতেই পারে না । বৌদ্ধ সম্প্ায় সযদায় 'ও সমুদায়ীর 
তে ত্বীকার করিয়৷ পৃ.বর্বান্ত “সন্তান হইতে “মস্তানে”র তেদই স্বীকার 
করিয়াছেন এবং প্রত্যে্ দেহে পৃথক্‌ পৃথক “সন্তান” বিশেষে স্বীকার 
করিয়।৷ ও পূর্বতন “সম্তানী”র সংস্কারের সংক্রম স্বীকার করিয়া স্মরণাদির 
'উপপাদন করিয়াছেন। তীহারা ইহাও বলিয়াছেন যে, যেমন কাঁপাস- 
বাঁকে নাক্ষারসপিত্ত করিয়া, এ বীজ বপন করিলে অঙ্করাদি-পরম্পরায় সেই 
বৃক্ষজাত কাপ্।স রক্তবণই হয়, তক্রপ বিজ্ঞানদস্তানর্প আত্বতেও প্বর্ব পর্ব 
ন্তানীর সংস্কার সংক্রান্ত হইতে পারে । তীহার৷ এইবাপ আরও দৃষ্টান্ত গ্বারা নিজ 
নত সমর্থন করিয়াছ্েন। মাধবাচাধ্য “*সবর্ব দর্শন-সংগ্রহ” “আহত দর্শনের 
প্ররন্তে তাহাদিগের এরুপ সমাধানের এবং “যস্মিন্নেবহি অস্তানে” ইত্যাদি 
বৌদ্ধ কারিকার১ উল্লেখ করিয়। গ্ৈন-মতানুসারে উহার সমীচীন খণ্ডন 
(করিয়াছেন । জৈন গ্রন্থ “প্রমাণনয়ন্তত্বালোকালক্কারে”র ৫৫ সূত্রের টীকায় 
দার্শনিক বত্বপ্রতীচার্যও উত্ত কারিক৷ উদ্ধৃত করিয়।, বিস্তৃত বিচারপ্বর্বক এ 
মমাধানের খণ্ডন করিয়াছেন । শ্রীমদৃবাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতিও পৃবেবা 
ষ্টান্তের উল্লেখ পূর্বক প্রকৃত স্বরে উহার অসংগতি প্রদশন করিয়াছেন। 
বস্ততঃ কার্পালবীঞজজকে লাক্ষারস দ্বারা গিজজ করিলে উহার মূলপরমাণুতে রক্ত 
রূপর উৎপত্তি হওয়ায় অক্করারিক্ররমে রক্তরূপের উৎপত্তি স্বীচার করিয়া, 
দেই বৃক্ষজাত কাপাসেও রন্তবূপের উংপত্তি সমন করা যাইতে পারে। 
কিন্ত যাহার। পবমাণুপুঞ্জ ভিন্ন অবয়বী স্বীকার করেন নাই, এবং এ পরমাণু- 
পুপ্াও যহান্গের মতে ক্ষ নিক, তাহাদিগের মতে এরপ স্বলে কাপা্রন রুক্ত 
রূপেন উৎপত্তি কিরাপে হইবে, ইহ। চিন্তা কর। আবশ্যক । পরস্ত পুকর্ব তন 
বিজ্ঞানগত সংস্কার পরবত্তাঁ বিজ্ঞানে কিরাপে সংক্রান্ত হইবে, এই' সংক্রমই 
বা কি, ইহাও বিচার কর। আবশ্যক | অনন্ত বিজ্ঞাতনর ন্যায় পর পর 
বিজ্ানে অনন্ত সংস্কারের উৎপত্তি কল্পনা! অথবা এ অনন্ত বিজ্ঞানে অনস্ত 
শক্তিবিশেঘ কল্পন৷ করিলে নিষ্পুযমাণ মহাগৌরব অনিবাধ্য । পরস্ধ বৌদছ 
দ্শনিকগণ বস্তমাত্রের ক্ষণিকত্ব সাধন করিতে যে অনুমান প্রদর্শন করিয়াছেন, 
তাহাও প্রমাণ হয় না । কারণ, বীজাদি স্থির পদার্থ হইলেও “অর্থক্রিয়)- 
কারী”? হইতে পারে | সহকারী কারণের সহিত মিলিত হইয়াই বাঁজাদি 


কারি রাতারাতি 
১1 যঠ্মিমেবহি সস্ভতানে আহিতা কল্মবাসনা । 
ফলং তন্ৈব বপ্নাতি কার্পাসে রম্ততা যথা ॥ 
কুস্মে বীঞ্জপ্রাদে্ষল্লাক্ষাদ্যবসিচাতে । 
শক্িরাধীরতে .তগ্ন কাচিত্তাং কিংন পশ্যসি 2 ॥ 


পিসী সাপিসসপী ৮ শশী পান্পাশীশীসিশ শশার রী শি পিপি শা সপন 
শি পা 
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অঙ্ক্রাদি কার্য উৎপল্প কত্রে। সুতরাং বীন্ধাদির ক্রমকারিত্বই আছে। 
কাব্যষাত্রই বছ কারণসাধ্য, একমাত্র কারণ দ্বারা কোন কাধ্যই জন্মে নী, 
ইহা সবর্বত্রই দেখা যাইতেছে । কার্য্যের জনকত্বই কারণের কাধ্যজননে 
সামর্থ্য । উহা প্রত্যেক কারণে থাকিলেও সমস্ত কারণ মিলিত ন৷ হইনে 
তাহার কার্য জন্মিতে পারে না। যেমন এক এক ব্যক্তি স্বতন্তরতীবে 
শিবিকাবহন করিতে না৷ পারিলেও তাহারা মিলিত হইলে শিবিকাবহদ 
করিতে পারে, অথচ প্রত্যেক ব্যক্তিকেই শিবিকাবাহক বল! হয়, তদ্বগ 
যৃত্তিকাদি সহকারী কারণগুলির সহিত মিলিত হইয়াই বীজ অঙ্কুর উৎপর 
করে, এ সহকারী কারণগুলিও অন্করের জনক | সুতরাং উহাদিগের 
অভাবে গৃহস্থিত বীজ অঙ্কুর জন্মাইতে পারে না। এ সহকারী কারণগুরি 
বীজে কোন শক্তিবিশেঘ উৎপন্ন করে না । কিন্তু উহারা থাকিলেই অঙ্কুর 
জন্মে, উহার। না থাকিলে অঙ্কর জন্মে না, এইরূপ অনুয় ও ব্যতিরেক 
নিশ্চয়বশতঃ উহারাও অস্ক্তরর কারণ, ইহ। সিদ্ধ হয়। ফলকথা, সহকারী 
কারণ অবশ্য স্বীকাধ্য । উহ] ম্বীকার না করিয়া একথখাত্র কারণ শ্বীকার 
করিলে বৌদ্ধসম্পূদায়ের কল্পিত জাতিবিশেঘ ( কৃর্বদ্রপত্ব ) অবলম্বন করিয়। 
তন্ত্রপ মৃত্তিকাদি যে কোন একটি পদার্কেও অন্করের কারণ বল! যাইত্ডে 
প্রারে । রুপে বীজকেই যে অঙ্কুরের কারণ বলিতে হইবে, ইহার নিয়ামক 
কিছুই নাই | তুল্য ন্যায়ে মৃত্তিকাদি সমস্তকেই অন্কুরের কারণ বলিয়। স্বীকার 
করিতে হইলে গৃহস্থিত বীর্ঘ হইতে অঙ্কুরের উৎপত্তির আপাঁ হইবে 
না। সুতরাং বীজের ক্ষণিকত্ব সিদ্ধির আশা থাকিবে ন1। 

পৃৰ্রোক্ত বৌছ্ছ মত খণ্ডন করিতে “ন্যায়বা্তিকে" উদ্দ্যোতকর অনা 
ভাবে বহু বিচার করিয়াছেন | তিনি “*সব্বং ক্ষণিকং" এইক্রপ প্রতিজ্ঞা 
এবং বৌদ্ধসম্পদায়ের হেতু ও উদাহরণ সম্যক্রপে খণ্ডন করিয়াছেন। 
প্রতিজ্ঞ। খণ্ডন করিতে তিনি ইহাঁও বলিয়াছেন যে, এর প্রতিজ্ঞায 
পক্ষণিক” শব্দের কোন অর্থই হইতে পারে না | যদি বল, “ক্ষণিক' 
বলিতে এখানে আশুতর-বিনাশী, তাহা হইঢল বৌদ্ধ মতে বিনম্ব 
বিনাশী কোন পদার্থ না থাকায় আশ্ততরত্ব বিশেঘণ ব্যর্থ হয় এব! 
উহা সিদ্ধাত্ত-বিরুদ্ধ হয় | উৎপন্ন হইয়াই বিনষ্ট হয়, ইহাই এ “ক্ষণিক' 
শব্দের অর্থ বলিলে উৎপত্তির ন্যায় বিনাশের কারণ বলিতে হইবে 
কিন্ত একটিমাত্র ক্ষণের মধ্যে কোন ধদার্থের উৎপত্তি ও বিনাশে 
কারণ সম্ভব হইতেই থারে না। যদি বল “ক্ষণ” শব্দের টা 
ক্ষয়-_ক্ষণ অর্থাৎ ক্ষয় বা বিনাশ যাহার আছে, এই অর্থে ( অন্তাথে 
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ক্ণ ৮শব্দের উত্তর তদ্ধিত প্রত্যয়ে ত্র “ক্ষণিক” শব্দ সিদ্ধ 
হইয়াছে | কিন্ত যে কালে ক্ষয়, সেই কালেই ক্ষয়, সেই কালেই ক্ষয়ী 
সেই বস্তু না থাকায় এক্সপ প্রয়োগ হইতে পারে না । কারণ, বিভিন্নকালীন 
পদার্ধনথয়ের সম্বন্ধে অস্ত্যর্থ তদ্ধিত-প্রত্যয় হয় না । যদি বল, সব্ব্বান্ত্য কালই 
ণক্ষণ'ঃ অর্থাৎ যাহ] সব্বাপেক্ষ। অল্প কাল, যাহার মধ্যে আর কালতেদ 
সম্ভঘই হয় না, তাহাই “ক্ষণ” শব্দে অর্থ, এরুপ ক্ষণকালস্থায়ী পদাথই 
“ক্ষণিক'শব্দের অর্থ । এতদুত্তরে উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন যে, বৌদ্ধ- 
সম্প্দায় কালকে মং্ঞাভেদ মাত্র ঘলিয়াছেন, উহ! কোন বাস্তব পদার্থ নহে। 
সুতরাং সব্বান্তা কালও যখন সংজ্ঞাবিশেষমাত্র, উহা বাস্তব কোন পদাথ 
নহে, তখন উহা! কোন বস্ত্র বিশেষণ হইতে পারে না । বস্তৃমাত্রের 
ক্ষণিকত্বও তাহাদিগের মতে বস্তু, সুতরাং উহার বিশেষণ সব্বান্ত্য কালক্ম্প 
ক্ষণ হইতে পারে না ; কারণ, উহা! অবস্ত। উদ্দ্যোতকর শেঘে বলিয়াছেন 
যে, বৌদ্ধসম্পূদায়ের ক্ষণিকত্বপাধনে কোন দৃষ্টান্তও নাই । কারণ, সর্ব্ব সম্মত 
কোন ক্ষণিক পদার্থ নাই, যাহাকে দৃষ্টান্ত করিয়। বস্তযাত্রের ক্ষণিকত সাধন 
করা যাইতে পারে । জৈন দার্শনিকগণও বর কথ। বলিয়াছেন । তাহারাও 
ক্ষণিক কোন পদার্থ শ্বীকার করেন নাই । পরস্ত তাহার «অর্থক্রিয়া- 
কারিত্বঃই সত্ব, এই কথাও স্বীকার করেন নাই। ততীহ্ার৷ বলিয়াছেন যে, 
মিথ্য। সর্গদংশনও যখন লোকের ভয়াদির কারণ হয়, তখন উহ1ও অর্থক্রিয়া- 
কারী, ইহা শ্বীকার্ধয। সুতরাং উহারও ““নত্ব"ঃ স্বীকার করিতে হয়। কিন্ত 
যাহা মিথ্য। বা অলীক, তাহাকে “সৎ বলিয়া তাহাতে “সত্ব স্বীকার কর৷ 
বায় না। সুতরাং বৌদ্ধসম্পু্দায় যে “*অর্থক্রিয়াকারিত্বই সত ইহা! বণিয়। 
বস্তমাযত্রর ক্ষণিকত্ব সাধন করেন, উহাও নিমূর্ণন। 

এখানে ইহাও চিন্তা কর। আবশ্যক যে, উদ্দ্যোতকর প্রভৃতি ক্ষণিক 
পদার্থ একেবারে অস্বীকার করিলেও ক্ষণিকত্ব বিচারের জন্য যখন “শব্বারদি: 
ক্ষণিকো ন 1” ইত্যাদি কোন ৰিপ্রতিপত্তিবাক্য আবশ্যক, “বৌদ্ধাধিকারে”র 
টীকাকার ভগীরথ ঠাকুর, শঙ্কর মিশ্র, রধুনাথ শিরোমণি ও মথুরানাথ তর্ক" 
বাগীশও প্রথমে ক্ষণিকত্ব বিষয়ে এরূপ নানাবিধ বিপ্রতিপত্তিবাক্য প্রদর্শন 
করিয়াছেন, তখম উভয়বাদিসম্মত ক্ষনিক পদার্থ স্বীকার করিতেই হইবে। 
পৃৰ্রধোস্ত টীকাকারগণও সকলেই তাহা প্রদশন করিয়াছেন | শব্দপ্রবাহের 
উৎপত্তিস্বলে যেটি “অন্ত্য শব্দ” অর্থাৎ সববশেষ শব্দ, তাহা। “ক্ষণিক' 
ইহাও তাহারা অতস্তর বলিয়। প্রকাশ করিয়াছেন | সেখানে টীকাকার 
মধ্রানাথ তর্কবাগীণ কিন্তু স্পষ্ট করিয়। বলিয়াছেন যে, প্রাচীন নৈয়ায়কের 
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মতে অন্ত শখ? ক্ষণিক নব্য নৈয়ায়িক মতে পুর্ব পূর্ব শব্দের ন্যায় অস্ত 
শব্দ ক্ষণছুয়স্থায়ী। মথুরানাথ এখানে কোন্‌ সম্প্দায়কে প্রাচীন শব্দের 
খ্বার। লক্ষ্য করিয়াছেন, ইহা অনুসন্ধেয়। উদ্দ্যোতকর প্রভৃতি প্রাচীন 
নৈয়ায়িকগণ “ক্ষণিক* পদা”ই অপ্রসিদ্ধ বলিয়াছেন. | সুতিপাং তীহাদিগেন 
মতে অন্ত্য শব্দও ক্ষণিক নহে । এজন্যই তাহার পরবস্তাঁ নব্য নৈয়ায়িকগণ 
অন্ত্য শব্দকে ক্ষণিক বলিয়াছেন, এই কথ! দ্বিতীয় খণ্ডে একস্বানে লিখিত 
হইয়াছে এবং এ মতের যুক্তিও সেখানে প্রদশিত হইয়াছে । (দ্বিতীয় খণ্ড 
৪৫৩ পৃষ্ঠ। দ্রষ্টব্য )। উদ্দ্যোতকরের পরবত্তাঁ নব্য নৈয়ায়িকগণ, রধূনাথ 
শিরোমণি প্রভৃতি নব্য নৈয়ায়িকসম্পুদায়ের অপেক্ষায় প্রাচীন সন্দেহ নাই। 
সে যাহ! হউক, ক্ষণিক পদার্থ যে একেবারেই অসিদ্ধ, সুতরাং বৌদ্ধসম্প দায়ের 
ক্ষণিকত্ব'নুমানে কোন দৃষ্টান্তই নাই, ইহ] বলিলে ক্ষণিকত্ব বিচারে বিপ্রতি- 
পত্তিবাক্য কিরাপে হইবে, ইহ! চিন্তনীয় | উদয়নাঁচার্ধ্য “কিরণাবলী” এবং 
*বৌদ্ধাধিকার”। গ্রন্থে অতি বিস্তৃত ও অতি উপাদেয় বিচারের ছারা বোদ্ধ- 
সম্মত ক্ষণভঙ্গবাদের সমীচীন খণ্ডন করিয়াছেন এবং “শারীরক-তাঘ্য+ঃ, 
*ভাঁমতী”, “ন্যায়মপ্রী"*, “শান্ত্রদীপিকা"ঃ প্রভৃতি নানা গ্রন্থেও বু বিচার- 
পৃৰ্বক এ মতের খণ্ডন হইয়াছে । বিশেষ জিজ্ঞানু এ সমস্ত গ্রস্থে এ বিষয়ে 
অনেক কথা পাইবেন । 

এখানে এই প্রসঙ্গে একাট কথ বিশেষ বর্তব্য এই যে, ন]ায়দর্শনে বৌদ্ধ" 
সম্পৃর্দায়ের সমথিত বস্তমাত্রের ক্ষণিকত্ব দিদ্ধান্তের খণ্ডন দেখিয়া, ন্যায়দশন 
কার মহঘি গোতম গৌতম বৃদ্ধের পরবত্তীঠি অথবা পরবতী কালে বৌদ্ধ মত 
খণ্ডনের জন্য ন্যায়দর্শনে অন্য কর্তৃক কতিপয় সত্র প্রক্ষিগু হইয়াছে, এই 
সিদ্ধান্ত স্বীকার করা যায় না। কারণ, গৌতম বুদ্ধের শিঘ্য ও তৎপরবস্তাঁ 
বৌদ্ধ দাশনিকগণ বস্তমাত্রের ক্ষণিকত্ব গৌতম বুদ্ধের মত বলিয়৷ সমর্থন 
করলেও এ মত যে তাহার পৃব্রে কেহই জানিতেন ন।, উহার অস্তিত্বই ছিন 
না, ইহ নিশ্চয় করিবার পক্ষে কিছুমাত্র প্রমাণ নাই ॥ বহু বহু সুপ্রাচীন গ্রন্থ 
বিলুপ্ত হইয়৷ গিয়াছে, সুতরাং অনেক মতের প্রথম আবিভাবকাল নিশ্চয় 
কর! এখন অসম্ভব । পরস্ত গৌতম বুদ্ধের পৃবের্েও যে অনেক বৃদ্ধ আবির্ভূত 
হইয়াছিলেন, ইহাঁও বিদেশীয় বৌদ্ধলম্পূদার এবং অনেক পুরাতত্বন্ঞ বাক্তি 
প্রমাণ ছারা সমর্থন করেন। আমর! সুপ্রাচীন বল্মীকি রামায়ণেও বৃদ্ধের 
নাম ও তাঁহার মতের নিন্দ৷ দেখিতে পাই৯ | পবর্ককালে দেবগণের প্রার্থনায় 


১। “যথা হি চৌরঃ স তথ হি বৃন্ধস্তখাগতং নাস্তিকমন্ত্র বিদ্ধি”_ ইত্যাদি 
€ অযোধ্যাকাণ্ত, ১০৯ সর্গ, ৩৪শ শ্লোক )। 


লস শে শিস শশী নিশি ও আপনা? শট ৮ শি শী ৯ ৭৯ জী উস জা পাল আপ শপ পা? পা পাপা রি ১ শী পিস পপ 
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তগবান্‌ বিষ্,র শরীব হইতে উৎপন্ন হইয়া মায়ামোহ এন্ুরদিগের প্রতি বৌদ্ধ 
ধঙ্থেন উপদেশ করিয়াছিলেন, ইহাও শিষ্ুপুরাণের তু শীয় অংণে ১০শ অধ্যায়ে 
বণিত দেখ যায়। পরস্ত যাহার ক্ষণিক বুদ্ধিকেই আত্ম। বলিতেন, উহা 
হইতে ভিন্ন আত্ব। মানিতেন না, তাহারা এ ভন্য “বৌদ্ধ” 'আখ্যালাভ 
কবিয়াচিলেম। বৌদ্ধ গ্রন্থেও “বৌদ্ধ” শব্দের এরপ ব্যাখ্যা পাওয়] যাঁয়১ | 
সুতব1ং পৃব্রোভ মতালশ্বী “বৌদ্ধ'' গৌতম বু:দ্ধর পুবের্ও থাকিতে 
পারেন। বুদ্ধদেবের শিষ্য বা সম্পুদায় না হইলেও পূর্বোক্ত অথ 
“বৌদ্ধ নামে পরিচিত হইতে পারেন । বস্তুতঃ সুচিরকান হইতেই তত্ব 
নিণুয়ের জন্য নানা পৃব্ৰপক্ষের উদ্ভাবন ও খওনাদি হইতেছে । 
উপনিঘদেও বিচারের দ্বারা তন্ব নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে নান। অবৈদিক মতের 
উল্লেখ দেখা যায়। দর্শনকার মহঘিগণ পৃব্বপক্ষন্থপে এ সকল মতের 
সমর্থনপবর্বক উহার খণ্ডনের দ্বারা বৈদিক সিদ্ধান্তের নির্ণয় সমর্থন করিয়া 
গিয়া'ছন। ফাঁহার। নিত্য আঘ্! স্বীকার করিতেন না, তাহার! “নৈরাত্থ্যবাদী*" 
বলিয়৷ আঅঁতিহিত হইরাছেন | কণঠ প্রভৃতি উপনিঘদেও এই “'নৈরাত্্যবাদ'? ও 
তাহার ।নন্দ৷ দেখিতে পাওয়া যায়ও। বস্তবমাত্রই ক্ষণিক হইলে চিরস্থায়ী নিত্য 
আঘ্ব। থকিতেই পারে না, সুত 1ং পৃবের্বাজ “নৈনার্যবাদ”ই সমথিত হয়। 
তাই ৫. রস্থ্যবাদদী কোন ব্যক্তি প্রথমে বস্তমাত্রের ক্ষণিতত্ব গিচ্ধান্ত সমর্থন 
করিয়াছেন, ইহা বৃঝ। যায়। “'আত্মতন্ববিবেকেঠর প্রারস্তে উদয়নাচাধ্যও 
নৈরাত্বাধাদের মূল সিঙ্ধাস্তের উল্লেধ করিতে £থমে ক্ষণতক্গবাদেরই উল্লেখ 
করিয়াছন৪ | নৈরাদ্াদর্শ,ই মোক্ষের কারণ, ইহা বৌদ্ধ মত বলিয়। 
অনেকে লিখিলেও “আত্মতত্ববিবেকে*র টাকায় রঘুনাথ শিরোমণি এ মতের 
যুক্তির বর্ণন করিয়া “ইতি কেচিৎ" ব'লয়াছেন | তিনি উহা] কেবল 
যৌন্ধ মত বলিয়া জানিলে “ইতি বৌদ্ধা১+ এইরূপ কেন বলেন নাই ইহাও 
চিন্ত। কর। নাবশ্যক। বিশু ক্ষণভঙ্গর, অথবা অলীক, “আমি” বণিয়৷ কোন 

১। এবুদ্ধিতত্ত্ে ব্যবন্থিতো বৌদ্ধঃ” ( ব্রিবাঙ্কর সংস্ৃত গ্রন্থমালায় “প্রপঞ্হাদয়” 
নামক গ্রন্থের ৬১ম গষ্ঠা দ্রজ্টব্য )। | 

২। “ক'লঃ স্বভাবো নিয়তি্যদচ্ছা, ভূতানি যোনিঃ পুরুষ হতি চিন্তাং ।”-_ 
ছেতাশ্বতর 1১1২। “ঘ্থভাবমেকে কবয়ো বদন্তি কালং তথান্যে পরিম্হ্যমানাঃ _- 
ছেতাম্বতর 1৬1১। 

৩1 £যেয়ং প্রেতে বিটিকিৎসা মনষ্যেঘস্তীত্যেকে নায়মন্তীতি ঠৈকে ।”-_কঠ।১1২০। 

“নৈরাত্ম্যবাদকুহকৈযিথ্যাদদটান্তহেতুভিঃ” ইত্য।দি 1- মৈহ্গায়ণী ।৭1৮ 
৪1 “তন্ন বাধকং ভবদাত্মান ক্ষণভঙ্গো বা" ইত্যাদি 1...আত্মতত্ববিবেক ৷ 
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খরদার্থ নাই, এইক্সপ দৃঢ় নিশ্চয় জন্মিলে কোন বিষয় কামনা! ঘন্মে না। 
ল্ুতরাং কোন কন্মে প্রবৃত্তি না হওয়ায় ধন্মধন্মের দ্বার বদ্ধ হয় না, সুতরাং 
সুজি লাভ করে । এইক্সপ “নৈরাত্থ্দশন* মোক্ষের কারণ, ইহাই রধুনাধ 
শিরোমণি সেখানে বলিয়াছেন | কিন্তু বুদ্ধদেব যে ক্র উপদেশ করিয়াছেন, 
এবারে কন্ম হইতে নিবৃত্তি বা আত্মার অলীকত্ব যে তাহার মত নহে, 
কন্মবাদ যে তাহার প্রধান সিদ্ধান্ত, ইহাও চিন্তা কর) আবশ্যক । আমাদিগের 
মনে হয়, বৈরাগ্যের অবতার বুদ্ধদেব মানবের বৈরাগ্য সম্পাদনের জন্যই 
এবং বৈর্বাগ্য উৎপাদন করিয়া মানবকে মোক্ষলাতে প্রকৃত অধিকারী 
করিবার জন্যই প্রথমে “সব্বং ক্ষণিকং ক্ষণিকং” এইবাপ ধ্যান করিতে উপদেশ 
কম্য়াছেন । সংসার অনিত্য, বিশ্ব ক্ষণভঙ্গর, এইরাপ উপদেশ পাইয়।। 
্রক্নপ সংসার লাভ করিলে মানব যে বৈরাগ্যের শান্তিময় পথে উপস্থিত 
হইতে পারে, এ বিষয়ে সংশয় নাই। কিন্তু বুদ্ধদেব, আত্মারও ক্ষণিকন্ব 
বাস্তব সিদ্ধান্তর্ূপেই বপিয়াছেন, ইহ] আমাদদিগের মনে হয় না। সে যাহ 
হউক, মূলকথা, উপনিঘদেও যখন “নৈরাঘ্বযবাদের" সূচনা আছে তখন অতি 
প্রাচীন কালেও যে উহ। নানাপ্রকারে সমথিত হইয়াছিল, এবং উহার 
সমর্থনের অন্যই কেহ কেহ বস্তমাত্রের ক্ষণিকত্ব সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, 
গৌতম প্রভৃতি মহঘিগণ বৈদিক সিদ্ধান্ত সমর্থন করিতেই এ কল্পিত সিদ্ধান্তের 
খণ্ডন করিয়। গিয়াছেন, ইহা। বুঝিবার পক্ষে কোন বাধক দেখি না | কেহ 
বলিয়াছেন যে, শ্রতিতে “নেহ নানাস্তি কিঞ্চন” এই বাক্যের দ্বারা বস্তমাঘ্রর 
ক্ষপিকত্ববাদই প্রতিঘিদ্ধ হইয়াছে । তাহা হইলে বস্তমাত্রের ক্ষণিকত্ব অতি 
প্রাচীন কালেও আলোচিত হইয়াছে । শ্র্তিতে উহার প্রতিঘেধ থাকায় এ 
মত পূবর্বপক্ষরূপেও শ্রতির দ্বার! সূচিত হইয়াছে ॥ বস্তমাত্র ক্ষণিক হইনে 
প্রত্যেক বস্তই প্রতি ক্ষণে ভিন্ন হওয়ায় নানা স্বীকার করিতে হয় | তাই 
শুতি বলিয়াছেন, “নেহ নানান্তি কিঞ্চন” অর্থাৎ এই অগতে নান। কিছু 
নাই । উজ্ঞ শ্রুতির ব্রর্পপ তাৎপর্য না হইলে «কিঞ্চন?' এই থাক্য ব্যর্থ 
হয়ঃ “*নেহ' নানাস্তি” এই পর্যস্ত বলিলেই বৈদাস্তিক সম্মত অর্থ বুঝ৷ যায়, 
ইহাই তাহার কথা | সুধীগণ এই নবীন ব্যাখ্যার বিচার করিবেন। 
পরিশেঘে এখানে ইহাঁও বক্তব্য যে, উদ্দ্যোতকর ও বাচস্পতি শিশ্র 
প্রভৃতি বৌদ্ধবিরোধী আচার্যযগণ, মহঘি গোতমের সূত্রের দ্বারাই বৌদ্ধমন্্ত 
ক্ষণিকত্ববাদের খণ্ডন করিবার জন্য সেইর্ুপেই মহঘি-সৃত্রের ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন। তদনুসারে তীহার্দিগের আশ্রিত আমরাও সেইন্প ব্যাখ্যা 
করিয়াছি । কিন্ত মহঘি গোতমের পৃৰ্রোজ দশম সূত্রে “ক্ষণিকত্বাৎ এ 
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বাক্যে “পক্ষণিকত্ব* শব্দের দ্বার বৌদ্ধসম্ঘত ক্ষণিকত্বই যে তাহার 
বিবক্ষিত, ইহা। বুঝিবার পক্ষে বিশেঘ কোন কারণ বুঝি না। যাহ 
গব্বাপেক্ষ। অল্প কাল অর্থাৎ যে কালের মধ্যে আর কালভেদ সম্ভবই নহে, 
তাদশ কালবিশেঘকেই “ক্ষণ” বলিয়া, এ ক্ষণকালমাত্রস্থায়ী, এইরুপ অর্থেই 
বৌদ্ধসম্পৃদায় বস্তমাব্রকে ক্ষণিক বলিয়াছেন। অবশ্য নৈয়ায়িকগণও 
পৃৰ্বোক্তরূপ কালবিশেঘকে পক্ষণ' বলিয়াছেন। কিন্তু এ অর্থে “ক্ষণ! 
শব্দটি পারিভাঘিক, ইহাই বুঝা যায়। কারণ), কোঘকার অমরসিংহ 
ব্রিংখৎকলাঘবক কালকেই “ক্ষণ'* বলিয়াছেন১ ॥ মহঘি মনু গব্রিংশখকলা 
মুহূর্ত; স্যাৎ' € ১৬৪) এই বাক্যের ছার। ত্রিংশৎকলাত্বক কালকে মুহত্ত 
বসিলেও এবং এ বচনে “ক্ষণে"র কোন উল্লেখ না করিলেও অমরসিংহের 
্ উত্ভির অবশ্যই মূল আছে ; তিনি নিজে কল্পন] করিয়৷ এরূপ বলিতে 
পারেন না। পরস্ত মহামনীঘী উদয়নাঁচার্যট *কিরণাবল”” গ্রন্থে “ক্ষণত্বয়ং 
নবঃ প্রোক্তে। নিমেঘস্ত লবন্থয়ং” ইত্যাদি যে প্রমাণগুলি উদ্ধৃত করিয়াছেন, 
উহারও অবশ্য মূল আছে। দুইটি ক্ষণকে :'লব”, বলে, দুই “লব” এক 
“নিমেঘ'”, অষ্টাদশ “নিমেঘ” এক পকাষ্ঠ)”, ত্রিংশৎকাষ্ঠা এক “কল।+” 
ইহা! উদয়নের উদ্ধৃত প্রমাণের দ্বার পাওয়। যায়। কিন্তু এই মতেও 
সর্বাপেক্ষ। অল্প কালই যে ক্ষণ, ইহ। বুঝ! যায় না । সে যাহা হউক, “ক্ষণ” 
শব্দের নান৷ অথের মধ্যে মহঘি গোতম যে সব্বাপেক্ষ। অল্লকালরূপ “ক্ষণ+- 
কেই গ্রহণ করিয়। “কক্ষণিকত্বাৎ” এই বাক্যের প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহা শপথ 
করিয়া কেহ বলিতে পারিবেন না। সুতরাং মহঘিসূত্রে যে, বৌদ্ধসন্্রত 
ক্ষণিকত্ব মতই খণ্ডিত হইয়াছে, ইহা নিশ্চয় করিয়া বল৷ যায় না। ভাঘ্য- 
কার বাৎস্যায়ন সেখানে “ক্ষণিক'' শব্দের অর্থ ব্যাখয। করিতে “ক্ষণশ্চ 
অশ্লীয়ান কাল; এই কথার দ্বারা অল্পতর কালকেই “ক্ষণ'' বলিয়া, সেই 
ক্ষণমাত্রস্বায়ী' পদার্ধকেই “ক্ষণিক"* বলিয়াছেন, এবং শরীরকেই উহার 
্টাস্তর্ূপে আশ্রয় করিয়৷ স্ফটিকাদি দ্রব্যযাত্রকেই ক্ষণিক বলিয়া সমর্থন 
করিয়াছেন। খঘিগণ কিন্ত শরীরের বৌদ্ধপল্মত ক্ষণিকত্ব স্বীকার না 
করিলেও “শরীরং ক্ষণবিধবংসি? এইর্প বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন | সুতরাং 
“ক্ষণ” শ্রব্ণের ছার] সর্বত্রই যে বৌদ্ধসম্মত “ক্ষণই”” বুঝা যায়, ইহ 
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১। অঙ্াদশ নিমেষাস্ত কাষ্ঠান্ত্রংশভূ তাঃ কলাঃ। 
তাস্ত শ্রিংশৎক্ষণস্তে তু মৃহ্তে স্বাদশাহস্রিয়াং | 
--অমরকোষ, ভ্বর্গবগ ওয় স্তবক । 
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কিছুতেই ঘল৷ যায় না । ভাঘ্যকাঁর বে “অল্লীয়ান্‌ কাল” বলিয়া “"ক্ষণের* 
পরিচয় দিয়াছেন, তাহাও যে, সবর্বাপেক্ষা। তল্ল কাল, ইহাও স্পষ্ট বুঝা যায় 
না। পরস্ত ভাঘ্যকার সেখানে স্ফটিকের ক্ষণিকত্ব সাধনের জন্য শরীরকে 
যে ভাবে দৃষ্টান্তরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা চিস্ত করিলে সব্বাপেক্ষা 
অন্্রকালরপ ক্ষণমাত্রস্থায়িত্বই যে, সেখানে তীহাত্র অভিমত “ক্ষণিকত্ব * ইহাও 
মনে হয় না। কারণ, শরীরে সব্বমতে এরূপ “ক্ষণিকত্ব* নাই। দৃশ্রাস্ত 
উভয়পক্ষ-সম্মত হওয়া আবশ্যক । সুধীগণ এ সকল কথাবও বিঢার 
করিবেন ॥| ১৭ || 


ক্ষণুভঙ্গপ্রকরণ সমাপ্ত || ২ || 


ভাষ্য । ইদস্ত চিন্থ্যতে, কন্তেয়: বুদ্ধিরাত্রেন্িয়মনোহর্থানাং গুণ 
ইতি। প্রসিদ্ধোইপি খন্বয়মর্থঃ পরীক্ষাশেষং প্রবর্তয়ামীতি প্রাক্রয়তে। 
সোহয়ঃ বুদ্ধৌ সন্নিকর্ষোৎপত্তেঃ সংশয়ঃ, বিশেষস্তাগ্রহণাদিতি ৷ তত্রায়ং 
বিশেষঃ-- | 

অন্কুবাদ । কিন্তু ইহা চিন্তার বিষয়, এই বুদ্ধিৎ_ আত্মা, ইন্দ্রিয়) 
মন ও অর্থের (গন্ধাদি ইন্দ্িয়ার্থের ) মধ্যে কাহার গুণ? এই পদার্থ 
প্রদি্ধ হইলেই অর্থাৎ পূর্বে আত্মপরীক্ষার হারাই উহা সিদ্ধ হইলেও 
পরীক্ষার শেষ সম্পাদন করিব, এই জন্য প্রস্তুত হুইতেছে। সন্নিকর্ষের 
উৎপত্তি হওয়ায় বুদ্ধি বিষয়ে সেই এই সংশয় হয়, কারণ, বিশেষের 
জ্ঞান নাই । (উত্তর) তাহাতে এই বিশেষ (পরশ্ৃত্র দ্বাথা কথিত 
হইয়াছে )। 


সুত্র। নেন্দ্িয়ার্থয়োস্তদ্বিনাশেহপি জ্ঞানাবস্থানাৎ 
|১৮।।২৮৯। 
অনুবাদ । (জ্ঞান) ইন্দ্রিয় অথবা অর্থের (গুণ) নহে-যেহেতু 


সেই ইন্দ্রিয় ও অর্থের বিনাশ হইলেও জ্ঞানের (স্মৃতির ) অবস্থান 
( উৎপত্তি) হয়। 
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ভাষ্য । নেক্দ্রিয়াণামর্থানাং বা গুণো জ্ঞানং, তেষাঁং বিনাশেহপি 
জ্ঞানস্য ভাবাৎ। ভবতি খন্িদমিক্দ্িয়েহর্থে চ বিনষ্ট জ্ঞানমদ্রাক্ষমিতি | 
ন চ জ্ঞাতরি বিনষ্ট জ্ঞানং ভবিতুমতি | অন্ৎ খলু বৈ তদিক্দিয়ার্থ 
সম্নিকর্ষজং জ্ঞানং ; যদিক্বিয়ার্থবিনাশে ন ভবতি, ইদমন্যদাতমনঃসন্মি- 
কর্ষজং তন্থ্য যুক্তো ভাব ইতি। স্মৃতি. খবিয়মদ্রাক্ষমিতি পূর্ববদৃষ্টবিষয়া, 
নচজ্ঞাতরি নষ্টে পূর্ব্বোপলব্ধেঃ স্মরণং যুক্তং, ন চান্যাদৃষ্টমন্যঃ স্মরতি ৷ 
নচ মনসি জ্ঞাতরি অভুযুপগম্যমানে শক্যমিক্িয়ার্থযোন্ঞতৃত্বং 
প্রতিপাদয়িতুং । 


অন্ুবাদ। জ্ঞান, ইন্ড্রিয়মূহ অথবা অর্থসমূহের গুণ নহে; কারণ 
সেই ইন্দ্রিয় বা অর্থসমূহের বিনাশ হইলেও জ্ঞানের উৎপান্ত হয়। 
ইন্িয় অথবা অর্থ বিনষ্ট হইলেও “আমি দেখিয়াছিল'ম” এইরূপ জ্ঞান 
জন্মে, কিন্তু জ্ঞাত1 বিনষ্ট হইলে জ্ঞান হইতে পারে না। ( পূর্ব্বপক্ষ ) 
টন্জিয় ও অর্থের সন্নিকর্ষজন্ত সেই জ্ঞান অন্য, যাহা ইন্দ্রিয় অথব! 
অর্থের বিনাশ হইলে জন্মে না। আত্মা ও মনের সম্মিকর্ষপ্রন্য এই জ্ঞান 
অর্থাৎ «আমি দেখিয়াছিলাম” এইরূপ জ্ঞান অন্য, তাহার উৎপত্তি 
সম্ভব। : উত্তর ) «আমি দেখিয়াছিলাম” এই প্রকার জ্ঞান, ইহ! 
পূর্বনৃষ্টবন্তুবিষয়ক ম্মরণই, কিন্তু জ্ঞাতা নষ্ট হইলে পূর্ব্বোপলবিপ্রযুক্ত 
স্মরণ সম্ভব নহে, কারণ, অন্যের দৃষ্ট বস্ত অন্ত বাক্তি স্মরণ করে না। 
পরন্ত মন জ্ঞাতা বলিয়া স্বীক্রিয়মাণ হইলে ইন্দ্রিয় ও অর্থের জ্ঞাতৃত্ব 
প্রতপাঁদন করিতে পারা যায় না । 


পনি। 
হালে এ 


সপ 


দ্ধ অনিতা, ইহা উপপনন হইযাছে১ | কিন্ত এ বুদ্ধ ঝ। 
হা এখন চক্কর টিখয়, অগ্থাৎ উদ্ধঘর়ে সন্দহ' হওয়ায়, 


চপ 
ক 


শাশশাশাশ্টি শী স্পীশীশাশী নি 
স্পা শাীশিশ শী শিস শিত তি পি শশী পে লাশ 


০ আআ পা এস (৩ 





১। সমস্ত পম্তকেই ভাষ্যকারের “উপপন্ন মনিত্যা ুদ্ধিরিতি” এই জন্দর্ভ পূর্বসুন্র- 
ভ।য্ের শেষেই দেখা যায়। কিন্ত এই সুন্রের অবতারণায় ভাষ্যারস্তে ,উপপন্নমনিত্যা 
বাদ্ধারাত। ইদন্ত চিন্ত্যতে” এইরূপ সন্দর লিখিত হইলে উহার দ্বারা এই প্রকরণের 
সংগতি স্প্টরাপে প্রকটিত হয় । সুতরাং ভাষ্যকার এই সুগ্ের অবতারণা করিতেই 
প্রথমে উত্ত সন্ঘর্ভ লিখিয়াছেন, ইহাও বুঝা যাইতে পারে । 


২৮৮ হ্যায়দর্শন [ ৩অ*, ২আত 


পরীক্ষা আবশ্যক হইয়াছে । যদিও পবের্ব আত্মার পরীক্ষার ছারাই বৃদ্ধি যে 
আত্বারই গুণ, ইহ] ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, তথাপি মহঘি এ পরীক্ষার শেষ 
সম্পাদন করিতেই এই প্রকরণটি বলিয়াছেন ৷ অর্থাৎ বুদ্ধি বিষয় বাস্তর 
বিশেঘ পরিজ্ঞানের জন্যই পুনবর্বার বিবিধ বিচারপূর্বক বৃদ্ধি আত্মারই গুণ, 
ইহা। পরীক্ষ। করিয়াছেন ॥ তাৎপর্ধঃটীকাকারও এখানে ত্ররূপ তাথৎপধ্যই 
বর্ণন করিয়াছেন। ফল কথা, বুদ্ধি অর্থাৎ জ্ঞান কি আত্মার গুণ ? অথব৷ 
যাণাদি ইল্জিয়ের গুণ ? অথবা মনের গুণ? অথব। গন্ধাদি ইন্দিয়ার্থের 
গুণ? এইরূপ সংশয়বশতঃ বুদ্ধি আত্মারই গুণ, ইহ। পুনব্বার পরীক্ষিত 
হইয়াছে । এ্রক্পপ সংশয়ের কারণ কি? এতদৃত্তরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন 
যে, সন্নিকর্ধের উৎপন্তিপ্রযুক্ত সংশয় হয়। তাৎপধ্য এই যে, জন্যজ্ঞ।নমাত্রে 
আত্মা ও মনের সংযে'গরূপ সন্নিকর্ধ কারণ। লৌকিক প্রত্যক্ষ মাত্রে ইন্টরিয় 
ও মনের সংযোগক্সপ সন্নিকধ ও ইন্দ্রিয় ও অর্থের সন্নিকর্থ কারণ। সুতরাং 
জ্ঞানের উৎপত্তিতে কারণরূপে যে সন্নিকধ আবশ্যক, তাহ যখন আত্মা, 
ইক্ক্রিয। মন ও ইন্দ্রিয়ার্থে উতৎপন হয়ঃ তখন এ জ্ঞান এ ইন্দ্রিয়দিতেও 
উৎপন্ন হইতে পারে । কারণ, যেখানে কারণ থাকে, দেখানেই কার্য উৎপর 
হয় । জ্ঞান- ইন্দ্রিয়, মন ও গম্ধাদি ইন্দ্রিয়ার্থে উৎপন্ন হয় না, জ্ঞান-_ইন্জিয়, 
মন ও অর্থের গুণ নহে, এইবপে বিশেঘ নিশ্চয় ব্যতীত এরূপ সংশয়ের 
নিবৃত্তি হইতে পারে না। কিন্ত এরূপ সংশয়নিবর্তক বিশেষ ধর্মেব নিশ্চয 
ন) থাকায় এরূপ সংশয় জন্মে। মহঘি এই সূত্রের ছবার। জ্ঞান--ইন্জ্রিয় ও 
অর্থের গুণ নহে, ইহ। সিদ্ধ করিয়। এবং পরসূত্রের ছার জ্ঞান, মনের ৭ 
নহে, ইহ সিদ্ধ করিয়া এ সংশয়ের নিবৃত্তি করিয়াছেন। কারণ, এব 
বিশেঘ দিশ্চয় হইলে আর এরূপ সংশয় জন্মিতে পারে না। তাই মহথি 
সেই বিশেষ সিদ্ধ করিয়াছেন। ভাধ্যকারও এই তাৎপধ্যে “তত্রায়ং 
বিশেঘঃ এই কথ বলিয়া মহঘি-সৃত্রের অবতারণ। করিয়াছেন । সূত্রর্থ 
বর্ণন করিতে ভাঘ্যকার বপিয়াছেন যে, ইন্দ্রিয় অথবা অথ বিন& হইলেও 
যখন “আনি দেখিয়।ছিলান'* এইন্ুপ জ্ঞান জন্মে, তখন জ্ঞান, ইন্দ্রিয় অথবা 
অথের গুণ নহে, ইহ। 1সদ্ধ হয়। কারণ, জ্ঞাত বিনষ্ট হইলে জ্ঞান উৎপন্ন 
হইতে পারে না। এই কথ বিশদ করির। বুঝাইবার জনা ভাঘ্যকার শেখে 
পৃৰ্বপক্ষ বলিয়াছেন যে, ইন্জ্িয় অথব। তাহার গ্রাহ্য গদ্ধাদি অর্থ বিনষ্ট হইলে 
এ উভয়ের সন্নিকর্ধ হইতে ন। পারায় তজ্জন্য বাহ্য প্রত্যক্ষর্ূপ জ্ঞান অবশ! 
জন্মিতে পাবে না, বিস্ত আঘ্ব। ও মনের নিত্যতাবশতঃ বিনাশ না হওয়ায় 
সেই আত্ব। ও মনের সম্নিকর্ধজন্য “আমি দেখিয়াছিল।ম* এইক্সপ মানস জ্ঞান 


১৯ স্মুৎ এ বাৎস্ায়ন ভাস্ত ২৮৯ 


অবশা হইতে পরে, উহার কারণের অভাব নাই । সুতরাং ত্রক্রপ জ্ঞান কেন 
হইবে না? এক্াপ মানস প্রত্যক্ষ হইবার বাধ। কি? এতদৃত্তরে ভাথ্যকার 
বলিয়/ছেন যে, “আমি দেখিয়াছিলাম” এইকপ যে জ্ঞান বলিয়াছি, উহ] সেই 
পর্বদৃষ্টবিষয়ক স্মরণ, উহ? মানস প্রত্যক্ষ নহে । কিন্ত যদি জ্ঞান-_ ইন্দ্রিয় 
অথবা অর্থের গুণ হয়, তাহা হইলে এ ইন্জ্িয় অথব। অর্থই জ্ঞ!ত। হইবে, 
স্থুতর!ং এ জ্ঞানজন্য তাহাতেই সংস্কার জন্মিবে। তাহ) হইলে ত্র ইন্দ্রিয় 
অথবা অর্থ বিনষ্ট হইলে তদাশ্রিত সেই সংস্কারও বিনষ্ট হইবে, উহাও থাকিতে 
পারে না। সুতরাং তখন আর পৃব্বোপলবিপ্রযুক্ত পূর্্বদৃষ্টবিষয়ক স্মরণ 
হইতে পারে না । জ্ঞাত। বিনষ্ট হইলে তখন আর কে স্মরণ করিবে? 
অনোর দৃষ্ট বস্তু অন্য ব্য্তি স্মরণ করিতে পারে না, ইহ] সব্বসিদ্ধ। যে 
চক্ষর দ্বার যে ব্ুপের প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মিয়াছিল, সেই চক্ষ ব সেই কূপকেই 
এ জ্ঞানের আশ্রয় বা জ্ঞাতা বলিলে, সেই চক্ষ অথবা সেই ব্ূপের বিনাশ 
ক্তাতার বিনাশ হওয়ায় তখন আর পৃর্বোভ্ব্মপ স্মরণ হইতে পারে না, কিন্ত 
তখনও এরূপ স্মরণ হওয়ার জ্ঞান, ইন্দ্রিয় অথব। অর্থের গুণ নহে, কিন্তু চিন- 
স্বায়ী কোন পদাথের গুণ, ইহ। পিদ্ধ ছয়। ভাঘ্যকার শেঘে বলিয়াছেন যে, 
পব্বোক্ত অনুপপত্তি নিরাসের জন্য যদি মনকেই জ্ঞাত বলিয়া স্বীকার 
কর যায়, তাহা হইলে আর ইন্দ্রিয় ও অর্থের জ্ঞাতৃত্ব প্রতিপাদন কর। 
যাইবে না। অর্থাৎ তাহা হইলে এ দুইটি পক্ষ ত্যাগ করিতেই 
হইবে || ১৮ || 


ভাষ্য । অস্ত তহি মনোগুণো জ্ঞানং? 
অনুবাদ । ( পূর্ব্বপক্ষ ) তাহা হইলে জ্ঞান মনের গুণ হউক ? 


সুত্র। যুগপজ জেয়ান্ুপলবেশ্চ ন মনসঃ ॥১০৯।২০০। 


অনুবাদ । (উত্তর ) এবং (জ্ঞান ) মনের (গুণ) নহেঃ_ যেহেতু 
যুগপৎ নানা জ্ঞেয় বিষয়ের উপলব্ধি হয় না। 


ভাষ্য। যুগপজ জ্ঞেয়ান্গপলবিরভ্তঃকরণস্য লিঙ্গ, তত্র যুগপজ. 
জ্েয়ান্ুপলব্ধ্যা যদন্ুমীয়তেহস্তঃকরণং, ন তস্য গুণো জ্বানং। কন্তয 


তহি? জ্ঞস্ত, বশিত্বাৎ | বশী জ্ঞাতা, বশ্যং করণং, জ্ঞানগুণত্থে চ করণ- 
১৯ 


২৯৯ স্যায়দর্শন [ ৩অণ, ২আত 


ভাবনিবৃত্তিঃ | ভ্রাণাদিসাধনস্ত চ জ্ঞাতুগন্ধাদিজ্ঞানভাবাদনুমীয়তে অস্তঃ- 
করণসাধনস্ত নুখাদিজ্ঞানং স্মৃতিশ্চেতি, তত্র যজজ্ঞানগুণং মন: » 
আত্মা, যত্ত, সুখাহ্যপলব্বিসাধনমন্তঃকরণং মনস্তদিতি সংজ্ঞাভেদমাত্রং, 
নার্থভেদ ইতি। 


যুগপজ জ্ঞেয়োপলব্েশ্চ যোগিন ইতি বা ণ্চার্থঃ। যোগী খল 
খছ্ো গাডুভূতিয়াং হিকরণধন্্মী নিম্দায় জেন্তিফাণি শররান্তরাণি তেষ্‌ 
যুগপ্জজয়ান্যুপ্ভতে, ভচ্চৈতদ্বিভৌ জ্ঞাতযু্ণপপছ্তে, নাঁণৌ 
মনসীতি । বিভুত্বে বা মনসো জ্ঞানস্ নাত্মগ্তণতপ্রতিষেধঃ | বিভু চ 
মনত দন্ত:করণভূতমিতি তত্ত সর্বেজ্দিষেযুগিগৎসংযোগাদৃযুগপজ জ্ঞানাম্যুৎ- 
পন্ভেরম্সিতি । 

তন্ুবঝাদ। যুগ জেয় বিষয়ের তন্থুপলন্ধি (অগুত্যক্ষ ) অন্তুঃ- 
করণের (মর) ভিঙ্গ (অর্থাৎ) অনুমাপক, তাহ! হইলে যুগ্পৎ 
 জেয় বিষয়ের অন্ুপলন্ধি গযুক্ত যে অভ্তঃকরণ অনুমিত হয়, জ্ঞান 
তাহার গুণ নহে। (প্রশ্ন ) বে কাহার? অর্থাৎ জ্ঞান কাহার গুণ? 
(উত্তর ) জাতার,- যেহেতু বশিত্ব আছে, জ্ঞাতা বশী । স্বতন্ত্র ' করণ 
বন্য ( পৃতন্ত্র;। এবং ( মনের ) জ্ঞানগুণত্ব হইলে করণত্বের নিবৃত্তি 
হয় অর্থাৎ হন, জ্ঞ'নরূপগুণবিশিষ্ট বা জ্ঞতা হইলে তাহা বরণ হইতে 
পারে না। পরন্ত ত্রাণ প্রভৃতিসাধনবিশিষ্ট জ্ঞাঁতার গন্ধাবিষয়ক জ্ঞান 
হওয়ায় (এ জ্ঞানের করণ) অনুমিত হয়, অন্তঃকরণরূপসাধনবিশিষ্ট 
জ্ঞাতার শুখাদিবিষয়ক জ্ঞান ও স্মৃতি জন্মে, ( এজন্য তাহারও করণ 
অনুমিত হয় ) তাহ। হইলে যাহা জ্ঞানরূপগুণবিশিষ্ট মন, তাহা! আত্মা, 
যাঁহ। কিন্তু সুথাদির উপলব্ধির সাঁধন অস্তঃকরণ, তাহা মন, ইহা সংজ্ঞা" 
ভেদমাত্র, পদার্থভেদ নহে | 

অথবা! “যেহেতু যুগপৎ জ্ঞেয় বিষয়ের উপলব্ধি হয়” ইহা “চ” 
শব্দের অর্থ, অর্থাৎ কুত্রস্থ ”৮* শব্দের দ্বারা এরূপ আর একটি 
হেতুও এখানে মহর্ষি বলিয়াছেন । খদ্ধি অর্থাৎ অণিমাদি সিদ্ধি প্রাছভূত 
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হইলে বিকরণধন্ম1১ অথ; বিল্ক্ষণ বরণবিশিষ্ট যোগী বহিরিন্ছিয় 
সহিত নান! শরীর নিশ্মীণ করিয়া, সেই সমস্ত শরীরে যুগপৎ নান! জ্বর 
(নানা সুখ ছুঃখ ) উপলব্ধি করেন, কিন্তু সেই ইহা অর্থাৎ যোগীর 
সেই যুগপৎ নানা নুখ দুঃখ জ্ঞান, জ্ঞাতা বিভূ হইলে উপপন্ন হয়,-_ অণু 
মনে উপপন্ন হয় না। মনের তিতুত্ব পক্ষেও অথাৎ মনকে জ্ঞাতা 
বিয়া বিভু বকিলে জ্ঞানের অংঘ্মাগণত্বের প্রতিষেধ হয় না। মন 
বিভু, বিস্তু তাহা অন্তুঃকরণভূত- অর্থাৎ অস্তরিন্দ্িয়, এই পক্ষে তাহার 
যুগ€ সমস্ত বহিরিঝ্িযের সহিত সংযোগ গুযুক্ত ( সকলেরই ) যুগপৎ 
নানা জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে। 


টিপ্ননী। যুগপৎ অর্থাৎ একই সময়ে গন্ধাদি নান। বিষয়ের প্রত্যক্ষ হর 
না, ইহা! মহঘি গোতমের সিদ্ধান্ত। যুগপৎ গদ্ধাদি নান! বিষয়ের অপ্রত্যক্ষই 
যনের দি অর্থাৎ ত্তিস্ক্স মনের অনুমপাক, ইহা মহঘি প্রথম অব্যাঁরে 
ঘোড়শ সূত্রে বলিয়াছেন (১ম খও্, ১৮৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। এই সূত্রেও এ 
হেতুর ছ্ব/রাই জ্ঞান মনের গুণ নহে, ইহ ঝলিয়াছেন | ভাধ্যকার মহঘিব 
তাৎপধ্য বঝাইতে বছিয়াছেন যে, যুগণৎ্ জয় ব্ঘিয়ের প্রত্যক্ষ না হওয়র 
যে মন অনুমিত হয়, জ্ঞান তাহার গুণ হে, অর্থাৎ সেই মন জ্ঞাতি' *) 
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১। ততো মনোজবিত্বং বিকরণভাবঃ প্রধানজয়ম৮ এই ফেগসুত্রে ! বিভুতিপাদ 
18৮ ) বিদেহ যোগীন “বিকরণতাব' কথিত হইয়াছে । নবলীখ পাশুুপত-সম্প্রদায় 
্রিয়াশক্তিকে *'মচজবিত্ব”, *কামরূপিত্ব”" ও এবিকরণপর্িহ” এই নলামন্রয়ে [তন- 
প্রকার বলিয়াছেন । “সব্বদশন-সংগ্রহে' মাধবাচার্যযও ' নকুলীশ পাওপত দশনোগ 
উহার উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু মুদ্রিত পৃস্তকে সেখানে ' বিভ্রমণধান্মত্বং” এহবপ্‌ 
পাঠ আছে । এ পঠ অশুদ্ধ । শৈবাচ।য্য ভাসব্বজেয় “গণকারিকা” গ্রন্থের বত" 
টাকায়” এ স্থলে “বিকরণধন্মিত্বং" এইরূপ বিশুদ্ধ পাঠই আছে। কিন্ত ভাষ্যকার 
কায়বযহকারী যে যোগীকে «'বিকরণধন্ম।” বলিয়াছেন, তাহার তখন পৃবেরীভ্ত “বিকরণ- 
স্তাব” ব। “'বিকরণধন্মিত্ব” সম্ভব হয় না। কারণ, কায়ব্যহকারী যোগী ইন্দ্রিয় পহিত 
নানা শরীর নিম্মাণ করিয়া ইন্দ্রিয়াদি করণের সাহায্যেই যুগপৎ নানা বিষয় জান 
করেন। তাই এখানে তাৎগর্যডীকাকার ব্যাথ্যা করিয়াছেন,__“বিশিল্ঠং করণং ধন্মো 
যসা স “বিকরণধন্থ্া,” “অল্মদাদিকরণবিলক্ষণকরণঃ যেন ব্যবহিত-বিপ্রকত্ত- 
সুক্মাদিবোদী ভবতীত্যথঃ। তাৎপধ্যটীকাকার আবার অন্যন্ত ব্যাখ) করিয়াছেন-_ 
“বিবিধং করণং ধর্্ো যস্য স তথোক্$1” পরব ৩৬শ সুগ্রের ভাষ্য দ্রষ্টব্য । 
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জানের কর্তা না হাওয়ায় জ্ঞান তাহার গুণ হইতে পারে না| যিনি 
জ্ঞাঁত। অর্থাৎ জ্ঞানের বর্তা, জ্ঞান তাহারই গুণ | কারণ, জ্ঞাতা স্বতন্ন, জ্ঞানের 
কবণ ইন্দ্রিয়াদি এ জ্ঞাতার বা; স্বাতগ্থাই কর্তার লক্ষণ» । অচেতন 
পদ'থের স্বাতম্বা না থাকায় তাহা কর্তা হইতে পারে না। কত্বা ও 
করণাি মিলিত হইলে তন্মধ্যে কর্তাকেই চেতন বলিয়৷ বুঝ! যায়। করণাদি 
অচেতন পদার্থ এ চেতন কর্তার বশ্য। কারণ, চেতনের অধিষ্ঠঠন ব্যতীত 
গচেতন কোন কার্য জন্মাইতে পারে না। জ্ঞাতা চেতন, সুতরাং বশী 
অথাং স্বতন্ত্র! জ্ঞাতা, ইন্ড্রিয়াদি কর্ণের দ্বার জ্ঞানার্দি করেন * এজনা 
ইন্দ্রয়াদি তাহার বশা। অবশা কোন স্থলে জ্ঞোতাও অপর জ্ঞাতার বণা 
হইয়া থাকেন, এইজন্য উদ্‌্দ্যোতকর এখানে বলিয়াছেন যে, জ্ঞাতা বশীই 
হইবেন, এইবাপ নিয়ম নাই। কিন্তু অচেতন সমস্তই বশ্য, তাহারা কখনও 
বশী" অর্থাৎ স্বতন্ত্র হয় না, এইব্প নিয়ম আছে। জ্ঞান যাহার গুণ, এই অথে 
জা!তাকে “জ্ঞানগুণ"? বল। যায় | মনণ্তক ঞ্জ্ঞানগুণ” বলিলে মনের করণত্ব 
থাকে ন।, জ্ঞাতৃত্ব স্বীকার করিতে হয় ৷ কিন্তু মন অচেতন, সুতরাং তাহার 
শ্র'তৃত্ব হইতে পাবে না | যদি কেহ বধলন যে, মনকে চেতনই বলিব, 
মনকে জ্ঞানগুণ বলিয়া স্বীকার করিলে তাহা চেতনই হইবে । এইজন্য 
ভাষ্যকার আবার বলিয়াছেন যে, খ্বাণাদি করণবিশিষ্ট জ্ঞাতারই গন্ধার্দিবিথয়ক 

ন্যক্ষ হওয়ায় এ প্রত্যক্ষের করণরূপে যাণাদ বহিরিক্ট্রিয় সিদ্ধ হয়, এবং 
স্ুখাদির প্রতাক্ষ ও স্মৃতির করণরূপে বহিরিন্ট্রিয় হইতে পৃথক অস্তরিন্রিয় 
সিদ্ধ হয়। অুখাদির প্রতাক্ষ ও স্মৃতির করণব্ুপে যে অস্তঃকরণ ব৷ অস্তরিক্তিয 
দিদ্ধ হয়, তাহা মন নামে কথিত হইয়াছে । তাহা। জ্ঞানের কর্ত। নহে, তাহ। 
ফ্রানের করণ, সুতরাং জ্ঞান তাহার গুণ নঘ্হ । যদি বল, জ্ঞান মনেরই 
গুণ, মন চেতন পদার্থ, তাহা হইলে এ মনকেই জ্ঞাতা বলিতে হইবে। 
কিন্ত একই শরীরে দৃইটি চেতন পদার্থ থাকিলে জ্ঞানের ব্যবস্থা হইতে 
পারে না। সুতরাং এক শরীরে একটি চেতনই স্বীকার করিতে হইবে । 
'াহ৷ হইল পৃব্বপক্ষবাঁদীর কথিত জ্ঞানরূথ গুণবিশিষ্ট মনের নাম “আত্মা 
এবং সুখ দুঃখাদি তোগগর সাধনক্মপে স্বীকৃত অন্তঃকরণের নাম “মন” 
এইক্সরপে সংজ্ঞাভেদই হইবে, পদার্থশভেদ হইব না । ভ্ঞাতা ও তাহার সুখ 
ন:খাদি ভোগের সাধন পৃথক্‌ ভাবে স্বীকার করিলে নামমাত্রে কোন বিবাদ 
নাই । মূল কথা, মহঘি প্রথম অধ্যায়ে যে যনের সাধক বলিয়াছেন, তাহা 
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জ্াত। হইতে পারে না, জ্ঞান তাহার গুণ হইতে পারে না । মহঘি পবের্বও 
(এই অধ্যায়ের ১ম আঃ ১৬শ ১৭শ সূত্রে) ইহ। সমর্থন করিয়াছেন। মহদ্দিব 
তাৎপর্য সেখানেই সুব্যক্ত হইয়াছে। 

ভাঘ্যকার শেষে কল্লাস্তরে এই সূত্রোক্ত “চ* শব্দের দ্বানা অন্য হেতুবও 
ব্যাখ্য। করিতে বলিয়াছেন যে, অথবা যেহেতু যোগীর যুগপ নান! জ্রেয় 
বিঘয়ের উপলব্ধি হয়, ইহা “চ'* শব্দের অর্থ | অর্থাৎ জ্ঞান মনের ৩৭ 
নাহ, ইহা সিদ্ধ করিতে মহঘি এই সূত্রে সব্বমন্ষে)র যুগপত্ নানা ডের 
ব্ঘিয়ের অনুপ্লব্ধিকে প্রথম হেতু বলিয়া "ণঃ শব্দের দারা কায়বাহ স্ব 
যাগীর নানা দেছে যুগপৎ নান] ভয় প্ঘয়ের উপল ভয়, উভাতক 
দ্বিতীর হেতু বলিয়াছেন | তাহ! হইলে ভাঘ্যকাঁরের 'অথবা কলের বাঁ ২ 
নসারে সত্রের তর্থ বুঝিতে হইবে, “যুগপৎ নানা জের বিঘরের অনুপুলদ্দি- 
বশতঃ এবং কায়ব্যহকারী যোগীর যুগপৎ নান। জ্ঞেয় বিষণ্ন উপলছি- 
বশত: জ্ঞান মনের গুণ নহে” । ভাঘ্যকাব তাহার বাখ্যাত দ্বিতীয় হে 
বঝাইতে বলিয়ছেন যে, অণিমাদি পিদ্ধির প্রাদুর্ভাব হইলে যোগী তপ 
“বিকর ণধর্মন। ৮ অর্থাৎ যোগী ব্যক্তিদিগের ইন্দ্রিয়াদি করণ হইতে বিন্ক্ষণ 
করণবিশিষ্ট হইয়া যাণাদি ইন্দ্রিয়যন্ত নান শরীর নির্দ্াণপবর্বক মেই সন্ত 
শরীরে যুগপৎ নান। জ্ঞেয় বিয়ের উপলব্ধি করেন । অর্থাৎ যোগী অবিল;দত 
নিব্বাণল1ভে ইচ্ছক হইয়। নিজ শক্তির দ্বার৷ নান! স্থানে নানা শরীরানহ্বংণ 
করিঠ। সেই সমস্ত শরীরে যুগপৎ তাহার অবশিষ্ট প্রারন্ধ কর্মফল নান। উখ-দুঃখ 
(ভাগ করেন | ফোগীর ক্রমশঃ বিলম্ে সেই সমস্ত সুখদুঃখ তোগ করিতে হলে 
তাহার দিববাণলাতে বছ বিলঘ্ধ হয় । তীহার কায়ব্যহ নিম্নাণের উদ্দেশ্য সি 
হয় না| পবের্বভ্ত রূপ নান। দেহ নির্মাণই যোগীর “কায়ব্যহ?” | ওছ। 
(যাঁগশান্ত্রসিদ্ধ সিদ্ধান্ত । যোগদর্শনে মহঘি পতঞ্।ল “নিল্মাণচিত্তান্যস্মি তা" 
মাত্রাৎ?ঃ 181১) এই সত্রেব দ্বারা বারবু।হনানী যোগী তাহার মেই নিজনিিত 
শরীর-সমপংখ)ক মনেরও যে স্ব ববেন, ইহা বলিয়াছেন । 'যাগীর € 
প্রথম স্ব এক মনই তখন তীহাছ। নিনিম্মিতি সন্ত শরীরে প্রদীেল 
ন্যায় প্রস্ছত হয * ইহা! পত্প্লি বলেন নাই) “যোগবাত্তিকে” পিজ্ঞনত 
তিক্ষ এর সিদ্ধান্ত ও প্রমাণের দ্বাব! পত্ঞ্রলির যুক্তি সমর্থন “রিয়াছেন | কিন্ত 
ন্যায়মতে মনের নিত্যহীবশতঃ মনের উৎপত্তি ও বিনাশ নাই, মুক্তি হইলেও 
তখন আত্মার ন্য।র মনও থাকে । এই জন্যই মনে হয়, তাৎপধ্যটাকক'ব 
বাচম্পতি মিশ্র ন্যায়মতান্সারে বলিয়াছেন যে, -ায়ব্যুণকারী যোগী মুভ 
পুরুঘদিগের যনঃসমূহকে "কর্ণ করিয়া তাহার নিজনিম্মিত শরীরসমূহে 
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প্রবিষ্ট করেন। মন:শূন্া শরীরে স্থখদূংখ ভোগ হইতে পারে না । স্বৃতনাং 
যোগীব সেই সমস্ত শরীরেও মন থাকা আবশ্যক । তাই তাৎপর্ধাটীকাকার 
ব্রর্রপ কল্পন। করিয়াছেন । আবশ্যক বৃঝিলে কোন যোগী নিজ শক্তির 
দবার। মুক্ত পূরুঘদিগের মনকেও আকঘণ করিয়। নিজ শরীরে গ্রহণ করিতে 
থারেন, ইহ। অসম্ভব নহে । কিন্তু এ বিষয় অন্য কোন প্রমাণ পাওয়। 
যায় না । সেষযাহাই হউক, যনি কায়ব্যহকারী যোনী তাহার সেই নিজ- 
নিন্রিত শরীরপমূহে মুক্ত পুরুঘদিগের মনকেই আকর্ষণ করিয়। প্রবিষ্ট 
করেন, তাহ। হইলেও এ সমস্ত মনকে তখন তাহার সুখ দঃখের ভোক্তা 
বল। যায় না| কারণ, মু পুরুথদিগের মনে অবৃষ্ট ন। থাকায় উহ! সুখদুঃখ- 
ভাঁক্ত। হইতে পারে না। সুতরাং সেই সমস্ত মনকে জ্ঞাত বন বায় ন।, 
ই সমস্ত মন তখন দেই যোগীর সেই সযস্ত জ্ঞানের আশ্রয় হই৫ত পারে 
ন।। আর যদি পতঞ্লি দিদ্ধান্তান্দাবে যোগীব সেই সমস্ত শরীরে পৃথক 
মনের ত্যা্টুই স্বীকার করা যাব, তাহ] হইপেও এ সধস্ত মনকে জ্ঞাতা বলা 
যায না। কারণ, পৃব্বোন্ত নান] যুক্তির দ্বারা জ্ঞাতাঁব নিত্যত্ইই সিদ্ধ 
হইয়!ছে। কায়ব্যহকারী বোগী প্রারন্ধ কর্ন বা অনৃষ্টবিশেঘ প্রযুক্ত নান! 
শরীরে যুগপও নানা জুখদুঃথ ভোগ কবেন, পেই অবৃষ্টবিশেষ তাহার নিক্জ- 
নামত নেই সমস্ত মনে নাথকায় এ পমন্ত মন, তীহার সুখনূঃখের ভোক্তা 
হইতে পারে না। স্থতরাং এ স্থলে এ সন্ত মনকে জ্ঞাত। বল। যায় ন|। 
জান এ সমস্ত মনের গুণ হইতে পারে লা । জুতরাং মনকে জ্ঞাতা বলিতে 
হইলে অর্থাৎ জ্ঞান মনেরই গুন, এই পিদ্ধান্ত সযর্থন করিতে হইলে পূর্বোক্ত 
স্বনে কায়ব্যহকারী যোগীর পূরর্বদেহস্ব সেই নিত্য মনকেই জ্ঞাতা বলিতে 
হইবে | কিন্ত এ মনের অণ্ত্ববশতঃ দেই যোগীর সমস্ত শরীরের সহিত 
যগপৎ সংযোগ না থাকায় এ মন যোগীর সেই সমস্ত শরীরে যুগপৎ নানা 
জ্েয় বিষয়ের জ্ঞাতা হইতে পারে না | সমস্ত শরীরে জ্ঞাতা ন৷ থ্যকিনে 
সমস্ত শরীরে যুগপৎ জ্ঞানোৎপত্তি অপন্ভব | কিন্তু পৃবেরীক্র যোগী যখন 
যুগপৎ নান! শরীরে নানা জ্ঞেয় বিবয়ের উপলদ্ধ করেন, ইহা ম্বীকার 
করিতে হইবে, তখন ই ধোগীর সেই সমস্ত শগীরপংযুত্ত কোন জ্ঞাত 
আছে, অর্থাৎ জ্ঞাত। বিভু, ইহাই শিদ্ধান্তরূপে স্বীগাধ্য। তাই ভাঘাকার 
বনিয়।ছেন যে, যোগীর নানাস্থানন্ব নানা শরীরে মে, যুগপৎ নানা জ্ঞানের 
উপত্তি, তাহ। বিভূ জ্ঞাত হইলেই উপশন্ন হর, অতি সৃক্ম মন জ্ঞাত 
হইলে উহ। উপপন্ন হয় না| কারণ, যোগীব সেই সমস্ত শরীরে এ মন 
থাকে না। পৃব্বপক্ষবাণী যদি বলেন যে, মনক জ্ঞাত বলিয়। তাহাকে 
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বিভু বলিয়াই স্বীকার করিব। তাহ! হইলে পর্রোক্ত স্থলে অনুপপত্তি 
নাই । এজন্য ভাঘ্যকার বলিয়াছেন যে, মনকে জ্ঞ'ত। বলিয়। বিভু বলিলে 
সে পক্ষে জ্ঞানের আত্বগুণত্বের খণ্ডন হইবে না| অর্থাৎ তাহ। বনিলে 
আঁমাাদগের অভিমত আত্মরই নামান্তর হইবে “মন! | সুতরাং বিভু 
দতাকে “মন? বলিরা উহার জ্ঞানের সাধন পুথক্‌ অতিসৃক্ম অন্তরিন্ত্ির 
অন্য নামে স্বীকার করিলে বস্তৃতঃ জ্ঞান আত্থরই গুণ, ইহাই স্বীকৃত হইবে । 
ন'মমাত্রে আমাদিগের কোন বিবাদ নাই | যদি বন, যেষন অস্ত:করণভূত 
অর্থাৎ অন্তরিন্দ্রির বনিয়াই স্বীকৃত, তাহাকেই বিভূ বলিয়। তাহাকেই জ্ঞাতা 
বলিব, উহ। হইতে অতিরিক্ত জ্ঞত। স্বীকার করিব না, অন্তরিক্ির মনই 
রত! অর্থাত কর্ত।, ইহাই আমাদিণের সিদ্ধান্ত । এতদন্তবে তাবাকার 
সবর্বশেবে বশিয়াছেন যে, তাহা হইলে এ বিভু মনের সব্বণ সব্বরেন্ছিয়ের 
সহিত সংযোগ থাকায় সকলেরই যুগপৎ সব্রেন্দ্রিন জন্য নানা জ্ঞানের 
উৎপত্তি হইতে পারে । অর্থাৎ ই আনপত্তিবশতঃ অস্তরিক্রিয় মনকে বিভু 
বর। যর ন। | মঠষি কণাদ ও গোতয় জ্ঞ!নের যৌগশবায অস্বীকার করিয়। 
নুন অশুত্ব 'সন্ধান্তই প্রচাশ করিযাছেন। তদনুলারে ভাঘাঙার বাত্ন্যায়ন 
ননা স্বনে জনের অবৌগপন্য পিক্ধান্তে: উল্লেখ করিরা নিক বন্্রব্যেল 
গমর্থন করিয়াছেন | কায়বাহ স্বর যোগীর যুগপৎ নান! ভ্রানে? উৎপত্তি 
হলেও অন্য কোন স্থল কাহারই যুগপৎ নান। জ্ঞান জন্মে না, ইহাই 
বাৎদ্যায়নের কথা। কিন্তু অন্য সন্পূায় ইহ। একেবারেই অস্বীকার 
করিয়াছেন । সাংখ্য, পাতগ্রস প্রভৃতি সম্পৃনায় স্মববিশেঘে জ্ঞানের যৌগপদ্যও 
স্বীকার করিয়াছেন। আুতরাং তাহার। মনের অণুত্বও স্বীকার কন্ুরন নাই। 
সাংখ্যণত্রের বৃ্তিকার অনিরুত্ধ, নৈয়ায়িকের ন্যায় মনের অথুত্থ সিদ্ধান্ত 
সমর্থন করিলেও «যোগবাত্তিকে" বিজ্ঞানতিক্ষু ব্াানভাঘ্যের ব্যাখ্যা করিয়। 
সাংখামতে মন দেহপরিবাণ, এবং পাতগ্ররমতে মন বিতু, ইহ। স্পট প্রকাশ 
করিয়াছেন । সে যাহী। হউ ক, প্রকৃত কথ|। এই যে জ্ঞানের যৌগপদ্য 
স্বীকার করিয়। মনকে অণু না৷ বলিলেও দেই মতেও মনকে জ্ঞাত বণ! 
যায় ন)। কারণ, যেমন, জ্ঞানের করণ বলিয়। সিদ্ধ, তাহ! জ্ঞানের কর্তা 
হইতে পারে ন। | অন্তরিন্ত্রিয় মন জ্ঞানকর্তা জঞাতার বশ্য, সুতরাং উহার 
স্বাতন্রয ন। থাকায় উহাকে জ্ঞানকর্ত। বলা যাঁয় না। জ্ঞানকত্ত। না হইলে 
জ্ঞান উহার গুণ হইতে পারে না| তাঘ্যকারের পূর্বোক্ত এই যুক্তিও, 
এখানে স্মরণ করিতে হইবে । 
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এবং কোন পুস্তকে এ স্বলে “অযোগিনঃ” এইরূপ পাঠ আছে। কিন্ক 
এ সমস্ত পাঠই অশুদ্ধ, ইহ। বুঝা যায়; কারণ, ভাধ্যকার প্রথম কনে 
সূত্রানুসারে অযোগাঁ ব্যিদিগের যুগপৎ নান। জয় বিষয়ের অনুপলব্ধিকে 
হেতৃরুপে ব্যাখ্য। করিয়া, পরে কঙ্লাস্তরে সূত্রস্ব “চ” শব্দের দ্বারা কায়- 
ব্যহকারী যোগীর যুগপৎ নানা জয় বিঘয়ের উপলব্ধিকেই যে, অনা 
হেতুরূণে মহঘির বিবক্ষিত বলিয়াছেন, এ বিষয়ে সংশয় নাই | ভাঘ্যকরের 
“তেঘু যুগপজ্জ্ঞেয়ান্যুপলভতে” এই পাঠের ছারাও তাহার শেঘ কন্পে 
ব্যাখ্যাত এ হেতু স্পষ্ট বুঝ। যায় । সুতরাং “যুগপজ্জেেয়োপলব্ধেশ্চ যোগিন 
ইতি বা "চা'থঃ” এইরূপ ভাধ্যপাঠই প্রকৃত বলিয়া গৃহীত হইয়াছে | 
মুদ্রিত “ন্যায়বান্তিক'' ও ““ন্যায়সূচীনিবন্ধে এই পত্রে “চ" শব্দ না থাকিশে'ও 
ভাষ্যকার শেঘে “চ'' শব্দের অর্থ বণিয়৷ অন্য হেতুর ব্যাখ্য৷ করায় “১ 
শব্দযুত্ত সুত্রপাঠই প্রকৃত বলিয়৷ গৃহীত হইয়াছে । “তাৎপর্য্যপরিস্তাদ্ধ" 
গ্ন্থে১ উদয়নাচর্ষ্যের কথার দ্বারাও এখানে সূত্র ও ভাঘ্যের পরিগ্হীত 
পাঠই যে প্রকৃত, এই বিষয়ে কোন সংশয় থাকে না| ১৯ || 


সুত্র। তদাত্গুণত্বেহপি তুল্যং ॥২০।২৯১। 


অনুবাদ। ( পূর্ববপক্ষ ) সেই জ্ঞানের আত্মহ্ণত্‌ হইলেও ভুলা 
অর্থাৎ জ্ঞান আত্মার গুণ হইলেও পূর্বব€ যুগপৎ নানা ব্যিয়চুানের 
আপত্তি হয়। 

ভাব । বিভুরাত্মা। স্বেবক্দিয়ৈঃ সংযুক্ত ইতি বুগপজ জ্ঞানোতপণছি, 
প্রসঙ্গ ইতি। 


অনুবাদ। বিভু আত্মা! সমস্ত ইন্জিয়ের সহিত সংঘক্ত, এ জন্য যুগপৎ 
নানা জ্ঞানের উৎপত্তির আপত্তি হয়| 


টিগ্ননী । মনকে বিভুূ বলিলে এর মনেব্র সহিত সমস্ত ইন্ডির 





১। “'যুপপজ জেয়ানুপলব্েশ্ত ন মনস"' ইতি পৃব্বসূন্রস্থস্য “চ” কারস্যাগ্রে ভা 
কারণে “হগপজ্জেয়েগলব্ধেশ্চ যোগিন হাত বা "'চ।''থ' ইতি বিচরিষ্যমাণত্বাং 
সতাৎপধ্যপরিশুদ্ধি ৷ 


২১ সৎ ] বাতস্ায়ন ভাষ্য ২৯৫ 


সংযোগ থাকায় যুগপৎ নান! জ্ঞানের আপত্তি হয়, «জন্য মহঘি গোতিম 
মনকে বিভূ বলিয়া ত্বীকার করেন নাই, অণু বলিয়াই স্বীকার করিয়ছেন 
এবং যুগপৎ নান! জ্ঞান জন্মে না, এই দিদ্ধান্তানুসারে পব্বসূত্রের ছ্বার। জান 
মনের গুণ নহে, ইহ প্রতিপন্ন করিয়াছেন । কিন্তু মনকে অণু বলিয়া শ্বীকাব 
করিলেও যুগপৎ নানা জ্ঞান কেন জন্মিতে পারে না, ইহা বলা আবশ্যক! 
তাই মহঘি তাহরি পূর্ত সিদ্ধান্ত সমর্থনের জন্য এই সূত্রের দ্বার! পবর্বপশ 
বলিয়াছেন যে, জ্ঞান আগার গুণ হইলেও, পবর্বণৎ যুগপৎ নানা জ্তাঁল 
হইতে পারে । কারণ, আত্ব। বিভূ, সুতরাং সমস্ত ইন্জিয়ের সহিত তাবাব 
সংযোগ থাকায় সমস্ত ইন্দ্রিয়রনা হ্মন্ত জ্ঞানই এক সময়ে হইত 
পারে । মনের বিভূত্ব পক্ষে যে দো বরা হইয়াছে, সিদ্ধান্ত পক্ষেও 
দোষ তুলা || ₹০0 || 


ইন্দ্িরৈন্মনসঃ সন্নিকর্ষাভাবাৎ তদনুৎপত্তিঃ | 
1২১২৯] 


অন্নুবাদ । ( উত্তর) সমস্ত ইব্দিয়ের সহিত মনের সমিকর্ধ ন! 
থাকায় সেই সমস্ত জ্ঞানের উৎপত্তি হয় না। 


ভাষ্য। রর রদ 
কারণং, তস্তা চাযৌগপপ্ভমণুত্বান্মনসঃ | অযৌগপদ্ভাদন্থৎপত্তিযুগ্পজ 
জ্কানীনামাত্মগুণতেইগীতি | 


অনুবাদ । ইন্দ্রিয় ও অর্থের সন্নিকর্ষের ন্যায় ইন্দ্রিয় ও মনের 
সন্িকর্ষও গন্ধাদি প্রত্যক্ষের কারণ, কিন্তু মনের অণুত্বশতঃ “সই 
ইন্জ্িয়মনঃসন্িকর্ষের যৌগপগ্ঠ হয় না। যৌগপপ্ঠ না হওয়ায় আহ ঘণত 
হইলেও অর্থাৎ জ্ঞান বিভূ আত্মার গুণ হইলেও যুগপৎ সমস্ত জ্ঞানের 
( গন্ধাদি প্রত্যক্ষের ) উৎপত্তি হয় না। 

টিগ্নী। মহর্ঘে পৃব্বোন্জ প্র্বপক্ষের উত্তরে এই মুত্রের দ্বর। 
বলিয়াছেন যে, গন্ধা্ি ইল্জিয়ার্থবর্গের প্রত্যক্ষে যেমন ইঞ্জিয়াথ-সরিকর 
কারণ, তজ্প ইন্ড্রিয়মন:সশ্লিকর্ধও কারণ | অর্থাৎ যে ইন্দিয়ের দ্বারা তাহার 


২৯৮ চ্যায়দর্শন [ ৩অ** ২আ, 


'গ্রাহায বিষয়ের প্রত্যক্ষ হয়, সেই ইন্টর্রিয়ের সহিত মনের সংযোগ না হইলে 
সেই প্রতাক্ষ হইতে প্রারে না । কিন্তু মন অতি সক্ষম বলিয়৷ একই সময় 
নানা স্থানস্ব সমস্ত ইন্জ্রিয়ের সহিত তাহার সংযোগ অসম্ভব হওয়ায় একই 
সময়ে সমস্ত ইঞ্জিযজন্য সমস্ত প্রত্যক্ষ হইতে পারে না।-ভ্ঞান আত্বারই 
গুণ এবং এ আত্বাও বিভূঃ সুতরাং আত্মার সহিত সমস্ত ইন্ত্রিয়ের সংযোগ 
সব্বদাই আছে, ইহ। সত্য ; কিন্তু ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের সংযোগ যাহা 
প্রতাক্ষের একটি অসাধারণ কারণ, তাহার যৌগপদ্য সম্ভব না হওয়ায় তজ্ভনা 
প্রতাক্ষের যৌগপনদ্য সম্ভব হয় না | ২১।। 


ভাষ্য । যদি পুনরাতেক্িয়ার্থ-সন্নি কর্ষমাত্রাদগন্ধাদি-জ্ঞানমুতপন্ভেত 1 


অনুবাদ । (প্রশ্ন) যদি আত্মা, ইন্দ্রিয় ও অর্থের সম্মিকর্ষমা 
কতন্টই গন্ধাদি জ্ঞান উৎপন্ন হয়? অর্থাৎ ইহ! বলিলে দোষ কি? 


সুত্র। নোৎপাতকারণানপদেশাৎ ॥২২।২১৩। 


অনুবাদ । (উত্তর ) না,_অর্থাৎ আত্মা, ইন্দ্রিয় ও অর্থের সন্ি- 
কধ-মাত্রজন্যই গন্ধাদি জ্ঞানের উৎপত্তি হয়, ইহা! বলা যায় না ; কারণ, 
উৎপত্তির কারণের ( প্রমাণের ) অপদেশ ( কথন ) হয় নাই। 


ভাষ্য ৷ আত্তেন্দরিয়ার্থসনিকর্ষমাত্রাদগন্ধাদিজ্ঞানমুৎপদ্ঠত ইতি, নাত্রোৎ- 
পত্ভিকারণমপদিশ্ঠতে, যেনৈতৎ প্রতিপছ্ভেমহীতি। 


অনুবাদ । আত্মা, ইন্দ্রিয় ও অর্থের সন্নিকর্ষমাত্রজন্য গন্ধাদি জ্ঞান 
উৎপন্ন হয়, এই বাক্যে উৎপত্তির কারণ (প্রমাণ ) কথিত হইতেছে না, 
'খদ্ছারা ইহা ব্বীকার করিতে পাপি। 


টিগ্নী। পবর্বপক্ষবাদী যদি বলেন যে, প্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয় ও মনে 
সরিকর্ধ অনাবশ্যক,___আত্থা, ইন্দ্রিয় ও অর্থের সম্নিকর্ধমাত্রতন্যই গন্ধাদি 
প্রত্যক্ষের উৎপত্তি হয় | এতদৃত্তরে মহঘি এই সূত্রের দ্বার বলিয়াছেন যে, 
রকথ। বল। যায় না | কারণ, আত্ব।, ইন্ত্িয় ও অর্থের সন্নিকর্ধমাত্র-জন্যহ 
যে গগ্কাদি প্রত্যক্ষের উৎপত্তি হয়, সেই উৎপত্তি বিষয়ে কারণ অর্থাৎ প্রমাণ 


২৩ স্থুণ ] বাতস্তায়ন ভাত ২৯৯ 


বলা হয় নাই। যে প্রমাণের দ্বারা! উহ। স্বীকার করিতে পারি, সেই প্রমাণ 
বল! আবশ্যক | সূত্রে “কারণ” শব্দ প্রমাণ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে । প্রথমা- 
ধ্যায়ে তর্কের লক্ষণসূত্রেও ( ৪০শ সুত্রে) মহঘি প্রমাণ অর্থে “কারণ শব্দের 
প্রয়োগ করিয়াছেন | তাত্প্য)টাকাকারের কথার ছারাও “কারণ শব্দের 
প্রমাণ অর্থই এখানে মহঘির অভির্প্রত, ইহ] বৃঝা যায়১। ভাঘ্যকারের 
শেঘোক্ত “যেনৈত/? ইত্যার্দি সন্দর্ভের দ্বারাও ইহ] বুঝা যায়। ফলকথা, 
পৃবের্বোভরাপ সন্নিকধমাত্রজন্য গন্ধাি প্রতাক্ষের উৎপত্তি বিষয়ে কোন 
প্রমাণ নাই, পরস্ত বাধক প্রমাণই আছে, ইহাই ভাঘ্যকার প্রভৃতি প্রাচীন- 
গণের মতে এই স্ত্রের তাৎপর্য । উদ্দ্যোতকর সবশেষে এই স্তরের 
আরও এক প্রকার বাখা। করিয়াছেন যে, যে সময়ে ইন্দ্রিয় ও 
আন্বা কোন অর্থের সহিত যুগপৎ সন্বদ্ধ হয়) তখন সেই জ্ঞানের 
উৎপত্তিতে কি ইন্দ্রিয়ার্থপন্লিকর্ধই কারণ? অথবা আঁ ও অর্থের সরিকঘই 
কারণ, অথবা আত্ব।, ইন্দ্রিয় ও অর্থের সন্িকর্ধই কাবণ? এইবপে কারণ 
বলা যায় না। অর্থাৎ ইক্জ্রিরের সহিত মনের সন্নিকর্থ না থাকিলে পৃব্বোন্ু 
কোন সন্মিক্ই প্রত্যক্ষের উৎপাদক হর না, 'উহার। দকলেই তখন 
বাভিচারী হওয়ায় উহাদিগের মধ্যে কোন সুমিকর্ধেন্ই কারণত্ব কষ্পনায় 
নিয়ামক হেতু ন। থাকায় কোন সপ্নিকর্ধকেই বিশেষ করিয়। প্রতাক্ষের 
কারণ বলা যায় না || ২২॥ 


সুত্র। বিনাশকারণানুপলবেশ্চাবস্থানে তন্িত্যত্ব- 
প্রসঙ্গ ॥২৩।।২৯৪। 

অন্ুবাদ। ( পূর্ববপক্ষ ৷ এবং (জ্ঞানের ) বিনাশের কারণের অন্তুপ- 
লন্ধিবশতঃ অবস্থান (স্থিতি ) হইলে তাহার (জ্ঞানের ) নিত্যন্ের 
আপত্তি হয়। 

ভাষ্য । “তদাত্ম গ্ুণতেহপি তুল্য”মিত্যেতরনেন সমুচ্চীয়তে | দ্বিবিধে! 
হি গণনাশহেতুঃ, গুণানামাশ্রয়াভাবো৷ বিরোধী চ গুণ: ॥ পিত্যত্াদাত্ম- 


১। নোথপত্তীতি। নান্র প্রমাণমপদিশ্তে) প্রত্যুত বাধকং প্রমাণমন্তীতা; ৪ | 
স্*তাৎপর্াটীকা। 


৩০০ হ্যায়দর্শন [ ৩অগ, ২আ 


নোইহুপপন্নঃ পূর্বঃ বিরোধী চ বৃদ্ধেগুণো ন গৃহাতে। তসমাদাতগুণ্ 
সতি বুদ্ধেনিত্যত্বপ্রসঙ্গঃ | 


অনুবাদ । “তদাত্মগ্রণত্বেহপি তুল্য এই পূর্বোক্ত সুত্র, এই স্তরে; 
সহিত সমুচ্চিত হইতেছে । গুণের বিনাশের কারণ দ্বিবিধই, (১) গুণের 
আশ্রয়ের অভাব, (২) এবং বিরোধী গুণ। আত্মার নিত্যত্ববশত। 
পূর্বব অর্থাৎ প্রথম কারণ আশ্য়নাশ উপপন্ন হয় না, বুদ্ধির বিরোধ 
গুণও গৃহীত হয় ন' অর্থ গুণনাঁশের দ্বিতীয় কারণও নাই । অত এন 
বুদ্ধির আত্মগুণত্ব হইলে নিশ্যত্বের আপত্তি হয়। 


টিপরনী। বৃদ্ধি অর্থাৎ জ্ঞান মনের গুণ নহে কিন্ত আত্মার গুণ, এই 
সিদ্ধান্তে মহঘি এই স্ত্রেন দ্বারা আর একটি পবর্বপক্ষ বলিয়াছেন যে, 
বুদ্ধির বিনাশের বারণ উপলব্ধ না হওয়ায় কারণাভাবে বৃদ্ধির বিনাশ হয় 
না, বৃদ্ধির অবস্থ/নই হয়, ইহ। ক্বীকাধ্য । তাহা হইলে বদ্ধির নিত্যতই 
স্বীকার করিতে হয়, পৃবের্বে যে বৃদ্ধির অনিত্যত্ব পরীক্ষিত হইয়ুছে, 
তাহ। ব্যাহত হয়। বৃদ্ধির বিনাশের কারণ নাই কেন? ইহা বুঝাইতে 
ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, দুই কারণে গুণপদার্ধের বিনাশ হইর] থাকে । কোন 
স্থলে সেই গুণের আশ্রর দ্রদ্য নষ্ট হইলে আশ্রয়নাশজন্য সেই গুণের নাশ হয় । 
কোন স্থানে নিরোধা গুণ উৎপন্ন হইলে তাহাও পব্বজাত গুণের নাশ করে ! 
কিন্ত বৃদ্ধিকে আভ!র গুণ বলিলে শ্াত্বাই তাহার আশ্রয় দ্রব্য হইবে । 
আইভ্ব। নিত্য, তাহার বিনাশই না২১ সুতরাং আশ্রয়নাশরাপ প্রথম কারণ 
অসভ্তভব | বুদ্ধির বিরোধাঁ কোন গুণেরও উপলব্ধি না হওয়ায় সেই কারণও 
নাই। সুতরাং বুদ্ধির বিনাশেব কোন কারণই না৷ থাকায় বুদ্ধির নিতান্ের 
জাঁপত্তি হয়। ভাব পদার্থের বিনাশের কারণ না থাকিলে তাহা শিল্যযই 
হইয়। থাকে | এই প্ববপক্ষসূত্রে “চ*” শব্দের দ্বারা মহঘি এই সূত্রের 
সহিত পৃব্বোভ “তদাতগ্ণত্বেহপি তুল্যং” এই পূর্বপক্ষসূত্রের সমুচ্চয় 
(পরস্পর সম্বন্ধ ) প্রকাশ করিয়াছেন, ইহাই এখানে ভাধ্কার প্রথ:ম 
বলিয়াছেন১ ৷ তাৎপধ্য «ই যে, বদ্ধি আত্বার গুণ, এই সিদ্ধান্ত পক্ষে 
যেমন পৃব্ৰোভ “তদাত্বগুণত্বেহপি চি এই স্ত্রের ছ্বার৷ পৃবর্বপক্ষ বল। 


শসা শা শীশিিশ নি তি 


১1 অন্তর পব্বপক্ষসপ্রে চকারঃ টিরিভা জা ইত্যাহ তদাত্মগুণত্র ইতি 
--তাগুপয্যটীকা । 


3 তু ০ ] বাৎস্যায়ন ভাহ্য ৩০৭১ 


টয়াছে, তন্জপ এই সূত্রের দ্বারাও এ সিদ্ধান্তপৃক্ষেই পরর্বপক্ষ বলা হইয়াছে । 
ধাৎ বুদ্ধি আত্বার গুণ হইলে যেমন আত্মার বিতুত্ববশতঃ যুগপৎ নান 
নের উৎপত্তির আপত্তি হয়, তদ্ধপ আত্বার নিত্যত্ববশত: কখনও উহার 
নাশ হইতে না পারায় তাহার গুণ বৃদ্ধিরও কখনও বিনাশ হইতে পারে না, 
॥ বৃদ্ধির নিত্যত্বের আপত্তি হয়। সুতরাং বুদ্ধিকে আঘ্বার গুণ বলিনেই 
[ব্বোজ এ পৃব্বপক্ষের ন্যায় এই সৃত্রোক্ত পব্বপক্ষ উপস্থিত হয়। দ্বিতীয় 
গধ্যায়েও মহঘির এইব্রপ একটি সূত্র দেখা যায়| খর আঃ, ৩৭শ সূত্র 
£টব্য || ২৩ ।। 


সুত্র। অনিত্যত্বগ্রহণা দৃবুদ্ধেবুন্ধ্যন্তরাদ্বিনাশঃ শববং ॥ 
॥২৪।২৯৫। 


অস্কুবাদ। (উত্তর) বুদ্ধির অনিত্যত্বেব জ্ঞান হওয়ায় বুদ্ধ্যন্তর 
প্রযুক্ত অর্থাৎ দ্বিতীয়ক্ষণোৎপন্ন জ্ঞানান্তরজন্য বুদ্ধির বিনাশ হয়, যেমন 
শকের ( শব্দাস্তর জন্য বিনাশ হয় )। 


ভাষ্য । অনিত্য। বুদ্ধিরিতি সব্বশরীরিণাং প্রত্যাতবেদ নীয়মতেৎ। 
গৃহতে চ বুদ্ধিসস্তানস্তত্র বৃদ্ধেবুদ্ধ্যন্তরং বিরোধা গুণ উত্যননমীয়তে, যথা 
শব্দসম্তানে শবঃ শব্দান্তরবিরোধীতি । 


অন্কুবাদ। বুদ্ধি অনিত্য, ইহ! সব্বপ্রাণীর প্রত্যাত্মবেদনীয়, অর্থাৎ 
প্রত্যেক প্রাণী নিজের আত্মাতেই বুদ্ধির অনিত্যত্ব বুঝিতে পারে। 
বুদ্ধির সন্তান অর্থাৎ ধারাবাহিক জ্ঞানপরম্পরাও গৃহীত হইতেছে, 
তাহা হইলে বুদ্ধির সম্বন্ধে অপর বুদ্ধি অর্থাৎ দ্বিতীয়ক্ষণোৎপন্ন জ্ঞানাস্তর 
বিরোধী গুণ, ইহ অন্ুমিত হয়। যেমন শব্দের সন্তানে শব্দঃ শব্দাস্তরের 
বিরোধী, অর্থাৎ দ্বিতীয় শব্দ প্রথম শব্দের বিনাশক। 

টিগ্লনী । মহঘি এই সত্রের দ্বারা পৃৰর্বসূত্রো পৃরবপক্ষের নিরাশ করিতে 


বলিয়াছেন যে, বুদ্ধির অনিত্যত্ব প্রমাণসিদ্ধ হওয়ায় উহার বিনাশের কারণও 
সিদ্ধ হয়। এই আহিকের প্রথম প্রকরণেই বৃদ্ধির অনিত্যত্ব পরীক্ষিত 


৩০২ সায়দশন [ ৩অ০, ২আগ 


হইয়াছে | বৃদ্ধি ষে অনিত্য, ইহা প্রতোক প্রাণী নিজের আত্বাতেই 
বুঝিতে পারে। “আমি বুঝিয়াছিলাম, আমি বুঝিব” এইক্সপে বুদ্ধি বা 
জ্ঞানের ধ্বংস ও প্রাগভাব মনের ছ্বারাই বুঝ যায় । সুতরাং বুদ্ধির উৎপত্তির 
কারণের ন্যায় তাহার বিনাশের কারণও অবশ্য আছে। বুদ্ধির সম্তান 
অর্থাৎ ধারাবাহিক নান! জ্ঞানও জন্মে, ইহাও বুঝা যায়। সুতরাং সেই 
নানা জ্ঞানের মধ্যে এক জ্ঞান অপর জ্ঞানের বিরোধী গুণ, ইহা। অনুমান 
দ্বার সিদ্ধ হয়। অর্থাৎ ধারাবাহিক জ্ঞানের উৎপত্তি স্বলে দ্বিতীয়ক্ষণে 
উৎপন্ন জ্ঞান প্রথমক্ষণে উৎপন্ন জ্ঞানের বিরোধী গুণ, উহাই প্রথম ক্ষণে 
উৎপন্ন জ্ঞানের বিনাশের কারণ | যেমন বাঁচিতরঙ্গের ন্যায় উৎপন্ন শব্দ- 
সন্তানের মধ্যে দ্বিতীয় শব্দ প্রথম শব্দের বিরোধী গুণ ও বিনাশের কারণ, 
তজ্প জ্ঞানের উতৎপত্বিস্থলেও ছিতীয় জন প্রথম জ্ঞানের বিরোধী গুণ ও 
বিনাশের কারণ। এইরূপ তৃতীয় জ্ঞান দ্বিতীয় জ্ঞানের বিরোধী 
ও বিনাশের কারণ বুঝিতে হইবে অর্থাৎ পরক্ষণজাত শব্দ যেন 
তাহার পৃৰ্বক্ষণজাত শব্দের নাশক, তজপ থরক্ষণজাত জ্ঞানও তাহার পূর্ব্- 
ক্ষণজাত জ্ঞানের নাশক হয় | যেজ্ঞানের পরে আর জ্ঞান জন্মে নাই, সেই 
চরম জ্ঞান কাল বা সংস্কার দ্বারা বিনষ্ট হয় । মহঘি শব্দকে দৃষ্টান্তর্ূণে 
উল্লেখ করায় শব্দনাশের ন্যায় জ্ঞানাস্তরজন্য জ্ঞান নাশ বলিয়াছেন । কিন্তু 
জ্ঞানের পরক্ষণে সুখ দুখোদি মনোগ্রাহ্য বিশেঘ গুণ জন্মিলে তদৃগ্বারাও 
পবর্বজাত জ্ঞানের নাশ হইয়৷ থাকে । পরবত্তী প্রকরণে এ নকল কথা 


পরস্ফুট হইবে ।। ২৪ || 


ভাষ্য । অসংখ্যেয়েযু জ্ঞানকারিতেষু সংস্কারেধু স্মৃতিহেতুঘাস্ত্র 
সমবেতোতআমনসোশ্চ সন্নিকর্ষে সমানে স্মৃতিহেতৌ সতি ন কারণন্ 
যৌগপপ্ভমস্তীতি যুগপৎ ম্মৃতয়ঃ প্রাহূর্ভবেযুর্যদি বুদ্ধিরাত্মগুণ; 
স্তাদিতি। তত্র কশ্চিৎ সন্নিকর্ষস্তাযৌগপদ্মুপপাদয়িত্ন্নাহ । 


অনুবাদ । ( পূর্ববপক্ষ ) আত্মাতে সমবেত জ্ঞানজ্রনিত অসংখ্য 
সংস্কাররূপ ম্মতির কারণ থাকায় এবং আত্মা ও মনের সঙ্গিকর্ষরূপ 
সমান স্মৃতির কারণ থাকায় কারণের অযৌগপুদ্ভক নাই, সুতরাং 
যদি বুদ্ধি আত্মার গুণ হয়, তাহা হইলে যুগপৎ সমস্ত ম্ম.তি প্রাহ্ভূ্ত 
হউক 1 তন্নিমিত্ত অর্থাৎ এই পূর্ববপক্ষের সমাধানের জন্য সম্নিকর্ষের 


(২৫ জ্ৃৎ ] বাত্স্যায়ন ভাষ্য ৩০৩ 


( আত্মা ও মনের সম্নিকর্ষের ) অযৌগপদ্ভ উৎপাদন করিতে কেহ 
বলেন-_ 


সুত্র। জ্ঞানসমব্তোতু-প্রদেশসন্িকর্ষাম্মনসঃ স্মৃত্যুৎ- 
পত্তের্ন যুগপছুৎপত্তিঃ ২২৯৬) 


অন্ুবাদ। (উত্তর) “'জ্ঞানসমবেত” অর্থাৎ সংস্কারবিশিষ্ট আত্মার 
প্রদেশ বিশেষের সহিত মনের সন্নিকর্ষজন্য ম্মতির উৎপত্তি হওয়ায় 
যুগপৎ ( স্মৃতির ) উৎপত্তি হয় না। 


ভাষ্য । জ্ঞানসাধনঃ সংস্কারো জ্ঞানমিতুচ্যতে ৷ জ্ঞানসংস্কতৈ- 
রাতুপ্রদেশৈঃ পর্ধ্যায়েণ মনঃ সন্নিকৃষ্যতে । আত্মমন:সন্নিকর্ষাৎ স্মৃতয়োইপি 
পর্য্যায়েণ ভবস্তীতি। 


অনুবাদ । জ্ঞান যাহার সাধন, অর্থাৎ জ্ঞানজন্য সংস্কার, “ড্যান” | 
এই শব্দের ছারা উক্ত হইয়াছে। জ্ঞানদ্বার! সংস্কৃত অর্থাৎ সংস্কারবিশিষ্ট 
আত্মার গ্রদেশগুলির সহিত ক্রমশঃ মন সন্নিকৃষ্ট হয়। আত্মা ও মনের 
( ভ্রমিক ) সম্নিকর্ষজন্য সমস্ত স্মৃতিও ক্রমশঃ জন্মে । 


টিগ্ননী। মনের অণুত্ববশতঃ যুগপৎ নানা ইন্্রিয়ের সহিত নলের 
মংযোগ হইতে ন। পারায় শর কারণের অভাবে যুগপৎ নান। প্রত্যক্ষ হইতে 
পারে না, ইহ পৰেব বল হইয়াছে এবং জ্ঞান আত্মার গুণ, এই সিদ্ধান্তে 
পর্বপক্ষবাদীর আশঙ্কিত দোঘও নিরাকৃত হইয়াছে । এখন ভাষ্যকার এ 
মিদ্ধান্তে আর একটি পূর্বপক্ষের অবতারণা করিতে বলিয়াছেন যে, জ্ঞান 
আত্মার গুণ হইলে স্মৃতির্রপ জ্রান যুগপৎ কেন জন্মে না? ক্মৃতিকাষ্যে 
ইন্দ্িয়মনঃসংযোগ কারণ নহে । পুবর্বানুভবজনিত সংস্কারই স্মৃতির সাক্ষাৎ 
কারণ । আত্মার ও মনের সন্নিকর্ষ,। জন্য জ্ঞানমাযত্রর সমান কারণ, 
স্বতরাং উহা স্মৃতিরও' সমান কারণ। অর্থাৎ একর্প আঘ্বমন:সন্নিকর্ষই 
সমস্ত স্মৃতির কারণ । জীবের আত্বাতে অসংখ্যবিষয়ক অসংখ্য জ্ঞানজন্য, 
অসংখা সংস্কার বর্তমান আছে, এবং আত্মা ও মনের সংঘযাগরণ সন্নিকধ, 
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যাহ। সমস্ত স্মৃতির সমান কারণ, তাহাও আছে, আুতরাং স্মুতিরূপ জ্ঞানের 
যে সমস্ত কারণ, তাহাদিগের যৌগপদ্যই আছে । তাহা হইলে কোন একট 
সংস্কারন্য কোন বিষয়ের স্মরণকালে অন্যান্য নানা সংস্কারজন্য অন্যান 
নানা বিঘ্তয়রও জ্মরণ হউক? স্মৃতির ' কারণপমূহের যৌগপদ্য হইলে 
স্মৃতিরূপ কাধ্যের যৌগপদ্য কেন হইবে না? এই পব্বপক্ষের নিরামের 
জন্য কেহ বলিয়াছিতলন যে, আত্মা ও মনের সনিকর্থ সমস্ত স্মৃতির কারণ 
হইলেও বিভিন্নরূপ আত্মমনঃসন্লিক্ঘই বিভিন্ন স্মৃতির কারণ, নেই বিভিন্নবূ 
আত্বমন: সন্নিকধষের যৌগপদ্য সম্ভব ন৷ হওয়ায় তঙ্জন্য নান! স্মৃতির যৌগ- 
পদ; হইতে পারে না। অথাৎ একই সময়ে নান জ্মৃতির কারণ নানাবিধ 
আত্মমনঃসন্নিকর্ধ হইতে ন। পারায় নান স্মৃতি জন্মিতে পারে না । মহঘি 
এই সূত্রের দ্বার পরোক্ত এই সমাধানের উল্লেখ করিয়। বিচারপৃবক এই 
সম!ধানের খণ্ডন করিয়াছেন । ভাঘ্যকারও পৃবের্বাক্ত তাৎপধ্যেই এই স্তরের 
অবতারণা করিয়াছেন ॥ যাহার দ্বারা স্মরণর্প জ্ঞান জন্মে, এই অর্থে সত্রে 
স্ংস্কার অর্থে “জ্ঞান” শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে ৷ “জ্ঞান” অর্থাৎ সংস্কার যাহাতে 
সমবেত, (সমবায় সন্বদ্ধে রর্তমান ), এইবপ যে আত্মপ্রদেশ, অর্থাৎ আত্মার 
ভিন্ন ভিন্ন স্থান, তাহার সহিত মনের সন্নিকর্ধজন্য স্মৃতির উৎপত্তি হয়, 
_স্থতরাং যুগপৎ নান। স্মৃতি জন্মিতে পারে না, ইহাই এই সূত্রের গ্বার৷ বনা 
হইয়াছে । প্রদেশ শব্দের মুখ্য অর্থ কারণদ্রব্, জন্য দ্রব্যের অবয়ব বা 
তংশই তাহার কারণ দ্রব্য, তাহাকেই এ দ্রব্যের প্রদেশ বলে। সুতরাং 
নিত্য দ্রব্য আত্মার প্রদেশ নাই। *আত্থার প্রদেশ" এইব্প প্রয়োগ সমীচীন 
নহে | মহঘি দ্বিতীয় অধ্যায়ে ( ২য় আঃ, ১৭শ সূত্রে) একথা বলিয়াছেন। 
কিন্ত এখানে অন্যের মত বলিতে তদনুসারে গৌণ অর্থে আত্মার প্রদেশ 
বলিয়াছেন । জ্মৃতির যৌগপদ্য নিরান করিতে মহঘি এই সুত্রের ছার 
অপরের কথ! বলিয়াছেন যে, স্মৃতির কারণ ভিন্ন ভিন্ন সংস্কার আত্বার একই 
স্থানে উৎপন্ন হয় না। আত্মার ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশেই ভিন্ন তিন সংস্কার উৎপর 
হয়।॥ এবং যে সংস্কার আত্মার যে প্রদেশে জন্মিয়াছে, সেই প্রদেশের সহিত 
মনের সন্লিক্ধ হইলে সেই সংস্কারজন্য জ্মৃতি জন্মে। একই সময়ে আত্মার 
যেই সমস্ত প্রদেশের সহিত অতি ক্স মনের সংযোগ হইতে থারে না। 
ক্রমশই সেই সমস্ত সংস্কারবিশিষ্ট আত্বপ্রদেশের সহিত মনের সংযোগ 
হওয়ায় ক্রমশ:ই তজ্জন্য ভিন্ন তন্ন নানা স্মৃতি জন্মে। স্মৃতির কারণ 
নানা সংস্কারের যৌগপদ্য থাকিলেও পূর্বোজরাপ বিভিন্ন আত্মমল:সংযোগের 
'যৌগপদ্য সম্ভব না হওয়ায় স্মৃতির যৌগপদেযর আপত্তি কর। যায় না ॥ ২৫।| 
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দুত্র। নাস্তঃশরীরবৃতিত্বান্মনসঃ ॥২৬।২৯৭।। 


অন্কুবাদ। ( উত্তর) না, অর্থাৎ পূর্ব্োন্ত উত্তর বলা যায় না, 
যেহেতু মনের শবীরমধ্যেই বর্তমানত্ব আছে। 


ভাষ্য ৷ সদেহস্তাতনে। মনসা সংযোগো। বিপচ্যমানকন্মনাশয়সহিতা 
জীবনমিষ্যাতে, .তত্রান্ প্রাক্প্রায়ণাদস্তঃশরীরে বর্তমানস্য মনসঃ শরীরা- 
দহিজ্তণনসংস্কতৈরাত্মগ্রদেশৈঃ সংযোগো নোপপগ্ভত ইতি । 


| অনুবাদ । “বিপচ্যমান” অর্থাৎ যাহার বিপাক বা ফলভোগ 
হইতেছে, এমন “কন্মীশয়” অর্থাৎ ধন্্মাধন্মের সহিত দেহবিশিষ্ট আত্মার 
মনের সহিত সংযোগ, জীবন স্বীকৃত হয়, অর্থাৎ পৃর্বোক্তরূপ আত্মমনঃ- 
মযোগবিশেষকেই জীবন বলে। তাহা হইলে মৃত্যুর পুর্ব্বে অর্থাৎ 
ু্ব্বাক্তরনূপ জীবন থাকিতে শরীরের মধ্যেই বর্তমান এই মনের 
শরীরের বাহিরে জ্ঞান-সংস্কৃত নানা আত্মপ্রদেশের সহিত সংযোগ 
উপপন্ন হয় না। 


টিপ্ননী। পৃব্রবসূত্রোক্ত সমাধাতনর খণ্ডন করিতে মহঘি এই সূত্রের 
ধার বলিয়াছেন যে, মন “অস্তঃশরীরবৃত্তি' অর্থাৎ জীবের মৃত্যুর পৃবের্ব মন 
শরীরের বাহির যায় না, সুতরাং পৃবরবসূত্রোক সমাধান হইতে পারে না| । 
মৃত্যুর পৃৰের্ব অর্থাৎ জীবনকাল মন শরীরের মধ্যেই, থাকে, নচে জীবনই 
থাকে না, ইহা বুঝাইতে ভাঘ্যকার এখান জীবনের স্বরূপ বলিয়াছেন যে, 
দেহবিশিষ্ট আত্মার সহিত মনের সংযোগই জীবন, দেহের বাহিরে আত্বার 
মহিত মনের সংযোগ জীবন নহে । কারণ, তাহা। হইলে মৃত্যুর পরেও 
ধ্বব]াপা আত্বার সহিত মনের সংযোগ থাকায় জীবন থাকিতে পারে |. 
সুতরাং দেহবিশিষ্ট আত্মার সহিত অর্থাৎ দেহের মধ্যে আত্মার সহিত মনের 
মংযোগকেই 'জীবনঃ বলিতে হইবে । কিন্তু শরীরবিশিষ্ট আত্মার সহিত 
যে ক্ষণে মনের প্রথম সংযোগ জন্মে, সেই ক্ষণেই জীবন ব্যবহার হুয় না, 
ধ্্াধর্ছের ফলভোগারস্ত হইলেই আীবন-ব্যবহার হয়। এজন্য ভাঘ্যকার 
“বিধচ্যমানকর্দমাশয়সহিতঠ এই বাক্যের ছার! পৃৰ্বোক্তূপ মন:সংযোগকে 


প্র ৪ 
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বিশিষ্ট করিয়৷ বলিয়াছেন। খনন ও অধর্মের নাম “কর্মীশয়”১ | 
কর্ীশয়ের বিপাঁক অর্থাৎ ফলভোগ হইতেছে, তাহাই বিপচ্যমান কর্মীশয। 
তাদশ কর্ম,শয় সহিত যে দেহবিশিষ্ট আত্মার সহিত মন:সংতযাগ, তাহা! 
জিবন | ধর্্ীধর্মের ফলভোগারন্তের পর্ববত্তী আত্মমনঃসংযোগ জীক 
নহে' | ভীবনের' পৃব্বোক্ স্বক্প নিণাঁত হইল জীবের “প্্রায়ণের" (মৃত্যু 
পবের্ব শর্থাৎ জীবনকালে মন শরীরের মধ্যেই থাকেঃ ইহা স্বীকার্য 
সুতর।ং শরীরের বাহিরে সংস্কারবিশিষ্ট ভিন্ন ভিন্ন আত্বপ্রদেশের সহিত ম 
সংযোগ উপপন্ন হইতে পারে না | মহঘির গৃঢ় তাৎপধ্য এই যে, আত 
ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে তিন ভিন্ন মংস্কারের উৎপত্তি হয়, এই রুপ কল্পন৷ করিনে! 
যে প্রদেশে একটি সংস্কার জন্মিয়াছে, সেই প্রদেশেই অন্য সংস্কারের উৎগ 
বলা যাইবে না । তাহ! বলিনে আত্মার একই প্রদেশে নানা সংস্কার বর্তমা 
, থাকায় সেই প্রদেশের সহিত মনের সংযোগ হইলে সেখানে একই সময 
সেই নানাসংস্কারজন্য নানা জ্মৃতির উৎপত্তি হইতে পারে। সুতরাং 
আপত্তির নিরাসের জন্য পৃর্বোক্তরূপ কল্পন। কর হইয়াছে, সেই আপত্তি 
নিরাস হয় না । স্থতরাং আত্মার এক একটি প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন এক একা 
সংস্কারই জন্মে, ইহাই বলিতে হইবে । কিন্তু শরীরের মধ্যে আত্মার প্রণে' 
গুলিতে অসংখ্য সংস্কার স্থান পাইবে না। সুতরাং শরীরের মধ্যে আদ 
যতগুলি প্রদেশ গ্রহণ কর! যাইবে, সেই সমস্ত প্রদেশ সংস্কারপূর্ণ হইলে ত 
শরীরের বাহিরে সব্বব্যাপী আস্বার অসংখ) প্রদেশে ক্রমশ: অসংখ্য খস্ 
জন্মে এবং শরীরর বাহিরে আম্বর সেই সমস্ত প্রদেশের সহিত ক্রমশঃ মনে 
সংযোগ হইলে সেই সমস্ত সংস্কারজনায ক্রমশঃ নানা স্মৃতি জন্মে, ইহা 
বলি€ত হইবে ৷ কিন্তু জীবনকাল পর্য্যন্ত মন “অন্তঃশরীরবৃত্তিঃ ; সুতর' 
মৃত্যুর পবেরবে মন শরীরের বাহিরে না যাওয়ায় পৃর্বোজ্রূপ সমাধান উপণ! 
হয় না। মনের অন্তঃশরীরবৃততিত্ব কি? এই বিষয়ে বিচারপৃরবক উদৃদ্যোত 
কর শেঘে বলিয়াছেন যে, শরীরের বাহিরে মনের কার্যযকারিতার অভাব 
মনের অন্তঃশরীরবৃত্তিত্ব । যে শরীরের ছবার৷ আত্ব। কর্দ করিতেছেন, মে 
শরীরের সহিত সংযুক্ত মনই আতর 'জ্ঞানাদি কার্ষোর সাধন হই 
থাকে ।। ২৬ 


০ ৮০ পপ সপ শা? শা পাশা পিসী আরা পপ পাস 





ঠা আপ 


১। ক্লেশমূলঃ কম্মাশয়োঃ দৃষ্টাদুষ্টজল্মবেদনীয়ঃ ।-_যোগসুন্ন, সাধনপাদ, ১২। 
পৃণ্যাপণ্যকল্পাশয়ঃ কামলোভমো হত্রোোধপ্রসবঃ ।-_ব্যাসভাষ্য। 
আশেরতে সাংসারিকাঃ পূরুষা মন্‌ ইত্যাশয়৪, কন ণামাশয়ো ধর্ম ধরে 
- নাচস্পতি মিশ্র চীক 


২৭ স্গ ] বাত্স্যায়ন ভাষ্য ৩০৭ 


সুত্র। জাধ্যত্বাদহেতুঃ ॥২৭॥২৯৮। 


অনুবাদ | (পূর্ববপক্ষ ) সাধ্যত্ববশতঃ অর্থাৎ পূর্বস্ত্রে যে হত 
বলা হইয়াছে, তাহা সাধ্য, সিদ্ধ নহে, এ জন্য অহেতু অর্থাৎ উহা হেতুই 
হয় না। 


ভাস্য । বিপচ্যমানকণ্মাশয়মাত্রং জীবনং, এব সতি সাধামস্ত- 
শরীরবৃত্তিত্বং মনস ইতি । 


অনুবাদ । বিপচ্যমান কণ্্াশয়মাত্রই জীবন। এইরূপ হইলে 
মনের অন্তঃশরীরবৃত্তিত্ব সাধ্য | 


টিপ্লনী। পৃব্বসূত্রে যে মনের “অস্তঃশরীরবৃত্তিত্ব” হেতু বল! হইয়াছে, 
তাহ। পৃরববোক্ত উত্তরবাদী শ্বীকার করেন না | তীহ!র মনে, স্মরণের অন্য 
মন শরীরের বাহিরেও আত্বার প্রদেশবিশেঘের সহিত সংযুক্ত হয় । বিপচ্যমান 
কন্মাশয়মাত্রই জীবন, শরীরবিশিষ্ট আত্মার সহিত মনের সংযোগ জীবন নহে। 
সুতরাং মন শরীরের বাহিরে গেলেও তখন জীবদের সত্তার হানি হয় না। 
তখনও জীবের ধর্মাধর্মের ফলতোগ বর্তমান থাকায় বিপচ্যযান কর্মাশয়ব্প 
জীবন থাঢক॥ মৃত্যুর পরে পূক্বদেহে আত্মার পৃব্বোজ্ঞ ধর্ম্াধন্রূপ জীবন 
না থাকিলেও দেহ।স্তরে জীবন থাকে । মৃত্যুর পরে তখনই দেহান্তর-পরিগ্রহ 
শান্রসিদ্ধ | প্রপয়কাঁলে এবং যুক্তিলাভ হইলেই পৃর্বোভরূপ জীবন থাকে 
না। ফলকথা, জীবনের স্বক্সপ বলিতে শরীরবিশি্ আত্মার সহিত মনের 
সংযোগ, এই কথ। বল। নিপ্পয়োদ্বন। সুতরাং মন ণরীরের বাহিরে গেলে 
জীবন থাকে না, ইহার কোন হেতু না থাকায় মনের অভ্তঃশীরবৃত্তিত্ব অন্য 
যুক্তির দ্বার। সাধন করিতে হইবে, উহা সিদ্ধ নহে, কিন্তু সাধ্য, সুতরাং উহা 
হেতু হইতে পারে না। উহ!র দ্বার পৃব্বোক্ত দমাধানের খণ্ডন কর! যায় 
না । পুব্ৰোক্ত মতবাদীর এই কথাই মহঘি এই পুত্রের দ্বার। 
বলিয়াচছন || ২৭ || 


৬০৮ স্যায়দশন ৩অ*, ২আ, 


সুত্র। ম্বরতঃ শরীরধারণোপপত্তেরপ্রতিষেধঃ ॥ 
॥২৮।২৯১॥ 


অনুবাদ। (উত্তর) স্মরণকারী ব্যক্তির শরীর ধারণের উপপত্ি- 
বশতঃ প্রতিষেধ নাই। 


ভাষ্য । সুপ্রর্ষয়া৷ খবয়ং মনঃ প্রণিদধানশ্চিরাদপি কধিদর্থং স্মরতি। 
ম্মরতশ্চ শরীরধারণং দৃশ্ঠতে, আত্মমনঃসন্মিকর্ষজশ্চ প্রযত্ো! দ্বিবিধো 
ধারকঃ প্রেরকশ্চ, নিঃস্থতে চ শরীরাদ্হির্মনসি ধারকন্য প্রযত্ুস্তাভাবাৎ 
গুরুত্বাৎ পতনং স্যাৎ শরীরস্ত ম্মরত ইতি । 


অন্ুবাদ। এই ন্মর্তা স্মরণের ইচ্ছাপ্রযুক্ত মনকে প্রণিহিত করতঃ 
বিলম্বেও কোন পদার্থকে ম্মরণ করে, ম্মরণকারী জীবের শরীর ধারণ 
দেখা যায়। আত্মা ও মনের সন্নিকর্ষজন্ত প্রযত্ুও দ্বিবিধ,_ ধারক ও 
প্রেরক ; কিন্তু মন শরীরের বাহিরে নির্গত হইলে ধারক প্রযত্ব না থাকায় 
গুরুত্ববশতঃ স্মরণকারী ব্যক্তির শরীরের পতন হউক ? 


টিপ্ননী। প্ব্বসূত্রোজ দোষের নিরাসের জন্য মহঘি এই শ্ত্রের ছার 
বলিয়াছেন যে, ম্ূনর অন্ত£শরীরবৃত্তিত্বের প্রতিষেধ করা যায় না অর্থাং 
জীবনকান্ল মন যে শরীরের মধ্যেই থাকে, শরীরের বাহিরে যাঁয় না, ইহ। 
অবশ্য স্বীকার্ধয । কারণ, স্মরণকারী ব্যজির ক্মরণকালেও শরীক ধারণ 
দেখ! যাঁয় ॥ কোন বিঘণ্য়র স্মরণের ইচ্ছ। হইলে তত্প্রযুক্ত তখন প্রপ্নিহিত- 
মন! হইয়। বিলম্বেও সেই বিঘয়ের মরণ করে। কিন্ত তখনমন শরীরের 
বাহির গেলে শরীর ধারণ হইতে পারে না। শরীরের গুরুত্ববশতঃ তখন 
ভূমিতে শরীরের পতন অনিবাধ্য হয় | কারণ, শরীরবিশি্ট আত্মার সহিত 
মনের সন্গিকর্ঘজনা আত্বাতে শরীরের প্রেরক ও ধারক, এই ছিবিধ প্রযত্ব 
জন্মে । তন্মধ্যে ধারক প্রযত্ুই শরীরের পতনের প্রতিবন্ধক | মন শবরীরের 
বাহির গেলে তখন এ ধারক প্রযত্ধের কারণ ন৷ থাকায় উহার অভাব হয়, 
সুতরাং তখন শ্বরীরের ধারণ হইতে পারে না। গুরুত্ববিশিষ্ট ভ্রব্যের পতনের 
অভাবই তাঁহার ধৃতি বা ধারণ। কিন্ত এ থতনর প্রতিবন্ধক ধারক প্রধর 


২৯ ] বাৎস্যায়ন. ভাষা ৩০৯ 


দা থাফিছল সেখানে থতন অবশ্যভ্তাবী। কিন্তষে কাল পর্যাস্ত মনের দ্বারা 
কোন বিঘতয়র স্মরণ হয়, তৎকাল পর্যন্ত এ স্মরণ ও শরীর-ধারণ যগপৎ 
দন্নে, ইছ। দৃট হয় $_-যাহ। দৃষ্ট হয়, তাহ সকলেরই স্বীকাধ্য 1 ২৮ | 


সুত্র। ন তদাণুগতিত্বাম্মনসঃ ॥২১৯।৩০০। 


অনুবাদ । (পূর্ববপক্ষ ) তাহা হয় না, অর্থাৎ মন শরীরের বাহিরে 
গেলেও শরীরের পতন হয় না । কারণ। মনের আশুগতিত্ব মাছে । 


ভাষ্য । আশুগতি মনস্তস্য বহিঃশরীরাদাতপ্রদেশেন জ্বানসংস্কৃতেন 
সম্নিকর্ষঃ, প্রভ্যাগতন্ত চ প্রযত্বোৎপাদনযুভয়ং যুজ্যত ইতি, উৎপাস্ত বা 
ধারকং প্রযত্বং শরীরানিসরণং মনসোইতস্তত্রোপপন্নং ধারণমিতি | 


অন্থুবাদ। মন আশুগতি, (ন্ুতরাং) শরীরের বাহিরে জ্ঞান 
দ্বারা সংস্কৃত অর্থাৎ সংস্কারৰিশিষ্ট আত্মার প্রদেশবিশেষের সহিত তাহার 
সম্নিকর্ধ। এবং প্রত্যাগত হইয়! প্রযত্বের উৎপাদন, উভয়ই সম্ভব হয়। 
অথবা! ধারক প্রযত্ব উৎপন্ন করিয়া মনের শরীর হইতে নির্গমন হয়, 
অতএব সেই স্থলে ধারণ উপপক্ন হয় । 


টিপ্পনী | মহথি পৃবর্বসূত্রোক্ত দোঘের নিরাঁদ করিতে এই সূত্রের হ্বার' 
গর্বপক্ষবাদদীর কথ বলিয়াছেন যে, মন শরীরের বাহিরে গেলও শক্ীর 
ধারণের অনুপপত্তি নাই ॥ কারণ, মন অতি ত্রতগতি, শবীরের বাহিরে 
মংস্কারবিশিষ্ট আত্মার প্রদেশবিশেঘের সহিত মনের সংযোগন্প সন্নিকর্থ 
জন্মিলেই তখনই আবার খরীরে প্রত্যাগত হইয়।, এ মন শরীরধারক প্রযত্ব 
উৎপন্ন কন্তর ॥ সুতরাং শরীরের পতন হইতে পারে না । যদি কেহ বলেন 
যে, যেকাল পর্যাস্ত মন শরীরের বাহিরে থাকে, সেই সময়ে শরীরধারণ 
কিরূপে হইবে? এঘ্বনয ভাষ্যকার পূর্ব পক্ষবাদীর পক্ষ সমর্থনের জন্য 
শেঘে কল্পান্তরে বলিয়াছেন যে, অথব!। মন শরীরধারক প্রযত্র উৎপন্ন 
করিস শরীরের বাহিরে নির্গত হয়, এ প্রধত্তই তৎকানে শরীর পতনের 
পরতিথষ্ককর্র(পে বিদ্যমান থাকায় তখন শরীর ধারণ উৎপন্ন হয়। সূত্র 
“তৎ/শব্ছের দ্বারা শরীরের পতনই বিবক্ষিত। পরবস্তী রাধামোহন 


৩১ হ্যায়দশন [ ৩অ*, ২আ 


গোস্ব।মি-ভষ্টাচাষৃযু ' পন্যায়সূত্রধিবরণে” ব্যাখ্যা করিয়াছেন,-ণন ত 
শরীরাধারণং+ || ২৯ ॥| 


, জুত্র। ন্মরণকালানিয়মাৎ ॥৩০।৩০১। 


অন্্বাদণ ( উত্তর) না, অর্থাৎ মনের আশুগতিত্ববশতঃ শরা; 
ধারণ উপপন্ন হয় না। কারণ, স্মরণের কালের নিয়ম নাই। 

ভাষ্য । কিঞ্চি ক্ষিগ্রং ম্মর্য্যতে, কিঞ্চিচ্চিরেণ ; যদা চিরেণ, তা 
সুন্মর্য যা মনসি ধার্যমাণে চিন্তাপ্রবন্ধে সতি কম্যচিদেবার্থন্ট লিঙ্গতৃত 
চিন্তুনমারাধিতং স্মৃতিহেতুর্ভবতি | তত্রৈতচ্চিরনিশ্চরিতে মনসি নোগ' 
পদ্ভত ইতি । 


শারীরসংযোগানপেক্ষশ্চাত্মমনঃসংযোগে! ন স্মৃতি 
হেতুঃ, শরীরন্টোপভোগায়তনত্বাৎ। 


উপভোগায়তনং পুরুষস্ত জ্ঞাতুঃ শরীরং, ন ততো নিশ্চরিতত্য মন? 
আত্মসংযোগমাত্রং জ্ঞানমুখাদীনামুৎপত্তে কল্পতে, কুণ্তো চ শরীর 
বৈয়থ্যমিতি। 


অন্নুবাদ। কোন বন্তু শীত স্মুত হয়, কোন বস্তু বিলম্বে ম্মৃত হা 
যে সময়ে বিলম্বে স্মুত হয়, সেই সময়ে স্মরণের ইচ্ছাবপতঃ ম' 
ধার্ধামাণ হইলে অর্থাৎ স্মরণীয় বিষয়ে মনকে প্রণিহিত করিলে তখ। 
চিন্তার প্রবন্ধ ( (স্মৃতির প্রবাহ ) হইলেং লিঙতৃত অর্থাৎ অসাধারণ 





১। প্রচলিত সমস্ত ুস্তকেই (পউৎপত্তো” এইরাপ পাঠ আছে। কিন্ত এখানে 
সামর্থযবোধক রুপ ধাত্র প্রয়োগ হওয়ায় তাহার যোগে চতুথা বিভক্তিই প্রযোজা, 
ভাষ্যকার এইরাপ স্থলে অনাত্রও চত্থা' বিভন্তিরই প্রয়োগ করিয়াছেন! তাই এখানেও 
ভাষ্যকার “উৎংপত্যৈ” এইরূপ চতথী বিভত্তিযুক্ত প্রয়োগ করিয়াছেন মনে হওয়ায় 
এরাপ পাঠই গৃহীত হইল । ( ১ খণ্ড ২৩০ পৃষ্ঠায় পাদচীকা দ্রষ্টব্য )। 

২। ভাষ্যে **ঠস্তাপ্রবন্ধঃ” স্মৃতিগ্রবন্ধঃ । “কস্যচিদেবাথস্য' লিঙ্গভূতস্য'” ,চিহ" 
ভূতস্য অসাধারণস্যেতি যাবৎ। “চিন্তন” জ্মরণং, "আরাধিতং” সিদ্ধং, চিহ্গবত? 
স্মৃতিহ্তুর্ভবতীতি ।--তাৎগর্যাটীকা। 


৫ ] বাতস্যায়ন ভাষা ৩৬১৬ 


ভূত কোন পদার্থের চিন্তন (স্মরণ) আরাধিত (নিদ্ধ ) হইয়া 
রণের হেতু হয় ( অর্থাৎ সেই চিহ্ বা অসাধারণ পদার্থটির স্মরণই 
দখানে সেই চিহ্বিশিষ্ট পদার্থের স্মরণ জন্মায় সেই স্থলে অর্থাৎ 
রূপ বিলম্বে স্মরণস্থলে মন ( শরীর হইতে । চিরনির্গত হইলে ইহ! 
ঘাঁৎ পূর্ব্বকথিত শরীর ধারণ উপপন্ন হয় না। 

এবং শরীরের উপভোগায়তনত্ববশতঃ শবীরসংঘোগনিরপেক্ষ আস্মা- 
মনঃসংযোগ, ম্মরণের হেতু হয় না। বিশদার্থ এই ষে-শরীর জ্ঞাতা 
ধর উপভোগের আয়তন অর্থাৎ অধিষ্ঠান,- সেই শরীর হইতে নির্গত 
মনের আত্মার সহিত সংযোগমাত্র, জ্ঞান ও স্ুুখাদি উৎপত্তির নিমিনু 


মমর্থ হয় না, অর্থাৎ শরীরের বাভিরে কেবল আত্মার সহিত যে মন- 
(যোগ, তাহার জ্ঞান ও স্ুখাদিব উৎপাদনে সামধ্যই নাই, সামর্থ্য 


থাকিলে কিন্তু শরীরের বৈয়র্্য হয় । 








টি্পনী | পর্্বসূত্ত্রাভ্ত সমাধানের খণ্ডন করিতে মহঘি এই সুত্রের 
দ্বার] বলিয়াছেন যে, স্মরণের কালনিয়ম না থাকায় মন আশুগতি হইলেও 
শর ধারণের উপপত্তি হয় না। যেখানে অনেক চিন্তার পরে বিলন্ধে 
সমরণ হয়, সেখানে মন শরীর হইতে নির্গত হইয়া জ্মরণকাল পধ্ন্ত 
শরীরের বাহিরে থাকিলে তৎকালে শরীর-ধারণ হইতে পারে না। ভাঘ্য- 
কার ইহা। বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, থে সময়ে বিলম্বে কোন পদাথের 
মরণ হয়, সেই সমস্তয় স্মরণের ইচ্ছাপ্রযুক্ত তথ্বিঘয়ে ননকে প্রণিহিত 
করিলে চিন্তার প্রবাহ 'অর্থাৎ নানা স্মৃতি জন্মে । এইরুপে যখন সেই 
স্মরণীয় পদার্থের কোন অসাধারণ চিহ্ের স্মরণ হয়, তখন সেই মরণ, 
সেই চিহ্নবিশিষ্ট স্মরণীয় পদার্থের স্যৃতি জন্মায় | তাহা হইলে সেই চরম 
মরণ না হওয়। পরাস্ত মন শরীরের বাহিরে থাকে, ইহা স্বীকাধ্য | 
সুতরাং তৎকাঁল পর্য7স্ত শরীর ধাব্রণ হইতে পারে না । মন ধারক প্রযত্ব 
উৎপাদন করিয়া শরীরের বাহিরে গেলেও এ প্রযত্ব তৎকাল পর্বান্ত 
থাকিতে পারে না । কারণ, তৃতীয় ক্ষণেই প্রযত্বের বিনাশ হইয়। থাকে । 
ভাষ্যকার শেঘে নিজে আরও একটি যুক্তি বশিয়াছেন বে, মন শরীরের 
বাহিরে গেলে মনের সহিত শ্বরীরের সংযোগ থাকে না, কেবল আত্মার 
নহিতই মনের সংযোগ থাকে । সুতরাং এ সংযোগ, জ্ঞান ও সুখাদির 


1 
1 
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উৎপাদনে লমর্থই হয় না । কারণ, শরীর আত্মার উপভোগের আয় 
শরীরের বাহিরে আতর কোনর্প উপভোগ হইতে থারে না। শরীরে। 
বাহিরে কেবল আত্বার সহিত মনের সংযোগ-জন্য জানাদির উৎপত্তি হইনে 
শরীরের উপভোগায়তনত্ব থাকে না, তাহ৷ হইলে শরীরের উৎপত্তি ব্য 
হয় । অর্থাৎ যে উপতোগ সম্পাদনের জন্য শরীরের স্যষ্টি হইয়াছে» ভাহ 
যদি শরীরের বাহিরে শরীর বাতিরেকেও হইতে পারে, তাহ হইলে শরীর 
হুষ্টি বাধ হয়। সুতর1ং শরীরসংযোগনিরেক্ষ আত্মমনঃসংযোগ জ্ঞানাদির 
উতৎপত্তিতে কারণই হয় না, ইহ] স্বীকাধ্য। অতএব মন শরীরের বাহিরে 
যাইয়। আত্মার প্রদেশবিশেঘের সহিত সংযুক্ত হইলে তখনই বিঘয়বিশেঘের 
স্মৃতি জন্মে, এরূপ মনঃ:সংযোগের যৌগপদ্য না হওয়ায় স্মুতিরও যৌগপদা 
হইতে পারে না, এইকপ সমাধান কোনরূপেই সম্ভব নহে 11৩০|| 


সুত্র। আত্মপ্রেরণ-যদৃচ্ছা-জ্ঞতাভিশ্চ ন সংযোগ- 
বিশেষ ৩১৩০২) 


অনুবাদ । আত্ম। কর্তৃক প্রেরণ, অথবা বরৃচ্ছা অর্থাৎ অকন্ম।« 
অথবা জ্ঞানবত্তীপ্রযুক্ত ( শরীরের বাহিরে মনের ) সংযোগবিশেষ হয় না। 


ভাষ্য । আত্মপ্রেরণেন বা মনসেো। বহিঃ শরীরাৎ সংযোগবিশেষঃ 
স্যাৎ? যদৃচ্ছায়া বা আকন্মিকতয়া, জ্ঞতয়া বা মনসঃ 1? সর্ববথ 
চান্ুপপত্তিঃ। কথং 1 ন্মর্তব্যত্বাদিচ্ছাতঃ স্মরণাজ.জ্ঞানাসম্ভবাচ্চ | যদি 
তাবদাত্ম। অযুষ্যার্থস্ত স্মৃতিহেতুঃ সংস্কারোহমু্িক্নাত্প্রদেশে সমবেতন্তেন 
মনঃ সংযুজ্যতামিতি মনঃ প্রেরয়তি, তদা স্মৃত এবাসাবর্থো ভবতি ন 
স্মর্তব্যঃ। ন চাত্সপ্রত্ক্ষ আত্মপ্রদেশঃ সংস্কারো বাঃ তত্রানুপ 
পন্নাত্মপ্রত্যক্ষেণ সংবিভ্তিরিতি। সুশ্ময়। চায়ং মন; প্রণিদ্ধধানশ্চিরাদপি 
কঞ্চিদর্থং স্মরতি নাকস্মাৎ। জ্বত্বঞ্চ মনসো নাস্তি, জ্ঞান-প্রতিষেধাদিতি | 


অনুবাদ । শরীরের বাহিরে মনের সংযোগবিশেষ কি (১) আত্ম 
কর্তৃক মনের প্রেরগবশতঃ হয় 1 অথবা (২) যণৃচ্ছাবশত; (অর্থাৎ) 
আকম্মিকভাবে হয়? (৩) অথবা মনের জ্ঞানবত্বাবশতঃ হয় 1 পর্ব 


৩১ স্ৃৎ ] বাৎস্যায়ন ভায ৩১৩ 


গ্রকারেই উপপত্তি হয় না। (প্রশ্ন) কেন? অর্থাৎ পূর্বোক্ত তিন 
গ্রকারেই শরীরের বাহিরে মনের সংযোগবিশেষ উপপন্ন হয় নাকেন? 
(উত্তর ) (১) স্মরণীয় প্রযুক্ত, (২) ইচ্ছাপূর্ববক ্মরণপ্রযুক্ত, (৩) এবং 
মনে জ্ঞানের অসম্ভব প্রযুক্ত । তাৎপর্ধ্য এই যে, যদি (১) আত্মা “এই 
পদার্থের স্মৃতির কারণ সংস্কার এই আত্মপ্রদেশে সমবেত আছে, তাহার 
মহিত মনঃ সংযুক্ত হউক,” এইরূপ চিন্তা করিয়া! মনকে প্রেরণ করে, 
তাহা! হইলে এই পদার্থ অর্থাৎ মনঃ-প্রেরণের জন্ত পূর্ববচিন্তিত সেই 
পদার্থ স্মৃতই হয়, স্মরণীয় হয় না। এবং আত্মার প্রদেশ অথবা সংস্কার, 
আত্মার প্রত্যক্ষ হয় না, তদ্বিষয়ে আত্মার প্রত্যক্ষের দ্বারা সংবিত্তি 
( জ্ঞান) উপপন্ন হয় না। এবং (২) স্মরণের ইচ্ছাবশতঃ এই স্মর্তা 
মনকে প্রণিহিত করতঃ বিলম্বেও কোন পদার্থকে স্মরণ করে; অকস্মাৎ 
স্মরণ করে না। এবং (৩) মনের জ্ঞানবত্তা নাই । কারণ, জ্ঞানের 
প্রতিষেধ হইয়াছে, অর্থাৎ জ্ঞান যে মনের গুণ নহে, মনে জ্ঞান জন্মে 
না, ইহা পুর্বে প্রতিপন্ন হইয়াছে । 


টিপনী। বিষয়বিশেঘের তমরণের জন্য মন শরীরের বাহিরে যাইয়। 
সাতার প্রদেশবিশেঘের সহিত সংযুক্ত হয়, এই মত খণ্ডিত হইয়াছে । এখন 
এ মত-খণ্ডনে মহঘি এই সূত্রের ছ্বারা অপরের কথ। বলিয়াছেন যে, আত্বাই 
মনকে শরীরের বাহিরে প্রেরণ করেন, তজ্জন্য শরীরের বাহিরে আত্বার 
প্রদেশবিশেঘের সহিত ম্ঘনের সংযোগ জ্বন্মে, ইহা। বল। যায় না| মন 
অকস্মাৎ শরীরের বাহিরে যাইয়া আত্মার প্রদেশবিশেঘের সহিত মংযুক্ত হয়, 
ইহাও বল! যায় না । এবং মন নিজের জ্ঞানবত্তাবশতঃ নিজেই কর্তব্য বুঝিয়া 
শরীরের বাহিরে যাইয়। আদার প্রদেশবিশেঘের সহিত সংযুক্ত হয়, ইহাও 
বলা যাঁয় না। পৃবের্বোক্ত কোন প্রকারেই যখন শরীরের বাহিরে মনের 
এরুপ সংযোগবিশ্রেঘ উপপন্ন হয় না, তখন আর কোন প্রকার না থাকায় 
সব্বপ্রকারেই উহা উপপন্ন হয় না, ইহ। শ্বীকা্্য | আত্বাই শরীরের বাহিরে 
মনকে প্রেরণ করায়, মনের পৃৰ্বোক্তরূপ সংযোগবিশেষ জন্মে, এই প্রথম 
পক্ষের অনুপপতি বুঝাইতে তাধ্যকার এক্মর্তবাত্বাৎ” এই কথ। বলিয়া থরে 
তাহার তাৎপর্য বর্ণন করিয়াছেন যে, আত্ব। ষে পদার্কে স্মরণ করিবার 


৩১৪ হ্যায়দর্শন [ ৩অণ। ২আ, 


জন্য মনকে শরীরের বাহিরে প্রেরণ করিবেন, সেই পদার্থ তাহার জ্মর্তববা' 
অর্থাৎ মনঃ-প্রেরণের পুবের্ব তাহা স্মৃত হয় ন!ই, ইহা স্বীকার্ধয | কিস্ত আত্ম 
এ পার্কে স্মরণ করিবার জন্য মনকে শরীরের বাহিরে প্রেরণ করিলে 
“এই পদার্থের স্মৃতির জনক সংস্কার এই আত্বপ্রদেশে সমবেত আছে, সেই 
আত্বপ্রদেশের সহিত মনঃ সংযুক্ত হউক'* এইবপ চিন্ত করিয়াই মনকে 
প্রেরণ করেন, ইহ] বলিতে হইবে । নচেৎ আত্বার প্রেরণজন্য যে কোন প্রদেশে 
মন:সংযোগ জন্মিলে সেই স্ত্তবব্য বিষয়ের স্মরণ নিবর্বাহ হইতে পারে না। 
কিন্ত আত্ম পূর্বোজক্রপ চিন্তা করিয়। মনকে প্রেরণ করিলে তাহার সেই 
স্মর্তৃব্য বিষয়টি মনঃ প্রেরণের পৃবের্বই চিন্তার বিষয় হইয়] জ্মৃতই হয়, তাহাতে 
তখন আর জ্মর্তব্ত্ব থাকে না| আ্বুতরাং আত্বাই তাহার জ্মর্তব্য বিঘয়- 
বিশেঘের স্মরণের জন্য মনকে শরীরের বাহিরে প্রেরণ করেন, তজ্জন্য 
আত্মার প্রদেশবিশেঘের সহিত মনের সংযোগ অন্মে, এই পক্ষ উপথনর 
হয় না। পূর্বোক্ত যুক্তিবাদী যদি বলেন যে, আত্বা তীহার স্মৃতির 
জনক সংস্কার ও সেই সংস্কারবিশিষ্ট আত্মপ্রদেশটক প্রত্যক্ষ করিয়াই 
সেই প্রদেশে মনকে প্রেরণ করেন, মনঃ প্রেরণের অন্য পূর্রে তাঁহার সেই 
স্মর্তব্য বিষয়ের জ্মরণ অনাবশ্যক, এই জন্য তাঘ্যকার বলিয়াছেন 
যে, _আত্বার সেই প্রদেশ এবং সেই সংস্কার আত্বার প্রত্যক্ষ হয় 
না, এ সংস্কার অতীক্র্রিয়,। সুতরাং তদ্বিঘয়ে আত্মার মানস প্রত্যক্ষও 
হুইতে পারে না। মন অকক্ষাৎ শরীরের বাহিরে যাইয়া আত্মার 
প্রদেশবিশেষের সহিত সংযাক্ত হয়, এই দ্বিতীয় পক্ষের অনুপপত্তি বুঝাইতে 
ভাষ্যকার পব্ে (২) “ইচ্ছাতঃ স্মরণাৎ” এই কথ বলিয়া, পরে তাহার 
তাৎপধ্য ব্যাধ্যা করিয়াছেন যে; স্মর্ত। স্মরণের ইচ্ছাপ্বর্বক বিলম্বেও 
কোন পদার্ধকে স্মরণ করেনঃ অকস্মাৎ স্মরণ করেন না । তাৎপধ্য 
এই যে, স্মর্তা যে স্বলে স্মরণের ইচ্ছা করিয়া মনকে প্রণিহিত করতঃ 
বিলম্বে কোন পদার্থকে স্মরণ করে, সেই স্থান পৃব্বোক্ত যুজিবাদীর মতে 
শরীরের বাহিরে আত্বার প্রদ্দেশবিশেঘের সহিত মনের সংযোগ অককস্মাং 
হয় না,. স্মরণের ইচ্ছা হইলে তত্প্রযুক্তই মনের এ সংযোগবিশেষ জন্মে, 
ইহ স্বীকার্ধয । পরস্ত অকস্মাৎ মনের এ সংষোগবিশেষ জন্মে, এই কথার 
সবার। বিনা কারণেই এ সংযোগবিশেঘ জন্মে, এই অর্থও বুঝিতে পারি 
না। কারণ, বিনা কারণ কোন কাঁধ্য জন্মিতে পারে না। অকস্মাৎ 
মনের এরপ সংযোগবিশেঘ জন্মে, অর্থাৎ উহ!র কোন প্রতিবন্ধক নাই, ইহ। 
বলিল স্মরণের বিঘয়-নিয়ম থাকিতে পারে না। ঘটের স্মর্ণর কারণ 


৩২ স্যুগ ] বাতম্যায়ন ভাহা ৩১৫ 


উপস্থিত হইলে তখন পটবিঘয়ক সংস্কারবিশিষ্ট আত্মার প্রদেশবিশেষে 
অকস্মাৎ মনের সং্যাগ-অন্য পটের জ্মরণও হইতে পারে । মন নিজের 
জ্লানবত্ত। প্রযুত্তই শরীরের বাহিরে যাইয়া আত্মার প্রদেশবিশেঘের সহিত 
সংযুক্ত হয়) এই তৃতীয় পক্ষের অনুপপত্তি বুঝাইতে ভাঘ্যকার পবের্ব (৩) 
“্জানাসম্ভবাঁচচ*+ এই কথ বলিয়।ঃ পরে উহার তাৎপধ্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন 
যে মত্রনর জ্ঞানবস্তাই নাই, পৃব্বেই মনের জ্ঞানবত্ত। খণ্ডিত হইয়াছে । 
সুতরাং মন নিজের ভ্গানবত্তাপ্রযস্তই শরীরের বাহিবে যাইয়া আত্মার প্রদেশ- 
বিশেষের সহিত সংযুক্ত হয়, এই তৃতীয় পক্ষও বল যায় না। প্রচলিত 
সমস্ত ভাঘ্যপৃস্তকেই স্মর্ততব্যত্াদিচ্ছাত: স্মরণভ্ঞানাসম্ভবাচ্চ* এইরূপ পাঠ 
আছে। কিন্তু সুর্রো্ত দ্বিতীয় পক্ষের অনুপপত্তি বুঝাইতে ভাঘ্যকার 
“ইচ্ছাতঃ স্মরণাৎ* এইরূপ বাক্য এবং তৃতীয় পক্ষের অনুপত্তি বুঝাইতে 
“ক্ানাসম্তবাচ্চ'' এইবাপ বাকাই বলিয়াছেন, ইহাই বুঝা যায় । কোন 
জ্ঞীনই মনের গুণ নহে, মনে প্রত্যক্ষাদি জ্ঞানমাত্রেরই অসন্তব, ইহাই 
“জ্ঞানাসম্ভবা এই বাক্য দ্বারা ভাঘ্যকার বলিয়াছেন । পরে ভাঘ্যকরের 
গ্জত্বঞ্চ মনসো। নান্তি” ইত্যাদি ব্যাখ্যর দ্বারা এবং দ্বিতীয় পক্ষে **মুসমূর্ধয়া 
চায়ং,...., স্মরতি'' ইত্যাদি ব্যাখ্য। গ্বারাও “ইচ্ছাতঃ স্মরণাৎ্” এইরূপ 
পাঠই' প্রকৃত বলিয়া বুঝ যায়। সুতরাং প্রচনিত পাঠ গৃহীত হয় 
নাই || ৩১ || 


ভাষ্য । এতচ্চ 


সুত্র। ব্যাসক্তযনসঃ পাদব্যথনেন সংংযাগবিশেষেণ 
সমানং ॥৩১।৩০৩)। | 


অনুবাদ । (উত্তর ) ইহা কিন্তু ব্যাসক্তমনাঃ ব্যক্তির চরণ-ব্যথা- 
জনক সংযোগবিশেষের সহিত সমান | 


ভাষ্য । যদা খধয়ং ব্যাসক্তমনাঃ.কচিদ্দেশে শর্করয়া১ কণ্টকেন বা 
পাদব্যথনমাপ্পোতি, তদাত্বমনঃসংযোগবিশেষ এধিতব্যই। দৃষ্টং হি ছুঃখং 


পাপ পাশ শা শাশি সপ 7 লি পপি 


৯) *'স্্রী শর্বারা শর্করিন$” ইত্যাদি। অমরকোষ; ভুমিবর্গ । 
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হঃখসংবেদনঞ্েতি, তত্রায়ং সমানঃ প্রতিষেধঃ। যদৃচ্ছয়। তু ন বিশেষে 
নাকম্মিকী ক্রিয়। নাকস্মিকঃ সংযোগ ইতি । 


কর্ম্মাদৃগযুপভোগার্থং ক্রিয়াহেতুরিতি চে ? সমানং। 
কম্মাদৃষ্টং পুরুষস্থং পুরুষোপভোগার্থ মনসি ক্রিয়াহেতুরেবং হঃখং ছুঃখ- 
সংবেদনঞ্চ সিধ্যতীত্যেবঞ্চেম্মন্াসে 1 সমান, স্মৃতিহেতাবপি সংযোগ- 
বিশেষে! ভবিতৃমর্থতি ৷ তত্র যহুক্তং “আত্মপ্রেরণ-যদৃচ্ছ। জ্রতাভিশ্চ 
ন সংযোগবিশেষ” ইত্যয়মপ্রতিষেধ ইতি। পূর্ববস্ত প্রতিষেধে। 
নাস্তঃশরারবৃত্তিত্বান্মননস” ইতি । 


অন্গুবাদ। যে সময়ে ব্যাসক্তচিন্ত এই আত্মা কোন স্থানে শর্করার 
দ্বারা অথব৷ কণ্টকের দ্বারা চরণব্যথা প্রাপ্ত হন, তৎকালে আত্মা ও 
মনের সংযোগবিশেষ স্বীকার্য্য। যেহেতু ( তগকালে ) হঃখ এবং 
ছুঃখের বোধ দৃষ্ট অর্থাৎ মানস প্রত্যক্ষসিদ্ধ। সেই আত্মমনঃসংযোগে 
এই প্রতিষেধ অর্থাৎ পূর্ববসূত্রোক্ত প্রতিষেধ তুল্য। যদৃচ্ছাপ্রযুক্ত কিন্ত 
বিশেষ হয় না। ( কারণ ) ক্রিয়া আকম্মিক হয় না, সংষোগ আকন্মিক 
হয় না। 


( পূর্ববপক্ষ ) উপভোগার্থ কর্মাদৃষ্ট ক্রিয়ার হেতু, ইহ! যদি বল? 
(উত্তর) সমান । বিশদার্থ এই যে, পুরুষের (আত্মার ) উপভোগার্থ 
( উপভোগ-সম্পাদক ) পুরুষস্থ কর্মাদৃষ্ট অর্থাৎ কর্ম্মজ/ অনৃষ্টবিশেষ, মনে 
ক্রিয়ার কারণ, ( অর্থাৎ অনৃষ্টবিশেষই এ স্থলে মনে ক্রিয়া জন্মাইয়া 
চরণপ্রদেশে আত্মার সহিত মনের সংযোগবিশেষ জন্মায় )। এেইবূপ 
হইলে ( পুর্বেবাক্ত ) ছুঃখ এবং ছুঃখের বোধ সিদ্ধ হয়, এইরূপ যদি স্বীকার 
কর? (উত্তর) তুল্য । (কারণ ) স্মৃতির হেতু ( অনৃষ্টবিশেষ ) 
থাকাতেও সংষোগবিশেষ হইতে পারে। তাহা! হইলে “আত্ম! কর্তৃক 
প্রেরণ, অথবা যদ্ৃচ্ছ। অথবা জ্ঞানবস্তাপ্রযুক্ত সংযোগবিশেষ হয় না” এই 
যাহা উক্ত হইয়াছে, ইহা। প্রতিষেধ নহে । *মনের অস্তঃশরীরবৃতিত্ব- 
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বশতঃ ( শরীরের বাহিরে সংযোগবিশেষ ) হয় না” এই পূর্ববই অর্থাৎ 
ূর্ব্বোক্ত এ উত্তরই প্রতিষেধ। 


টিপ্পনী | মহঘি এই সূত্রের দ্বার পূৰ্বসূত্রোস্ত অপরের প্রতিঘেধের 
ধন করিয়াছেন | তাঘ্যকার মহঘির তাৎপর্য বর্ণন করিয়াছেন যে, যে 
ময় কোন ব্যক্তি স্থিরচিত্ত হইয়া কোন দৃশ্য দর্শন অথবা শব্দ শ্রবণাদি 
করিতেছেন, তৎকালে কোন স্থানে তাহার চরণে শর্কর। (কন্কর ) অথবা কণ্টক 
বিদ্ধ হইলে তখন সেই চরণপ্রদেশে তাহার আত্মাতে তজ্জন্য দুঃখ এবং এ 
দুঃখের বোধ দৃষ্ট অর্থাৎ মানস প্রত্যক্ষসিদ্ধ। যাহ। প্রত্যক্ষসিদ্ধ, তাহার 
অলাগ কর। যায় না। সুতরাং পৃবের্বোজ স্বলে সেই ব্যক্তির মন অন্য বিষয়ে 
ব্যাস্ত থাকিলেও তৎক্ষণাৎ তাহার চরণ প্রদেশে উপস্থিত হয়, ইহ] স্বীকাধ্য | 
কারণ, তখন সেই চরণপ্রদেশে আত্বার সহিত মনের সংযোগ ন। হইলে 
সেই চরণপ্রদেশে দুঃখ ও দুঃখের বোধ জন্মিতেই পারে না। কিন্ত পুব্বোজ 
স্থলে তৎক্ষণাৎ চরণপ্রদেশে আত্বার সহিত মনের যে সংযোগ, তাহাতেও 
প্ৰসূবরাক্ত প্রকারে তুপ্য প্রতিষেধ (খণ্ডন ) হয় । অর্থাৎ এ আত্মমন:- 
সংযোগও তখন আত্ব। কর্তৃক মনের প্রেরণবশতঃ হয় না, যদৃচ্ছ(বশত: 
অর্থীৎ অকস্মাৎ হয় লা, এবং মনের জ্ঞানবস্তাপ্রযুক্ত হয় না, ইহা! বলা 
যায়। কিন্তু পৃরেরবোজ স্বলে চরণপ্রদেশে আত্বার সহিত মনের সংযোগ 
কোনয়থে উপ্পপর হইলে শরীরের বাহিরেও আত্মার সহিত মনের সংযোগ 
উপ হইতে থারে। এ উভয় স্থলে বিশেষ কিছুই নাই। যদি বল, 
পুবের্বাজ স্লে চরণপ্রদেশে আন্বার সহিত মনের সংযোগ প্রমাণসিদ্ধ, উহ। 
উতয় পন্তক্ষরই স্বীকৃত সুতরাং এ সংযোগ দৃচ্ছাবশতঃ অর্থাৎ অকস্মাৎ 
জন্মে, ইহাই শ্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু শরীরের বাহিরে আত্মার 
সহিত মন:সংযোগ কোন প্রমাণসিদ্ধ হয় নাই, সুতরাং অকক্মাৎ তাহার 
উৎধত্তি হয়, এইবূপ কণ্পনার কোন প্রমাণ নাই। এই অন্য ভাঘ্যকার 
শেঘে বলিয়ান্বেন যে, যদৃচ্ছা প্রযুক্ত এ সংযোগের বিশেষ হয় না । অর্থাৎ 
প্বের্বাতর স্থলে বদৃচ্ছাবশতঃ অর্থাৎ অকমস্মাৎ চরণপ্রদেশে আত্মার সহিত 
মনেক্র লংঘোগ জ্বন্মে, এই কথ বলিয়। এ সংযোগের বিশেষ প্রদর্শন কর। 
যায় না । কারণ, ক্রিয়া ও সংযোগ আকস্মিক হইতে পারে ন|। 
অকস্মাৎ অর্থাৎ বিন। ফারদ্ণই মলে ক্রিয়। জন্মে, অথবা সংযোগ অন্মে, 
ইহ। ধদা ধার ন। | কারণ ব্যতীত কোন কার্ধ্যই হইতে থারে না। যদ্দি বল, 
পুবের্ণাভ। সবল বে দুরদৃষ্টবিশেঘ চত্ষণপ্রদেশে আত্বাতে দুখ এবং 
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এ দুঃখবোধের জনক, তাহাই এ স্বলে মলে ক্রিয়া অন্মাইয়া থাকে, সুতরাং 
এ ক্রিয়াজন্য চরণপ্রদেশে তৎক্ষণাৎ আত্মার সহিত মনের সংযোগ জন্মে, 
উহ] আকস্মিক বা নিফারণ নহে । ভাঘ্যকার শেঘে এই সমাধানেরও 
উল্লেখ করিয়৷ তদৃত্তরে বলিয়াছেন যে, ইহা সমান। কারণ স্মৃতির জনক 
অদষ্টবিশেঘপ্রযুক্ত ও শরীরের বাহিরে আত্বার সহিত মনের সংযোগবিশেষ 
জন্মিতে পারে । অথাৎ অদৃষ্টবিশেষজন্যই পৃবে্র্বোভ স্থলে চরণপ্রদেশে 
আতঘ্বার সহিত মনের সংযোগ জন্মে, ইহ] বলিলে যিনি স্মৃতির যৌগপাদা 
বারণের জন্য শরীরের বাহিরে আত্মার ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের সহিত ক্রমিক 
মনঃসংযোগ স্বীকার করেন, তিনিও এ মনঃসংযোগকে অৃষ্টবিশেষ- 
জন্য বলিতে পারেন | তাহার এ্রব্নপ বলিবার বাধক কিছুই নাই | সুতরাং 
পৃৰের্বাস্ত “আত্ুপ্রেরণ'" ইত্যাদি সূত্রোক্ত যুক্তির দ্বারা তাহাকে নিরত 
কর! যায় না । এ সূত্রোক্ত প্রতিঘেধ পৃব্বোক্ত মতের প্রতিঘেধ হয় না। 
উহার পবর্বকথিত “"নান্ত:শরীরবৃত্তিত্বান্মনস:”+ এই সুূত্রোক্ত প্রতিঘেধই 
প্রকৃত প্রতিঘেধ । এ সুক্রোক্ত যুক্তির ছ্বারাই শরীরের বাহিরে মনের 
সংযোগবিশেঘ প্রতিঘিদ্ধ হয় || ৩২ || 


ভাষ্য । কঃ খদ্বিদানীং কারণ-যৌগপদ্ভসন্ভাবে যুগপদশ্মরণম্য 


হেতুরিতি ৷ 


অনুবাদ। (প্রশ্ন) কারণের যৌগপদ্ভ থাকিলে এখন যুগপৎ 
অন্মরণের অর্থাৎ একই সময়ে নান! স্মৃতি না হওয়ার হেতু কি? 


সুত্র। প্রণিধানালঙ্গাদিজ্ঞানানামযুগপদ্ভাবাদ্‌ 
যুগপদক্মরণং ॥৩৩।৩০৪॥ 


অনুবাদ । (উত্তর) প্রণিধান ও লিঙ্গাদি-জ্ঞানের যৌগপঞ্ড 7 
হওয়ায় যুগপৎ স্মরণ হয় না। 


ভাষ্য । যথা খদ্ধাত্মমনসোঃ সন্নিকর্ং সংস্কারশ্চ ম্মতিহেতুরেব 
প্রণিধানলিঙ্গাদিজ্ঞানানি, তানি চ ন যুগপদ্ভবস্তি, তৎকৃতা শ্মৃতীন 
যুগপদনুৎপত্তিরিতি । 
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অনুবাদ । যেমন আত্মা ও মনের সন্নিক্ষ এবং সংস্কার স্মৃতির 
কারণ, এইরূপ প্রণিধান এবং লিঙ্গাদিজ্ঞান ন্মৃতির কারণ, সেই প্রণি' 
ধানার্দি কারণ যুগপৎ হয় না, তৎপ্রযুক্ত অর্থাৎ সেই প্রণিধানাদি 
কারণের অধৌগপপ্ভপ্রযুক্ত স্মৃতিসমূহের যুগপৎ অনুৎপত্তি হয় । 


টিপ্পনী |. নান! স্মৃতির কারণ নানা সংস্কার এবং আত্মমন£সংযোগ, 
যুগপৎ আত্বাতে থাকায় যুগপৎ নান। স্মৃতি উৎপন্ন হউক? স্মৃতির 
কারণের যৌগপদ্য কেন হইবে না? কারণ সত্বেও যুগপৎ নান। স্মৃতি 
ন] হওয়ার হেতু কি? এই পব্ৰপক্ষে মহঘি গ্রথমে অপরের সমাধানের 
উল্লেখপৃবর্বক তাহার খণ্ডন করিয়া, এখন এই সূত্রের দ্বার প্রকৃত সমাধান 
বলিয়াছেন ॥ যহঘিন্ব কথ! এই যে, স্মৃতির কারণসমূহের যৌগপদ্য সম্ভব 
ন৷ হওয়ায় স্মৃতির যৌগপদ্য সন্তব হয় না| কারণ, সংস্কার ও আত্বমনঃ- 
সংযোগের ন্যায় প্রণিধান এবং লিঃ বিজ্ঞান প্রভৃতিও স্মৃতির কারণ । সেই 
প্রণিধানাদি কারণ যুগপৎ উপস্থিত হইতে না পারায় স্মৃতির কারণসমূহের 
যৌগপদ্য হইতেই পারে ন।, সুতরাং যুগপৎ নান। ড্মৃতির উৎপত্তি হইতে 
পারে না। .এই প্রণিবানাদির বিবরণ পরবস্তাী ৪১শ সূত্রে পাওয়৷ যাইবে। 
বৃন্তিকার বিশ্বনাথ এই সব্রস্থ “আদি* শব্দের “জ্ঞান” শব্দের পরে যোগ করিয়া 
'লিঙগ-তনাদি” এইবপ ব্যাখ্য। করিয়াছেন এবং লিঙ্গজ্ঞানকে উদ্‌বোধক বলিয়া 
ব্যাখ্য। করিয়াছেন । কিন্তু মহধির পরবত্তাঁ ৪১শ সুত্রে লিম্বভানের 
ন্যায় লক্ষণ ও সাদ্শ্যাদির জ্ঞানও স্মৃতির কারণরাপে কখিত হওয়ায় এই 
সূত্র “আদি*' শব্দের দ্র। এ লক্ষণাদিই মহঘির বিবক্ষিত বুঝা যায়। 
এবং যে সকল উদৃবোধক জ্ঞানের বিষয় ন৷ হইয়াও স্যুতির হেতু হয়, 
সেইগুলিই এই সূত্রে বহুবচনের ছ্বার। মহঘির বিবক্ষিত বুঝা যায়। “ন্যায়- 
সুত্রবিবরণ'ঃকার রাধামোহন গোস্বামিতটাচাধ্যও শেষে ইহাই বলিরাছেন। 


ভাস্ত। প্রাতিতবন্ত, এরণিধানাদ্যনপেক্ষে স্মার্তে যৌগ- 
পদ্য প্রসঙ্গ? । যৎ খন্বিদং প্রাতিভমিব জ্ঞানং প্রণিধানাগ্নপেক্ষং ন্মার্ত- 
মুৎপঞ্চতে, কদাচিত্তস্ত যুগপছুৎপত্তিপ্রসঙ্গো হেত্বভাবাৎ। সত; 
স্মতিহেতোরসংবেদনাৎ প্রাতিভেন সমানাতিমানঃ। বহবর্থ 
বিষয়ে বৈ চিন্তীগ্রবন্ধে কশ্চিদেবার্থ; কম্তচিৎ স্মতহেতুঃ, ত্তানুচিস্তনাৎ 
তন্ত স্তির্ভবতি, ন চায়ং স্মর্তা সর্ববং স্মৃতিহেতুং সংবেদয়তে এবং মে 
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স্মৃতিরুৎপন্নেতি-অসংবেদনাৎ প্রাতিভ্মিব জ্ঞানমিদং স্মার্তমিত্যভি- 
মন্যতে, ন ত্বস্ভি প্রণিধানাগ্ভনপেক্ষং স্মার্তমিতি | 


অনুবাদ । ( পূর্ব্বপক্ষ ) কিন্তু প্রাতিভ জ্ঞানের ন্যায়+ প্রণিধানাদি- 
নিরপেক্ষ স্মৃতিতে যৌগপন্ের আপত্তি হয় । বিশদার্থ এই যে, প্রাতিত 
জ্ঞানের ন্যায় প্রণিধানাদিনিরপেক্ষ এই যে স্মৃতি উৎপন্ন 'হয়, কদাচিৎ 
তাহার যুগপৎ উৎপত্তির আপত্তি হয়; কারণ, হেতু নাই, অর্থাৎ সেখানে 
এ স্মৃতির বিশেষ কোন কারণ নাই। (উত্তর ) বিচ্ামান স্মৃতি-হেতুর 
জ্ঞান ন! হওয়ায় প্রাতিভ জ্ঞানের সমান বলিয়া অভিমান (ভ্রম ) হয়। 
বিশদার্ঘ এই যে, বহু পদার্থবিষয়ক চিন্তার প্রবন্ধ ( স্মৃতিগ্রবাহ ) হইলে 
কোন পদার্থ ই কোন পদার্থের স্মৃতির প্রযোজক হয়, তাহার অর্থাৎ সেই 
চিহুভৃত অসাধারণ পদার্থটির অনুচিন্তন ( স্মরণ )-জন্য তাহার অর্থাৎ 
সেই চিহ্নবিশিষ্ট পদার্থের স্মৃতি জন্মে ৷ কিন্তু এই ন্মর্তা “এইরূপে অর্থাৎ 
এই সমস্ত কারগঞ্জস্থ আমার স্মৃতি উৎপন্ন হইয়াছে” এই প্রকারে সমস্ত 
স্মৃতির কারণ বুঝে না, সংবে্দন না হওয়ায় অর্থাৎ এ স্মৃতির কারণ 
থাকিলেও তাহার জ্ঞান না হওয়া “এই স্মৃতি প্রাতিভ জ্ঞানের ন্যায় 
এইরূপ অভিমান করে। কিন্তু প্রণিধানাদি-নিরপেক্ষ স্মৃতি নাই। 


পা পাস প্প্পীসপ শী ০ শে পাপ ৮ 








১1 যোগীদিগের লৌকিক কেন কারণকে অপেক্ষা না করিয়া কেবল মনের 
ন্বারা অতি শীঘ্র এক প্রকার যথাথ জান জম্মে, উহার ন।ম “প্রাতিভ” । যোগশাস্ত্রে 
উহা "তারক" নামেও কথিত হইয়াছে । এ “প্রাতিভ” জানের উপাত্ত হইলেই যোগা 
সব্ব'জতা লাভ করেন। প্রশস্তপাদ "প্রাতিভ"ঃ জ্ঞানকে “আর” জান বলিয়া উল্লেখ 
করিয়াছেন, এবং উহা কদাচিৎ লৌকিক ব্যতি্দিগেরও জন্মে, ইহাও বলিয়াছন | 
এন্যায়কন্দলী”'তে এ্রীধর ত্র প্রশস্তপাদের কথিত 'গ্রাতিভ* জানকে “প্রতিভা”"বলিয়া, 
গর প্প্রতিভা"রাপ জানই “*প্রাতিভ'' নামে কথিত হইয়॥ছে, ইহা বলিয়ছেন। ( “ন্যায়” 
কন্দলী”, কাশীসংস্করণ, ২৫৮ পৃষ্ঠা, এবং এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড, ২২৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য )। 
কিন্ত যোগভাষ্যের টীকা ও যোগবাত্তিকাদি গ্রন্থের ন্থবারা যোগীদের “প্রতিভা” অর্থাৎ 
উহজন্য জনবিশেষই "প্রাতিভ"” ইহা বঝা যার । এগ্রাতিভাদ্বা সব্বং” |-যোগজগ্ন | 
বিভুতিপাদ । ৩৪1 গপ্রাতিভং নাম তারকং” ইত্যাদি । ঝাসভাষ্য । "প্রতিভা উহঃ, 
তদ্ভবং প্রাতিভং” । চীকা। ' প্রাতিভং স্বপ্রতিভোথং অনৌপদেশিকং জানং” ইত্যাদি । 
যোগবাত্তিক | গপ্রতিভয়া উহ্মানত্রেণ জাতং প্রাতিভং জানং ভবতি" ।-_- মণিপ্রভা | 
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টিপনী। ভাঘ্যকার মহঘিসূত্রোক্ত সমাধানের ব্যাখ্যা করিয়া, এ 
সমাধানের সমর্থনের জন্য এখানে নিছে পৃৰ্বপক্ষের অবতারণ! করিয়াছেন । 
পৃৰ্বপক্ষের তাৎপর্যা এই যে, যে সকল স্মৃতি প্রণিধানাদি কারণকে 
অপেক্ষা করে, তাহাদিগের যৌগপদ্যের আপত্তি মহঘি এই স্ত্রঙ্থার। 
নিরন্ত করিলেও যে সকল স্মৃতি যোগীদিগের «“প্রাতিভঃ” নামক জ্ঞানের ন্যায় 
প্রণিধানাদি কারণকে অপেক্ষা না করিয়া সহস। উৎপন্ন হয়, সেই সকল 
স্মৃতির কদ1চিৎ যগপৎ উৎপত্তির আপত্তি হইতে পারে। কারণ, এ শ্বলে 
যুগপৎ বন্তমান নান। সংস্কার ও আত্মমন:সংযোগাদি ব্যতীত স্মৃতির আর 
কোন বিশেষ হেতু (প্রণিধানাদি ) নাই। সুতরাং এরূপ নান স্মৃতির 
যুগপৎ উৎপত্তির আপত্তি অনিবার্য ৷ ভাঘ্যকার “হেত্বভাবাৎঃ এই কথার 
স্বার। পৃরে্রোক্ঞরূপ স্মৃতির পৃব্বোক্ত প্রণিধানাদি বিশেষ কারণ নাই, ইহাই 
বলিয়াছেন বুঝ। যায়। ভাঘাকার এই পূৰ্বপক্ষের ব্যাখ্য। (স্বপদবর্ণন ) 
করিয়া, তদুত্তরে বলিয়াছেন যে, পূর্বোক্ত স্থলেও স্মৃতির হেতু অর্থাৎ 
প্রণিধানাদি ৫€কান বিশেঘ কারণ আছে, কিন্ত তাহার জান ন। হওয়ায় এ 
স্মৃতিকে “প্রাতিভ* জ্ঞানের তুল্য অথাৎ প্রণিধানাদিনিরপেক্ষ বলিয়। ভ্রম 
হয়। ভাঘ্যকার এই উত্তরের ব্যাখ্যা (ম্বপদবর্ণন) করিতে বলিয়াছেন 
যে, বহু পদার্থ বিষয়ে চিন্তার প্রবাহ অথাৎ ধারাবাহিক নান! স্মৃতি ভ্বন্মিলে 
কোন একটি অপাধারণ পদার্থবিশেষ তদৃবিশিষ্ট কোন পদার্থের স্মৃতির 
প্রযোজক হয় । কারণ, সেই অসাধারণ পদার্থটির স্মরণই সেখানে স্মত্বার 
অভিষত বিঘয়ের স্মরণ জন্মায় । সুতরাং যেখানে প্রণিধানাদি বিশেষ কারণ 
ব্যতীত সহস। স্মৃতি উৎপন্ন হয়, ইহা। বল হইতেছে, বস্ততঃ সেখানেও 
তাহ] হয় না| সেখানেও নান। বিষয়ের চিন্তা করিতে করিতে স্মর্ত। কোণ 
অসাধারণ পদার্থের স্মরণ করিয়াহ তজ্জন্য কোন বিঘছ্য়ের স্মরণ করে। 
( পৃবের্বাজ্ত ৩০শ সৃত্রতাঘ্য দ্রষ্টব্য)। সেই অসাধারণ পদাখটির স্মরণই 
সেখানে ত্ররুপ স্মৃতির বিশেষ কারণ । উহার যৌগপদ্য সম্ভব না হওয়ায় 
রূপ স্মৃতিরও যৌগপদ্য হইতে থারে না। মহঘি “প্রণিধানলিজাদিজ্ঞানানাং”” 
এই কথার হবার! পৃবের্বোক্তরূপ অসাধারণ পদার্ঘবিশেঘের জ্মরণকেও স্মাত* 
বিশেঘের বিশেষ কারণর্পে গ্রহণ করিয়াছেন | মূল কথা, প্রণিধানাদি 
বিশেঘ কারণ-নিরপেক্ষ কোন স্মৃতি নাই। কিন্ত জ্মর্ত। পৃর্রবোজরূপ 
চমৃতি স্থলে তর স্মৃতিব সমস্ত কারণ লক্ষা করিতে পারে না । অর্থাৎ “এই 
সমস্ত কারণ-জন্য আমার এই »মৃতি উৎপন্ন হইয়াছে" এইবান্তপ এ স্মৃতির 
সমস্ত কারণ বুঝিতে পারে না, এই জন্যই তাহার এ স্মৃতিকে প্প্রাতিত” 

২১ 
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লামক জ্ঞানের তুল্য বলিয়। ভ্রম করে। বস্ততঃ তাহার এ স্মৃতিও প্প্রাতিত'” 
নামক জ্ঞানের তুল্য নহে ॥ প্প্রাতিভ” জনের ন্যায় প্রণিধানাদিনিরপেক্ষ 
কোন স্মৃতি নাই । ভাষ্যে “ক্মৃতি'' শব্দের উত্তর স্বার্থে তদ্ধিত প্রত্যয়- 
ন্সিন “ভমার্ত” শব্দের হ্বারা জ্মৃতিই বুঝ যায়। ন্ন্যায়সৃত্রোদ্ধার ” গ্রন্থে 
*প্রতিভবততু**'যৌগপদয প্রত? এই সঙ্গভ সুত্রবূপেই গৃহীত হইয়াছে। 
বিস্ত “তাৎপর্য)টিক)ঠ। ও ““ন্]াযস্চীনিবন্ধে এ হঙ্গভ হুতররূপে গৃহীত হয় 
নাই । বৃত্তিকার বিশুনাথও ইহার ব্যাখ্যা বরেন নাই । বাত্তিককারও এ 
সন্দতকে সূত্র বলিয়। প্রকাশ করেন নাই । 


ভাষ্য । প্রখতিভে কর্থমতি চে? পুরুষকর্শাবিশেষা- 
চুপে গবমিয়মঃ | গ্রাতিভম্দি'নীং জ্ঞনং যুগপৎ বস্মাষ্টোৎপদ্ভতে? 
যথোগ ভোগাথং বন্ধন যুগপছুপভোগং ন করোতি, এবং পুরুষকণ্্মবিশেষঃ 
প্রাতিভহেতুর্ন যুগপদনেকং প্রাতিভং জ্ঞানযুৎপাদয়তি । 

হেত্বভাবাদযুক্তমিত চে? ন, করণস্য ৪ত/য়পর্ধ্যায়ে 
সামর্থ্যাৎ। উপভোগবমিয়ম ইত্যস্তি চৃষ্টান্তে হেতুনণভীতি চেস্ন্যসে? 
ন) বরণস্য গুত্/য়পর্ষ্যায়ে সামর্থ্য1থ । নেকম্মিন্‌ জ্ঞেয়ে যুগপদনেকং 
জ্ঞানমুৎপছ্চতে ন চাঁনেকশ্মিন। তদিদং দৃষ্টেন প্রত্যয়পধ্যায়েণানুমেয়ং 
করণন্ত* সামর্থ্য মিথস্ত, তমিতি ন জ্ঞাতুব্বিকরণধর্ন্দণো দেহনানাত্বে প্রত্যয় 
যৌগপগ্াদিতি । 


অনুবাদ । (প্রশ্ন) পপ্রাতিভ” জ্ঞানে (অযৌগপঞ্ ) কেন, ইহ! 
যদি বল? ( উত্তর) পুরুষের অনৃষ্টবিশেষবশতঃ উপভোগের ন্ায় নিয়ম 
আছে। বিশদার্থ এই যে, (প্রশ্ন) ইদ্দানীং অর্থাৎ প্প্রাতিভ” জ্ঞান 
প্রণিধানাদি কারণ অপেক্ষা করে না, ইহা! স্বীকৃত হইলে প্রীতিভ জ্ঞান 
যুগপৎ কেন উৎপন্ন হয় না? (উত্তর) যেমন উপভোগের জনক 


১॥ প্রচলিত সমস্ত পৃস্তকে “কর্ণসামর্থযং” এই্রাপ পাঠ থাকিলেও এখানে “করণস্য 
সামধ্যং' এইরাপ গাঠই প্রকৃত বলিয়া বুঝিয়াছি। তাহা হইলে ভাষ্যকারের শেষোক্ত 
"ন জাত্‌ঃ* এই বাক্যের পরে পুবেবজ্ত “সামথযং' এই বাক্যের অনুষঙ্গ করিয়া ব্যাঙ্যা 
করা যাইতে পারে । অধ্য/হারের অপেক্ষায় অনুষলই শ্রেষ্ঠ । 
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অনৃষ্ট, যুগপৎ ( অনেক ) উপভোগ জম্মায় না, এইরূপ “প্রাতিভ” 
গ্রানের কারণ পুরুষের অনৃষ্টবিশেষ, যুগপৎ অনেক “প্রাতিভ” জ্ঞান 
জন্মায় না। 


( পূর্ববপক্ষ) হেতুর অভাববশতঃ অযুক্ত, ইহান্যদি বল? (উত্তর) 
না, যেহেতু করণের ( জ্ঞানের সাধনের ) প্রত্যয়ের পর্য্যায়ে অর্থাৎ 
জ্ঞানের ক্রমে সামর্থ্য আছে, [ অর্থাৎ জ্ঞানের করণ ক্রমিক জ্ঞান 
জন্মাইতেই সমর্থ, যুগপৎ নানা জ্ঞান জম্মাইতে সমর্থ নহে।] বিশদার্থ 
এই যে, ( পূর্ববপক্ষ ) উপভোগের ম্যায় নিয়মঃ ইহা দৃষ্টান্ত আছে, হেতু 
নাই, ইহ] যনি মনে কর 1 (উত্তর) না, যেহেতু করণের জ্ঞানের 
ক্রমে অর্থাৎ ক্রমিক জ্ঞান জননেই জামর্থ্য আছে । একটি জ্দ্েয় বিষয়ে 
যুগপ€ অনেক জ্ঞান উৎপন্ন হয় না, অনেক জ্ঞেয়ে বিষয়েও যুগপৎ অনেক 
জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। করণের অর্থাৎ জ্ঞানের করণ ইন্দ্রিয়াদির সেই 
এই ইণস্তত (পূর্বোক্ত প্রকার ) নামর্থ্য দৃষ্ট অর্থাৎ অন্ভবসিদ্ধ জ্ঞান- 
ক্রমের দ্বার! অন্থুমেয়, জ্ঞাতার অর্থাৎ জ্ঞানের কর্তা আত্মার (পৃবেবাক্ত 
প্রকার সামর্থ্য ) নহে, যেহেতু “বিকরণধন্মীর” অর্থাৎ বিবিধ করণবিশিষ্ট 
( কায়বহকারী ) যোগীর দেহের নানাত্ব প্রযুক্ত জ্ঞানের যৌগপন্ত হয়। 


টিপ্লনী। প্রশ্ন হইতে পারে যে, স্মৃতিমাত্রই প্রণিধানাদি কারণবিশেঘকে 
অপেক্ষ। করায় কোন ভমৃতিরই যৌগপদ্য সম্ভব না হইলেও পুব্বোক্ত 
« প্রাতিভ'* জ্ঞ!নের যৌগপাদয কেন হয় না? প্প্রাতিভ' জ্ঞানে প্রণিধানাদি 
কারণবিশেঘের অপেক্ষ। ন। থাকায় যুগপৎ অনেক “প্রাতিভ” জ্ঞান কেন 
ন্ম না? ভাঘ্যকার নিজেই এই প্রশ্নের উল্লেখপুব্বক তদূত্তরে 
বলিয়াছেন যে, পূরুঘের অদৃষ্টবিশেষবশতঃ উপভোগের ন্যায় নিয়ম আছে। 
তাঘ্যকার এই উত্তরের ব্যাখ্যা ( শ্বপদবর্ন ) করিয়াছেন যে, যেমন 
"জীবের নাঁন। সুখ দু:খ তোগের জনক অদৃষ্ট যুগপৎ বত্তমান থাকিলেও 
উহ যুগপৎ নান৷ সুখ দুঃখেল্প উপভোগ জন্মায়. না, তন্রপ প্রাতিভ” 
জ্ঞানের কারণ যে আবৃষ্টবিতশঘ, তাহাও যুগপৎ নান৷ “প্রাতিত" জ্ঞান 
জন্মায় না। অর্থ1ৎ সুখ দৃ:খের উপভোগের ন্যায় *প্রাতিত” জ্ঞান প্রভৃতিও 
ক্রমশঃ জন্মে, যুগপৎ জন্মে ন|, এইকব্প নিয়ম স্বীকৃত হইয়াছে । ভাঘ্য- 
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কার পৃব্বেজরূপ নিয়ম সমর্থনের জন্য পরে পৃৰ্বপক্ষ বলিয়াছেন যে, 
পৃৰের্বাজ্ঞ নিয়মের সাধক হেতু না৷ থাকায় কেবল দৃষ্টান্তের স্বার৷ উহা। সিদ্ধ 
হইতে পারে না । হেতু ব্যতীত কোন সাধ্য-সিদ্ধি হয় না । «উপভোগের 
ন্যায় নিয়ম'' এইরুপে দৃষ্টান্তমাত্রই বল। হইয়াছে, হেতু বল৷ হয় নাই। 
এতদৃত্তরে ভাঘ্যকার বলিয়াছেন যে, জ্ঞ/নের যাহা! করণ, তাহা ক্রমশঃ 
জানন্রপ কার্ধ্য জ্বন্মাইতে পমর্থ হয়, যুগপৎ নানা জ্ঞান জন্মাইতে সমর্থ 
হয় না| একটি জ্রেয় বিষয়ে যুগপৎ নান। জ্/নের উৎপাদন ব্র্থ। 
অনেকন্ডেয়-বিঘয়ক নান। জ্ঞ!ন জন্মাইতে জ্ঞানের করণে সামধ্যই নাই। 
জ্ঞানের করণের ক্রমিক জ্ঞান ্বননেই যে সামথ্য আছে, ইহার প্রমাণ কি? 
এই জন্য ভাঘ্যকার বলিয়াছেন যে, প্রত্যয়ের পধ্যায় অর্থাৎ জ্ঞানের ক্রম দৃষ্ 
অর্থাৎ জ্ঞান যে যুগপৎ উৎপন্ন হয় না, ব্রয়শঃই উৎপন্ন হয়, ইহা অনুভবসিদ্ধ 
স্থৃতরাং এ অনুভবসিদ্ধ জ্ঞানের ক্রমের ছ্বারাই জ্ঞানের করণের পৃব্বোক্তর্ূপ 
সামর্থ্য অনুমাননিদ্ধ হয় । কিন্তু জ্ঞানের কর্তী। জ্ঞাতারই' পৃব্বোভরাপ সামর্থ) বলা 
যায় না৷ কারণ, যোগী কায়ব্যহ নিশ্নাণ করিয়। ভিন্ন ভিন্ন শরীরের সাহাহয্য 
যুগপৎ নান। সুখ দুঃখ তোগ করেন, ইহা৷ শান্্রলিদ্ধ আছে। ( পূ্ব্বাভ 
১৯শ স্ত্রভাঘ্যাদি দ্রব্য)। সেই স্থলে জ্ঞাতা এক হইলেও জ্ঞানের 
করণের ( দেহাদির ) তেদ প্রযুক্ত তাহার যুগপৎ নান জ্ঞান ভন্মে। সুতন্থাং 
সামান্যতঃ জ্ঞানের যৌগপদ্যই নাই, কোন স্থলেই কাহারই যুগপৎ নান 
জ্ঞান জন্মে না, এরইব্বপ নিয়ম বলা যায় না। সুতরাং জ্ঞাতারই ক্রমিধ 
জ্ঞান জননে সামর্ধা কল্পনা কর! যায় না| কিন্তু জ্ঞানের কোন একটি 
করণেন ছার। যুগপৎ নানা জ্ঞান জন্যে না, ক্রমশঃই নানা জ্ঞান অন্মে, ইহা 
অনুভবসিদ্ধ হওয়ায় এ করণেরই পৃব্বোভর্দপ সামথ্য পিদ্ধ হয়। তাহ 
হইলে সুখ দুঃখের উপভোগের ন্যায় যে নিয়ম অর্থাৎ পপ্রাতিভ” জ্ঞানেরও 
অযৌগপদ্য নিয়ম বল! হইয়াছে, তাহাতে হেতুর অভাব নাই। যোগী; 
একটি মনের ছার) যে “প্রাতিভ' জ্ঞান জন্মে, তাহারও অযৌগণদ্য 
করণ্বন্যত্ব হেতুর দ্বারাই সিদ্ধ হয়| কায়ব্যহ স্থল করণের ভেদ প্রযুৎ 
যোগীর যুগ্থৎ নান। জ্ঞান উৎপন্ন হইলেও অন্য সময়ে তাহারও নান৷ *প্রাতিত। 
জ্ঞান যুগথৎ উৎথন্ন হইতে পারে না। কিন্তু সবর্ববিঘয়ক একটি সমূহালঘ' 
জ্ঞান উৎপন্ন হইয়৷ থাঁকে। কিন্তু সব্ববিষয়ক একটি সমূহাবলম্বন জ্ঞান: 
যোগীর সব্বজ্তত। | এইরূপ কোন স্থলে নান! পদাবিষয়ক স্মৃতির কারণ 
সমূহ উপস্থিত হুইলে সেখানে পেই সমস্ত পদার্থবিঘয়ক “পমূহালম্বন” একা 
স্মৃতিই দ্বন্মে | ক্মৃতির করণ মনের ক্রমিক স্যৃতি জননেই সামর্থ্য থাকা: 
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যুগপৎ নানা স্মৃতি জন্মিতে পারে না। ভাঘ্যকার এখানে প্প্রাতিভ" 
প্রানের অযৌগপদ্য সমথন করিয়া স্মৃতির অযৌগপদ্য সমর্থনে পুক্ববর্বাব্দ- 
রূপ্‌ প্রধান যুক্তি প্রকাশ করিয়াছেন । এবং এ প্রধান যুক্তি প্রকাশ 
করিবার উদ্দেশ্যেই 'প্রাতিভ জ্ঞানের অযৌগপদ্য কেন ? এই প্রশের 
অবতারণা করিয়াছেন । প্রশস্তপাদ প্রভৃতি কেহ কেহ *প্রাতিতঃ জ্ঞানকে 
“আধ” বনিয়।৷ একটি পৃথক্‌ প্রমাণ স্বীকার করিয়াছেন । কিন্ত ন্যায়মপ্ররী- 
কার জয়ন্ত ভট্ট এ মত খণ্ডনপূবর্বক উহাকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলিয়াই সমর্থন 
করিয়াছেন । অস্তরিক্দ্রিয় মনের ছারাই এ জ্ঞানের উৎপত্তি হওয়ায় উহা 
প্রত্ক্ষই হইবে, উহ] প্রমাণাস্তর নহে] নায়াচাধ্য মহ্থি গোতম ও 
বাৎস্যায়ন প্রভৃতিরও ইহাই শিদ্ধান্ত। “শ্োকবান্তিকে ভট্ট কুমারিল 
এপ্রাতিভ” জ্ঞানের অস্তিত্বই খণ্ডন করিয়াছেন। তীহার মতে সবর্বজ্ঞতা 
কাহারই হইতে পারে ন।, সব্বন্ত কেহই নাই] জয়ন্ত ভট্ট এই মতেরও 


খণ্ডন করিয়া ন্যায়মতের সমর্থন করিয়াছেন । (ন্যোরমঞ্ররী, কাশী সংস্করণ, 
১০৭ পৃষ্ঠা দ্র্টবা ) । 


ভাষ্য । অয়ঞ্চ দ্বিতীয়ঃ প্রতিষেধঃ১ অবস্থিতশরীরস্য চানেক- 
জ্ঞানসমবার়াদেক প্রদেশে যুগপদনেকার্থন্মরণৎ স্যাৎ | 
কচিদোশেইবস্থিতশরীরস্ত জ্ঞাতুরিক্দিয়ার্থপ্রবন্ধেন জ্ঞানমনেকমেকন্মিননাত্ম- 
প্রদেশে সমবৈতি । তেন যদা মনঃ সংযুজ্যতে তদা জ্ঞাতপূর্ববস্যানেকম্য 
যুগপৎ ম্মরণং প্রসজ্যেতে ? প্রদেশসংযৌগপর্ষ্যায়াভাবাদ্িতি। আত্ম- 
প্রদেশানামদ্রব্যান্তরত্বাদে কার্থনমবায়স্তাবিশেষে সতি স্মৃতিযৌগপদ্স্থ 
প্রতিষেধান্থুপপত্তি:। শব্দসস্তানে তু শ্রোত্রাধিষ্ঠানপ্রত্যা সন্ত্যা শব্দশ্রুবণব€ 
সংস্কারপ্রত্যাসত্ত্যা মনসঃ স্মুত্যুৎপত্তের্ন যুগপছুৎপত্তিপ্রসঙ্গঃ ॥ পূর্ব এব 
তু প্রতিষেধো নানেকজ্ঞানসমবায়াদেকপ্রদেশে যুগপৎন্মৃতিপ্রসঙ্গ ইতি । 


অনুবাদ । পরন্ত ইহা দ্বিতীয় প্রতিষেধ [ অর্থাৎ স্মৃতির যৌগপপ্চ 


রর 





১। “অয়ঞ্চ দ্বিতীয়ঃ প্রতিষেধঃ” জানসংহ্ছ তাত্মপ্রদেশভেদস্যাতগপজ্‌ জানোপ- 
পাদকসা ।-_তাৎপধ্যটীকা । 

২। «ণশব্দসস্তানে ত্বি”তি শঙ্ষানিরাকরণভাষ)ং । “ত্? শব্দঃ শঙ্কাং নিরাকরোতি। 
--তাপপর্যযচীকা ৷ 


৬২৬ ম্যায়দর্শন [ ৩অ*, ২আ. 


নিরাসের জন্য কেহ যে, আত্মার সংস্কারবিশিষ্ট প্রদেশভেদ বলিয়াছেন, 
উহার দ্বিতীয় প্রতিষেধও বলিতেছি ] “অবস্থিতশরীর* অর্থাৎ যে আত্মার 
কোন প্রদেশবিশেষে তাহার শরীর অবস্থিত আছে, সেই আত্মারই একই 
প্রদেশে অনেক জ্ঞানের সমবায় সম্বন্ধপ্রযুক্ত যুগপৎ অনেক পদার্থের 
রণ হউক? বিশদার্থ এই যে, (আত্মার ) কোন প্রদেশবিশেষে 
“অবস্থিতশরীর” আত্মার, ইন্দ্রিয় ও অর্থের ( ইন্দরিয়গ্রাহা গন্ধাদি বিষয়ের । 
প্রবন্ধ ( পুনঃ পুনঃ সন্বন্ধ ) বশতঃ এক আত্মপ্রদেশেই অনেক জ্ঞান 
সমবেত হয় । যে সময়ে সেই আত্মপ্রদেশের সহিত মন সংযুক্ত হয়, 
সেই সময়ে পূর্ববান্ভৃত অনেক পদার্থের যুগপৎ স্মরণ প্রসক্ত হউক? 
কারণ, প্রদেশসংযোগের অর্থাৎ তখন আত্মার সেই এক প্রদেশের সহিত 
মনঃসংযোগের পর্যায় (ক্রম) নাই। [অর্থাৎ আত্মার যে প্রদেশে 
নানা ইন্দ্রিয়জন্য নান! জ্ঞান জন্মিয়াছে, সেই প্রদেশেই এ সমস্ত জ্ঞানজন্ 
নানা সংস্কার উৎপন্ন হইয়াছে.এবং সেই প্রদেশে শরীরও অবস্থিত থাকায় 
শরীরস্থ মন:সংযোগও আছে ; সুতরাং তখন আত্মার এ প্রদেশে পূর্ববানু- 
ভূত সেই সমস্ত বিষয়েরই যুগপৎ স্মরণের সমস্ত কারণ থাকায় উহার 
আপত্তি হয়। ! | 

( পূর্ববপক্ষ ) আত্মার গ্রদেশসমূহের দ্রব্যান্তরত্ব না থাকায় অর্থাৎ 
আত্মার কোন প্রদেশই আত্ম! হইতে ভিন্ন দ্রব্য নহে, এ জন্য একই 
অর্থে ( আত্মাতে ) সমবায় সম্বন্ধের অর্থাৎ পূর্বোক্ত নান। জ্ঞানের সমবায় 
সন্বন্ধের বিশেষ না৷ থাকায় স্মৃতির যৌগপগ্তের প্রতিষেধের উপপত্তি হয় 
না। (উত্তর ) কিন্তু শব্দসম্তান-স্থলে শ্রবণেক্ট্রিয়ের অধিষ্ঠানে (কর্ণবিবরে ) 
প্রত্যাসত্তিপ্রযুক্ত অর্থাৎ শ্রাব্য শব্দের সহিত শ্রবণেক্দ্রিয়ের সমবায় সম্বন্ধ 
প্রযুক্ত যেমন শব্দ শ্রবণ হয়, তদ্রুপ মনের “সংস্কারপ্রত্যা সত্তি” প্রযুক্ত 
অর্থ) মনে সংস্কারের সহকারী কারণের সম্বন্ধবিশেষ প্রযুক্ত স্মৃতির 
উৎপত্তি হওয়ায় যুগপৎ উৎপত্তির আপত্তি হয় না। এক প্রদেশে 
অনেক জ্ঞানের সমবায় সম্বন্ধ প্রযুক্ত যুগপৎ স্মৃতির আপত্তি হয় নাঃ এই 
প্রতিষেধ কিন্তু পূর্ববই অর্থাৎ পূর্বেবোক্তই জানিবে। 


৩৩ স্যু০ বাৎস্যায়ন ভাষ্য ৩২৭ 


টিপ্ননী। যগপৎ নান! স্মৃতির কারণ থাকিলেও যুগপৎ নানা স্মৃতি 
কেন জন্মে ন। ? এত্দৃন্তরে কেহ বপিঘ্াছিলেন যে, আত্মার তিন ভিন্ন 
প্রদেখেই তিন্ন তিন সংস্কার জন্মে, সুতরাং সেই ভিন ভিন নান! প্রদেশে 
যুগপৎ মনঃসংযোগ সন্ভৰ না হওয়ায় এ কারণের অভাবে যুগপৎ নানা জ্মৃতি 
জন্মে না| মহঘি পৃর্বোভ্ত ২৫শ সূত্রের ছারা এই সনাধানের উল্লেখ 
করিয়া, ২৬শ সূত্রের হার। উহার খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, মৃত্ার পৃর্বে 
মন শরীরের বাছিবে যার না| অর্থাৎ আত্মার ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে সংস্কারের 
উৎপত্তি স্বীকার করিলে শশীরের ৰাহিরেও আত্বার নান। প্রদেশে নানা 
সংস্কার জন্মে, ইহ] শ্বীকার করিতে হইবে | কিন্ক তাহ! হইল শরীরের 
বাহিরে আত্মার এ সমস্ত প্রদেশের শহিত মনঃসংযোগ সম্ভব না হওয়ায় এ 
সমস্ত প্রনেশদ্ব সংস্কারজন্যক্মৃতির উৎপত্তি সম্ভবই হয় না| আুতরাং আত্রার 
ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে তিন ভিন্ন সংস্কার জন্মে, এইরুপ কল্পনা কর! যায় ন। | 
মহঘি ইহ! সমর্থন কবিতে পরে কতিপয় স্যত্রর হ্বারা মা যে, মৃত্যুর পর্বে 
শরীরের বাহিরে যায় না, ইহা! বিচারপৃৰ্বক প্রতিপন্ন করিয়াছেন | কিন্তু 
পৰ্ৰোত। সমাধানষাদী বলিতে পারেন যে, আমি শরীরের মধ্ধ্যই আঘু।র 
ভিন ভিন্ন প্রদেশে তিন ভিন্ন সংস্কারর উৎপত্তি স্বীকার করি । আমার 
মতেও শরীরের বাহিরে আত্মার কোন প্রদেশে সংস্কার জন্মে না| এই জন্য 
ভাথাকার পৃবের্ে মহঘির সূক্রাও্ড প্রতিঘেধের ব্যাখ্যা ও সমর্থন করিয়।, 
এখানে স্বতন্থভাগব নিঙ্জে এ মতান্তরের দ্বিতীয় প্রতিঘেধ বলিয়'ছেন | 
তাঘাকারের গঢ় তাৎপর্য মনে হয় যে, যদি শরীরের মধ্যেই মামার নানা 
প্রদেশে নান সংস্কারের উংপত্তি স্বীকার করিতে হয়, তাহ! হইলে শরীরের 
অধ্যে আত্মার এক প্রদেশেও নানা সংস্কার স্বীকার করিতেই হইবে । কারণ, 
আত্মর তির তিন্ন প্রদেশেই ভিন্ন ভিন্ন সংস্কারের উৎপত্তি হইলে শরীরের 
মধ্যে আত্মার অনংখ্য অংক্ক!তোন স্বান হইবে না| সুতরাং শরীরের মধ্যে 
আত্বার এক প্রদেশেও বহু সংস্কারের উৎপত্তি স্বীকার করিতেই হইবে। 
তাহা হইলে শরীরের মধ্যে আস্থার যে কোন এক প্রদেশে নানা জ্ঞানজন্য 
যে, নানা সংস্কার জন্মিয়ান্ে, সেই প্রদেশেও আত্মার শরীর অবস্থিত থাকায় 
সেই প্রদ্শে শবীরশ্ঘ মনের সংচযাগ জন্মিলে তখন সেখানে এ সমন্ত সংস্কার- 
জন্য যুগপৎ নান। জ্মৃত্তির শাপত্তি হয় | অর্থাৎ যিনি আত্মার তিন্ন ভিন্ন 
প্রদেশ কগ্পনা করিয়া, তাহাতে তিন্ন ভিন্ন সংস্কারের উৎপত্তি স্বীকারপূর্বক 
প্রো ক্ত স্মৃতিযৌগপদ্োর আপত্তি নিরাগ করিতে জীবনকালে মনের শরীর- 
মধ্যবান্তিত্বই ম্বীকার করিবেন, তাহার মতেও শরীরের মধ্যেই আত্মার যে 


৩২৮ স্যায়দর্শন [ ৩অ০১ ২অ০ 
কোন প্রদেশে যুগপৎ দান! স্মৃতির আপত্তির নিয়াস হইবে না । কারণ, 
আত্বার এ প্রদেশে একই সময়ে মন্নর যে সংযোগ জ্বন্মিত্ব, এ মনঃসংযোগের 
ক্রম নাই | অর্থাৎ আত্মার ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে অপু মনের সংযোগ হইন্তুল 
সেই সমন্ত সংযোগই আমশঃ কালবিলম্বে জন্মে, একই প্রদেশে যে মনঃ- 
সংযোগ, তাহার কালবিলদ্ব না থাকায় সেখানে এ সময়ে যুগপৎ নান জ্মতির 
অন্যতম কারণ আম্বমনঃসংযোগের অভাব নাই | সুতরাং সেখানে যুগপৎ 
নান স্মৃতির সমস্ত কারণ সম্ভব হুওয়ায় উহার আপত্তি অনিবাধ্য হয়। 
ভাঘঃকার “অবস্থ্িতশরীরস্য"* এই ৰিশেঘণবোধক বাকোর হারা পৰে 
আত্মার সেই প্রদেশবিশেঘে যে শরীরল্ব মনের সংযোগই আছে, ইহা উপপাদন 
করিয়াম্েন। এবং “অনেকজ্ঞানসনবার়াৎ। এই বাক্যের দ্বায়। আস্বার সেই 
প্রদেশে যে অনেকজ্ঞ/নজন্য অনেক অংস্কার বস্মন আছে, ইহাও প্রকাশ 
করিয়াছ্েন। 

পৃৰের্বোন্জ। বিবাদে তৃতীয় ব্যতির আশঙ্কা হইতে পারে যে, শরীরের তির 
ভিন অবয়ব গ্রহণ করিয়া, তাহাতে আত্মার যে তির ভিন্ন প্রদেশ বল! 
হইতেছে, এ সমস্ত প্রদেশ ত আত্মা হইতে ভিন্ন ভ্রব্ নহে । সুতরাং আত্ব।র 
যে প্রদেশেই জান ও তজ্জন্য সংস্কার উৎপন্ন হট্টক, উহা সেই এক আত্বাতেই 
সমবায় সম্বন্ধে অন্মে | সেই একই আত্বাতে নানা জ্ঞান ও তজ্জন্ায সংস্কারের 
সমবায়সস্বঙ্ধের কোন বিটেঘ নাই । আত্মার প্রকাশভেদ কল্পনা করিলেও 
তাহাতে সেই নান! জ্ঞান ও তজ্জন্য নান] সংস্কারের সমবায় সম্বন্ধের কোন 
বিশেষ বা ভেদ হয় না। সুতরাং আত্রার ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন 
সংস্কার থাকিলেও তজ্জন্য এ আত্বাতে যুগপৎ নান! স্মৃতির আপত্তি অনিবার্ধ]। 
আত্মার যে কোন প্রদেশে মনঃসংযোগ জন্মিলেই উহাকে আঘ্বমনঃসংযোগ 
বল৷ যায়। কারণ, আত্মার প্রদেশ আত্ব। হইতে ভিন্ন দ্রব্য নহে । সুতরাং 
এরূপ স্থলে আত্বমমনঃসংযোগর্প কারণেঃও অতাব ন। থাকায় মহঘির নিজের 
মতেও স্মৃতিক় যৌগপদ্যের আপত্তি হয়, স্মৃতির যৌগপদে)র প্রতিষেধের 
উপপত্তি হয় না| ভাঘ্যকার এখানে শেঘে এই আশঙ্কার উল্লেখ করিয়া, 
উক্ত বিঘয়ে মহঘির পৃবে্রবো্ত সমাধান দৃষ্টাস্তস্বারা সমধনপব্রবক প্রকাশ 
করিয়ান্েন। ভাঘ্যকার বলিয়াছেন যে, প্রথম শব্দ হইতে পরক্ষাণেই ছিতীয় 
শব্দ জন্ম, এবং এ দ্বিতীয় শব্দ হইতে পরক্ষণেই তৃতীয় শব্দ জন্ম, 
এইকসপেই ক্রমশঃ যে শব্দসন্তানের (ধারাবাহিক শব্দ-্পরম্পরার ) উৎপত্তি হয়, 
এ সমস্ত শব্দ একই আকাশে উৎপন্ন হইলেও যেমন এ সমস্ত শব্দেরই 
শ্রবণ হয় না, কিন্ত উহার মধ্যে যে শব্দ শ্রবণেন্র্িয়ের উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ 
শব্দের সহিত শ্রবণেন্দ্রিয়ের সমবায় সম্বন্ধ হয়, তাঁহারই শ্রবণ হয়-- 


৩৩ সত ] বাওস্তায়ন ভাষ্য ৩২৯. 


কারণ শব্দ-্রবণে এ শব্দের সহিত শ্রবাণেন্র্রিয়ের সন্নিকর্থ আবশ্যক, তন্বপ 
একই আতম্বাতে নানা জ্ঞানজন্য নান! সংস্কার বিদ্যমান থাকিলেও একই 
সময়ে এ সমন্ত সংগ্কারজন্য অথবা বছ সংস্কারজন্য বছ ত্মৃতি জন্মে 
না। কারণ, একই আত্বাতে নান সংস্কার থাকিলেও একই সময়ে নানা 
মংস্কার স্মৃতির কারণ হয় না। ভাঘ্যকারের তাৎপর্য্য এই যে,- সংস্কার- 
মাত্রই স্মৃতির কারণ নহে । উদ্বদ্ধ সংস্কারই জ্মূতির কারণ | “পপ্রণিধান' 
প্রভৃতি সংস্কারের উদ্বোধক | সুতরাং স্মৃতি কার্যে; এ প্প্রণিধান? 
প্রভৃতিকে সংস্কারের সহকারী কারণ বল যায়। (পরবস্তাঁ ৪১শ সূত্র 
রষ্টব্য)। এ “প্রণিধান”ঃ প্রভৃতি যে কোন কারণজন্য যখন যে সংস্কার 
উদ্দ্ধ হয়, তখন সেই সংস্কারজন্যই তাহার ফল ফ্মূতি জন্মে। ভাঘ্যকার 
“সংস্কার প্রত্যাসত্তা মনস)** এই বাক্যের ছারা উত্ত স্থলে মনের যে “সংস্কার- 
ধভ্যাসত্তি”" বলিয়াছেন, উহার অর্থ সংস্কারের সহকারী কারণের সমবধান । 
উদ্দেযাতকর এক্রপই ব্যাখ্যা করিয়াছেন১ | অর্থাৎ ভাঘ্যকারের কথা৷ এই' 
যে, সংস্কারের সহকারী কারণ যে প্রণিধানাদি, উহা উপস্থিত হইলে 
তত্প্রযুক্ত জ্মৃতির উৎপত্তি হওয়ায় যুগপৎ নান! স্মৃতি জন্মিতে পারে না। 
কারণ, এ প্রণিধানাদির যৌগপদ্য সম্ভব হয় না। যুগপৎ নানা সংস্কারের 
নানাবিধ উদৃবোধক উপস্থিত হইতে না পারিলে যুগপৎ নান! স্মৃতি কির্পপে 
জন্মিবে? যুগপৎ নানা স্মৃতি জন্মে না, কিন্তু সমন্ত কারণ উপস্থিত হইলে 
সেখানে একই সময়ে বহু পদাথবিঘয়ক একটি সমূহালম্বন ফ্মৃতিই জন্মে, ইহাই 
যখন অনুভবসিদ্ধ সিদ্ধ)ত্ত। তখন নানা সংস্কারের উদৃবোধক “প্রণিধান” 
প্রভৃতির যৌগপদা সম্ভব হয় না, ইহাই অনুমানলিদ্ধ | মহাঘি নিজেই 
পৃৰ্বোজ্ত ৩৩শ সূত্রে উক্তরূপ যল্ডি আশ্রয় করিয়। ত্মৃতির যৌগপদ্যের 
প্রতিঘেধ করিয়াছেন । ভাঘ্যকার শেঘে “পবর্ব এব তু” ইত্যাদি সন্দতের 
দ্বারা এই কথাই বলিয়াছেন বুঝা যাঁয়। পরস্ধ এ সন্দভের দ্বারা ইহাও 
বুঝা যায় যে, আত্মার একই প্রদেশে অনেক জ্ঞানঅন্য অনেক সংস্কার 
বিদ্যমান থাকায় এবং একই সময়ে সেই প্রদেশে মন:সংযোগ সম্ভব 
হওয়ায় একই সময়ে যে, নানা ফ্মৃতির আপত্তি পৃৰ্বে বলা হহয়াছে, এ 


৮ পশ্ীশ্পীশীশীশ শি _শশা এ 
পপ পপ সপ াসপপাাসীশি্পাসপ্দ পাশ আপোস শি দি স্পিন িটিশাশি শিলা? শী স্পট শী পাপিশীশি িসশীশী টি শি 


১। সংস্কারস্য সহক।রিকারণসমবধানং প্রত)সত্তিঃ। শব্দবৎ । যথা শব্দাঃ 
সন্ত/নবন্তিনঃ সব্ব এবাকাশে সমবয়ন্তি, সমানদেশত্বেহপি যস্যোপলব্ধেঃ কারণানি সন্তি, 
স উপলভ্যতে, নেতরে, তথা সংস্কারেষপীতি ।-_ন্যায়বান্তিক ৷ নিজ্পদেশত্বেহপি 
আত্মনঃ সংস্কারস্য অব্যাপ্যবৃতিত্বমূপপাদিতং, তেন শদ্দবৎ সহকারিকারণস্য সমিধানা- 
সমিধানে কল্পোতে এবেতার্থঃ। তাৎগর্যাটীকা । 


৩৩৪ হ্যায়দর্শন [ ৩অ০, ২আ, 


আপত্তি হয় না, এই প্রতিঘেধ কিন্ত পবের্বাতই জানিবে ॥ অর্থাৎ মহবি' 
(৩৩৭ সূত্রের ছার। ) ইহ! পবেরেই বলিরাছেন ॥ পরন্ত মহবি যে প্রতিঘেধ 
রলিয়াছেন, উবাই প্রস্থৃত প্রতিষে । উহা ভিন্ন অন্য কোনরূপে এ আপত্তি 
প্রতিঘেধ হইতে পারে না। মহধির এ সমাধান বুঝিলে আর প্রন্ধ্গ 
আপত্তি হইতেও পারে না, ইহ?ও ভাব্যকারের তাতপধ্য বুঝ। যায়। পরত 
ভাঘ্যকার “অবস্থিত-শরীরপ্য' ইত্যানি সন্দভের ছ্বার। যে এগ্বিতীর প্রতিঘেষ* 
বলিয়াছেন, উহাই এখানে পূব পক্ষ রূপে গ্রহণ করিলে ভাঘাকাঢরর শেঘোক্ 
কথার দ্বার! উহারও ণিরাস বৃঝ| যার। কিন্তু নান। কারণে ভাঘ্যকারের এ 
পন্দর্ভের অন্ারপ তা২পধা বণন করিয়াছি । স্ুুধীগণ এখানে বিশেষ চিন্তা 
করিয়। ভাঘ্যকারের লন্দতের ব্যানা ও তাতপর্যা বিচার করিবেন |1৩৩।। 


ভাষ্য। পুরুষধন্মো। জ্ঞানং, অন্তঃকরণস্তেস্ছ।-দ্বেষ-প্রযত্র-স্ুধ-ছুঃখানি 
ধন্্া ইতি কস্চিন্বর্শনং, তৎ প্রতিষিধ্যতে-_ 


অন্থুবাদ। জ্ঞান পুরুষের (আত্মার ) ধর্ম; ইচ্ছা, ঘেষ, প্রযত্র, সখ 
ও দুঃখ, অন্তঃকরণের ধর্ম, ইহ! কাহারও দর্শন, অর্থাৎ কোন দর্শনকারের 
মত,১ তাহ! প্রতিষেধ (খণ্ডন ) করিতেছেন। 





১1 তাৎপর্য)টীকাকার এই মতকে সাংখ্যমত বলিয়াই সমর্থন করিয়াছেন। 
কিন্তু ভাষ্যকার এখানে জানকে প্রুষের ধন্ম বলিয়াছেন । সাখ্যমতে পুরুষ নিগু গ 
নিদ্ধন্মক! সাংখ্যমতে যে পোরুবেয় বেধকে প্রমাণের ফল বলা হইয়াে। উহাও 
বস্ততঃ পরুত্বস্থরূপ হই:লও পরু:বর ধর্ম নহে। পান্ত এখনে যে জান পদাথ” 
বিষয়ে বিচার হইয়াছে, এ জান সাংখামতে অন্তঃঠকরণের রৃত্তি, উহা অন্তঃকরণেরই 
ধন্ম । ভ্যষ্যকার এই আহিন্কর প্রথম স্রভাষা “সাধ্য” শব্দে প্রয়োগ করিয়াই 
সংখ্যমতের প্রকাশপূব্বক তৃতীয় স্রভাষো এ সংখ্যমতের খণ্ডন করিতে জান 
পরুষেরই ধন্ম, অন্তঃকরণের ধর্ম নছে, চেতনের ধন্ম অচেতন অন্তঃকরণে থাকিতেই 
পারে না, ইতাদি কথার দ্বারা সংখামতে যে জন প্রুষর ধন্ম নহে, ন্যারমতেই 
জ'ন প্রুষের ধর্ম, ইহা ব্যত্ত করিয়াছেন । সৃতন্লাং এখ'নে ভাষাকার সাংখ্যমতে 
জন পূরুষের ধন্ম, এই কথা কিরূপে বলিবেন, এবং সাংখ্যমত প্রকাশ করিতে 
পৃব্বের ন্যায় "সাংখ।”শব্দের প্রয়োগ না করিয়া “কনাচিদৃদর্শনং”" এইরাপ কথাই 
বা কেন বলিবেন, ইহা আমরা বুঝিতে পারি নাই। এবং অনুসন্ধান করিয়াও 
এখ নে তাষকারোজ্ঞ মতের অব্য কোন মুলও পাই নাই। ভাষ্যকার অতি প্রাচীন 
কোন মতেরই এখানে উল্লেখ কারয়াছেন মনে হর। স্ধীগন পৃথক তৃতীয় স্নভাষ্য 
'দেখিয়া এখানে তাৎপর্বাচীকাক রের কথার বিচার করিবেন। 


৩৪ জ্ৃও ] বাৎস্যায়ন, ভা ৩৩১ 


সুত্র। জ্ঞন্তেচ্ছাদ্বেষনিমিত্তত্বাদারভ্তনিবত্যযোঃ ॥ 
॥৩৪।৩০৫। 


অন্ুবাদ । (উত্তর ) যেহেতু আরম্ভ ও নিবৃত্তি জ্ঞাতার ইচ্া ও 
দ্বেষনিমিত্তক ( অতএব ইচ্ছা ও ঘেষাদি জ্ঞাতার ধন্ম )। 


ভাস্ত। অয়ং খলু জানীতে তাবদিদং মে নুখসাধনমিদং মে ছুঃখ- 
সাধনমিতি, জ্ঞাত্বা স্বস্ত সুখসাধনমাপ্ত,মিচ্ছতি, দুঃখসাধনং হাতুমিচ্ছতি। 
প্রাপ্তীচ্ছাপ্রযুক্তস্তান্ত স্ুথসাধনাবাণ্তয়ে সশীহাবিশেষ আরম্তঃ, জিহাসা- 
প্রযুক্তম্ত হুঃখসাধনপরিবর্জনং নিবৃত্তিঃ । এবং জ্ঞানেচ্ছা-গ্রযত্-ঘেষ-মুখ- 
ুঃখানামেকেনাভিসন্বন্ধ এককর্তৃকত্ং জ্ঞানেচ্ছপ্রবৃত্তীনাং মানা শ্রয়তু, 
তস্মাজ জ্স্তোচ্ছা-দেষ-প্রধত্ব-স্ুখ-ছুঃথানি ধন্মা। নাচেতনস্তেতি। আরন্ত- 
নিবৃত্ত্োশ্চ প্রত্যগাত্মনি দৃষ্টত্বাৎ পরত্রান্ন্মানং বেদিতব্যমিতি। 


অনুবাদ । এই আত্মাই “ইহ। আমার সুখসাঁধন, ইহ। আমার 
দুঃখসাধন” এইরূপ জানে, জানিয়া নিঙ্গের স্ুখসাধন প্রান্ত হষ্টতে ইচ্ছ। 
করে, ছুঃখসাধন ত্যাগ করিতে ইচ্ছা! করে। প্রাপ্তির ইহ্থাবশতঃ 
পপ্রযুক্ত”১ অর্থাৎ কৃতযত্র এই আত্মার শুখসাধন লাভের নিমিত্ত 
সুমীহাবিশেষ অর্থাৎ শারীরিক ক্রিয়ার গেষ্টাবিশেষ “আর্ত” । 
ত্যাগের ইচ্ছাবশতঃ “প্রযুক্ত” অর্থাৎ কৃতঘত্র এই আঝ্মার ছুঃখসাধনের 
পরিবর্ন “নিবৃত্তি” ৷ এইবূপ হইলে জ্ঞান, ইস্ছা, প্রযত্র, ঘ্েষ, সুখ 
ও দুঃখের একের সহিত সম্বন্ধ, জ্ঞান, ইচ্ছা! ও প্রবৃত্তির (গ্রধত্ের ) 
এককর্তৃকত্ব এবং একাশ্রয়ত্ব (সিদ্ধ হয়) । অতএব ইচ্ছা, দ্বেষ, স্থখ 
ও জ্ঞাতার (আত্মার ) ধর্মী, অচেতনের ( অন্তঃকরণের ) ধন্ম নহে। 
পরস্ত আরম্ভ ও নিবৃত্তির স্বকীয় আত্মাতে দৃষ্টত্বণতঃ অর্থাৎ নিক্গ 


১। ইচ্ছার পরে এ ইচ্ছাজনা আত্মাতে প্রযত্বরাপ প্ররৃত্তি জন্মে, তঙ্জ্রন্য শরীরে 
চেষ্টারপ প্ররত্তি জন্মে। ১ম অঃ, ৯ম আঃ, ৭ম সুত্মভ।ষ্যে '*চিখ্যাপয়িষয়া প্রযুত্তঃ” 
এই স্থানে তাৎপধ্যটীকাকার . "প্রযৃপ্ত'' শব্দের ব্যাথা করিয়াছেন, *প্রযুত্ত” 
উৎপাদিতপ্রযকঃ। 
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আত্মাতে আরম্ভ ও নিবৃত্তির কর্তৃত্বের মানস প্রত্যক্ষ হওয়ায় অন্যত্র 
€ অন্তান্ত সমস্ত আত্মাতে ) অন্তুমান জানিবে | অর্থাৎ স্বকীয় আত্মাকে 
দৃষ্টান্ত করিয়া অন্যান্ত সমস্ত আত্মাতেও কর্তৃত্ব সম্বন্ধে আরম্ভ ও নিবৃত্তির 
অনুমান হওয়ায় তাহার কারণরূপে সেই সমস্ত আত্মাতেও ইচ্ছা ও ছে 
সিদ্ধ হয়। 


টিগ্ননী। বৃদ্ধি অর্থাৎ জ্ঞান আত্মরই গুণ, এই সিদ্ধান্ত প্রতিপর 
করিতে মহঘি অনেক কথ। বিয়া, এ সিদ্ধান্তে স্মৃতির যৌগপদ্যের আপতি 
খণ্ডনপৃব্বক এখন নিজ সিদ্ধাশ্ত সমর্থনের জনয এই সূত্রের ছ্বারা ঁ বিষয়ে 
মতান্তর খণ্ডন করিয়াছেন। কোন দর্শনকারের মতে জ্ঞান আত্বারই ধর্ম, 
কিন্ত ইচ্ছ৷ ছ্বেঘ, প্রযত্ব, সুখ, দুঃখ আত্মার ধর্মী নহে, প্র ইচ্ছার্দি অচেতন 
অস্তঃকরণেরই ধর্ম । মহঘি এই সৃত্রোন্ত হেতুর দ্বারা এ ইচ্ছাদিও যে 
জ্ঞাতা আত্মারই ধর্ম, ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। ভাঘ্যকার মহঘির যক্তি 
প্রকাশ করিবার জন্য বলিয়াছেন যে, আত্বাই “ইহ। আমার সুখের সাধন” 
এইরূপ বুঝিয়া, তাহার প্রাপ্তির ইচ্ছাবশতঃ তদ্দিঘয়ে প্রযত্ববান্‌ হইয়া, তাহার 
প্রাপ্তির অন্য আরম্ভ ( চেষ্টা) করে এবং আস্বাই «ইহা আমার দুঃখের 
সাধন” এইব্প বুঝিয়া, তাহার পরিত্যাগের ইচ্ছাবশতঃ তথ্থিষয়ে প্রযত্ববানৃ 
হইয়া ছেষবশতঃ তাহার পরিবজ্জন করে। পূর্বোক্তব্ূপ “আরন্ত? ও 
“নিবৃত্তি” শারীরিক ক্রিয়াবিশেষ হইলেও উহা৷ আত্বারই ইচ্ছ। ও হ্বেঘজন্য । 
কারণ, উহার মুল স্ুখসাধনত্ব-স্ঞান ও দঃখসাধনত্ব-স্তান আত্মারই ধম্দু । 
প্রক্নপ জ্ঞান না হইলে তাহার ব্রর্মপ ইচ্ছা ও দ্বেঘ জন্মিতে পারে 
না। একের এরূপ জ্ঞান হইলেও তজ্জন্য অপরের এবপ ইচ্ছাদি জন্মে 
শা। সুতরাং জ্ঞান, ইচ্ছা, প্রযত্ব, স্বেষ ও স্ুখদূঃখের এক আত্মার 
সহিতই সম্বন্ধ এবং জ্ঞান, ইচ্ছা ওপ্রযত্বের এককর্তকত্ব ও একাশ্রয়ত্বই সিদ্ধ 
হয়। আঘ্বাই এ ইচ্ছাদির আশ্রয় হইলে গর ইচ্ছাদি যে, আত্মারই ধর্ম, 
ইহ। স্বীকারধ্য। অচেতন অন্ত:করণে জ্ঞান উৎপন্ন হইতে ন৷ পারায় তাহাতে 
জ্ঞানজন্য ইচ্ছাদি গুণ জন্মিতেই পারে না । সুতরাং ইচ্ছার্দি অস্তঃকরণের 
ধর্ম হইতেই পারে না | উদ্দেযোতকর ৰলিয়াছেন যে, ইচ্ছ। প্রভৃতির মানস 
প্রত্যক্ষ হইয়৷ থাকে । কিন্ত প্র ইচ্ছার্দি যখের গুণ হইলে আস্থা তাহার 
প্রত্যক্ষ করিতে পারে না| কারণ, অনোর ইচ্ছাদি অনা কেহ প্রতাক্ষ 
করিতে পারে না। পরস্ত ইচ্ছাি মনের গুণ হইলে উহার প্রত্যক্ষও 
হইতে পারে না। কারণ, মনের সমস্ত গুণই অতীল্দির । ইচ্ছাদি মনের 
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গুণ হইলে মনের অণুত্ববশত: তদগত ইচ্ছাদি গুণ9 অতীন্দ্রিয় হইবে। 
্ঞানের ন্যায় ইচ্ছা গুণও যে, সমস্ত আত্বারই ধন্ম, উহা ৫কোন আত্মারই 
অন্তঃকরণের ধর্ম নহে, ইহা বুঝাইতে তাধ্যকার শেষে বলিয়াছেন যে, 
আরম্ভ ও নিবৃত্তির স্বকীয় আত্বাতে দৃষ্টত্ববশতঃ শন্যান্য সমস্ত আত্বাতে ত্র 
উভয়ের অনুমান বুঝিবে । অর্থাৎ অন্য সমস্ত আত্মাই যে নিজের ইচ্ছা" 
বশতঃ আরম্ত করে এবং দ্বেষবশতঃ নিবৃত্তি করে, ইহ] নিজের আত্মাকে 
দৃষ্টান্ত করিয়া অনুমান করা যায়। সুতরাং অন্যান্য সমস্ত আত্বাও পৃৰ্বোক্ত 
ইচ্ছ!দি গুণবিশিষ্ট, ইহাঁও অনুমানগিদ্ধ। এখানে কঠিন প্রশ এই যে, 
সূত্রোক্ত “আরম্ভ” ও “নিবৃত্তি” প্রযত্ববিশেঘই হইলে উহা৷ নিজের আত্মাতে 
দৃট অর্থাৎ মানন প্রত্যক্ষসিদ্ধ, ইহা বল] যাইতে পারে । উদয়নাচাষ্যের “তাৎ- 
পর্যযপরিশুদ্ধিব” টীকা «ন্ায়নিবন্ধপ্রকাশে"। বদ্ধমান উপাধ্যায় এবং ধৃত্তিকার 
বিশৃনাথ প্রভৃতি অনেকেই এখানে সূত্রোন্ত আরন্ত ও নিবৃত্তিকে প্রযত্ববিশেষ 
বলিয়াই' ব্যাখ্য। করিয়াছেন । কিন্তু ভাষ্যকার ৰাংস্যায়ন এই সুত্োস্ত আরন্ত 
ও নিবৃত্তিতে হিত প্রাপ্তি ও অহিত পরিহারার্থ ক্রিয়াবিশেঘই বলিয়াছেন | 
উদ্‌দ্যোতকর ও বাচম্পতি মিশ্রও এরূপ ব্যাথ্যা করিয়াছেন । পরবর্তাঁ ৩৭শ 
সূত্রতাঘ্যে ইহ। সুব্যক্ আছে। সুতরাং ভাঘ্যকারের বাখ্যানুসারে এখানে ক্রিয়। 
বিশেঘরূপ “'আরন্ত' ও «“নিবৃত্তি” নিষিক্রয় আত্বাতে না থাকায় উহা স্বকীয় 
আদ্বাতে দৃষ্ট অর্থাৎ মানস প্রত্যক্ষগিদ্ধ, এই কথ। কিরূপে সংগত হইবে £ 
বৈশেঘিক দর্শনে মহঘি কণাদের এক সূত্র আছে-_“প্রবৃত্তিনিবৃত্তী চ 
প্রতাগাম্বনি দৃষ্টে পরত্র লিঙ্গ? ৩।১১৯। শঙ্কর মিশ্র উহার ব্যাখা। করিয়াছেন 
যে, “প্রত্যগাত্ম/” অর্থাৎ স্বকীয় আশ্াতে যে পপ্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি" নামক 
প্রযত্ববিশেঘ অনুভূত হয়, উহা অপর আত্বার লিঙ্গ অর্থাৎ অনুমাপক । 
তাৎপর্য এই যে, পরশরীরে ক্রিয়াবিশেঘরূপ চেষ্ট। দর্শন করিয়া, এ চেষ্টা 
প্রযত্ুজনা, এইরূপ অনুমান হওয়ায় এ প্রযত্বের কারণ বা আশ্রয়রূপে 
পরশরীরেও যে আত! আহে, ইহ! অনুমানসিদ্ধ হয় । এখানে তাধ্যকারের 
«আরম্তনিবৃত্শ্চ* ইত্যাদি পাঠের দ্বার] মহঘি কণাদের এ সূত্রটি স্মরণ 
হইলেও ভাঘ্কারের এ ব্ুপ তাৎপধ্য বুঝ ঘায় না। ভাষ্যকার এখানে 
পরশরীরে আত্বার অনুমান বলেন নাই, তাহ! বলাও এখানে নিপু য়োজন। 
আমাদিগের মনে হয় যে, “আমি ভোজন করিতেছি” এইরাপে স্বকীয় 
আত্বাতে ভোজনকর্তৃত্বের যে মানন প্রত্যক্ষ হয়, সেখানে যেমন এ ভোজনও 
এ মানস প্রত্যক্ষের বিঘয় হইয়া থাকে, তদ্রপ “আমি আরম্ভ করিতেছি” 
“আমি নিবৃত্তি করিতেছি এইরূপ ম্বকীয় আস্মাতে ক্রিয়াবিশেষর্ূপ আরন্ত 
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ও নিবৃত্তির কতৃত্ের যে মানস প্রত্যক্ষ হয়, সেখানে এ আরম্ভ ও নিবৃত্তিও 
 প্রত্যক্ষের বিষয় হওয়ায় তাঘ্যকার এক্প তাৎপধ্যে এখানে তীহার 
ব্যাখ্যাত ক্রিয়াবিশেঘরূপ আরম্ভ ও নিবৃত্তিকে ম্বকীয় আত্বাতে *দৃষ্ট'? অর্থাৎ 
মানস প্রত্যক্ষসিদ্ধ বলিয়াছেন । স্বকীয় আত্বাতে কর্তৃত্ব সম্বন্ধে এ আরন্ত 
ও নিবৃত্তি মানস প্রত্যক্ষসিদ্ধ হইলে তদৃদৃষ্টান্তে অন্য আত্থাতে কর্তৃত্ব সন্বন্ন্ধই 
এ আরম্ত ও নিবৃত্তির অনুমান হয় । অর্থাৎ আমি যেমন কর্তৃত্ব সম্বন্ধে 
আরন্ত ও নিবৃত্তিবিশিষ্ট, তজ্রপ অপর সমস্ত আত্মাও কর্তৃত্ব সম্বন্ধে আরম্ভ ও 
নিবস্তিবিশিষ্ট, এইরূপ অনুমান হইলে অপর সমস্ত আত্বাও আমার ন্যায় 
ইচ্ছাদি গুণবিশিষ্ট, ইহা অনুমান ছার বুঝিতে পার! যায়, ইহাই এখানে 
ভাঘ্যকারের বক্তব্য | স্ুুধীগণ পরবস্তীঁ ৩৭শ সূত্রের তাঘ্য দেখিয়। এখানে 
ভাধ্যকারের তাৎপর্য নির্ণয় করিবেন |1৩8|। 


ভাষ্য । অত্র ভূতচৈতনিক আহ 


অনুবাদ। এই স্থলে ভূতচৈতন্যবাদী ( দেহাত্মবাদী নাস্তিক ) 
বলিতেছেন। 


সুত্র। তলিঙ্ত্বাদিচ্ছাদ্বেষয়োঃ পাথিবাগেষ- 
প্রতিষেধঃ ॥৩৫॥৩০৬। 


অনুবাদ । ( পূর্ববপক্ষ ) ইচ্ছা ও ঘেষের “তন্লিঙ্গত্”বশতঃ অর্থাৎ 
পর্ববাক্ত আরম্ভ ও নিবৃত্তি ইচ্ছা ও দেষের লিঙ্গ ( অনুমাপক ), এ জন্য 
পাথিবাদি শরীরসমূহে ( চৈতন্যের ) প্রতিষেধ নাই। 


ভাষ্য । আরস্ভনিবৃত্তিলিঙ্গাবিচ্ছাঘেঘাবিতি যষ্যারন্তনিবৃত্তী, তম্যেচ্ছা- 
ছেযৌ, তস্য জ্বানমিতি প্রাপ্ত, । পাঁধিবাপ্যতৈজসবায়বীয়ানাং শরীরাণা- 
মারভ্তনিবৃত্তিদর্শনাদিচ্ছাদ্বেষজ্ঞানৈর্যোগ ইতি চৈতন্যাং । 


অনুবাদ । ইচ্ছা ও দ্বেষ আরস্তলিঙ্গ ও নিবৃত্তিলিঙ্গ, অর্থাৎ আরম্তের 
দ্বারা ইচ্ছার এবং নিবৃত্তির দারা দ্েষের অনুমান হয়, সুতরাং যাহার 
আরম্ভ ও নিবৃত্তি, তাহার ইচ্ছা ও হেষ, তাহার জ্ঞান, ইহ প্রাপ্ত হয়, 
অর্থাৎ বুঝা যায়। পাথখিব, জলীয়, তৈজস ও বায়বীয় শরীরসমূহের 
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রগ ও নিবৃত্তির দর্শন হওয়ায় ইচ্ছা, ঘেষ ও জ্ঞানের সহিত সম্বন্ধ 
সিদ্ধ হয়)। এ জন্য( এঁ শরীরসমূহেরই ) চৈতন্ত (স্বীকাধ্য )। 


টিগ্নী। মহঘি পব্বসূত্রে যে যুত্তির দ্বার স্বমত সমন করিয়াছেন, 
হাতে দেহাত্ববাদী নাস্তিকের কথা এই যে, ত্র যৃত্তির দ্বারা আমার মত 
থাৎ দেহের চৈতন্যই সিদ্ধ হয় । কারণ, যে আরন্ত ও নিবৃত্তির ছ্বার। 
চ্ছ। ও হ্বেঘর অনুমান হয়, এ আরন্ত ও নিবৃত্তি শরীরেরই ধর্ম, শরীরেই 
হ৷ প্রতযক্ষপিচ্ধ) সুতরাং উহার কারণ ইচ্ছ। ও ছ্বেঘ এবং তাহার কারণ 
জ্ঞান, শরীরেই সিদ্ধ হয় ॥ কার্য্য ও কারণ একই আধারে অবস্থিত থাকে, 
ইহা সকলেরই স্বীকাধ্য। সুতরাং যাহার আরন্ত ও নিবৃত্তি, তাহারই ইচ্ছা 
ও ছেঘ, এবং তাহারই ভন, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে । তাহা হইলে 
পাথিবরি চতুধ্বিধ শরীরই চেতন» এ শরীর হইতে ভিন্ন কোন চেতন ব 
তাত্বা নাই, ইহা সিদ্ধ হয়। তাই বৃহস্পতি বলিয়াছেন, “চৈতন্াবিশিষ্ট: 
কায়ঃ পৃরুঘ: |” ( বাহম্পত্য সূত্র )। চতুব্বিধ ভূত ( পৃথিবী, জল, তেজ: 
বায়ু) দেহাকারে পরিণত হইলে তাহাতেই চৈতন্য অর্থাৎ জ্ঞাননামক গুণ- 
বিশেঘ জন্মে । সুতরাং দেহের চৈতন্য স্বীকার করিদেও ভূতচৈতন্যই 
স্বীকৃত হয়। (দহের মূল পরমাণুতে চৈতন্য শ্বীকণর করিয়1ও চাবর্বাক নিজ 
সিদ্ধান্তের সমর্থন করিয়াছেন । মহঘি এখানে তাহার পৃবেরা্ত সিদ্ধান্ত 
সমর্থনের জন্য এই নাস্তিক মতের খণ্ডন করিতে এই সূত্রের দ্বারা পৃব্বপক্ষ- 
রূপে এই মতের উল্লেখ করিয়াছেন |1৩৫|। 


সুত্র। পরশ্বাদিঘারস্তনিবৃতিদর্শনাৎ ॥৩৬।৩০৭॥ 


অনুবাদ । ( উত্তর ) কুঠারাদিতে আরম্ভ ও নিবৃত্তির দর্শনবশতঃ 
(শরীরে চৈতন্য নাই )। 


ভাষ্য । শরীরে চৈতন্যনিবৃত্তিঃ। আরম্তনিবৃত্তিদর্শনাদিচ্ছাঘ্বেষ- 
জ্ঞানৈর্যোগ ইতি প্রাপ্ত, পরশ্বাদেঃ করণস্তারস্তনিবৃত্তিদর্শনাচ্চৈতন্থমিতি। 
অথ শরীরস্তেচ্ছাদিভিরধোগঃ, পরশ্বাদেস্ত ক্রণস্তারস্তনিবৃত্তী ব্যতিচরত 
ন তহয়ং হেতুঃ “পার্থিবাপ্য তৈজসবায়বীয়ানাং শরীরাগামারম্তনিবৃত্তি- 
দর্শনাদিচ্ছাদেষজ্ঞানৈরধোগ” ইতি । 


৩৬ হ্যায়দর্শন [ ৩অ০, ২আং 


অয়ং তহ্ন্যোহর্থ:১ “তলিঙ্গতবাদিচ্ছাদবেষয়োঃ পাথিবাদ্যেষ- 
প্রতিষেধঃ” -- পুধিব্যাদীনাং ভূতানামারন্বস্তাবৎ ত্রসংস্থাবরশরীরেযু 
তদবয়ববযহলিঙ্গ; প্রবৃত্তিবিশেষঃ, লোষ্টাদিযু লিঙ্গাভাবাৎ প্রবৃতবি 
বিশেষাভাবে। নিবৃত্তিঃ। আরম্তনিবৃত্তিলিঙ্গাবিচ্ছাঘেষাবিতি । পা 
ঘণুযু তদ্দর্শনাদিচ্ছাদ্বেষযোগত্তদূযোগাজ.জ্ঞানযোগ ইতি সিদ্ধং ভূত' 
চৈতন্যমিতি । 


অনুবাদ । শরীরে ঠেতন্ত নাই । আরন্ত ও নিবৃত্তির দর্শনবশঙ। 
ইচ্ছা, দ্বেষ ও জ্ঞানের সহিত সম্বন্ধ সিদ্ধ হয়, ইহা বলিলে কুঠারাণি 
করণের আরম্ভ ও নিৰৃত্তির দর্শনবশতঃ চৈতন্ত প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ কুঠারাদি 
করণেরও আরম্ভ ও নিবৃত্তি থাকায় তাহারও চৈতন্য স্বীকার করিতে 
হয়। যদি বল, ইচ্ছাদির সহিত শরীরের সম্বন্ধই সিদ্ধ হয়, কিন্তু আরম্ত 
ও নিবৃত্তি কুঠারাদি করণের সম্বদ্ছে ব্যভিচারী, অর্থাৎ উহা কুঠারাদির 
ইচ্ছাদ্দির সাধক হয় না। (উত্তর) তাহা হইলে “পার্থিব, জলীয়, 
তৈজস ও বায়বীয় শরীরসমূহের আরম্ত ও নিবৃত্তির দর্শনবশতঃ ইচ্ছা 
দ্বেষ ও জ্ঞানের সহিত সম্বন্ধ সিদ্ধ হয়” ইহা! হেতু হয় না, অর্থাৎ 
পূর্বেবাক্ত এ বাক্য দেহ-চৈতন্যের সাধক হয় না । 


১। ভূতচৈতনিকম্তল্লিঙত্বাদিতি হেত্‌ং ম্বপক্ষসিদ্ধথ মন্যথা ব্যাচন্ট্ে, “অয়! 
তহী”তি। শরীরেধবয়বব্যহদর্শনাদদর্শনাচ্চ লোষ্টাদিষু, শরীরারস্তকানামণ্‌ না। 
প্ররুস্তভেদোহন্মীয়তে, ততশ্চেচ্ছান্দ্রেষী, তাত্যাং চৈতন্যমিতি ॥ তাৎপর্য্যাচীকা। 

২। ন্রস” শব্দের অর্থ গ্থাবরের বিপরীত জঙ্গম। তাৎপর্য)টীকাকার ব্যাখা 
করিয়াছেন-_ “ম্রসং জঙ্গমং বিশরার আস্থিরং কুমিকীটগ্রভৃতীনাং শরীরং । স্থাবরং 
স্থিরং শরীরং দেবমন্.ষ্যাদীনাং, তদ্ধি চিরতরং বা ধ্রিয়তে”। জৈন শাস্েও অনেক 
স্থানে “ন্রসস্থাবর”” এইরাপ প্রয়োপ দেখা যায় ॥ মহাভারতেও এরাপ অর্থে “নস” শব্দের 
প্রয়োগ আছে, যথা-_“ন্রসানাং স্থাবরাণ!ঞ্চ যচ্চেঙ্গং যচ্চ নেঙ্গতে 1”--বনপব্ব ১৮৭।৩০। 
কোষকা'র অমরসিংহও বলিয়াছেন, “চরিষ্ণজ'ঙ্গমচর-জসমিঙ্গং চরাচরং 1” জনরকোষ। 
বিশেষানিক্ম বর্গ । 8৫ । সুতরাং “রস” শব্দের জঙ্গম অথে প্রমাণ ও প্রয়োগের 
অভাব নাই । উহা কেবল জৈন শাস্ত্রেই প্রধৃত্ত নহে । “ন্রসরেণ.” ঞই শব্দের প্রথমে 
যে "আস" শব্দের প্রয়োগ হয়, উহার অর্থও জঙ্গম। জঙ্গম র্লেণবিশেষই এজসরেণ 
শব্নের স্বারা কথিত হইয়াছে মনে হয়। সুধীগণ ইহা চিস্তা করিবেন। 
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( পূর্ব্বপক্ষ ) তাহা হইলে এই অন্য অর্থ বলিব, ( পূর্বের্বা্ত প্তললিঙ্গ- 
২” ইত্যাদি ুত্রটির উদ্ধারপৃরর্বক উহার অর্থান্তর ব্যাখ্যা করিতেছেন ) 
ইচ্ছা ও দ্বেষের তলিঙ্গত্ববশতঃ পাধিবাদি পরমাণুসমূহে ( চৈতন্যের ) 
তিষেধ নাই”-__( ব্যাখ্য। ) জঙ্গম ও স্থাবর শরীরসমূহে সেই শরীরের 
বব্যুহ-লিঙ্গ অর্থাৎ সেই সমস্ত শরীরের অবয়বের ব্যহ বা৷ বিলক্ষণ 
যোগ যাহার লিঙ্গ বা অন্ুমাপক, এমন প্রবৃত্তিবিশেষ, পৃথিব্যাদি ভূভ- 
মূহের অর্থাৎ শরীরারম্তক পাধিবাদি পরমাণুসমূহের “আরন্ত”, লোষ্ট 
প্রভৃতি দ্রব্যে ( শরীরাবয়ববুযহরূপ ) লিঙ্গ না থাকায় প্রবুত্তিবিশেষের 
অভাব “নিবৃত্তি” । ইচ্ছা ও দ্বেষ আরম্ত-লিঙ্গ ও নিবৃত্তি-লিঙ্গ, অর্থাৎ 
পৃর্বোক্তরূপ আরম্ত ইচ্ছার অস্ুমাপক, এবং নিবৃত্তি দেষের অন্ুমাপক । 
'পািবাদি পরমাণুসমূহে সেই আরম্ত ও নিবৃত্তির দর্শন (জ্ঞান ) হওয়ায় 
অর্থাৎ শরীরারস্তক পার্িবাদি পরমাণুসমূহে পৃর্বোক্তরূপ প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি 
সিদ্ধ হওয়ায় ইচ্ছা! ও দ্বেষের সম্বন্ধ সিদ্ধ হয়, তৎসম্বন্ধবশতঃ জ্ঞানসন্বন্ধ ব৷ 
জ্রানবত্তা সিদ্ধ হয়, অতএব ভূতচৈতন্য সিদ্ধ হয়। 








টিগ্রনী। ভূত্তচৈতনাবাদীর অভিমত শরীরের চৈতন্যসাধক পৃব্রোত 
হেতুতে বাতিচার প্রদর্শন করিতে এই সূত্রস্থারা মহঘি বলিয়াছেন যে, 
কঠারাদিতে আর্ত ও নিবৃত্তির দর্শন হওয়ায় শরীরে চৈতন্য নাই । ভাঘ্যকার 
ধথমে “শরীরে চৈতন্যনিবৃত্তিঃ” এই বাক্যের প্রণ করিয়।, এই সূত্রে মহঘির 
বিবক্ষিত সাধ্যের প্রকাশ করিয়াছেন । ভাঘ্যকারের মতে মহঘির ত'ৎপধ্য 
এই যে, ভূতচৈতন্যবাদী “আরম্ভ” শব্দের ছ্বার ক্রিয়ামাত্র অর্থ ৰুঝিয়৷ এবং 
“নিবৃত্তি” শব্দের দ্বারা ক্রিয়ার অভাব মাত্র অর্থ ৰুঝিয়৷ তদৃদ্ধারা শরীরে 
চৈতনে;র অনুমান করিয়াছেন, কিন্তু পৃব্বোক্তরূপ “আরম্ভ” ও “নিবৃত্তি” 
ছেদনাঁদির করণ কৃঠারাদিতেও আছে, তাহাতে চৈতন্য ন৷ থাকায় উহা 
চৈতন্যের সাধক হইতে পারে না । পৃর্রোক্ন্বপ আরম্ভ ও নিবৃত্তি দেখিয়া 
ইচ্ছা ও দ্বেতঘের সাধন করিয়া, তদদ্বার। চৈতন্য সিদ্ধ করিলে কুঠারাদিরও 
চৈতন্য সিদ্ধ হয় | ইচ্ছাদি গুণ শরীরেরই ধর, কৃঠারাদি করণে আরভ্ত ও 
নিবৃত্তি থাকিলেও উহ! সেখানে ইচ্ছার্দি গুণের ব্যতিচরী হওয়ায় ইচ্ছাদি গুণের 
সাধক হয় না, ইহ] স্বীকার করিলে ভূতচৈতনাবাদীর সহিত এ হেতু শরীরের 
ও ইচ্ছাদি-গুণের সাধক হয় ন৷ উহ। ব্যভিচারী হওয়ায় হেতুই হয় না । 

২২ 


৩৩৮ হ্যায়দশনা [ ৩অণ, ২আ 


ভাষ্যকার মহঘির তাৎপর্যয বর্ণন করিয়া শেঘে ভূতচৈতন্যবাদার পক্ধ 
সমর্থন করিতে পৃব্রেোক্ত “তলিজ1ৎ'' ইত্যাদি প্বর্পক্ষসূত্রর অর্থাত 
ব্যাখ্যা ধরিয়াছেন যে, যে "আরম? ইচ্ছার লিঙ্গ অর্থাৎ অনুমাঁপক, তাহা 
ক্রিয়ামাত্র নহে | এবং যে ণানবত্তি” ছ্বেঘের লিঙ্গ, তাহ] এ ক্রিয়ার অভাব 
মাত্র নহে । প্রৰ্ত্তিবিশেঘই পৃথিব্যাদি ভূতের অর্থীৎ পাথিৰাদি পরমাণুসমূহের 
“আরুভ+ | “ত্রস” অর্থাৎ অস্থির বা তল্পবালম্থায়ী কৃমি বাট প্রভৃতি 
শরীর এবং “চ্া!(বর'ঃ অর্থাৎ দীর্ধকানস্থায়ী দেবতা। ও মনঘ্যাদির শরীরের 
অবয়ব্রে ব্যহ অর্থাৎ বিলক্ষণ সংযোগ ছার] পূষ্বোক প্রবৃত্তিবিশেঘের অনুমান 
হয়| শরীরের আরম্তক পরম1এসমৃহে পর্বে প্রবৃতিবিশেঘ না জনিমান 
সেই পরমাণসমূহ পুর্বোত রূপ শরীরের উৎপাদন বরিতে পারে না। *্বীরের 
অবয়ব্রে যে ঝ্যহ দেখা যায়, তাহ। লোষ্ট £ভূতি দ্রব্যে দেখা যাঁয় না। 
ক্মুতরাং শরীরের আরম্তভক পাখিবাদি পরমাপুসমূহেই প্রবৃত্তিবিশেষ অনুহিত 
হয়। এ পরমাণুসমূহ যে সময়ে শরীরের উৎপাদন করে না, তখন তাহাতেও 
নিবৃন্তি ভনুশ্তি হয় | পৰের্বাত রূপ প্রবৃন্তিবিশেঘের তভাৎই *নিবৃত্তি?। 
শ্ীরাশুক পরমাগুসমহে পরবৃতি ও নিবৃত্তি ডিদ্ধ হইলে তদ্ছ্বারা তাহাতে এ 
€ুবৃন্তির বারণ ইচ্ছা] এবং ন্বৃত্তির কারণ. চেঘ জিদ্ধ হর়। আুতরাংএ 
পরমাণুসমূহ চেতনযও চিছ্ধ হয়। কাক্ণ, চৈতন্য ব্যতীত ইচ্ছা ও ছে 
ভহিমিতি পারে না| শরীরারক গাছ্বাদি প্রমাধু্মূহ চৈতন্য সিদ্ধ 
হইলে ভূতচৈতন্যই সিদ্ধ হয় | 
ভাষ্য । কুম্তাঁদঘনুপলব্েরহেতুও: | কুগ্ড1দমুদবয়বানাং 
ব্যহভিজঃ প্রবৃন্তিবিশেষ আরম্তঃ সিকতাদিষু গ্রবৃন্ভিবিশ্ষোভাবো নিবৃতিঃ। 
ন চ মৃুৎসিকতানামারশুনিবৃত্িদর্শনাচিচ্ছাছেযপ্রযতুজ্ঞানৈর্ষাগঃ। তম্মাৎ 
“তলিঙতাদিচ্ছাঘেষয়ো”রিত্যহেতুঃ ) 
অনুবাদ । (উত্তর) বুস্তাদি দ্রব্যে (ইচ্ছাদির ) উপকদ্ধি না 
হওয়ায় ( ভূতটৈতম্যবাদীর ব্যাখ্যাত হেতু) অহেতু । বিশদার্থ এই যে, 
বুস্তাদির মৃত্বিকারূপ অবয়বসমূহের “ব্যুহজিঈ” অর্থাৎ বিজক্ষণ সংযোগ 











১। “ন্যায়স্জেছ্ধার” গ্রন্থে এই ভম্দভ জরুমধ্যে উল্িখিত হইয়াছে। বিভ্তু উদ্‌- 
দ্যোতকর প্রভৃতি কেহই উহাকে সুষ্ঠরপে গ্রহণ করেন নাই । গন্যায্সহ়টীনিবঘে ও 
উহা সুষ্্মধ্যে গৃহীত হয় নাই। 


৩৬ সু ] বাৎস্তায়ন ভাষ্য ৩৩৯ 


দ্বারা অনুমেয় প্রবৃত্তিবিশেষ “আরম্ত৮ আছে, বালুকা প্রভৃতি দ্রব্যে 
গ্রবৃত্তিবিশেষের অভাবরূপ পনিবৃত্তি” আছে। কিন্তু মৃত্তিকা ও বানুকাদি 
দ্রব্যের আরম্ভ অর্থাৎ পূর্বোক্ত প্রবৃত্তিবিশেষ ও নিবৃত্তির দর্শনবশতঃ ইচ্ছা 
ছেষ, গ্রযতু ও জ্ঞানের সহিত সম্বন্ধ সিদ্ধ হয় না, অতএব “ইচ্ছা ও 
(ষের তলিজ ত্ববশত” ইছা অর্থাৎ “লিজ ত1ৎ* ইত্যাদি নৃত্রোক্ত হেতু, 
অহেতু। 


টিপ্ননী। ভাঘ্যকার ভূতটৈতন্যবাদীর মতানুসারে স্বতপ্র ভাবে তাহ!র 
কথিত হেতুর ব্যাখ্যান্তর করিয়া, এখন এ হেতুতেও ব্যভিচার প্রদশনের জনা 
বলিয়াছেন যে, কন্তাদি দ্রব্যে ইচ্ছাদির উপলব্ধি না হওয়ার পৃৰ্বোজ্ প্রবৃত্তি 
ও নিবৃত্তিরপ হেতুও ইচ্ছ!দির ব্যভিচারী, সুতরাং উহাও হেতু হয় না। 
তবয়বের ব্যহ বা বিন্ক্ষণ সংযোগ দ্বারা প্রবৃত্তি গিদ্ধ হইলে কৃন্তাদি দ্রব্যের 
অ17ভুক মুত্িব'ক্ূপ তবয়বের ব্যৃহ্ধ'রা তাহাতেও প্রবৃত্তি সিদ্ধ হইবে, 
ক্তঠাদদর উপাদান মৃদ্িকাতেও প্রবৃত্তিবিষ্ষেন্রুপ আরন্ত শ্বীকার করিতে 
হইবে । এবং বালুকাদি ভ্রব্যে পৃব্রোভর্প অবয়বব্যহ না থাকায় তাহাতে 
 প্রবৃত্তি/বশেঘ সিদ্ধ হয় না। চুপ বালুকাদিদ্রব্য পরস্পর বিলক্ষণ মংযোগের 
তভাববশতঃ কোন দ্রব্যান্তরের আরম্তভক না হওয়ায় পৃর্বোত্ত যুক্তি অনুসারে 
তাহাতে পৃব্বোক্ত প্রবৃত্তিবিশেঘরূপ আরম্ত সিদ্ধ হইতে পারে না| সুতরাং 
তাহাতে এর প্রবুত্তিবিশেঘের অভাব নিবৃত্তিই ত্বীকাধ্য । সুতরাং ভূতচৈতন্য- 
বাদীব কথিত যুক্তির দ্বার। কন্তাদি দ্রব্যের আরম্তভক মৃত্তিকাতেও প্রবৃত্তি এবং 
বালুকাদিতেও নিবৃত্তি সিদ্ধ হওয়ায় এ প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি ইচ্ছাদির ব্যভিচারী, 
ইহ স্বীকার্ধ্য। কারণ, এ মৃত্তিক! ও বালুকাদিতে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি 
থাকিলেও তাহাতে ইচ্ছ। ও ছ্বেঘ নাই, প্রযত্ব ও জ্ঞানও নাই । ভূতচৈতন্য- 
বাদীও প্র মৃত্তিকাদিতে ইচ্ছাদি গুণ স্বীকার করেন না। তিনি শরীরারন্তক 
পরমাণু ও তজ্জনিত পাধিবার্দি শরীরসমূহে চৈতন্য স্বীকার করিঘলও 
মৃত্তিকারদি অন্যান্য সমস্ত বস্ত তাহার মতেও চেতন নন্বহ । ফলকথাঃ 
প্রব্বা্ত “'তললিঙগ তাং ইত্যাদি সত্রন্থার। ভূতটৈতন্যবাঙ্দ সমর্থন করিতে যে 
হেতু বল৷ হইয়াছে, উহা৷ ব্যভিচার প্রযুক্ত হেতুই হুয় না, উহ! হেত্বাভাস, 
সুতরাং উহার ছ্বার। ভূতচৈতন্য সিদ্ধ হয় না ।।৩৬|| 


৩৪৪ স্যায়দর্শন [ ৩অ০, ২আ, 
সূত্র। নিয়মানিয়ম তু তদ্দিশেষকৌ ॥৩৭।৩০৮। 


অন্ুবাদ। কিন্তু নিয়ম ও অনিয়ম সেই ইচ্ছা ও দ্বেষের বিশেষক 
অর্থাৎ ভেদক । 


ভাষ্য । তয়োরিচ্ছাব্বেষয়োিয়মানিয়মৌ বিশেষকৌ ভেদকৌ, জ্ঞন্তে- 
চ্ছাদ্েষনিমিত্তে প্রবৃত্তিনিবৃত্তী ন স্থাশ্রয়ে । কিং তহি? প্রয়োজ্যাশরয়ে । 
তত্র প্রযুজ্যমানেষু ভূতেষু প্রবৃত্তিনিবৃত্তী স্তঃ, ন সর্ববেঘিত্যনিয্মোপপত্তি। 
যস্ত তু জ্ঞত্বাদৃভূতানা মিচ্ছা-দ্বেষ-নিমিত্তে আরম্তনিবৃত্তী স্বাশ্রয়ে তস্ত নিয়মঃ 
স্তাৎ। যথ৷ ভূতানাং গুণান্তরনিমিত্তা প্রবৃত্তিগ্ু গপ্রতিবন্ধাচ্চ নিবৃত্তিভূতি- 
মাত্রে ভবতি নিয়মেনৈবং ভূতমাত্রে জ্ঞানেচ্ছাদ্েষনিমিত্তে প্রবৃত্তিনিবৃত্তী 
্বাশ্রয়ে স্তাতাং নতু ভবতঃ, তস্মাৎ প্রযোজকাশ্রিতা জ্ঞানেচ্ছােষপ্রযত্বাঃ 
প্রযোজ্যাশ্রয়ে তু প্রবৃত্তিনিবৃত্তী, ইতি সিদ্ধং। 

একশরীরে জ্ঞাতৃবহুত্বৎ নিরন্ুমানং। ভূতচৈতনিকস্তৈক" 
শরীরে বহুনি ভূতানি জ্ঞানেচ্ছাদেংপ্রযত্রগুণানীতি জ্ঞাতৃবন্ুত্বং প্রাপ্তং। 
ওমিতি ক্রুবতঃ প্রমাণং নাভ্ভি। যথা নানাশরীরেষু নানাজ্ঞাতারে! 
বৃদ্ধাদিগুণব্যবস্থানাৎ, এবমেকশরীরেইপি বুদ্ধ্যাদি গুণব্যবস্থাইনুমানং 
স্যাজ জ্ঞাতৃবন্থত্বস্তেতি । 


অনুবাদ । নিয়ম ও অনিয়ম সেই ইচ্ছা দ্বেষের বিশেষক কিন 
ভেদক। জ্ঞাতার ইচ্ছা ও দ্বেষনিমিত্তক প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি অর্থাৎ ক্রিয়া- 
বিশেষ ও তাহার অভাব "স্াশ্রয়ে” অর্থাৎ এ ইচ্ছা ও দ্বেষের আশ্রয় 
দ্রব্যে থাকে না। (প্রশ্ন) তবে কি? (উত্তর) প্রযোজ্যরপ আয়ে 
অর্থাৎ কুঠারাদি দ্রব্যে থাকে । তাহ! হইলে প্রযুজ্যমান ভূতসমূহে অর্থাৎ 
কুঠারাদি যে সমস্ত দ্রব্য জ্ঞাতার প্রযোজ্য, সেই সমস্ত দ্রব্যেই প্রবৃত্তি ও 
নিবৃত্তি থাকে, সমস্ত ভূতে থাকে না, এ জম্য অনিয়মের উপপত্তি হয়। 
কিন্তু যাহার মতে (ভূতচৈতন্তবাদীর মতে ) ভূতসমূহের জ্ঞানবত্তাপ্রযুক্ত 
ইচ্ছা ও দ্বেষনিমিত্তক আর্ত ও নিবৃত্তি স্বাশ্রয়ে অর্থাৎ শরীরাদিতে থাকে, 
তাহার মতে নিয়ম হউক? ( বিশদার্থ ) যেমন ভূতসমূহের ( পৃথিব্যার্দির) 


৩৭ চ্ৃ০ এ বাৎস্তায়ন ভাহ্য ৩৪১ 


গুণান্তরনিমিত্তক ( গুরুতাদিজ্য ) প্রবৃত্তি ( পতনাদি ক্রিয়। ) এবং গুণ- 
প্রতিবন্ধবশতঃ অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত গুণান্তর গুরুত্াঁদির প্রতিবন্ধবশতঃ 
নিবৃত্তি (প্তনা্দি ক্রিয়ার অভাব ; নিয়মতঃ ভূতমাত্রে অর্থাৎ স্বাশ্রয় 
সমস্ত ভূতেই হয়,-এইরূপ, জ্ঞান, ইচ্ছা ও দ্েষনিশিত্তক প্রবৃত্তি ও 
নিবৃত্তি স্বাশ্রয় ভূত্তমাত্রে অর্থাৎ এ জ্ঞানাদির আশ্রয় সর্ববভূতে হউক? 
কিন্তু হয় না, অতএব জ্ঞান, হচ্ছা, দ্বেষ ও প্রযত্ গ্রযোজকা শত, কিন্তু 
প্রবৃত্তি ও নিবৃন্তি ওযৌজ্যাশ্রিত, ইহাই সিদ্ধ হয়। 

পরত্ত একশরীরে জ্ঞাতার বহুত্ব নির্মান অর্থাৎ নিক্প্রমাণ। 
বিশদার্থ এই যে, ভূতচৈতন্যবাদীর ( মতে ) একশরীরে বহু ভূত : বনু 
পরমাণু ) জ্ঞান, ইচ্ছা, ঘেষ ও প্রযত্বরূপ গুণবিশিষ্ট, এ জন্য জ্ঞাতার 
বনুত্ব প্রাপ্ত হয়। “ওম্‌” এই শব্দবাদীর প্রমাণ নাই অর্থাৎ “ওম্৮১ 
এই শব্দ বলিয়া! জ্ঞাতার বন্ুত্ব স্বীকার কাঁরলে তদ্িষয়ে প্রমাণ নাই । 
( কারণ ) যেমন বুদ্ধযাদিগুণের ব্যবস্থাবশতঃ নান! শরীরে নান! জ্ঞাতা 
অর্থাৎ গতিশরীরে ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞাত সিদ্ধ হয়, এইরূপ একশরীরেও 
বৃদ্যাদিগুণের ব্যবস্থা, জ্ঞাতার বহুত্বের অনুমান ( সাধক ) হইবে, অর্থাৎ 
বুদ্ধযাদিগুণের ব্যবস্থাই জ্ঞাতার সুত্বের সাধক, কিন্তু এক শরীরে উহা 
সম্ভব না হওয়ায় একশরীরে জ্ঞাতার বন্থাত্ে প্রমাণ নাই। 

টিরনী | মহঘি ভূতটৈতন্যবাদীর বাধন খণ্ডন কারয়া, এখন এই সুত্র" 
ছার! পৃর্বোস্ত যুক্তির সমর্থন করিয়াছেন । মহঘির কখা এই যে, পৃৰ্বোভ ৩১৭ 
সূত্রে ক্রিয়াবিশেঘরুপ প্রবৃত্তিকই “আরম”; বল। হইয়াছে । এবং এ ক্রিয়া- 
বিপ্রশষের অভাবকেই **নিবৃত্তি” বল৷ হইয়াছে প্রযত্রন্বণ প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি 
ইচ্ছ। ও ছেঘের আধার আস্মাতে জন্মিলেও পৃ্বব্বাক্তরাপ প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি হচ্ছাঁও 
ছেঘের অনাধার দ্র্ব্যই জন্মে। অর্থাৎ ভ্ঞাতার ইচ্ছ। ও ছ্বেঘবশতঃ অন্চচতন 
শরীর ও কূঠারাদি দ্রব্যেই এ প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি অন্মে। জ্ঞাত৷ প্রত্যাজক, 


শরীর ও কঠারাদি তাহার প্রযোজ্য । ইচ্ছা ও শবে জ্ঞাতার ধর্শ, পৃব্রোজঞ 
প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি এ জ্ঞাতার প্রযোজ্য শরীরাদির ধর্ম । পুব্বোও প্রবৃত্তি ও 





১। “ওম” শব্দ শ্বীকারবোধক অবায়॥ ওমেবং পরমং মতে । অমগকোষ, 
ব্যয় বর্গ, ৩৮ শোক । 





৩৪২ যাঁয়দর্শন [ ৩অৎ, ২আত 


নিৰৃত্তি স্থলে তাহার কারণ ইচ্ছ! ও স্বেঘের এই যে ভিন্াশ্রযত্বর শু বিশেব, 
তাহার বোধক “নিয়ম ও “অনিয়ম” | তাই মহঘি নিয়ম ও অনিয়যকে এ 
স্থলে ইচ্ছ) ও ছ্েঘের বিশেঘক বলিয়াছেন । “নিয়ম”* বলিঘ্তত এখানে 
সাব্বত্রিকত্বঃ এবং “অনিয়ম'* বলিতে অপাব্বত্রিকত্বই ভাষ্যকারের মতে 
এখান মহঘির বিবক্ষিত ॥ ভাঘ্যকার প্রথমে এ অনিয়মের খ্যাখা। করিতে 
ব্লিয়াছেন যে, জ্ঞাতার ইচ্ছ। ও দ্বেবপ্বন্য ষে প্রবৃত্ত ও নিবৃত্তি, তাহ! এ 
জ্ঞাতার প্রযোদ্ধা কঠারাদি দ্রবযই দেখা ঘায়, সব্বৃত্র দেখা ঘায় না । সুতরাং 
উহা সাব্ত্রিক নহে, এ জন্য এ প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির অপাব্বত্রিকত্বর্প 
অনিয়ম উপূপন্ন হয় | যে দ্রব্য ইচ্ছাদিজনিত ক্রিয়ার আধার, তাহ] ইচ্ছাদির 
আধার নহে, কুঠারাদি দ্রব্য ইহার দৃষ্টান্ত । এ দৃষ্টান্তে শরীরও ইচ্ছাদির 
আধার নহে, ইহ। সিদ্ধ হয়। পৃত্রোন্ত নিয়মের ব্যাখ্যা করিতে ভাঘ্যকার 
বলিয়াছেন যে, ভূতটৈতন্যবাদীর মতে ভূতসমূহের নিজেরই জ্ঞানবত্ত! ব 
চৈতন্য প্রযুক্ত ইচ্ছ। ও ছেঘপন্য শ্বা্নয় অর্থাৎ এ ইচ্ছা ও দ্বেঘের আধার 
শরীরাদিতেই প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি জন্মে। সুতরাং তাহার মতে ত্ জ্ঞান ও 
ইচ্ছাদি সব্্বভূ্তই জবনিমব, ইচ্ছা ও গেঘজন প্রবৃত্তি ও নি-ত্তিও সবর্বভূতে 
জন্মিলে উহ্থার সাব্বত্রিকতন্ধথ নিয়মের আপত্তি হইবে। ভাঘ্যকার ইহ৷ 
দৃষ্টান্ত ছার। সমর্থন করিস্ভত বলিয়াছেন যে, যেমন গুরুত্বার্দি গুণ।স্তরজনা 
পতনাদি ক্রিয়ারপ প্রবৃত্তি এবং কোন কারণে এ গুণাস্তরের প্রতিবন্ছ হইলে 
এর ক্রিয়ার অভাবরাপ নিবৃত্তি, নিয়মতঃ এ গুরুহাদি গুণাস্তরের আশ্রয় ভূত" 
মাত্রেই জ্বন্মে, তত্রপ জ্ঞান, ইচ্ছ। ও ছেঘজন্য যে প্রবৃত্তি ও নিব্ত্তি, তাহাও 
এ ্ঞানাদির আশ্রয় সব্ববভৃস্তই উৎপন্ন হউক? কিন্ত ভূতটৈতন্যবাদীর 
মতেও সব্বভূ্তত এ জ্ঞানাদি অদ্তরন্ম না, সুতরাং জ্ঞানাদি, প্রযোজক ভ্ঞাতারই 
ধর্ম, পৰ্রোক্ প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি প্রযোজ্য কুঠারাদিরই ধর্ম, ইহাই সিদ্ধ হয়| 
তাঘ্যকারের গুঢ় তাৎপর্য্য এই যে, পৃথিব্যাদি ভূতের যে সমস্ত ধর্ম, তাহা 
সমস্ত পৃথিব্যাদি ভূতেই থাকে, যেমন গুরুত্বাদি | পৃথিবী ও ছলে যে গুরুত্ব 
আছে, তাহা। লমত্ত পৃথিবী ও সমন্ত স্বলেই আন্বে। জ্ঞান ও ইচ্ছাদি যদি 
পৃথিব্যাদি ভূতরই ধর্ম হয়, তাহ! হইলে সবর্ব ভূতেরই ধর্ম হইবে, উহাদিগের 
সাব্বত্রিকত্বর্রপ নিয়মই হইবে | কিন্তু ঘটাগি দ্রব্য আানাদি নাই, ভূতচৈতন্য- 
বাদীও ঘটাদি দ্রব্য জ্ঞানাদি শ্বীকার করেন নাই। সুতরাং জঞানাদি, তৃতধর্শ 
হইতে পান্তর না। জ্ঞানাদি ভূতধর্ম হইলে গুরুত্বাদিগুণের ন্যায় এ 
জ্ঞানাদিরও সাব্বত্রিকত্বয্পপ নিয়মের আগত হয়। কিন্ত অপ্রামাণিক এ 
নিয়ম ভূতটৈতন্যবাদীও স্বীকার করেন না । সুতরাং জ্ঞাতার ভানজনা ইচ্ছ। 


৩৭ স্ৃও ] বাত্স্ায়ন ভাব ৩৪৩ 


ঘা দে উৎপন্ন হইবে তধন এ জ্ঞাতার প্রধাঞ্জ্ ভতবিশেঘেই তজ্জন্য 


পররেজরূপ প্রবৃত্তি ব শিবৃত্ত জন্নে, এ প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি দ্াত। অর্থা 
প্রযোক্ষক আন্থাতে জন্নে না, সব্বভুতেও ছন্ষে না, এ জন্য উহ্থারও 
অনার্বব্রিকত্বরাশ অনিয়যই প্রমাণপিদ্ধ হয়! ভূতরটগতন্যবাীর মতে এই 
অনিঘষের উপপত্তি হয় ন।, পরন্ধ অপ্রাবাধিক নিয়ম আপত্তি হয়। 
অপ্রামাবিক এই নিয়ম এবং প্রামাণিক অনয়নবুঝিরে তরবার| মহাির ৩৪৭ 
গর্ত “ারন্ত" ও পনিবৃত্তি” স্থবে তাহার কারণ ইচ্ছ। ও দ্বেত্ের 
তিনাশ্রয় রূপ বিশে বৃঝ। যায়, তাই মহধে ই পনিষ" ও “অনিয়ঘ”তক 
ইচ্ছ) ও ছ্েঘের বিশেঘক বলিয়াছেন । 

ভূতটতনাবাদী বনিয়াছেন যে, জ্ঞানাদি ভতধর্্র হইলে তাহ! সর্বভূমতরই 
ধর্ম হইব, ইহার কোন প্রমান নাই। যেবন গুঢ়ু তগুনানি দ্রবাবিতেব 
বিনক্ষণ নংঘষোগবশতঃ দ্রব্যান্তরে পরিণত হইরধন তাহাততই মদণভ্তি ব। 
মানকত। জ্বুন্বঃ তঙ্ধপ পাখিবাদি পরযাণুবিখেব বিরক্ষণ লংবোগাশত: 
শরীরাকারে পরিণত হইলে তাহাতেই ভনাদি জন্মে। শনীরারপ্তক পবমাণু- 
বিণেবের বিনক্ষণ নং"বাগবিহশেষই জ্ঞানাবির উৎপাদক । আুতবাং ঘটি 
সরব্যে জ্ঞানাদির উৎপত্তি হইচতত পারে ন|। শবীরাকারে পরিণত ভূত- 


৫ 


৯৩, 
বিশেঘেই জানাদির উংপত্তি হওায় জানানি এ ভূত্রবিণেবেরই ধর্। ভূত 
মারের ধর্ম নহে। ভাঘ্যকার ভূতইচতন্যবানীর এই পমাধানের চিন্ত। করিয়। 
ই মতে পোধান্তর বলিয়াছেন যে, এড শরীহব জ্ঞাতার ৰহহ নিশৃমাশ। 
ভাঘযকারের তাংপর্য এই থে, শশীবাকারে পরিণত ভূতবিশে€ষ চৈত্তন্য 
স্বাকার করিত ই ভূতবশেঘের অর্থাৎ শবীরের আরন্তড় হস্তাদি অধনব 
অ॥ব। সমস্ত পববাপুততই চৈতনা ম্বীচ!র করিত হাইবে। কারন, শরীরের 
যব কারণ টৈতন্য ন। থাকিনে শবীরেও ঠৈতনা শ্বন্নিতে পারে না। 
ও? তওুবাটি যে পচন দ্রঃবার দ্বার। ম?া জন্মে, তাহার প্রঃতাক 
ইব্যেই যদণজি। বা মাদকাত। আহে, ইহা। স্বীকার্ধ্য। শরীর আরন্তক 
ধ্ত্যক অবয়ব ব। প্রত্যেক পররযাণুতত্তই চৈতন্য স্বীকার করিত 
হইবে প্রতি শরীরে বহ অবণব বা. অণংব! পরমাণুকেই জাত! 
বতিয়। স্বীকার করিতে হইবে 1 আতরাং এক শবীরেও ভাতার বহর 
আপত্তি অনিবাধ্য। এক শশীরে জ্ঞাতার বহহ বিবয়ে প্রবাণ ন। থাকার 
তুতচৈতনাবাদী তাহ। স্বীকারও করিঘত্ত পারেন ন। | এক শরীর জঞাতার 
বহহ বিবয়ে প্রবাণ নাই, ইহ। সবর্থন করিতে ভাঘাকার বনিযান্বেন বেঃ-- 
বুৰ্াাদিওুণর বাবাই তার বহর সাধক এক জঞাতার বুদ্ধিব। স্থৃঃ 


৩৪৪ হ্যায়দশন [ ৩অ০, ২মা 


দুঃখাদি গুণ জন্মিলে সমস্ত শরীরের সমস্ত জ্ঞাতার এ বুদ্ধ্যাদি গুণ জনে 
না। যেজ্ঞাতার বৃন্ধ্যাদি গুণ জন্মে, এ বৃদ্ধ্যাদি গুণ এ জ্ঞাতারই ধর্ম 
অন্য জ্ঞাতার ধর্ম নহে, ইহাই বৃদ্ধযাদিগুণের ব্যবস্থা! | বৃদ্ধযাদিগুণের 
এই ব্যবস্থ|৷ ব। পব্বোক্তরূপ নিয়মবশতঃ নান] শরীরের নান জ্ঞাতা খা 
প্রতি শরীরের ভিয ভিন্ন জ্ঞাতা সিচ্ধ হয়। এইরূপ এক শবীবে "না 
জ্ঞাত) ব৷ জ্ঞাতার বহুত্ব সিদ্ধ করিতে হইলে পৃব্রোভবাপ বুদ্ধযাদিগুণব্যবন্থাই 
তাহাতে অনুমান বা সাধক হইবে, উহ ব্যতীত জ্ঞাতার বছত্বের আর হো; 
সাধক নাই | কিন্ত এক শরীরে একই ভ্ঞাতা শ্বীকার করিলেও তাহ ₹ 
পন্বর্বান্ত বুহ্ধ্যাদিগুণ-ব্যবশ্থার কোন অনুপপত্তি নাই । সুতরাং এ বুদ্ধ)” 
গুণ-ব্যবস্থা এক শরীরে জ্ঞাতার বছত্বের সাধক হইতে পারে না । এক 
শরীরেও জ্ঞাতার বহুত্ব বিষয়ে বুদ্ধ্যাদিগুণ-ব্যবস্থাই সাধক হইবে, এই 
' কথ বলিয়৷ ভাষ্যকার জ্ঞাতার বছত্ব বিষয়ে আর কোন সাধক নই 
জ্ঞাতার বছত্বের যাহা সাধক, সেই বৃদ্ধযাদিগুণের ব্যবস্থা এক শী 
জ্ঞাতার বহত্বের সাধক হয় না, সুতরাং উহ নিশ্পমাণ, এই তাৎপধ্যই 
ব্যক্ত করিয়াছেন, বুঝ যায় । নচেৎ ভাঘ্যকারের এ কথার দ্বারা 
তাহার পৃব্বকথিত প্রমাণাভাব সমথিত হয় না। ভাষ্যকার এখনে 
এক শরীরে জ্ঞাতার বহুত্ব বিঘতয় প্রযাণাভাব মাত্রই বলিয়াছেন। কিন 
এক শরীরে জ্ঞাতার বহুত্বের বাধকও আছে। অতাৎপধ্যটীকাকার তা 
বলিয়াছেন যে, এক শরীরে বছ জ্ঞাতা থ!কিলে সমস্ত জ্রাতাই বিদ্ধ 
অভিপ্রায়বিশিষ্ট হওয়ায় সকলেরই [তম্র্যবশতঃ কোন কাধ্যই জদিনতে 
পারে না। কত্তা বহু হইলেও কাধ্যকালে তাহাদ্দিগের সকলের এবরাগ 
অভিপ্রায়ই হইন্তব, কোন মতভেদ হইবে না, এইরূপ নিয়ম দেখ যায় :)| 
কাকতালীয় ন্যায়ে কদাচিৎ এ্কমত্য হইলেও সবর্বদ। সব্ব কাধ্যে সন্ত 
জ্ঞাতারই এ্ঁকমত্য হইবে, এইরাপ নিয়ম নাই ॥ সুতরাং এক শরীরে 
জ্ঞাত স্বাকার কর৷ যায় না। 

পৃব্বোজ্। ভূতচৈতন্যবাদ খণ্ডন করিতে উদয়নাচাধ্য বলিয়াছেন থে, 
শরীরই চেতন হইলে পুৰ্বানুভূত বস্তর কালান্তরে স্মরণ হইতে পারে ন। 
বাল্যকালে দৃষ্ট বস্তর বৃদ্ধঝালেও স্মরণ হইয়৷ থাকে | কিন্ত বাল্যকাণের 
সেই শ্ররীর বৃদ্ধকালে ন৷ থাকায় এবং সেই শরীরস্থ সংস্কারও বিনষ্ট হওয়য 
তখন কোনরুপেই সেই বাল্যকালে দৃষ্ট বস্তুর স্মরণ হইতে পারে না৷ 
কারণ, একের দৃষ্ট বস্ত অন্য কেহই স্মরণ করিতে পারে না| অর্থাৎ শরারের 
হাস ও বৃদ্ধিবশতঃ পৰ্বশরীরের বিনাশ ও শরীরান্তরের উৎপত্তি অবশ 
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স্বীকার করিতে হইবে । সুতরাং বালক শরীর হইতে যুবক শরীরের এবং 
যুবক শরীর হইতে বৃদ্ধ শরীরের তেদ অবশা ম্বীকার করিতে হইবে। 
শরীরের পরিমাণের তেদ হওয়ায় সেই অমন্ত শরীরকেই এক শরীর বলা 
যাইবে না। কারণ, পরিমাণের ভেদে দ্রবোর ভেদ অনশ্য স্বীবাধ্য। 
পরস্ধ প্রতিদিনই শরীরের হাস ব৷ বৃদ্ধি বশত: শরীরের ভেদ ছিছ্ধ হইলে 
পুৰ্বদিনে অনুভূত বস্তর পরদিনেও জ্মরণ হইতে পারে লা। শরীরে 
প্রত্যেক অবয়বে চেতনা স্বীকার করিলেও সি কোন অবয়বের নিনাশ 
হইলে সেই হস্তাদি অবযবের অনুভূত বস্তর জ্মরণ হইতে পারে না| 
অনুভবিতার বিনাশ হইলে তদৃগত খংস্কারেরও বিনাশ হওয়ায় জেই সংদ্ধারড নত 
স্মরণ অঙভ্ভব|! এ মংক্কারের টিনাশ হয় না, বিন্ত পরত অন্য শঙ্গাতে 
উহাও সংক্রম হওয়ায় তরৃদ্বারা সেই পরজাতি অন্য শরীরও পুবর্বশঃ 1৭ 
অনুভূত বস্তর স্মরণ করিতে পাবে, ইহ1ও বল] খার না! কারণ, সংস্কারের 
ধরনপ সংক্রম হইতেই পারে না। সংস্কারের এরপ সংক্রম হইতে পারিলে 
মাতার সংস্কারও গর্ভস্ব জস্তানে সংক্রাস্ত হইতে পারে। তাছ। 
হইলে মাতার অনুভূত বিষয়ও গর্ভস্থ সন্তান স্মরণ করিতে পারে 
উপাদান কারণস্ব সংস্কারই তাহার কাধ্যে মংত্রাস্ত হয়, মাতা সম্তনের 
উপাদান কারণ না]! হওয়ায় তাহার সংস্ক'র হস্তানে সংক্রান্ত হইতে পারে লা 
ইহা বলিলেও পৃবের্বাভ্ত স্মরণের উুপপত্তি হয় না। বারণ, শঙ্গীদেন 
কোন অবয়বের ধ্বংস হইলে ৬বশিষ্ট অক্য়বগ্ডছির দ্বারা সেখানে শরীরাভানের 
উত্পত্তি শ্বীকার করিতে হইবে । বিস্ত যে অব্যব বিন হইয়'ছে, ত 

এ শরীরাস্তরের উপাদান কারণ হইতে পারে না । সুতরাং সেই রা 
অবয়বশ্থ সংস্কার এ শরীরাভ্তরে সংজ্ঞাস্ত হইতে পারে লা, ইহ! শ্বীব!র 
করিতে হইবে । তাহ] হইলে সেই বিনষ্ট অবয়ব পূর্বে যে বস্তর ₹নভব 
করিয়াছিল, তখন তাহার আর স্মরণ হইতে পারে না। পৃবের্ব যে হস্ত 
কোন বস্তুর অনুভব করিয়াছিল, তখন এ হস্তেই সেই অনুতবল্য সংস্কার 
জন্মিয়াছিল । এ হস্ত বিনষ্ট হইলেও তাহার পৰর্বানুভূত কেই বস্তর মরণ 
হয়, ইহা! ভূতচৈতন্যবাদীরও স্বীকাধ্য | কিন্ত তাহার মতে তখন এ 
পৃৰর্বানৃভবের বর্ত। সেই হস্ত ও তদ্‌গত সংস্ক'র না লাকায় তজ্জন্য স্ইে 
প্ৰর্বানৃভূত বস্তর হমরণ কোনকূপেই স্ব নহে। শরীরের আর ক 
পরমাণুতেই চৈতন্য শ্বীবার করিব, গ্রমাণুর স্থিরতবশত: ভদৃগত সংস্ক'রও 
চিরস্থায়ী হওয়ায় পৃর্রোভ স্মরণের তনুপপত্তি নাই- ভতচৈতন্যবাদীর এই 
সমাধানের উত্তরে «প্রকাশ? টাকাব'র ব্দ্বধমান উপাধ্যায় বছ্য়াছেন যে, 
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রম[ণুর মহত্ব ন৷ থাকায় উহ৷ অতীব্রির প্বার্থ। এই জন্যই প্ররমাণুগত 
ন্পাদির প্রত্যক্ষ হয় না । এ পরমাণুতেই জ্ঞানাদি ম্বীকার করিলে এ 
জঞানাদির ও মানন প্রতাক্ষ হইতে পারে না। অর্থাৎ «আমি জানিতেছি, 
«আমি সুখী” “আমি দূঃখী” ইত্যাদি প্রকারে জ্ঞানাদির মানস প্রত্যক্ষ 
হইয়। থাকে। কিন্তু এ জ্ঞানাদি গুণ রমাণুবৃত্তি হইলে থরমাণুর মহত্ব না 
থাকায় এজ্ঞানাদ্দির প্রত্যক্ষ হওয়। অসম্ভব । সুতরাং জ্ঞানাদির প্রত্যক্ষের 
অনুপপত্তিবশত:ও উহার! পরমাণুবৃত্তি নহে, ইহ। স্বীকাধ্য। টীকাকার 
হরিদাস তকাচাধ্য শেঘে এই পক্ষে চরম দোঘ বরিয়াছেন যে, পরমাণু্থক 
চেতন বলি€লও পূর্বোক্ত স্মরণের উপপন্তি হয় না। কারণ, যে পরমাণু 
পৃৰ্রে অনুভব করিয়াছিল, তাহ! বিশিষ্ট হইলে তদ্‌গত সংস্কারও আর 
সেই ব্যক্তির থক্ষে কোন কাধ্যকারী হয় না| সুতরাং সেই স্থানে তখন 
পৃৰবানুভূত সেই বন্তর স্মরণ হওয়! অসম্ভব । হস্তারম্তক কোন পরমাণু- 
বিশেষ যে বস্তর অনুভব করিয়াছিল, এ পরযাণুট বিশিষ্ট হইয়। অন্যত্র 
গেলে আর তাহার অনুভূত বস্তর স্মরণ কিরূপে হইবে ? (ন্যায়কম্ুুমা- 
গ্রলি, ১ম স্তবক, ১৫শ কারিক। দ্রষ্টব্য )। 

শরীরারভ্তক সমস্ত অবয়ব অথব। পরষাণুসমূহে চৈতন্য স্বীকার করিপে 
এক শ্ররীরেও জ্ঞাত বা আত্বার বহুত্থের আপত্তি হয়। অর্থাৎ সেই এক 
শরীরের আরন্তক হস্ত থনাদি সমস্ত অবয়ব অথব। পরমাণুমূহতকই সেই শরীরে 
জ্ঞাতা ৰ1 আত্ব৷ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু তছিঘয়ে কোন প্রথাণ 
না থাকার তাহ। শ্বীকার কর। যায় না। ভাঘ্যকার ভূত্তচৈতন্যবাদদীর মতে 
এই দোঘ বলিতে প্রতি শরীরে ভিন্ন ভিন্ন জাত! এবং তাহার সাধকের উল্লেখ 
করায় প্রতি শরীরে ভিন্ন ভিন্ন আত্ম বা জীবাত্বার নানাত্বই বে তাহার মত 
এবং ন্যায়দর্শনেরও উহাই শিদ্ধান্ত, ইহ) স্পষ্ট বুঝ যায়। জীবান্ব। নান। 
'হাইলে তাহার সহিত এক বন্ধের অতেদ সম্তব ন৷ হওয়ায় জীব ও বন্ধের 
অতেদবাদও যে তাহার লব্মত নঘহ, ইহাও নিঃসংখরে বুঝ। বায়। সুতরাং 
অছৈতবাদে দৃঢ়নিষ্ঠাবশত:ঃ এখন কেহ কেহ ভাঘাকার বাৎস্যায়নকেও বে 
অহ্বৈতবার্দী বলিত আকাজ্ষ! করন, তাহাদিগের এ আকাঙ্ষ, সফন 
হইবার সম্ভাবন৷ নাই । 


ভান্ত। দ্ৃষ্শ্চান্যগুণনিমিত্; প্ররৃত্িবিশেষো ভূতানাং 
সোহনুমানমন্যত্রীপি | দৃষ্ঃং করণলক্ষণেষু ভূতেষু পরশ্বাদিযু উপাদ্ধান- 
লক্ষণেযু চ মৃৎপ্রভৃতিম্বন্ত গুণনিমিত্ত; প্রবৃত্তিবিশেষঃ, সোইঙ্ুমানমন্ ব্রাপি 
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্রসম্থাবরশরীরেধু। তদবয়বব্যহলিজঃ প্রবৃত্তিবিশেষে। ভূতানামন্যগুণ- 
নিমিত্ত ইতি। স চ গুণ: প্রযত্বসমানাশ্রয়ঃ সংস্কারো ধন্মাধধ্সমাখ্যাত; 
র্ববার্থঃ পুরুষার্থারাধনায় প্রয়োজকো ভূতানাং প্রযত্ববদ্দিতি 

আত্মাভিতহেতুভিরাত্মনিত্যত্বহেতুভিশ্চ ভূতচৈতম্যপ্রতিষেধঃ কৃতো 
বেদিতব্যঃ ৷ “নেক্ডিয়ার্থয়োস্তিনাশেহপি জ্বানাবস্থানা”দিতি চ সমান; 
প্রতিষেধ ইতি। ক্রিয়ামাত্রং ক্রিয়োপরমমাত্রঞ্চারন্তনিবৃত্তী, ইত্যতি- 
প্রেত্যোক্তং “তলিঙ্গত্বাদিচ্ছাঘেষয়োঃ পার্ধিবাগ্চেঘ প্রতিষেধ” ইতি | অ্যথ। 
ত্বিমে আরন্ততনিবৃত্বী আখ্যাতে, নচ তথাবিধে পৃথিব্যাদিধু দৃখ্যেতে, ত্মাদ- 
যুক্তং “তল্লিঙ্গতাদিচ্ছাদ্বেষয়োঃ পাধিবান্েঘ প্রতিষেধ” ইতি । 


অন্থবাদ। ভূতসমূহের অগ্যগুণনিমিত্তক প্রবৃত্তিবিশেষ তৃষ্টও হয়, 
সেই প্রবৃত্তিবিশেষ অন্ত্রও অনুমান (সাধক ) হয়। বিবদার্থ এই যে, 
করণরূপ কুঠারাদি ভূতসমূহে এবং উপাদানরূপ মৃত্তিকাদি ভূতসমূহে 
অন্যের গুণজন্য প্রবৃত্তিবিশেষ দৃষ্ট হয়,_সেই প্রবৃত্তিবিশেষ অন্যত্র 
( অর্থাৎ) জঙ্গম ও স্থাবর শরীরদমূহে অন্ুনান ( সাধক) হয়। (এবং) 
সেই শরীরসমূহের অবয়বের ব্যৃহ যাহার লিঙ্গ (অন্নুবাপ$) অর্থাৎ এ 
অবয়ব্যবুহের ঘারা অঙ্গুমেয় ভূতসমূহের প্রবৃত্তিবিশেষও অন্যের গুণক্জন্য। 
সেই গুণ কিন্তু প্রযত্ের সমানাশ্রয়, সর্ববার্থ অর্থাৎ সর্ব প্রয়োজনদম্পাদ ক, 
গুরুষার্থ সম্পাদনের জগ্ত প্রযত্রের ন্যায় ভূতসমূহের প্রযোপ্রক ধর্ম ও 
অধন্ম নামক সংস্কার । 

আত্মার অস্তিত্বের হেতুসমূহের বার এবং আত্মার নিত্যত্বের হেহু- 
সমূহের দ্বার! ভূতচৈতন্থের প্রতিষেধ কর! হইয়াছে জানিবে। (জ্ঞান) 
'ইন্ত্ির ও অর্থের (৭) নহে; কারণ, সেই ইন্জি্ ও অর্থেৰ বিনাশ 
হইলেও জ্ঞানের (স্মরণের ) উৎপত্তি হয়” এই স্ৃত্রন্থারাও তুন্য প্রতিবেধ 
কর! হইয়াছে, জানিবে। ক্রিয়'মাত্র এবং ক্রিধার মতাবমার (ষখক্র:ম) 
"আরস্ত ও নিবৃত্তি” ইহা অন্িপ্রায় করেয়। অর্থাৎ ইহ! বুঝিয়াই 
( ভূভটচতগ্যবাদী ) “ইচ্ছ! ও দ্বেষের তল্লিগগহবশ হঃ পাখিবাদি শরীর- 
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সমূহে চেওন্যের প্রতিষেধ নাই” ইহা বলিয়াছেন। কিন্তু এই আরম্ত ও 
নিবৃত্তি অন্য প্রকার কথিত হইয়াছে, সেই প্রকাঁর আরম্ভ ও নিবৃত্তি কিন্ত 
পুৃথিব্যাদিতে অর্থাৎ সর্ববভূতেই দৃষ্ট হয় ন', অতএব “ইচ্ছ। ও ঘেষে 
তিঙ্গ তৃবশতঃ পািবাদি শরীরসমূহে € চৈতন্ের ) প্রতিষেধ নাই” ইহ 
অর্থাৎ ভূত চৈতন/বাদীর এই পূর্বোক্ত কথ! অযুক্ত। 


টিপ্পনলী | মহঘি এই ( ৩৭শ ) সত্রন্ধারা যে তন্ব প্রকাশ করিয়াছেন, 
তিষয়ে ত7ুমান হচনার ভন্য ভ'ঘ্যব!র শে.ঘ ঘিয়াছেন যে, কৃঠারাদি এবং 
যৃত্তিক।দি ভূতস্মূহের মে প্রবৃভিবি,শঘ, তাহা ₹ন্োর গুণজন্য, ইহ] দৃষ্ট হর়।" 
ব্ঠ-ছেদনঠদি কাধ্যর ভনা কৃঠারাদি বরণের যে প্রবৃত্তিবিশ্ষে অর্থাৎ ক্রিয়া 
বিশ্ঘে জন্ম, এবং ঘাদি কায্র জন্য মৃত্ভিকাদি উপাদান কারণের যে 
প্রবৃত্ভতিবিশেঘ ব। ত্রিয়াবিশেঘ ভদ্মে। তাহ; তপর কাহারও প্রযত্ববূপ গুণ দ্য, 
ব!হারও প্রংত্ব ব্যতীত কুঠাাদি ও মুভিবাছিতে পৃব্বঃভবপ প্রবৃত্তিনিশ্ঘ 
ডদ্মে না, ইহা পরিদুষ্ট সত্য | আুরাং ও প্রবৃত্তিবিশেঘ অন্যাব্রও (শরীরও) 
অনমান অর্থ;ৎ সাধক হয় | অর্থ: ভঙাম ও শ্যাবর জবর্ববিধ শরীরও যে 
প্রবৃত্তিনিশেঘ জছ্মে, তাহাও তপর বাহারও ওজন, নিজর গুণজন্য «হে, 
ইহ] এ কুঠরাদিগত €বৃভিবিশেঘের দৃষ্টান্ভি অনুমাদছার)১ বুঝা যাঁয়। গর 
বেক্ল শরীরের এ প্রবৃত্িবিশ্ঘেই যে তদের গুণজন্য, তাহ। নহে । এ 
শংারর আ-ভুক ভূতষ্মহের অর্থ,ৎ হত্তাদি ভব্য়হের যে প্রবৃত্তিবিশ্ে, তাহাও 
তন্যের গুণভন্য । শীরের তবয়ংব্যহ অথাৎ শরীরের অথ্য়বগুন্ির বিুক্ষণ 
সংযাগ দ্বার। এ অনয়সহাহব ভিয়াবিদ্ঘেরূপ প্রধস্তিবিশ্ঘে জনুহিত হয়। 
যে সময়ে শরীরের উৎপত্তি হয়, তৎপুবর্ব শরীরের অবয়ৰগুলির বিলক্ষণ 
সংযোগজনক উহাদিগের ক্রিয়াবিশ্ঘে জন্মে) এবং শরার উৎপন্ন হইলে 
হিত প্রাপ্তি ও ত,হিত পরিহারের অন্য এ শরীরে এবং তাহার অবয়ব হশ্ডাচিতে 
যে ত্রিযাবিশেঘ জন্ম, তাহই এখানে প্রবৃন্তিবিশ্ঘে | পূবে্রোক্ত কৃঠারাদি- 
গত প্রবৃত্তিবিশেঘের দৃষ্ট1ত্ডে এই প্রবৃত্তিবিশেঘও অন্যের গুণজন্য, ইহ] গিদ্ধ 
হউলে এ গুণ কি, তাহ] বল) আবশ্যক ॥ তাই ভাঘ্যকার শেঘে এ প্রবৃর্তি- 





১1 সোহয়ং প্রয়ে। :ং হুসম্থাবরশরীরেষ্‌ গরতিঃ ভ্রাশ্রয়ব্যতিরিজ্তাশ্রয়গুণনিমিত্তা 
গুরুত্তবিছেষত্যাৎ পরছঈ্গাদিগত হ'ত বিশেষবদিতি ॥ ন কেবল শরীরস্য প্ররুত্তিবিশেষাহন্য, 
গুগনিহি ভ$, তুত1নামপি দার -৭ ৭াং গবুতিবিশেযোহন্যগুণনিবন্ধন এবেত্যাহ «তদবয়ব" 
হাহলিজ” ইতি ।_তাৎগয্যটীকা | 


৭ সঙ | ৰাৎ্স্যায়ন ভাব্য ৩৪৯ 


বিশেধের কারণরূপে প্রযত্বের ন্যায় ধর্দ ও অবধর্ধ নানক সংস্কার অর্ধা 
গৃষ্টের উল্লেখ করিয়াছেন । অর্থাৎ প্রযত্ব নামক গুণর ন্যার এ প্রবত্ের 
মহিত একাধারস্থ অদৃষ্টও এ প্রবত্তিবিশেছের্র কারণ | কারণ, প্রাত্বের ন্যায় 
& অদৃ&ও সব্্বাথ অথাৎ সব্বপ্রয়োজননম্প।ক এবং পুরবার্থণসাদনের জন্য 
ততপমূহের প্রবর্তক। শরীরাদির পূর্বোক্তরূপ প্রবৃত্তিবিশেষ অন্যের গুনহ্বনা 
এবং সেই গুণ প্রবত্ব ও অদৃষ্ট, ইহা সিহ্ধ হইলে এ প্রনত্ব যে শরীর ও হস্ত- 
গদারির গুণ নহে, ইহ। সিদ্ধ হয় | সুতরাং এ প্রবত্রের কারণ, অদৃষ্ট এবং 
জ্ানার্দিও এ শরারাদির গুণ নহে ইহাও প্িদ্ধ হয়| কারণ, শরীরািতে 
গ্রত্ব না থাকিলে অদৃষ্টও তাহার গুণ হইতে পারে না । অতএব এ 
গরীরাদিতিন্ন অর্থাৎ ভূতভিম্ন কোন জ্ঞাতারই জ্ঞানজনা ইচ্ছাবশতঃ শরীরাদিতে 
পৰ্রোজক্বপ প্রবৃত্তিবিশেঘ জন্মে, ইহাই স্বীকাধ্য । কারণ, কৃঠারাদি ও 
মত্তিকাদিতে প্রবৃত্তিবিশেঘ যখন অপরের গুণজন্য দেখা যাঁগ, তখন তদ্‌- 


দৃ্টান্তে শরীরাদির প্রবৃত্তিবিশেঘও তদৃতিয় জ্ঞাত ব। আত্মরই গুবধজনা, ইহ। 


অন্মানসিদ্ | 

ভাঘ্যকার এখান মহঘির স্ররানুসারে ভতটসতন্যবাদের নিরাস কবিয়। 
উপনংহারে বলিয়াছেন যে, আত্মার অস্তিত্ব ও নিত্যন্সাধক হেতুপমূহের দ্বার। 
অর্থাৎ এই তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম আহিকে আঘ্ার অস্তিত্ব ও নিত্াত্বের 
মাধক যে সকল হেতু বলা হইয়াছে, তদৃগ্বার ভূতচৈতন্যর খণ্ডন কর! 
হইয়াছে জানিন্তবব । এবং এই আহিকের “নেন্ত্িয়াধয়োঃ” ইত্যাদি (১৮শ) 
সত্রন্থারাও তুলাভাবে ভূতচৈতন্যের খণ্ডন কর হইয়াছে জানিবে। অর্থাৎ 
ইন্ত্রিয় ও অর্থ বিনষ্ট হইহলও জ্মরপ্তণুর উৎপত্তি হওয়ায় জ্ঞান যেমন ইন্জ্রির 
ও অবর্থর গুণ নহে, ইহ) সিদ্ধ হইয়াছে, তদ্রপ এ যুক্তির ছার] জ্ঞান শরীগেন 
গুণ নহে, ইহাও সিদ্ধ হইয়াছে । কারণ, বান্য যৌবনাদি 'অবস্থাভেদে পৃর্র্ব- 
শরীরের অথব। এ শরীঘরর অবয়ববিশেষের বিনাশ হইলেও পৃব্বানুভূত 
বিষয়ের স্মরণ হইয়। থাকে । সুতরাং পৃব্বোক্ত এ এক যুক্তির দ্বারাই জ্ঞান, 
শরীর ব। শরীরের অবয়বের গুণ নহে, ইহা। সিদ্ধ হয় । ভাঁঘ্যকার '*সমান; 
প্রতিঘেধঃ”ঃ এই কথার ছার৷ পৃব্রান্তরূপ তাৎপধ্যই প্রকাশ করিয়াছেন | 
ভাষ্যকার সব্ব্শঘে তৃতটচৈতন্যবাদীর পৃৰ্বপক্ষের বীজ প্রকাশ করিয়া এ 
প্র্বপক্ষের নিরাস করিতে বলিয়াছেন যে, পৃত্বোক্ত ৩৪শ সূত্রে “আন্তঃ 
শব্দের ছার! ক্রিয়ামাত্র এবং “নিবৃত্তি'শব্দেন দ্বার ক্রিয়ার অভাব মাত্র 
বুঝিয়াই ভূতচৈতন্যবাদী “তলিঙ্ত্বাৎ' ইত্যাদি ৩৫শ তক্রাক্ত পৃব্বপক্ষ 
বলিয়াছেন। কিন্তু পূর্বোক্ত ৩৪শ সূত্রে যে “আরম্ত'' ও “নিবৃত্তি” কথিত 


৩৫ ্যায়দর্শন [ ৩অ*, ২আ 


হইয়াছে, তাহ অন্য প্রকার | পৃথিবী প্রভৃতি ভূতমাত্রেই উহা নাই,-. 
অুতরাং ভূতচৈতন্যবাদীর এঁ পৃহ্বপক্ষ অযুক্ত। উদ্‌ৃদেযাতকর ও তাৎপর্ধ্য 
টাকাকার ভাঘ্যকারের তাৎপধ্য বর্ণন করিতে বণিয়াঞ্ছছন যে, হিত প্রাপ্তি 
ও অহিত পরিহারের জন্য যে ক্রিয়াবিশ্ষে, তাহাই পুব্বোভ ৩৪শ সূত্ে 
“আতন্ত' ও ণনিবৃত্তি'' শব্দের দ্বারা বিবক্ষিত। ভুতচৈতন্যঝদী উহা না 
বুঝিয়!ই পৃব্বোক্তরুপ পৃব্বপক্ষের অবতারণ। করায় এখানে তীহার *অপ্রতি- 
প্ভি' নামক নিগ্রহস্থান স্থীকার্ধ্য ॥ হিত প্রাপ্তি ও অহিত পরিহারের জন্য 
ক্রিয়াবিশেঘরূপ আরন্ত ও নিবৃত্তি অব্বভূতে জন্মে না, জ্ঞাতার প্রযোদ্য 
কৃঠারাদি এবং শরীরাদি ভূতবিশেঘেই জন্মে, সুতরাং এ “আরম্ত?ঃ ও 
“নিবৃত্তিঃ জ্ঞাতারই ইচ্ছা ও দ্বেঘজন;, ইহাই শ্বীকার্যয । তাহা হইলে এ 
আরম্ভ ও নিবৃত্তির দ্বার জ্ঞাতারই ইচ্ছ। ও ছেঘ সিদ্ধ হয়, জ্ঞাতার প্রযোদ্ধয 
ভূতবিশেঘে ইচ্ছা ও ছ্ঘ সিদ্ধ হয় না, সুতরাং ভূতচৈতন্যবাদীর পৃব্বপক্ষ 
অযৃত্ত | ভাঘ্যকার পৃব্বোক্ত ৩৪শ সূত্রের ভাষ্যে এ সুত্রোক্ত «আরম্ত+ ও 
“নিবৃত্তির”” স্বরূপ ব্যাখ্য। করিয়৷ এই ৩৭শ সুত্রভাঘ্যে *প্রবৃত্তি” ও “নিবৃত্ত” 
প্রযোজ্যাশ্রিত, উহা৷ প্রযোদ্ক আম্মাতে থাকে না, ইহ স্পষ্ট প্রকাশ করায় 
তাহার মতে পৃব্বোক্ত ৩৪শ সূত্রোক্ত “আরন্ত” ও «“নিবৃত্তি”' যে প্রংত্বাবিশেঘ 
নহেঃ ইহ। স্পষ্ট বুঝ। যায়। উদ্দে)াতকর এবং তাৎপঞ্যটাকাকারও এখানে 
পৃর্রোক্ত আরম্ত ও শিবৃত্তিন্ুক ক্রিয়াবশেষই বলিয়াছেন । 

ভুভচৈতন্যবাদ বা দেহাঘ্ববাদ অতি প্রাচীন মত। দেবগুরু বৃহস্পতি 
এই মতের প্রবর্তক১ ॥ উপনিঘদে'ও পৃব্বপক্ষরূপে এই মতের সূচনা আছে | 
মহঘি গোতম চতুর্থ অধ্যায়েও অনেক নাস্তিক মতকে পৃবর্ব পক্ষরূপে সমর্থন 
করিয়৷ তাহার খণ্ডন করিয়াছেন | যথাস্থানে এ বিঘয়ে অন্যান্য কথ। লিখিত 
হইবে ॥। ৩৭।। 


ভাস্য। ভূতেক্দ্রিমমনসাং সমানঃ প্রতিষেধো মনত, দাহরণমাত্রং | 


অনুবাদ । ভূত, ইন্দ্রিয় ও মনের সম্বন্ধে ( চৈতন্যের ) প্রন্মিসধ 
সমান,_ মন কিন্তু উদাহরণমাত্র | 





১। পুথিব্যাপত্তেজা বায়ুরিতি তত্বানি, তৎসমদায়ে; শরীরবিষয়েদ্রিয়সংজাঃ 
তেভ্যন্চৈতন্যং। বাহম্পতাসন্তর। 

২। বিজানঘন এবৈতেডে॥ ডুতেভাঃ স খায় তান্যেবানৃবিনশ্যতি, ন প্রেত 
সংজাহত্তি। রহদারণ্যক 1২1৪1১২। সব্বদর্শনসংগ্রহে চাব্বাক দর্শন দ্রষ্টব্য । 


৩৮ সু] বাৎস্তায়ন ভাষ্য ৩৫১ 


সুত্র। যথোক্তহেতুত্বাৎ পারতন্ত্যা্নকৃতাভ্যাগমাচ্চ 
নযূনসঃ ॥৩৮।৩০৯। 


অন্কুবাদ । যথোক্তহেতুত্ববশত?, পরক্কন্ত্রতাবশতঃ এবং অকৃতের, 
অভ্যাগমবশতঃ (চৈতন্য) মনের অর্থাৎ ভূত, ইন্দ্রিয় ও মনের (গ্রণ) 
নহে। 


ভাষ্য । “ইচ্ছা-ছেষ-প্রযত্ু-সুখ-ছুঃখ- জ্ঞানান্যাতনো লিঙ্গ”মিত্যতঃ 
প্রভৃতি যথোক্তং সংগৃহাতে, তেন ভূতেন্দিয়মনসাং চেতন্য-প্রতিষেধঃ 
গারতন্ত্যাৎ, __ পর্তন্ত্রাণি তৃভেব্দ্িয়মনাংসি ধারণ-প্রেরণ-ব্যহনক্রিয়াস্থ 
প্রযত্ববশাৎ প্রবর্তত্তে, চৈতন্যে পুনঃ স্বতন্ত্রাণি ভযরিতি । অকৃতাভ্যা- 
গমাচ্চ, পপ্রবৃত্তিবর্বাগ.বুদ্ধিশরীরারস্ড” ইতি, চেতন্যে ভূতেক্দ্িয়মনসাং পর- 
কৃতং কন পুরুষেণোপভূজ্যত ইতি স্তাৎ, অচৈতন্যে তু তৎসাধনম্ত স্বকৃত- 
কর্মফলোপভোগঃ পুরুষস্তেত্যুপপঞ্জতে ইতি। 


অনুবাদ । “ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ব, সুখ, ছু:খ ও জ্ঞান আত্মার লিঙ্গ” 
ইহা হইতে অর্থাৎ এ স্থৃত্রোক্ত আত্মার লক্ষণ হইতে লক্ষণের পরীক্ষা 
প্ধযস্ত (১) “যথোক্ত” বলিয়া সংগৃহীত হইয়াছে। তদ্দারা ভূত, ইন্দ্রিয় 
ও মনের চৈতন্যের প্রতিষেধ হইয়াছে । ( এবং ) (২) পরতন্্তাবশতঃ,-- 
(তাৎপর্য্য এই যে) পরতন্ত্র ভূত, ইন্দ্রিয় ও মন, ধারণ, প্রেরণ ও ব্যৃহন 
ক্রিয়াতে (আত্মার ) প্রযত্ববশতঃ প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু চৈতন্য থাকিলে অর্থাৎ 
ূ্ব্বোন্ত ভূত, ইন্দ্রিয় ও মন চেতন পদার্থ হইলে ( উহার! ) স্বতন্থ 
হউক ? এবং (৩) অকৃতের অভ্যাগমবশতঃ--( ত'ৎপর্য্য এই যে) 
বাক্যের দ্বারা, বুদ্ধির ( মনের ) দ্বারা এবং শরীরের দ্বারা আরম্ভ অর্থাৎ 
পৃ্ব্বোক্ত দশবিধ পুণ্য ও পাপকণ্ম “প্রবৃত্তি” ॥ ভূত, ইন্ড্রিয় এবং মনের 
চৈতন্য থাকিলে পরকৃত কর্ম অর্থাৎ এ ভূত, ইন্দ্রিয় ও মনের কৃত কর্ম্ম 
পুরুষ কর্তৃক উপভুক্ত হয়, ইহা হউক? | অর্থাৎ পূর্বোক্ত ভূত, ইন্দ্রিয় 
অথবা মনই চেতন হইলে তাহাতেই পুণ্য ও পাপ কর্মের কর্তৃত্ব থাকিবে, 


৩৫২ হ্যায়দর্শন [ ৩অৎ ২আ, 


সুতরাং পুরুষ বা আত্মার পরকৃত কর্মেরই ফলভোক্তত্ব স্বীকার করিতে 
হয় ] চৈতন্য না থাকিলে কিন্তু অর্থাৎ ভূত, ইন্দ্রিয় ও মন অচেতন পদার্থ 
হইলে সেই ভূতাদি সাধনবিশিষ্ট পুরুষের স্বকৃত কর্্মফলের উপভোগ, 
ইহা উপপন্ন হয়। 


টিগ্ননী। মহঘি তৃতচৈতন্যবাদ খণ্ডন করিয়া, এখন এই সূত্র ছার। 
মনের চৈতন্যের প্রতিঘেধ করিতে আবার তিনটি হেতুর উল্লেখ করিয়াছেন, 
ইহাই এই স্ত্র পাঠে বুঝ! যায় | কিন্ত এই সৃত্রোজ হেতুত্রয়ের রা মনের 
চৈতন্যের ন্যায় ভূত এবং ইন্ত্রিযের চৈতন্যও প্রতিঘিদ্ধ হয় । সুতরাং মহঘি 
«ন মনস:”* এই কথা বলিয়। কেবল মনের চৈতন্যের প্রতিঘেধ বলিয়াছেন 
কেন? এইক্সপ প্রশ্ব অবশ্য হইতে পারে । তাই তদৃত্তরে ভাঘ্যকার 
প্রথমে বলিয়াছেন যে, এই সৃত্রোক্ত চৈতন্যের প্রতিষেধ ভূত, ইন্ড্রিয় ও 
মনের সম্বন্ধে সমান । সুতরাং এই সূত্রে মন উদাহরণ মাত্র। অর্থাৎ এই 
পৃত্রোজ্ত হেতুত্রয়ের হ্বার। যখন তুল্যভাবে ভূত এবং ইন্্রিয়ের ও চৈতন্োন 
প্রতিঘষেধ হয়, তখন এই সূত্রে “মনস” শব্দের হ্বার। ভূত এবং ইন্দ্রিয়ও 
মহত্ির বিবক্ষিত বুঝিতে হইবে । ভাঘ্যকার পরে সূত্রাথ বন করিতেও 
পত্রোক্ত “মনয়ূ* শব্দের ছ্বার। ভূত, ইঞ্ট্রিয় মন, এই তিনটিকেই গ্রহণ 
করিয়াছেন। 

এই সূত্রে মহঘির প্রথম হেতু (১) “যথোক্ত-হেতুত্ব” | মহঘি প্রথম 
অধ্যায়ে “ইচ্ছা দ্ধেঘ প্রযত্ব” ইত্যাদি সূত্রে (১ম আ, ১০ম সূঘত্র) আম্মার 
অনুমাসক যে কএকটি হেতু বলিয়াছেন, উহাই মহঘির উদ্দিষ্ট আত্মার লক্ষণ। 
এই সূত্রে “্যথোক্তহেতু” বলিয়া মহঘি তাহার পৃবের্বোজ্ত এ আত্মার লক্ষণ- 
গুলিকেই গ্রহণ করিয়াছেন। তৃতীয় অধ্যায়ের প্রারন্তে মহঘি তাহার পৃষ্ববর্বাজ 
আস্মুনুক্ষণের যে পরীক্ষা! করিয়াছেন, তাহ। বস্ততঃ প্রথম অধ্যায়োজ। এ সমস্ত 
হেতুর হেতুত্ব পরীক্ষ। | সুতরাং “যথোক্জহেতৃত্ব'* শব্দের ছার! তৃতীয়াধ্যায়োন 
আত্বলক্ষণপরীক্ষাই মহধির অভিযপ্রত বুঝ। যায় । তাধ্যকারও প্প্রভৃতি” 
শব্দের ছার। এ পরীক্ষ।কেই গ্রহণ করিয়াছেন ইহ। তাৎপর্যযটাকাকারের 
ব্যাখ্যার দ্বারাও ৰুঝা৷ যায়। ফলকথ|, ম্ত্রার্ত “যথোক্তহেতুত্ব'' বলিতে 
আত্মার লক্ষণ ও তাহার পরীক্ষা | আত্মার লক্ষণ হইতে তাহার পরীক্ষা 
পব্যস্ত যে সমস্ত কথ। বল। হইয়াছে, তদৃদ্বার। ভূত; ইল্জিয় এবং মন: আত্ম! 
নহে, চৈতন্য উহাদিগের গুণ নহে, ইহ। প্রতিপন্ন হইয়াছে । মহঘির দ্বিতীর 
হেতু (২) “পারতগ্র্য” | ভূত, ইন্টিয় ও মন পরতন্র পদাথ, উহাদিগের 


৮ ন্ু*] বাৎস্তায়ন ভাষা ৩৫৩ 


ধাতন্্য নাই, সুতরাং চৈতন্য উহাদিগের গুণ নহে । ভাঁঘ্যকার তাৎপধা 
বণন করিয়াছেন যে, ভূত, ইন্দ্রিয় ও মন পরতন্ত্র, উহারা কোন বস্তর ধারণ, 
গ্রণ এবং ব্যৃহন অর্থাৎ নিশ্মাণ ক্রিয়াতে অপরের প্রযত্ববশতঃই প্রবৃত্ত হইয়৷ 
থাকে, উহাদিগের নিদের প্রযত্ববশতঃ প্রবৃত্তি বা স্বাতম্ব্য নাই, ইহা। প্রমাণ- 
গিদ্ধ১ | কিন্তু উহাদিগের চৈতন্য শ্বীকার করিলে স্বাতন্র্য শ্বীকার করিতে 
হয়। তাহ। হইলে উহাদিগের প্রমাণসিদ্ধ পরতন্রতার বাধ। হয় । সুতরাং 
উহাদিত্রগর স্বাতশ্ত্য কোনরূপেই স্বীকার কর। যায় না। মহঘির তৃতীয় হেতু 
(৩) “অকৃতাভা!গম” | তাৎপর্যাটীকাকার এখানে তাৎপর্য বণন করিয়াছেন 
যে, যিনি বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াও শরীরাদি পদার্থের চৈতন্য স্বীকার 
করিয়া, অচেতন আত্মার ফলভোক্ত-ত্ব ত্বীকার করেন, তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই 
এ মতে শরীরাদির অচেতনত্ব বিষয়ে মহঘি হেতু বলিয়াছেন “অক্তাভ্যগম” । 
তাষ্যকার মহঘির এই তৃতীয় হেতুব উল্লেখ করিয়া, তাহার তাৎপধ্য বর্ণন 
করিতে প্রথমাধ্যায়োজ প্রবৃত্তির লক্ষণস্ত্রটি (১ম আঃ, ১৭শ সত্র) উচ্ছৃত 
করিয়া বলিয়াছেন যে, ভূত, ইন্দ্রিয় অথবা মনের চৈতন্য থাকিলে আত্মা্তত 
পরকৃতকন্নফলভোত্তত্বের আপত্তি হয়। ভাঁঘ্যকারের গৃঢ় তাৎ্পধ্য এই যে, 
ভুত অথবা ইন্্রিয়াদিকে চেতন পদার্থ বিলে উহাদিগকেই পৃর্রোক্ত 
'প্রবৃত্তি”রূপ কর্মের কর্ত। বলিতে হইব । কারণ, যাঁহা চেতন, তাহাই 
স্বতন্ব এবং স্বাতন্্যই কর্তৃত্ব। কিন্ত ভূত ও ইন্ছরিয়ার্দি, শুভাশডভ কর্শের 
কর্ত। হইলেও উহাদ্দিগর অচিরস্থায়িত্ববশতঃ পারলৌকিক ফলভোক্তত্ব অসম্ভব, 
এছন্য চিরস্থির আত্বারই ফলচুভাক্তত্ব স্বীকার করিতে হইবে । তাহা হইলে 
শাগ্থাহুত নিংজর অকৃতের অভ্যাগম ( ফলতোভ্ত্ব ) স্বীকার করিতে হয়। 
অর্থাৎ ভূত, ইন্ট্রিয় অথবা মনঃ কর্ম করে, আঘ্বা এ পরকৃত কর্মের ফল 
ভোগ করেন, ইহ] স্বীকার করিতে হয় । কিন্তু উহ কিছুততিই স্বীকার কর 
যায় না। আত্ম শ্বকৃত কর্মেরই ফলভোক্তা, ইহাই স্বীকাধ্য-_ইহাই শাস্ত- 
নি্ধান্ত। আত্বাই চেতন পদার্থ হইলে শ্বাতন্ত্যবশতঃ আস্বাই শুভাশ্ুত কন্মের 
কর্তা, এবং অচেতন ভূত ও ইন্দ্রিয়াদি অর্থাৎ শরীরাদি আত্মার সাধন, ইহ। 
দিদ্ধ হওয়ায় শরীরাদি সাধনবিশি্ট আন্বাই অনাদি কাল হইতে শুভাত্ুত কন্ম 
করিয়। শ্বকৃত এ লমজ্ত কর্মের ফলতোগ করিতেছেন, ইহ) সিদ্ধ হয়। 
সুতরাং এই সিদ্ধান্তে কোন অনুপপত্তি নাই || ৩৮ ॥ 


স্পা সপ সস পা ২ 


- ২ শি শা শশী ৩ এ শি শশীতি নি তি ০ স্পা সা পিপি ০ 


১। ধারণ-প্রেরণ-ব্যহনক্রিয়াস যথ।যোগং শরীরেন্দ্রিয়াণি, পরতস্তানণি ভৌতিকত্বাৎ 
ঘটাদিবদিতি ॥ মনশ্চ পরতন্ং করণত্বাদ্ুবাস্যাদিবদিতি !-__তাৎপর্যীক। | 
৩ 


৩৫৪ হয়দশন | ৩অণ। ২আ, 
ভাষ্য । অথায়ং সিদ্ধোপসংগ্রহঃ-_ 
অনুবাদ ৷ অনস্তুর ইহা সিদ্ধের উপসংগ্রহ অর্থাৎ উপসংহার-- 


সুত্র। পারিশেষাদ্যধোক্তহেতূপপত্েশ্চ ॥ 
॥৩৯|।৩১০। 


অন্ুবাদ। “পরিশেষ”বশতঃ এবং যথোক্ত হেতুসমূহের উপপত্তি- 
ঝশতঃ অথবা ঘথোকক্ত হেতৃবশতঃ এবং “উপপত্তি*বশতঃ (জ্ঞান আত্মা 
গুণ )। 


ভাষ্য । আত্মগুণে! জ্ঞানমিতি প্রকৃতং। পপরিশেষো” নাম প্রসত্ত- 
প্রতিষেধেহম্থাত্রাপ্রসঙ্গাচ্ফিষ্যমাণে সম্প্রত্যয়ঃ | ভূতেক্দ্িয়মনসাং প্রতিষেব 
দ্রব্যান্তরং ন প্রসঙ্যতে, শিষ্যতে চাতআা, তম্য গুণে জ্ঞানমিতি জ্ঞায়তে। 
"যথোক্জহেতৃপপত্তে”শ্চেতি, “দর্শনম্পর্শনাভ্যামেকার্থগ্রহণাশদিত্যেব, 
মাদীনামাত্মপ্রতিপত্তিহেত্নামপ্রতিষেধাদ্দিতি । পরিশেষজ্ঞাপনার্থং গ্রকৃত 
স্থাপনাদিজ্ঞানার্থঝ “যথো ক্ততেতৃপপত্তিস্বচনমিতি | 
অথব! “উপপত্তে”শ্চেতি হেত্বস্তরমেবেদং, নিত্যঃ খম্বয়মাতবা) যন্মাদে- 
কম্মিন্‌ শরীরে ধন্মং চরিত্ব। কায়ন্ত ভেদাৎ১ স্বর্গে দেবেষুপপদ্ভতে, অধম 
চরিত্বা দেহভেদাম্নরকেষুপপঞ্ত ইতি । উপপত্তিঃ শরীরাস্তরপ্রাপ্তিলক্ষণ! 
সা সতি সত্বে নিত্যে চাশ্রয়বতী। বুদ্ধিপ্রবন্ধমাত্রে তু নিরাত্মকে নিরাশ্রয়া 
নোঁপপদ্ঠতে ইতি । একসত্বাধিষ্ঠীনশ্চানেকশরীরযোগঃ সংসার উপপদ্ভতে, 
শরীরপ্রবন্ধোচ্ছেদশ্চাপবর্গো  মুক্তিরিতুযুপপঞ্ভতে | বুদ্ধিসম্ততিমাত্রে 
ত্বেকসত্বান্ুপপত্তেনন কশ্চিদবী্মধবানং সংধাঁবতি, ন কাঁশ্চৎ শরীরপ্রবন্ধা- 
দ্িমুচ্যত ইতি সংসারাপবর্গানুপপপ্ডিরিতি। বুদ্ধিসম্ততিমাত্রে চ সত্বভেদাৎ 
সব্বমিদং প্রাণিব্যবহারজা তম প্রতিসংহিতমব্যাবৃত্তমপরিনিষ্ঠঞ্চ স্যাৎ, ততঃ 


১। ভাষ্যং কায়স্য ভেদ্দ্বিনাশাছদিতি | তাৎপ্য)টীকা । এখানে কারস্য ডেদং 
প্রাপ্য, এই 'অর্থে “ল্যপৃ' লোপে পঞ্চমী বিভন্তির প্রয়োগও বুঝা যাইতে পারে । তাৎপয্য- 
চীকাকার অন্য এক স্থলে লিখিয়াছেন, : দেহভেদাদিতি লাপ্লোগে পঞ্চমী” । 
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'শ্বরণাভাবান্নান্থৃষ্টমন্য: স্মরতীতি । ন্মরণঞ্চ খলু পূর্ব্বজ্ঞাতম্য সমানেন 
্াত্রা! গ্রহণমজ্জীসিষমমুমর্থং জ্ঞেয়মিতি । সোহয়মেকো জ্ঞাতা পূর্ববজ্ঞাত- 
মর্থং গৃহাতি, তঙ্চাস্ত গ্রহণং স্মরণমিতি ত্দবুদ্ধিপ্রবন্ধমাত্রে নিরাত্মকে 
নোপপ্ভতে | 


অন্থুবাদ। জ্ঞান আত্মার গুণ, ইহা প্রকৃত অর্থাৎ প্রকরণলব্ধ । 
 “পরিশেষ” বলিতে প্রসক্তের প্রতিষেধ হইলে অন্যত্র অপ্রসঙ্গবশত: 
শিষ্যমাণ পদার্থে [ প্রসত্ত পদার্থের মধ্যে যে পদার্থ অবশিষ্ট থাকে, 
গ্রতিষিদ্ধ হয় না, সেই পদার্থ বিষয়ে ] সন্প্রত্যয় অর্থাৎ সম্যক্‌ প্রতীতির 
( যথার্থ অন্কুমিত্তির ) সাধন । ভূত, ইন্দ্রিয় ও মনের প্রতিষেধ হইলে 
দ্রব্যান্তর প্রসক্ত হয় না, আত্মা অবশিষ্ট থাকে, অতএব জ্ঞান তাহার 
( আত্মার ) গুণ, ইহা 1সন্ধ হয় । এবং যথোক্ত হেতুসমূহের উপপত্তি- 
বশতঃ (বিশদার্থ) যেহেতু পদর্শনস্পর্শনাভ্যামেকার্থগ্রহণাৎ” ইত্যাদি 
সৃত্রোক্ত আত্মপ্রতিপত্তির হেতুসমুহের অর্থাৎ হন্দ্িয়ার্দি ভিন্ন আত্মার 
সাধক হেতুসমূহের প্রতিষেধ নাই, অতএব (জ্ঞান এ আত্মাবই গুণ, ইহা 
সিদ্ধ হয়)। “পরিশেষ” জ্ঞাপনের জন্য এবং প্রকৃত স্থাপনাদি জ্ঞানের 
জন্য “্যথোক্ত হেতৃসমূহের উপপত্তি” বলা হইয়াছে । 


অথবা «এবং উপপত্তিবশতঃ” এইবুপে ইহা ঠেতম্তরই ( কথিত 
হইয়াছে )। বিশদার্থ এই যে, এই আত্ম! নিত্যই, যেহেতু এক শরীরে 
ধর্ম আচরণ করিয়। দেহ বিনাশের অনন্তর ্বর্গলোকে দেবগণের মধ্যে 
“উপপত্তি” লাভ করে, অধন্মা আচরণ করিয়। দেহ বিনাশের অনন্তর 
নরকে “উপপত্তি” লাভ করে । *উপপন্তি” শরীরান্তরপ্রাপ্তিরপ ; “সত্ব 
অর্থাৎ আত্মা থাকিলে এবং নিত্য হইলে সেই “উপপত্তি” আশ্রয়বিশিষ্ট 
হয়। কিন্তু নিরাতক বুদ্ধিপ্রবাহমাত্রে (এ উপপন্তি) নিরাশ্রয় হইয়া 
উপপন্ন হয় না। এবং একসত্বাশ্রিত অনেক শরীরসম্বন্ধরূপ সংসার 
উপপন্ন হয়, এবং শরীরপ্রবন্ধের উচ্ছেদরূপ অপবর্গ যুক্তি, ইহা উপপন্ন 
হয়। কিন্ত ( আত্ম। ) বুদ্ধিসস্তানমাত্র হইলে এক আত্মার অনুপপত্তি- 
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বশতঃ কোন আত্মাই দীর্ঘ পথ ধাবন করে না, কোন আত্মাই শরীরপ্রবন্ধ 
হইতে বিয়ুক্ত হয় না। স্মুতরাঁং সংসার ও অপবর্গের অন্ুপপত্তি হয়। 
এবং ( আত্মা) বুদ্ধিসস্তানমাত্র হইলে আত্মার ভেদদবশতঃ এই সমস্ত 
প্রাণিব্যবহারসমূহ অপ্রত্যভিজ্ঞাত, অব্যাবৃত্ত, ( অবশিষ্ট ) এবং অপরিনি্ 
হইয়া পড়ে। কারণ, তৎ্প্রযুক্ত অর্থাৎ পূর্ববোন্ত আত্মার ভেদ প্রযুক্ত 
স্মরণ হয় না, অন্যের দৃষ্ট বস্তু অন্ত স্মরণ করে না। স্মরণ কিন্ত পুর্ববজ্াত 
বস্ত্র এক জ্ঞাতা কর্তৃক “আমি এই জ্দ্রেয় পদার্থকে জানিয়াছিলাম” 
এইরূপ গ্রহণ অর্থাৎ এরূপ জ্ঞানবিশেষ । অর্থাৎ সেই এই এক জ্ঞাত 
ূ্ববজ্ঞীত পদার্থকে গ্রহণ করে, সেই গ্রহণই ইহার (আত্মার) ন্মরণ। 
সেই স্মরণ নিরাত্মক বুদ্ধিসন্তানমাত্রে অর্থাৎ বৌদ্ধসম্মত ক্ষণিক আলয়- 
বিজ্ঞানের প্রবাহমাত্রে উপপন্ন হয় না। 


টিপ্ললী। নানা হেতুদ্বারা এ পর্য্যন্ত যাহা সিদ্ধ হইয়াছে, তাহার 
উপসংহার করিতে অর্থাৎ সবর্বশেঘে সংক্ষেপে তাহাই প্রকাশ করিতে মহঘি 
এই সূত্রটি বলিয়াছেন । জ্ঞান নিত্য আত্থারই গুণ, ইহাই নান। প্রকারে নানা 
হেতুর দ্বার মহঘির সাধনীয়। সুতরাং ভাঘ্যকাঁর মহঘির এই সূত্রে! হেতুর 
সাধ্য প্রকাশ করিতে প্রথমেই বলিয়াছেন যে, জ্ঞান আত্মার গুণ, ইহা প্রকৃত। 
এই সূত্র মহঘির প্রথম হেতু “পরিশেঘ'” | এই ““পরিশেঘ” শব্দটি 
€শেঘবত” অনুমানের নামাস্তর | প্রথম অধ্যান্য় অনুমাঁনলক্ষণসূত্র-ভাঁঘেযে এই 
“পররিশেঘ” বা “শেঘবৎ" অনুমানের ব্যাখ্যা) ও উদাহরণ কথিত হইয়াছে। 
“প্ুসক্তপ্রতিঘেধে"” ইত্যাদি সন্দতের ছ্বার। ভাঘ্যকার সেখানেও মহঘির এই 
সূত্রোঞ্জ * পরিশেষে”'র ব্যাখ্য। করিয়া উহাকেই “খেষবৎ” অনুমান বলিয়া 
ছেন। ভাঘ্কারের তাৎ্পয্যা্দি সেখানে বণিত হইয়াছে (প্রথম 
খণ্ড দ্রষ্টব্য )| কোন মতে জ্ঞান পৃথিব্য।দি ভূতচতুষ্টয়ের গুণ, কোন 
মতে ইন্দ্রিয়ের গুণঃ$ কোন মতে মনের গুণ। সুতরাং জ্ঞান-_ভূত, 
ইন্দ্রিয় ও মনের গুণ, ইহ। প্রসক্ত। দিকৃ, কাল ও আকাশে জ্ঞানবাপ গুণের 
অর্থাৎ চৈতগুন্যর প্রসঙ্গ ব। প্রসজি নাই । পৃবের্বো নান] হেতুর ছারা জ্ঞান 
ভূতের গুণ নহে, ইন্জ্রিয়ের গুণ নহে, এবং মনের গুণ নহে, ইহ। সিদ্ধ হওয়ায় 
প্রসক্তের প্রতিঘেধ হইয়াছে। সুতরাং ষে দ্রব্য অবশিষ্ট আছে, তাহাতেই 
জ্রানরূপ গুণ সিদ্ধ হয়। সেই দ্রব্ই চেতন, সেই দ্রব্যের নাম আত্ব।। 
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পৰে জন্গণে “পরিশেষ' অনুমানের ছারা, জ্ঞান এ আন্বারই গুণ, ইহা সিদ্ধ 
হয়। মহঘির দ্বিতীয় হেতু “যথোভ্তহেতুপপত্তি* | তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম 
মুত্র ( “দর্শনম্পশনাত্যামেকার্থহণাৎ। ) হইতে আত্মার পগ্রতিপত্তির জন্য 
অর্থাৎ ইন্ড্িয়াদি তিন নিত্য আত্মার সাধনের জন্য মহঘি যে সমস্ত হেতু 
বলিয়াছেন, এ সমস্ত হেতুই এই সূত্রে “যখোক্তহেতু"* বলিয়৷ গৃহীত হইয়াছে। 
ই “যথোক্ত হেতুসমূহের” “উপপত্তি'' বলিতে এ সমস্ত হেতুর অপ্রতিঘেধ। 
ভাষ্যকার “অপ্রতিষেধাৎ এই কথার দ্বারা সৃত্রোভ্ত “উপপত্তি* শব্দেরই 
অর্থ ব্যাখ্য। করিয়াছেন | এ সমস্ত হেতুর উপপত্তি আছে অর্থাৎ প্রতিবাদিগণ 
এ সমস্ত হেতুর প্রতিঘেধ করিতে পারেন না! সুতরাং জ্ঞান ইন্দ্রিয়াদির 
গুণ নহে, জ্ঞান নিত্য আত্বারই গুণ, ইহ] সিদ্ধ হয়। প্রশ হইতে পারে যে, 
এই পূত্রে "পরিশেঘাৎ? এই মাব্রই মহঘির বক্তব্য, তদ্‌দ্বারাই তীহার সাধ্য- 
মাধক যথোজ্ত হেতুসমূহের উপপাঁ বশতঃ সাধ্য সিদ্ধি বুঝা যায়, মহঘি 
আবার এ দ্বিতীয় হেতুর উল্লেখ করিয়াছেন কেন? এই জন্য ভাধ্যকাঁর 
শেঘে বলিয়াছেন যে,__“পরিশেষ" জ্ঞাপন এবং প্রকৃত স্থাপনাদিব জ্ঞানের 
জরন্য মহঘি যথোক্তহতুসমূহের উপপত্তিবূপ দ্বিধীয় হেতুর উল্লেখ কবিয়াছেন। 
তাধ্যকারের তাৎপধ্য এই যে, যথোক্তহেতৃসমূহের ছ্ন। পৃব্রোশ বূপে প্রসক্তের 
প্রতিঘেধ হইলেই প্ররিশেঘ অনুমানের বাব! জ্ঞান এসব গুণ, ইহা সিদ্ধ হয়। 
পৃবেরবোস্তরাপে প্রসজের প্রতিঘেধ না হইলে “দরিশেষ' বুঝাই যার না, এবং 
যথোভ্ত হেতুসমহের দ্বারাই প্রকৃত সাধ্যের সংস্থাপনারি বুঝ৷ যায়, হেতুর জ্ঞান 
বাতীত সাধ্যের সংস্থাপনাদি কোনরূপেই বুঝা যাইতে পারে না, এই জন্যই 
মহঘি আবার বলিয়াছেন,_-“যথোভ্তহেতৃপপত্তেশ্চ ।?' 

প্ৰ্রোক্ত ব্যাখ্যায় “উপপত্ভি” শব্দের বেয়র্থ্য মনে করিয়! তাঘ্যকার 
বলিয়াছেন যে, অথব৷ “উপপত্তি” হেত্বস্তর । অর্থাৎ যথোতভহেতুবশতঃ এবং 
উপপত্তিবশতং আত্বা নিত), এইক্সপ তাৎপফ্যেই এই সুত্রে মহঘি “যথোক্ত- 
হেতৃপপত্তে*্চ”' এই কথ! বলিয়াছেন । “যথ্োক্তেতুতিঃ সহিতা উপপত্তিঃ' 
এইক্প বিগ্রহে “যথোজহেতৃপপত্তি” এই বাক্যটি মধঃপরদলোপী তৃতীয়া- 
তৎপ্রুষ সমাসই এই পক্ষে বুঝিতে হইন্তব। এবং আত্বা নিত্য, ইহাই এই' 
পক্ষে প্রতিজ্ঞাবাক] বুঝিতে হইবে ॥ অর্থাৎ যথোক্ত হেতৃবশখতঃ আত্ব। নিত্য, 
এবং “উপপত্তি''বশতঃ আত্মা নিত্য । স্বর্থ ও নরকে শরীরান্তর প্রাপ্তিই 
প্রথম তাধ্াকার এই “উপপততি”* শব্দের ছার। গ্রহণ করিয়াছেন । এ 
উপপত্তিবশতঃ আখ নিতা। ভাষ্যকার ইহা বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, কোন 
এক শরীরে ধর্মাচরণ বরিয়।, এ শরীরের বিনাশ হইলে সেই আত্বারই স্বর্গ- 


৩৫৮ স্যায়দশন ৩অৎ ২আ. 


লোকে দেবকুলে প্ব্্ব সঞ্চিত ধর্মজন্য শরীরাস্তর প্রাপ্তিরপ «“উপপত্তি”' হয় | 
এবং কোন এক শরীরে অধর্থাচরণ করিয় এ শরীরের বিনাশ হইলে সে 
আত্বারই পর্ব সঞ্চিত অধন্দীজনা নরকে শরীরাস্তর প্রার্তিরপ “ণউপপত্তি'' হয়। 
আত্বার এই শান্ত্রমিদ্ধ “উপপত্তি*” আত্ব। নিত্য হইলেই সম্ভব হইতে পাবে। 
যাহার্দিগের মতে আত্মাই নাই, অথবা আত্মা অনিতা, তাহাদিগের যে 
প্যব্বাস্তরূপ “'উপপত্তি*র কোন আশ্রয় না থাকায় উহা সম্ভব হইতে পাবে 
না। ভাঘ্যকার ইহ। বুঝাইতে বৌদ্ধসন্মত বিজ্ঞানাত্ববাদকে অবলম্বন করিয় 
বলিয়াছেন যে, বৃদ্ধি প্রবন্ধমাত্রকেই আত্মা বলিলে বস্ততঃ উহার সহিত প্রকৃত 
আত্মার কোন সম্বন্ধ না থাকায় এ বদ্ধিনস্তানক্রপ কল্পিত আত্মাকে নিরাত্বকই 
বল! যায়। সুতরাং উহাতে পৃর্রবোভরূপ “উপপত্তি” নিরাশ্রয় হওয়ায় উপপন 
হশ না। অর্থাৎ বিজ্ঞানাত্ববাদী বৌদ্ধসম্পদায় **অহং"* “অহং”' ইত্যাকার 
বৃদ্ধি ব আ'লয়বিজ্ঞানের প্রবন্ধ বা সন্তানমাব্রক যে আতঘ্বা বলিয়াছেন, এ 
আত্ম। পব্বোন্তবূপ শণমাব্রস্থায়ী বিজ্ঞানস্বরাপ, এবং প্রতিক্ষণে বিভিন্ন ) 
স্থতবাং উহাতে পর্বোজ ত্র্গ নরকে শরীরাস্তর প্রাপ্তিক্বপ “উপপত্তি* সম্ভবই 
হয় না। যে আদ্র ধর্মানম্্ব সঞ্চয় করিয়। স্বর্গ নরক ভোগ পধাস্ত স্থায়ী হয় 
অর্থাৎ কোন কালেই যাহার নাশ হয না, সেই আত্মারই প্বের্বোজরগ 
“উপপত্তি” সম্ভব হয় । স্বর্গ নরক স্বীকার না করিলে এবং “উপ্রপত্তি" 
শব্দের পৃবের্বোভ্ত অথ অপ্রসিদ্ধ বলিলে পৃব্বোক্ত ব্যাখ্য। গ্রাহ্য হয় না| এই 
জন্যই মনে হয়, ভাঘ্যকার পরে সংসার ও মোক্ষের উপপত্তিকেই সুত্রো 
“উপপত্তি+” শব্দের ছ্বার। গ্রহণ করিয়া বলিয়াছেন যে, আব্বা নিত্য পরদা 
হইলেই একই আত্মার অনাদিকাল হইতে অনেক-শরীর-সম্বদ্ধরূপ সংসার এবং 
সেই আত্বার নানা শবীর-সন্বন্ধের আত্যন্তিক উচ্ছেদরাপ মোক্ষের উপপত্তি হয়। 
ক্ষণমাত্রস্থায়ী 1তন্ন ভিন্ন বিজ্ঞানই আত্ব। হইনে কোন আত্বাই দীধ পথ ধাবন 
করে ন।, র্থাৎ কোন আনাই একক্ষণের অধিককাল স্থায়ী হয় না, ম্ৃতরা: 
এ মতে আত্মার সংসার ও মোক্ষের উপপত্তি হয় না । সংসার হইতে মোক্ষ 
পর্যন্ত যাহার স্বায়িতই নাই, তাহার সংসার ও মোক্ষের উপণত্তি কোনরূপেই 
হইতে পারে না । ফরকথ।, আত্ব। নিত্য হইলেই তাহার সংসার ও মোক্ষের 
উপপত্তি হইতে পারে, নচেৎ উহা অসম্ভব | অতএব এ “উপপত্তি''বশত: 
আতা! নিত্য । 

প্রবাস বৌদ্ধ মত খণ্ডন করিতে ভাঘ্যকার শেঘে আরও বলিয়াছেন 
যে, বৃদ্ধিসন্তাঁন ন আলয়বিজ্ঞানসমূহই আত্ব। হইলে প্রতি ক্ষণেই আঘ্ার 
ভেদ হওয়ায় জীবগণের ব্যবহারসমহ অর্থাৎ কর্মকলাপ অপ্রতিসংহিত হ? 


৩৯ স্মুণ ] বাৎস্তায়ন ভাষ্য ৩৫৯ 
ৰ 
অর্থাৎ জীবগণ নিজের ব্যবহার বা কর্পকলাপের প্রতিসন্ধান করিতে পারে 
না। ভাঁঘ্যকার ইহার হেতু বলিয়াছেন-জ্মরণাভাব,১ এবং শেঘে স্মরণ 
ভ্াতনর স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়। পৃবের্বাক্ত বৌদ্ধ মতে উদ্ধাব অনুপপত্তি সমর্থন 
করিয়াছেন। ভাষ্যকারের তাৎ্পধ্য এই যে, পৃব্বদিনে অদ্ধকৃত কাধোর 
পরিসমাপন দেখা যায় । আমাব আরব কাধ্য আমিই সমাণ্ড করিব, 
এইরূপ প্রতিপদ্ধান ( জ্ঞানবিশেষ ) না হইতে এরূপ পরিসমাপন হইতে 
পারে না। পব্ৰরোক্তরূপ প্রতিসন্ধান জ্ঞান জ্মরণসাপেক্ষ | প্বর্ব চপ 
কর্মের জ্মরণবিতেশধ ব্যতীত একপ প্রতিসন্ধান হইতে পারে না । কিন্তু 
প্রতিক্ষণে আত্মার বিনাশ হইপে বোন শাস্ারই স্মরণ জ্ঞান সম্ভব নহে। 
যে আত্মা অনুতব করিয়াছি, দেই দাত না থাকাব শনা আত্ম! পৃৰ্ববত্তী 
আস্থার অনুভূত বিষয় মরণ করিতে পাবে ন। ॥ জ্মবণ ন। হওয়ায় প্ৰবদিনে 
অস্থকৃত কর্মের পরদিনে প্রতিসন্ধান হইতে পাঁনে না, এইবপ সব্ব্বব্রই জীবের 
গমস্ত কর্মের প্রতিপন্ধান অসম্ভব হওয়াধ উহা *অপ্রতিদংহিত'? হয় ॥। তাহ 
হইলে কোন আত্বাই কোন কর্মের আরন্ত করিয়।৷ সমাপন করের না, ইহ। 
হ্বীকার করিতে হয়, কিন্তু ইহ। স্বীকার করা যায় না| ভাঘ্যকার আরও 
বলিয়াছেন “যে, পৃৰ্বৌক্ত বৌদ্ধ মতে প্রতিক্ষণ আত্মার তেদবশত: জীবের 
কন্মুকপাপ «“এব্যাবৃত্ত” এবং “অপবিনিঠ'। হয়| “মব্যাবৃত্ত”। বলিতে 
অবিশিষ্ট | নিজের আরব কাধ্য হইতে পরের সরব্ধ কার্য বিশিষ্ট হইয়া 
থাকে, ইহ] দেখা যায়। কিন্তু পাব্বোজ মতে একশরীরবত্তী আস্মাও প্রতিক্ষণে 
তিন্ন হইলেও যখন তাহার কৃত কাধ্য অবিশিষ্ট হইয়া! থাকে, তখন সব্ব- 
শরীরবন্তী সমস্ত আছর কত সমস্ত কাধ্ই অবিাশষ্ট হউক ? আমি 
প্রতিক্ষণে ভিন্ন হইলেও যখন আমার কত কাধ; অবিশিষ্ট হয়, তখন অন্যান্য 
সবস্ত আঘ্বার কৃত সমস্ত কাধ্যও আমার কার্য হইতে অবিশিষ্ট কেন 
হইবে না? ইহাই ভাঘ্যকারের তাৎপধ্য বুঝ! যায় । এনং প্ব্রোভ্ত মত 
জ্রীবের কর্শমকলাপ “অপরিনিষ্ঠ” হয় | “'পরিনি্ঠ।ঠঠ শব্দের সমাপ্তি অর্থ 
প্রণিদ্ধ আছে | পৃর্রবোজ মত্ত কোন আতঘ্বাই একক্ষণের অধিক কাল স্থায়ী 
না হওয়ায় কোন আসত্বাই নিজের আরন্ধ কাষ্য সমগ্র করিতে পারে না, 
অপর আম্বাও সেই কর্দের প্রতিসন্ধান করিতে না পারায় তাহ! সমাপ্ত করিতে 
পারে না । অুতরাং কর্ম মাত্রই অপরিসমাপ্ত হয়, ইহাই ভাঘ্াকারের 
শেঘোস্ত «“অপরিনিষ্ঠ'ঃ শব্দের ছ্বারা সরল ভাবে বুঝা যায়। এইব্ু্প 


১1 অগ্রতিসংহিতত্বে হেতুমাহ *ল্মর গাতাবা”াদতি 1--তাৎপ্যটীকা। 


৩৬০ ম্যায়দর্শন [ ৩অত, ২আ, 


অর্থ বুঝিলে ভাষ্যকাঁরের “'স্মরণীভাবা'ঃ এই হেতুবাক্যও সুসংগত হয়। 
অর্থাৎ স্মরণের অভাববশতঃ জীবের কর্মকলাপ প্রতিসংহিত হইতে না 
পারায় অনমাণ্ড হয়, ইহাই ভাষ্যকারের কথার দ্বার। সরল ভাবে বুঝ 
যাঁর । কিন্তু তাৎপর্যটীকাকার এখানে পৃব্ৰোক্ত্বপ তাৎপর্য; বর্ণন করিয়াও 


পরে “অপ্থরিনিষ্”* শব্দের তাৎপধা ব্যাখা। করিতে বলিয়াছেন যে, 
বৈশ্যন্তোমে বৈশ্যই অধিকারী এবং রাজস্‌য় যক্তে রাজাই অধিকারী, 
এবং সোমসাধা যাগে বাঁদ্ধণই অধিকারী, ইত্যাদি প্রকার থে নিয়ম আছে, 
তাহাকে “পরিনিষ্ঠ।” বলে। পৃবে্রবোন্ত ক্ষণিক বিক্ঞানসম্তানই আত্মা হইলে 
এঁ “পরিনিষ্ঠা” উপপন হয় না। তাঁধ্যকার কিন্ত এখানে জীবের কার্ধা- 
মাত্রকেই “অপ্থরিনিষ্ট'' বলিয়াছেন। পৃব্বোভ্ত বৌদ্ধমতে লোকব্যবহারেরও 
উচ্ছেদ হয়, ইহাই এখানে ভাঘ্যকারের চবম বক্তব্য বঝা যায় ॥ ৩৯ ॥| 


সুএ্র। স্মরণন্তীতনো জ্ঞম্বাভাব্যাৎ ॥8০॥৩১১।॥ 


অন্তবাদ ! জ্ঞম্বভীবতা প্রযুক্ত অর্থাৎ ত্রিকালব্যাগী জ্ঞানশক্তিপ্রযুত্ত 
আত্মারই স্মরণ ( উপপন্ন হয় )। 


ভাষ্য । উপপদ্ভতে ইতি । আত্মন এব স্মরণং, ন বুদ্ধিসস্ততিমাত্র- 
স্তেতি। “ভুশব্দোইবধারণে । কথং? জ্ন্বভাবত্বাৎ, জ্ঞ ইত্যন্ত ব্বভাবঃ 
স্থো ধর্ম্মঃ, অয়ং খলু জ্ঞান্ততি, জানাতি, অজ্ঞাসীদিতি, ত্রিকালবিষয়েণা- 
নেকেন জ্ঞানেন সম্বধ্যতে, তচ্চান্ত ত্রিকালবিষয়ং জ্গনং প্রত্যাতবুবেদনীয়ং 
ান্তামি, জানামি, অজ্ঞাসিষমিতি বর্ততে, তদ্যন্তায়ং স্বো৷ ধর্মস্তস্ত ম্মরণং, 
ন বুদ্ধিপ্রবন্ধমাত্রস্ নিরাত্মকত্তেতি | 


অন্ুবাদ। উপপন্ন হয়। আত্মারই স্মরণ. বুদ্ধিসস্তানমাত্রের ক্মরণ 
নহে | তু” শব্দ অবধারণ অর্থে ( প্রযুক্ত হইয়াছে )। (প্রশ্ন) কেন? 
অর্থাৎ স্মরণ আত্মারই উপপন্ন হয় কেন ? (উত্তর ) জ্ঞন্বভাবতাপ্রযুক্ত। 
বিশদার্ঘ এই যে, পভ” ইহা এই আত্মার স্বভাব কি না স্বকীয় ধর্ম, এই 
জ্তাতাই জানিবে, জানিতেছে, জানিয়াছিল, এই জন্য ত্রিকালবিষয়ক 
অনেক জ্ঞানের সহিত সম্বন্ধ হয়। এই জ্ঞাতার সেই প্জানিবে+ 
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"জানিতেছে”, “জানিয়াছিল” এইরূপ ত্রিকাণ্ন্যিয়ক জ্ঞান প্রত্যাত্ব- 
বেদনীয় অর্থাৎ সমস্ত জীবেরই নিজের আত্মাতে অন্নুভবসিদ্ধ আছে, 
স্বতরাং যাহার এই (পূর্ব্বোন্ত ) স্বকীয় ধর্ম, তাহারই স্মরণ, নিরাত্বক 
বুদ্ধিসস্তানমাত্রের নহে। 


টিগ্লী । আত্মা নিত্য, এবং জ্ঞান এ আত্বারই গুণ, ইহা প্রতিপন্ন 
করিয়, মহাঘি এই সুত্র দ্বার ড্মরণও আত্জারই গুণ, ইহা সমর্থন করিয়াছেন । 
মুত্রে “ক্মরণং?' এই বাক্যের পরে “উপপদ্যতে'' এই বাক্যের অধ্যাহার 
মহধির অভিপ্রেত। তাই ভাঘ্যকার প্রথমে “উপপদ্যতে" এই বাক্যের 
উল্লেখ করিয়াছেন | সূত্রে “তু" শব্দের দ্বার আঘ্ারই অবধারণ কর৷ 
হইয়াছে ॥ অর্থাৎ “আঘ্বনস্ত আত্বন এব স্মরণং উপপদ্যতে” এইক্সপে 
সুরের ব্যাখ্যা করিয়। জ্মরণ আত্বারই উপপন্ন হয়, এইরূপ অর্থ বৃঝিতে হইবে । 
ভাঘ্যকার প্রথমে এ “তু শব্দাথ অবধারণ বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, 
মরণ আত্বারই উপপন হয়, বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধসন্মত বৃদ্ধিসস্তানমাত্রের 
স্মরণ উপপন্ন হয় না৷ । ভাথ্যকারের এ কথার দ্বার। কোন অস্থায়ী জগিত। 
পদার্থের মরণ উপপন্ন হয় না, ইহাই তাৎধধ্য বুঝিতে হইবে 1 স্মরণ 
আত্বারই উপপন্ন হয় কেন ? এতদূত্তরে মহঘি হেতু বশিয়াছেন। নি 
স্বাভাব্যাং” | ভাধ্যকার এ হেতুর ব্যাখ্যা বরিতে বলিয়াছেন থে) এও? 
ইহাই আত্মার স্বভাব কি ন। স্বকীয় ধর্্ু। অর্থাৎ জানিবে, আাঁনিতেছে 
ও দ্বানিয়াছিল, এই ত্রিবিধ অর্থেই “ন্৪” এই পদটি সিদ্ধ হয় | আুতিবাং ঞজ৪% 
শব্দের ছ্বারা ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানকালীন জ্ঞানের, এই অর্থ বঝা। যাঁর়। 
আনাই জানিয়াছিল, আতম্মাই জানিবে এবং আত্বাই জানিতেছে, ইহ। সমস্ত আত্মাই 
বুঝিয়া থাকে । আত্মার এ কালত্রয়বিষয়ক জ্ঞানসমূহ সমস্ত জীবই নিজের 
আত্মাতে অনুভব করে। নুতরাং এ ত্রিকালীন জ্ঞানের মহিত আত্বানই 
স্বন্ধ, ইহা। স্বীকার্ধ্য | উহাই আত্মার স্বভাব, উহাকই বনে ব্রিক।লব্যাপী 
জ্ঞানশভ্তি ॥ উহাই এই সুক্রোন্ত “জ্ঞন্বাভাব্য” | সুতরাং স্মরণবুপ জ্ঞানও 
আত্বারই ওণ, ইহা স্বাকাধ্য | 

বৌদ্ধনন্মত ক্ষণকা লমাত্রস্থায়ী বিজ্ঞানসন্তান পৃৰ্বাপরকালস্থায়ী না হওয়ায় 
প্ৰ্বানুভূত বিষয়ের জ্মরণ করিতে পারে না, সুতরাং স্মরণ তাহার গুণ 
হইতে পারে না। আুতরাঁং তাহাকে আত্ব। বল। যায় নাঃ ইহাই এখানে 
তাঘ)কার মহথ্ধি-সূত্রের গ্থারাই প্রতিপন্ন করিয়ছেন। বৌদ্ধসম্মত বি্গান- 


৩৬২ ম্যায়দশন [ ৩অ, ইআ,, 
সন্তানও উহার অন্তগত প্রত্যেক বিজ্ঞান হইতে কোন অতিরিক্ত পদাঘ 
নহে, ইহ। প্রকাশ করিতেই ভাষ্যকার ““বৃদ্ধিপ্রবন্ধমাত্রস)' এই বাকো 
“মাত্র” শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন । বৌদ্ধ ।ন্মত বিজ্ঞানসস্তান যে আত 
হইতে পারে না, ইহা৷ ভাঘ্যকার আরও 'অনেক স্বালে অনেক বার মহমির 
সত্রের ব্যাখ্যার দ্বারাই সমর্থন করিয়াছেন । টন খণ্ড, দ্র্টহ্য 150 || 


ভাষ্য। স্মৃতিহেতুনামযৌগপদ্যাদৃযুগপদস্মরণমিত্যুক্তং । অথ কেভ্য: 
স্মৃতিরুৎপদ্ঠত ইতি? স্মৃতি: খলু_ 


অনুবাদ | স্মৃতির হেতৃসমূহে” যৌগপদ্া না শতয়ায় যুগপৎ ম্মরণ 
হয় না, ইহা উক্ত হইয়াছে । ( শশ্র) কোন্‌ হেতুসমূহ প্রযুক্ত স্মৃতি 
উৎপন্ন হয়? | উত্তর ) স্মৃতি-- 


গুত্র। প্রণিধান4নবন্ধান্যাস-লঙল-লক্ষণ-সাদুশ্য- 
পরিগ্রহ শ্রয়াশ্রিত-সন্বন্ধানন্তধা হিয়োগৈককাধ্য-বিরো- 
ধাতিশয়-প্রাণ্ত-ব্যব্ধান স্ুখ-ছুঃখেচ্ছাদ্বেষ-ভয়ািত্ব- 
ক্রয়ারাগ-ধন্মাধন্মনামন্তেভ্যঃ 18১।৩১২॥ 


অনুবাদ । প্রণিধানঃ নিবন্ধ, অ৬্)াস, লিঙ্গ, লক্ষণা, সাদৃশ্ঠ, পরিগ্রচ 
আশ্রয় আশ্রিত, সম্বন্ধ, আনন্তর্যা, বিয়োগ, এককার্ধা, বিরোধ, অতিশয়, 
প্রাপ্তি, ব্যবধান, সুখ, হঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, ভয়, অথিত্ব, ক্রিয়া, রাগ, . ধর্ম, 
অধর, এই সমস্ত হেতুবশত€ উৎপন্ন হয়। 

ভাহা। সুন্মর্বয়া মনপো। খারণং প্রণিধানত, সুম্ম ধিতলিঙ্গানুচিন্তনং 
বাইথস্মতিকারণং। নিবন্ধ; খন্বেকগ্রন্থোপযমোইর্থানাং, একগ্রন্থোপযতা: 
খন্র্থ। অন্যোন্বম্মৃতিহেতব আব্ুপৃবেব্যণেতরথা বা ভবন্তীতি । ধারণাশাস্ত 
কূতো বা! প্রজ্ঞাতেষু বস্তষু ন্মর্তব্যানামুপনিঃক্ষেপো নিবন্ধ ইতি। অত্যাসন্ত 
সমানে বিষয়ে জ্ঞানানামভ্যাবৃত্তিঃ, অভ্যাসজনিতঃ সংস্কার আত্ম: 
গুণোইভ্যাসশব্দেনোচ্যতে, স চ স্মুতহেতুঃ সমান ইতি। জিঙ্ং_ পুনঃ 
সংযোগি সমবায়ি একার্থসমবায়ি বিরোধি চেতি। যথা--ধুমোহগনে। 


শী ই 
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গোব্বিষাণং পাণিঃ পাদস্থ, রূপং স্পর্শস্ত, অভূতং ভূতস্তেতি। লক্ষণং_- 
পশ্ববয়বন্থং গোত্রস্তয স্মৃতিহেতুঃ, বিদানামিদং, গর্গাণামিদমিতি। সাদৃশ্যং - 
চিত্রগতং প্রতিরূপকং দেব্দত্বন্যেত্যেবমার্দি। পরিগ্রহাৎ স্বেন বা স্বামা 
স্বামিনা বা স্বং ন্মর্য্যতে। আশ্রয়াৎ গ্রামণ্য। তদধীনং স্মরতি। আশ্রিতাৎ 
তদধীনেন গ্রামণ্যমিতি। সম্বন্ধাৎ অন্তেবাসিন। খুক্তং গুরুং স্মরতি, খত্িজ। 
যাজ্যমিতি। আনন্তর্ধ্যাদিতিকরণীয়েঘর্থেফু। বিয়োগাৎ -যেন বিষুজ্যতে 
তৃবিয়োগপ্রতিসংবেদী ভূশং স্মরতি। এককার্ধ্যাৎ কর্তভ্তরদর্শনাৎ কর্তস্তারে 
স্বৃতি । বিরোধাৎ বিজিগীষমাণয়োরন্যতরদর্শনানন্তরঃ; ন্বর্ধ্যতে । 
অতিশয়াৎ--যেনাতিশয় উৎপাদিত; । প্রাপ্তেঃ যতো যেন কিঞ্িহ 
্রাপ্তমান্তব্যং ৰা ভবতি তমভীন্ষং স্মরতি। ব্যবধানাৎ-(কোশাদিভিরসি- 
প্রভৃতীনি স্মধ্যন্তে । সুখহ্ুঃখাভ্য।ং--তদ্ধেতুঃ স্মধ)তে। ইচ্ছাঘেষাভ্যাং_ 
যমিচ্ছতি ষঞ্চ ঘটি তং স্মরতি। শয়াৎ-যতো৷ বিভেতি। অথিত্বাৎ-. 
যেনাথী ভোজনেনাচ্ছাদনেন ব1। ক্রিয়ায়া; রথেন রথকারং প্রত! 
গাগাৎ_যস্তাং শ্্রিয়াং রক্তো তবতি তামতীম্ষুং ম্মরূতি। ধন্মাৎ - 
জাত্যন্তর্মরণমিহ চাধ।তশ্রুতাবধারণমিতি। অধশম্মীৎ আাগগ্ুভৃত্ঃখ- 
সাধনং স্মরতি। ন চেতেষু নিমন্েষু যুগপৎ সংবেদনা!ন ভবন্তীতি যুগ. 
পদস্মরণাঁমতি । নিদর্শনঞ্চেদং স্মৃতিহেতুনাং ন পরিসংখ্যানমাতি । 


অন্ুবাদ। স্মরণের ইচ্ছাবশতঃ (ন্মরণীয় বিষয়ে) মনের ধারণ১ 
অথবা! ম্মরণেচ্ছার বিষয়ীভূত পদার্থের লিঙ্গ অর্থাৎ চিহ্াবশেখের অন্থু- 
চিন্তনরূপ (১) *্প্রণিধান,” পদার্থস্মৃতির কারণ। (২) নিবন্ধ” বলিতে 
পদাথসমূহের একগ্রন্থে উল্লেখ,_একগ্রন্থে “উপযত* (উল্লিখিত বা 
উপনিবদ্ধ ) পদা্সমূহ আন্ুপূবধারূপে অর্থাৎ ক্রমানুসারে অথবা অন্য 
প্রকারে পরস্পরের স্মৃতির কারণ হয়। অথবা বারণাশান্ত্র”-জনিত 
গ্ুজ্ঞাত বস্তুসমূহে ( নাড়ী প্রভৃতিতে) স্মরণীয় পদাথসমূহের ( দেবতা- 
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১। তেষ তেষ্‌ বিষয়েষু গ্রসক্তস্য মনসম্ততো নিবারণমিতাথঃ। “ সৃদ্মুষিতলিগান- 
চিন্তনং বা”, সাক্ষদ্বা তগ্র ধারণং তগ্লিঙ্গে বা প্রযত্ব ইতাযথঃ।-_তাৎপধ/টীকা । 


৩৬৪ হ্যায়ুদশন [ ৩অ০, ২আ, 


বিশেষের) উপনিঃক্ষেপ (সমারোপ ) “নিবন্ধ” ॥ (৩) অভ্যাস" কিন্ত 
এক বিষয়ে বনু জ্ঞানের “অভ্যাবৃত্তি'' অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ উৎপত্তি, অভ্যাস. 
জনিত আত্মার গুণবিশেষ সংস্কারই “অভ্যাস” শব্দের দ্বার! উক্ত হইয়াছে, 
তাহাও তুল্য স্মৃতিহেতু । (৪) “লিঙ্গ কিন্তু (১) সংযোগি, (২) সমবায়ি, 
(৩) একার্থসমবায়ি, এবং 18) বিরোধি,_অর্থাৎ কণাদোক্ত এই চতুধিবধ 
লিঙ্গ পদার্থবিশেষের স্মৃতির কারণ হয় যেমন (১) ধুম অগ্নির, €২ শৃঙ্গ 
গোর, (৩, হস্ত চরণের, রূপ স্পর্শের, (৪ অভূত পদার্থ, ভূত পদার্থে 
(স্মৃতির কারণ হয় )। পশুর অবয়বন্থ (৫) “লক্ষণ''_“বিদ''বংশীয়, 
গণের ইহা, পগর্গ''বংশীয়গণের ইহা, ইত্যাদি প্রকারে গোত্রের স্মৃতি 
কারণ হয়। (৬ “সাদৃশ'' চিত্রগত, “দেব্দত্তের প্রতিবূপক'' ইত্যাদি 
'প্রকারে (স্মৃতির কারণ হয়) । (৭) “পরিগ্রহ' বশতঃ--*স্ব'” অর্থাৎ 
ধনের দ্বারা স্বামী, অথবা স্বামীর দ্বার! ধন স্মৃত হয়। (৮) “আশ্রয়” 
বশতঃ- গ্রামণীর বার ( নায়কের দ্বারা ) তাহার অধীন ব্যক্তিকে স্মরণ 
করে। ৯ “আশ্রিত”'-বশতঃ সেই নায়কের অধীন ব্যক্তির দ্বার! 
গ্রামণীকে ( নায়ককে ) স্মরণ করে । (১০) “সম্বন্ধ ' বশত; - অন্তেবাসীর 
দ্বারা যুক্ত গুরুকে স্মরণ করে, পুরোহিতের দ্বারা যজমানকে স্মরণ করে। 
(১১) +আনন্তর্ধ্য 'বশতঃ-ইতিকর্তব্য বিষয়সমূহে (ন্মরণ জন্মে) 
(১২) “বিয়োগ বশতঃ যৎকর্তক বিষুক্ত হয়, বিয়োগ-বোদ্ধা ব্যক্তি 
তাহাকে অত্যন্ত স্মরণ করে । (১৩) “এককাধ্য''বশতঃ অন্য কর্তার 
দর্শন প্রযুক্ত অপর কর্তৃবিষয়ে স্মৃতি জন্মে । (১৪) “বিরোধ ”বশতঃ- 
বিজিগীধু ব্যক্তিদবয়ের একতরের দর্শনপ্রযুক্ত একতর স্মুত হয়। 
(১৫) “অতিশয়''বশতঃ -যে ব্যক্তি কর্তৃক অতিশয় ( উৎকর্ষ) উৎপাদিত 
হইয়াছে, সেই ব্যক্তি স্মুত হয় । (১৬) প্প্রাপ্তি”বশতঃ -যাহা হইতে 
যকর্তৃক কিছু প্রাপ্ত অথবা প্রাপ্য হয়, তাহাকে সেই ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ 
স্মরণ কবে। 1১৭) ব্যবধান" বশতঃ--কোশ প্রভৃতির ' দ্বারা খড়গ 
প্রভৃতি স্মৃত হয় । (১৮) সুখ ও (১৯) ছু'খের দ্বারা তাহার হেতু স্মৃত 
হয়। (১০) ইচ্ছা ও (২১) দ্েষের দ্বারা যাহাকে ইচ্ছ। করে এবং 
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যাহাকে দ্বেষ করে, তাহাকে স্মরণ করে। (২২) “ভয়''বশতঃ-_যাহা 
£ইতে ভীত হয়, তাহাকে স্মরণ করে । (২৩) “অধিত্ব''বশত১-তোজন 
গথবা আচ্ছাঁদনরূপ যে গ্রয়োজন-বিশিষ্ট হয়, এ প্রয়োজনকে স্মরণ 
করে। (২৪) পক্রিয়া"'বশতঃ- রথের দ্বারা রথকারকে মরণ করে। 
(২৫) “রাগ''বশতঃ_যে শ্ত্রীতে অনুরক্ত হয়, তাহাকে পুনঃ পুনঃ স্মরণ 
করে। (২৬) প্ধন্ম''বশতঃ -পূর্ববঙ্জাতির মরণ এবং ইহ জম্মে অধীত 
ও শ্রুত বিষয়ের অবধারণ জন্মে । (২৭) “অধন্ম' বশতঃ পূর্ববানুভূত 
দুঃখসাধনকে মরণ করে । এই সমস্ত নিমিত্ত খ্ষিয়ে যুগপৎ জ্ঞান জন্মে 
না, এ জন্য অর্থাৎ এই সমস্ত স্মৃতিকীরণের যৌগপপ্ভ সম্ভব না হওয়ায় 


যুগপৎ স্মরণ হয় না। ইহা কিন্তু ম্মৃতির কাঁরণসমূহের নিদর্শনমাত্র, 
পরিগণন। নহে । 


টিপ্ননী। মংঘি পৃর্রোভ ৩৩শ সুত্রে গাণধানানি জ্মৃতি-কারণের 
যৌগপদ্য সম্ভব ন৷ হওয়ায় যুগপৎ চমৃতি জন্মে নাঃ ইহ! বলিয়াছেন | সুতরাং 
প্রণিধান প্রভৃতি স্মৃতির কারণগুলি বল! আবশ্যক) তাই মহঘি এই 
প্রকরণের শেঘে এই সূত্রের দ্বার তাহাই বনিয়াছেন | ভাঘ্যকারও মহঘির 
পূর্বোক্ত কথার উল্লেখপ্বর্বক মহুঘির তাঁৎপর্ধা প্রকাণ করতঃ এই সৃত্রের 
অবতারণা করিয়াছেন | ভাঘ্যকারের “ক্মৃতিঃ খলু?ঃ এই বাক্যের সহিত 
সৃত্রর যোগ করিয়। সুত্রার্থ ব্যাখ্য। করিতে হইবে | 


«গ্রণিধান'ঃ পদার্থের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার প্রথমে বলিয়াছেন যেঃ স্মরণের 
ইচ্ছ৷ হইলে ততপ্রযুত স্মরণীয় বিষয়ে মনের ধারণই “প্রণিধান”? | অর্থাৎ 
অন্যান্য বিঘয় আসম্ত মনকে সেই সেই বিষয় হইতে নিবারণপূর্বক 
স্মরণীয় বিষয়ে একাথর করাই প্প্রণিধান”"। কল্পাস্তরে বলিয়াছন যে, 
অথবা স্মরণেচ্ছার বিঘয়ীভূত থরদার্ধের স্মরণের জন্য সেই পদার্থের কোন 
লিঙ্গ ব৷ অসাধারণ চিহ্কের চিন্তাই “গ্রণিধান' | অর্থাৎ স্মরণীয় বিঘয়ে 
সাক্ষাৎ মনের ধারণ, অথব1 তাহার লিঙ্গ-বিশেঘে প্রযত্বই (১) *্প্রণিধান”? | 
পৃৰ্বোত্তর্প ছিবিধ প্প্রণিধান/*ই' পদার্থ স্মৃতির কারণ হয়। (২) ণনিবদ্ধ" 
বলিতে একগ্রঞ্থে নান৷ পদাঘর্থর উল্লেখ | এক গ্রন্থে বণিত পথার্থগুলি 
পরম্পর ক্রমানুসারে অথ। অন্যপ্রকারে পরস্পরের তমৃতির কারণ হয়। 
যেমন এই ন্যায়দর্শনে প্প্রমাণ” পদাথের স্মরণ করিয়। ক্রমানুসারে «প্রমেয়? 


৬৬৩ শ্ায়ুদর্শন | ৩অ০ ২আঃ 


পদার্থ স্মরণ কর | এবং অন্যপ্রকারে অর্থাৎ ব্ুযুতক্রমেও শেষোক্ত “নিগ্রহ, 
স্থান”কে স্মরণ করিয়। প্রথমোত্ঞ। প্প্রমাণ” পদার্থ স্মরণ করে । এইব্গ 
অন্যান) শান্ত্রেও বর্ধিত পদার্থগুলি ক্রমানুসারে এবং ব্যুৎক্রমে পরস্পর 
পরস্পরের স্মারক হয় | ভাষ্যকার সৃষ্ধত্রাক্ত “ণনিবন্ধে”র অর্থীস্তর ব্যাখ্যা 
করিতে বলিয়াছেন যে, অথব। “বারণাশাস্ত্র” জনিত প্রজ্ঞাত বস্তসমূহে জ্মরণীয 
পদার্সমূহের উপনিঃক্ষেপ “নিবদ্ধ | তাৎপর্যাটিকাকার ভাঘ্যকারের & 
কথার ব্যাখ্যা করিযাছেন যে, জৈগীঘব্য প্রভৃতি যুনিপ্রোক্ত যে ধারণাশান, 
তাহার সাহায্যে নাড়ী, মুখ, হৃদয়পুগ্রীক, কণ্ঠকৃপ, নাসাগ্র, তালু, লগাট 
ও বন্নরন্ধাদি পরিজ্ঞাত পদার্থসমূহে স্মরণীয় দেবতাবিশেঘের যে উপনিঃক্ষেপ 
অর্থা আরোপ, তাহাকে “নিবন্ধ” বলে । পব্রোক্ত নাড়ী প্রভৃতি পদার্থ 
সমূহে দেবতাৰিশেঘ আরোপিত হইলে সেই সেই অবয়বের জ্ঞান প্রযুন্ 
শাহাখা সৃতি হইয়। থাকেন। পৃব্বোক্ত আরোপ ধারণাশাস্ত্রানসাবেই 
'কষ্তি হয়ঃ সুতরাং উঠ। ধারণাশাস্জনিত ॥ এ আরোপবিশেঘরূপ ““নিবন্ক" 
দেবতাটিশেঘের স্সতির কারণ হয় । এক বিষয়ে বছ জ্ঞানেব উৎপাদন 
'*অভ্যাস”' পদার্থ হইুলও এই সূত্রে “অভ্যাস! শব্দের ছ্বার। এ অভযাসজন্তি 
আন্বগুণ সংস্কারই মহঘির বিবক্ষিত। এ (৩) সংস্কারই স্মৃতির কারণ 
হয় ॥ তাঁৎপর্যাটীকাঁকার বলিয়াছেন যে, *“অভ্যান*' শব্দের দ্বারা সংস্কার 
কথিত হওয়ায় উনার ছার। আদর ও জ্ঞানও সংগৃহীত হইয়াছে । কাবণ। 
বিঘয়বিশেঘে আদর ও জ্ঞানও অভ্যাসের ন্যায় সংস্কার সম্পাদনদ্বার। ত্মুতির 
কারণ হয়। স্ত্রোভ (8) লিজ শব্দের দ্বারা ভাষ্যকার কণাদোড 
চতুব্বধ১ লিঙ্গ গ্রহণ করিয়া উহার জ্ঞানজন্য স্মৃতির উদ!হরণ বলিয়াছেন। 
কণাদ-দৃত্র/নসারে ধূম বহির €১) “সংযোগি” লিঙ্গ | যেমন ধূমের জ্ঞান- 
বিশেঘ প্রযুক্ত বহির অনুষান হয়, এইক্মপ ধৃমের জ্ঞান হইলে বছির স্মরণও 
অন্মে। শুঙগ গোর (২) “সমবায়ি'' লিক । শৃঙ্গের জ্ঞান হইলে গোর 
স্এরণ'ও জন্মে । একই পদার্থের সমবায় সম্বন্ধ যাহাতে আছে এবং একই 
প.ার্থে সমলায়সন্বদ্ধ যাহার আছে, এই ছ্বিবিধ অর্থেই (৩) “একার্থসমবায়ি' 
ট্জি বলা যার । এই “একাথসমবায়ি” লিঙ্গের জ্ঞানও স্মৃতির কারণ হয়। 
ভাঘ্বার প্রথম অর্থে ইহার উদাহরণ বলিয়াছ্েন__“পাণিং পাদস্য।? 
হ্িতীয় “থে উদাহরণ বলিয়াছেন--“ন্রপং ম্পর্শস্য |” একই শরীরে হণ 


শা 





১। সংযোগি সম্নবাযোকার্থসমবারি বিরোধি চ1॥ কপাদসূত, ওয় অঃ, ১ম আঃ, 
৯ সুর। 
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১ চরে, স্যশয় এব এক তনুর হি, চহ্রখের গন াখ্বমবায়ি 
নিঙ্গ হওয়ায় হন্তের জ্ঞান চরণের ফ্মুতি জন্মায় ॥ এইরূপ ঘটার্দি এক 
পদার্থে বধ ও স্পর্শের, সমবায় সন্বন্ধ থাকায় রপ স্পর্শেব «"একার্থসমবায়ি'ঃ 
নিঙ্গ হয় । এ রূপের জ্ঞানও স্পর্শের স্মৃতি কগন্মায়। (8) অবিদ্যমান 
বরোধিপদার্থ বিদ্যমান পদার্থর লিঙ্গ হর, উহাকে এবিরোধি'*লিগ বলা 
হইয়াছে১। এই বিরোদিকিষ্জর ভ্ঞানও বিদ্যমান পদ'র্বিশেঘের স্মৃতি জন্মায় | 
এমন মণিবিশেষের সম্বন্ধ াকিনে। “হিজন্য দাহ জন্মে না, সুতরাং এ মণিসম্বন্ধ 
“ভূত* অর্থাৎ বিদামান থলে দাহ “এতৃত” ঘর্ধাৎ বিদ্যমান হয়। 
বক্ধপ স্থলে অভত দাহেন্স ভান ভূত মাশসধন্ধ চমূতি জনমায়। এইক্সপ 
ভূত পদার্থও অভূত স্দাথেন |রে'ধা,ক এবং ভূ; পদার্থও ভূত পদাখের 
বিরোধি নিকষ বাঁপযা কখিত হইয়াছে সুতরাং এরূপ শিরোধি লিচের 
নও জ্মৃতিবিণেঘে” কারণ বলিয়। এখ শে ভ'ঘ্যকারের বিবক্ষিত বুঝিতে 
হইবে | স্বাভাবিক সন্বন্ধর্ূপ ব্যাপ্তবিণিষ্ট পদাথই পাক”? সাংকেতিক 
হবিশেষেই “লক্ষণঃ।। সুতরাং গণিজাত ও গলাহণের বিশেষ আছে। 
॥ (৫) ণ্লক্ষণে*র জ্ঞানও স্মৃতির কারণ হয়। যেমন “বিদ” ও “গণ 
পৃভৃতি নামে প্রসিদ্ধ যুনিবিখেঘের গতর অনরবন্থ -ক্ষণবিশ্ষে জানিলে 
দৃদ্ধারা ইহ? টিদগোত্রীঞ ইহ) গণগোণীয়। ইত্যাদি প্রকারে গোতের 
রণ হয়] (৬) সাদূশোর ভআগও জ্মুতিৎ কারণ হয়। যেমন 
'চত্রগত “দবদত্ত।দ্রি অদৃশ্য দেখলে ইহ] প্বোত্তেগ প্র 5রাপক, ইত্যাদি 
প্রকারে দেবদভাদি ব্যজির স্মরণ জন্মে | ধনস্বাগী ধন প্ররিগ্রহ করেন। 
গেখণে এ.) "[গ্রহবশতঃ ধনের জ্ঞান হহলে ধনম্বাম'র স্মরণ হয়, 
এবং সেই ধনস্বামীর জ্ঞান হইলে পেই ধনের স্নরণ হয়। নায়ক ব্যক্তি, 
আশ্রয়, তাঁহার অবীণ বংক্তিগণ তাহার '7াশ্রিত। এ (৮) আশ্রয়ের জ।ন 
হইলে আধ্রিতের স্মরণ হয়, এবং ওহ (৯) আএতের জন হইছল তাহার 
আশ্রয়ের স্মরণ হয় | ১০) সন্বন্কবিশেঘেধ জ্ঞানপ্রযুক্তও স্মৃতি হন্যে 
যেমন শিঘ্য দেখিলে গুনর স্মরণ হয়,-পুরোহিতও দেখিলে যজমানের 
স্মরণ হয়। (১১) আনন্তর্্যবশত, অর্থাৎ এানস্তষ্োর আআন্জন্য ইতিকত্তব্য- 
বিষয়ে স্মৃতি জন্মে । যথাক্রমে বিহিত কম্মসমূগক ইতিকর্তৃব্য বলা যায় । 
খান্ধ মুহূর্তে জাগরণ, তাচা্ পরে উথান, তাহার পরে মুত্রত্যাগ, তাহার 


০০৬০০০১০০০০ 


১। বিরোধ্যভূতং ভূতস্য ॥ ভুতমভূতস্য 11 ভুতো ভূতস্য।॥॥ কণাদসুত্র, ৩য় অঃ 
১ম আঃ, ১১১২1১৩ সুন্ন । 
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পরে মৃত্রত্যাগ, তাহার পরে শৌচ, তাহার পরে মুখপ্রক্ষাননন দস্তধাবনাদি 
বিহিত আঢছি | এসকল কঙ্শের মধ্যে যাহার অনস্তর যাহ। বিহিত, সেই 
কর্মে তৎপৃর্বকর্মের আনন্তর্ষ্য জ্ঞান হইলেই তৎপ্রযুস্ত সেখানে পরবকর্মের 
স্মৃতি জনেম | ভাঘ্যকার এখানে যথাক্রমে বিহিত কর্মকলাপকেই ইতি' 
কর্তব্য বলিয়া, এ অর্থে “ইতিকরণাঁয়” শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহা 
বুঝ। যাইত পারে। ভাধ্যক।র প্রবূপ কর্মকলাপ বুঝাইতে “করণীয়' 
শব্দেরও প্রয়োগ করিতে পারেন, কিন্তু তাহাতে «*আনস্তধ্যাদিতি' এই 
বাক্যে “ইতি” শব্দের কোন সার্থক থাকে না। তাঘ্যকার এখানে অনাত্রও 
একরপ পঞ্চমাস্ত বাকের পরে “ইতি'ঃ শব্দের প্রয়োগ করেন নাই, সুধীগণ 
ইহাও লক্ষ্য করিয়। পৃব্বোজ স্থলে তাধ্যকারের তাঁৎপর্য7 বিচার করিবেন। 
(১২) কাহারও সহিত “বিয়োগ” হইলে সেই বিয়োগের জ্ঞাত ব্যক্তি তাহাকে 
অত্যন্ত স্মরণ করে। তাৎপর্য)টাকাকার বলিয়াছেন যে, বিয়োগ শব্দের 
গ্বারা এখানে বিয়োগজন্য শোক বিবক্ষিত। শোক হইলে তৎ্প্রযূ্ 
শোকের বিষয়কে মরণ করে । (১৩) বহু কত্তার এক কাধা হইনে 
সেই এককাধ্য প্রযুক্ত তাহ।র এক কর্তার দর্শনে অপর কত্তার স্মরণ হয়। 
(১৪) বিরোধ প্রযুক্ত বিরোধী ব্যক্তিছ্ব্য়র একের দশনে অপরের স্মরণ হয়। 
(১৫) অতিশয়প্রযুক্ত যিনি সেই অতিশয়ের উৎপাদক, তাহার স্মব্রণ হয়। 
যেমন বুদ্গচাখী' তাহার উপ্বনয়নাদিজন্য «অতিশয়? বা উতৎকর্ধের উৎপাদক 
আচাধ্যকে স্মরণ ক্র । (১৬) প্রাপ্তিবশত;ঃ যে ব্যক্তি হইতে কেহ কিছু 
পাইয়াছে, অথবা পাইবে, এ্রব্যক্তিকে সেই প্রীথী ব্যজি পুনঃ পুনঃ স্মরণ 
করে । (১৭) খড়গাদির ব্যবধায়ক ( আবরক ) কোশ প্রভৃতি দেখিনে 
নেই ব্যবধান (ব্যবধায়ক ) কোশ প্রভৃতির দ্বার৷ অর্থাৎ তাহার জ্ঞানজন 
খড়গদির জ্মরণ হয় । (১৮) “মুখ” ও ১১৯) “দুঃখ” বশতঃ আুখের হেতু 
ও দুঃখের হেতুকে স্মরণ করে। (২০) “ইচ্ছ।”ঃ অর্থাৎ স্রেহাবশত 
স্হভাঁজন বাক্তিকে স্মরণ করে। (২১) ছে” বশতঃ ছ্েষ্য ব্যতিব 
মরণ করে । (২২) এ্ভয়” বশত: যাহা হইন্তুত ভীত হয়, তাহান্তক স্মর? 
করে । (২৩) “অধিত্ব” বশত: অর্থাঁ ব্যক্তি তাহার ভোজন বা আচ্ছা্দন- 
রূপ অর্থকে (প্রয়োজনকে ) স্মরণ করে । (২৪) “ক্রিয়।” শব্দের অর্ধ 
এখানে কাধ্য । রথকারের কাধা রথ, সুতরাং রঘথর হার! রথকারকে 
স্মরণ করে | (২৫) “রাগ* শব্দের অর্থ এখানে স্ত্রী বিষয়ে অনুরাগ | « 
“রাগ” বশতঃ যে স্ত্রীতে যে ব্যক্তি অনুরক্ত, তাহাকে এ ব্যক্তি পুনঃ পুন 
মরণ করে। (২৬) প্ধন্্ী*বশতঃ অথাৎ বেদাভ্যাসজনিত ধর্লমাবিশেঘবশ 


) চৃ০ 4 বাৎস্তায়ন ভাষ্য ৩৬৯ 


[ততঃ পূব্বজাতির স্মরণ হয় এবং ইহ অন্মেও অধীত ও শ্রত বিঘয়ের 
ধারণ জন্মে। (২৭) «অধন্ম'' বশতঃ পব্বানুতত দূঃবের সাধনকে স্মরণ 
রে। জীব দুঃখজনক অধন্ম জন্য প্বর্বানুভূত দুঃখসাধনকে স্মরণ করিয়া 
খ প্রাপ্ত হয়| মহঘি এই সূত্রে *প্রণিধান” হইতে “অধর্ম পধ্যস্ত 
বিংশতি জ্মৃতি-নিমিত্তের উল্লেখ করিয়াছেন । কিন্তু উন্মাদ প্রভৃতি 
রও অনেক স্মৃতিনিমিত্ত আন্তছ। ফ্মৃতিজনক সংস্কারের উদ্বোধক অনন্ত, 
হার পরিসংখ্যা কর] যায় না । তাই ভাঘ্যকার শেঘে বলিয়াছেন যে, 
হা মহঘির স্মৃতির কতকগুলি হেতুর নিদর্শন মাত্র, ইহ] স্মৃতির সমস্ত 
£তুব পরিগণনা নহে | ্ত্রকারোক্ড স্মৃতি-নিমিত্রগুলির মধ্যে “নিবন্ধ” 
ভূতি যেগুলির জ্ঞানই স্মূতিবিশেঘের কারণ, সেইগুপিকে গ্রহণ করিয়াই 
ঠাধ্যকার বলিয়াছেন যে, এই সমস্ত নিমিত্ত বিঘয়ে যুগপৎ জ্ঞান জন্মে না, 
থা, কোন স্থলে একই সময়ে পৃর্বোজ “নিবন্ধা'দির জ্ঞানক্মপ নান! স্মৃতির 
রণ সম্ভব হয় না, সুতরাং যুগপৎ নানা স্মৃতি ভন্নিতে পারে না। যে 
কন জ্মৃতিনিমিত্ের জ্ঞান স্মৃতির কারণ নহে অর্থাৎ উহ্ার। নিজেই স্মৃতির 
চারণ, সেগুলিরও কোন স্থলে যৌগপদ্য সম্ভব না৷ হওয়া তজ্জন্যও যুগপৎ 
মানা জ্মাত জন্মিতে পারে না, ইহাও মহঘির মূল তাৎপধ্য বৃঝিতে 
হইবে 118১।। 


বৃদ্ধযাত্বগুণত্ব প্রকরণ সমাপ্ত |৩। 
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ভাষ্য । অনিত্যায়াঞ্চ বুদ্ধো উৎপন্নীপবগিত্বাৎ পালীস্তরাবস্থান।” 
চানিত্যানাং সংশয়ঃ, কিমুৎপন্নীপবগিণী বুদ্ধিঃ শব্বৎ ? আহো  স্থিৎ 
কালাস্তরাবস্থায়িনী কুম্তবদিতি ৷ উৎপন্নাপবগিণীতি পক্ষ: পরিগৃহ্যতে 
কম্মাৎ ? 
অন্কুবাদ । অনিত্য পদার্থের উৎপন্নাপবগিত্ব এবং কালাস্তরস্থাযিত 
প্রযুক্ত অনিত্য বুদ্ধি বিষয়ে সংশয় হয়-_বুদ্ধি কি শব্দের ন্যায় উৎপন্নাপ- 
বর্ন অর্থাৎ ত্তীয়ক্ষণবিনাশিনী 1 অথবা কুস্তের ন্যায় কালাস্তর- 
স্থায়িনী? উৎপন্নাপবর্গিণী, এই পক্ষ পরিগৃহীত হইতেছে । (প্রশ্ন) 
না 
| ২৪ 
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অনুবাদ । । উত্তর ) যেহেতু অস্থায়ী কর্মের প্রত্যক্ষ হয়। 


ভাষ্য । কম্মণোহনবস্থায়িনো গ্রহণাদিতি। ক্ষিপ্তস্তেষোরাপতনাং 
ক্রিয়াসস্তানো গৃহাতে, প্রত্যথনিয়মাচ্চ বুদ্ধীনাং ক্রিয়াসম্তানবদৃবুদধি 
সম্তানোপপন্তিরিতি । অবস্থিতগ্রহণে চ ব্যবধীয়মানম্থ প্রত্যক্ষনিবৃত্তেঃ। 
অবস্থিতে চ কুস্তে গৃহামাণে সম্তানেনৈব বুদ্ধিব্বর্ততে প্রাগ.ব্যবধানাৎ 
তেন ব্যবহিতে প্রত্যক্ষং জ্ঞানং নিবর্ততে। কালান্তরাবস্থানে তু বুদেদৃশ্বি 
ব্যবধানেহপি প্রত্যক্ষমবতিষ্ঠেতেতি | 


স্বৃতিশ্চালিঙ্গং বৃদ্ধ্যবস্থানে, সংস্কারস্ত বুদ্ধিজ্য স্মৃতিহেতুত্বাৎ ৷ যশ 
মন্যেতাবতিষ্ঠতে বুদ্ধিঃ, দৃষ্টা ঠি বুদ্ধিবিষয়ে স্মৃতিঃ, সা চ বুদ্ধাবনিত্যায়া 
কারণাভাবান্ন স্তাদিতি, তিদমলিঙ্গং কম্মাৎ? বুদ্ধিজো হি সংস্কারে 
গুণান্তরং স্মৃতিহেতুর্ন বুদ্ধিরিতি । 

হেত্বভাবাদঘুক্তমিতি চে ) বুদ্ধ্যবস্থানাৎ প্রত্যক্ষত্বে স্মৃত্যুভাব:। 
যাবদবতিষ্টক্ে বুদ্ধিস্তাবদসৌ বোদ্ধব্যার্থ; প্রত্যক্ষঃ, প্রত্যক্ষত্বে চ স্মৃতি' 
রন্ুপপন্নেতি। 


অন্থবাদ । (ন্ুত্রার্থ ) যেহেতু অস্থায়ী কর্মের প্রত্যক্ষ হয় (তাৎপর্ধ্য 
নিঃক্ষিপ্ত বাণের পতন পধ্যস্ত 'ক্রিয়াসম্তান অর্থাৎ এ বাঁণে ধারাবাঁহিব 
নান ক্রিয়া প্রত্যক্ষ হয়। বুদ্ধিসমূহের প্রতি বিষয়ে নিয়মবশতঃই ক্রিয়া! . 
সন্তানের ম্যায় বুদ্ধিসম্তানের অর্থাৎ সেই ধারাবাহিক নানা ক্রিয়া! বিষয়ে 
ধারাবাহিক নান জ্ঞানের উপপত্তি হয়। পরন্ত যেহেতু অবস্থিত বস্ত্র 
প্রত্যক্ষ স্থলেও ব্যবধীয়মান বস্তুর প্রত্যক্ষ নিবৃত্তি হয়। বিশদার্থ এই 
যে, অবস্থিত কুস্ত প্রত্যক্ষবিষয় হইলেও ব্যবধানের পূর্বের অর্থাৎ কোন 
দ্রব্যের ছারা এ কুস্তের আবরণের পূর্ববকাল পর্য্যন্ত সম্ভানরূপেই অর্থাৎ 
ধারাবাহিকরূপেই বুদ্ধি (এ প্রত্যক্ষ ) বর্তমান হয় অর্থাৎ জদ্মে, সুতরা! 
ব্যবহিত হইলে অর্থাৎ এ কুস্ত আবৃত হইলে প্রত্যক্ষ জ্ঞান নিবৃত্ত হয়। 
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কিন্ত বুদ্ধির কালাস্তরে অবস্থান অর্থাৎ চিরস্থায়িত্ব হইলে দৃশ্যের ব্যবধান 
হইলেও প্রত্যক্ষ ( পূর্বের্বাৎপন্ন কুস্তপ্রত্যক্ষ ) অবস্থিত হউক ? 

সুতি কিন্তু বুদ্ধির স্থায়িত্ব লিঙ্গ (সাধক ) নহে; কারণ, বুদ্ধিজগ্ 
সংস্কারের স্মৃতিহেতৃত্ব আছে । বিশদার্থ এই যে, ( পূর্ববপক্ষ ) যিনি মনে 
করেন, বুদ্ধি অবস্থিত অর্থাৎ স্থায়ী পদার্থ, যেহেতু বুদ্ধির বিষয়ে অর্থাৎ 
ূ্বান্থুভৃত বিষয়ে স্মৃতি দৃষ্ট হয়, কিন্তু বুদ্ধি অনিত্য হইলে কারণের 
অভাববশতঃ সেই স্মৃতি হইতে পারে না । (উত্তর সেই ইহা অর্থাৎ 
পূরব্বোস্ত হেতু (বুদ্ধির স্থায়িত্ব) লিঙ্গ হয় না। (প্রশ্ব)কেন? 
(উত্তর) যেহেতু বুদ্ধিজন্য সংস্কাররূপ গ্রণান্তর ন্মৃতির কারণ, বুদ্ধি 
স্মৃতির সাক্ষাৎ কারণ ) নহে । 

(পূর্ববপক্ষ ) হেতুর অভাববশতঃ অযুক্ত; ইহা যদি বল? (উত্তর) 
বুদ্ধির স্থািত্ববশতঃ প্রত্যক্ষত্ব থাকিলে স্মৃতি হইতে পারে না। বিশদার্থ 
এই যে, যে কাল পর্যন্ত বুদ্ধি অবস্থিত থাকে, সেই কাল পধ্যন্ত এই 
বোদ্ধব্য পদার্থ প্রত্যক্ষ অর্থাৎ এ প্রত্যক্ষ বুদ্ধিরই বিষয় হয়, প্রত্যক্ষতা 
থাকিলে কিন্তু স্মৃতি উপপন্ন হয় ন!। 

টিপনী। বৃদ্ধি অধাৎ জ্ঞান আস্মাবই গুণ এবং উহ। অনিত্য পদার্থ, ইহা 
মহঘি নাঁন। যুক্তির ছা'র। প্রতিপন্ন করিয়াছেন । বুদ্ধি অনিতা, ইহা। পরীক্ষিত 
হইয়াছে । এবং পূর্বোক্ত চতুব্বিংশ সূত্রে এ বুদ্ধি যে অন্য বুদ্ধির দ্বারা 
বিনষ্ট হয়, ইহাও মহঘি বলিয়াছেন । কিন্ত বুদ্ধি যে, শব্দের ন্যায় তৃতীয় 
ক্ষণেই বিনষ্ট হয় না, আরও আধক কাল স্থারী হয় ন!, এই সিদ্ধান্ত বিশেষ 
যুক্তি কথিত হয় নাই | স্মুতরাং সংশয় হইতে পাবে যে, বৃদ্ধি কি শব্দের ন্যায় 
তৃতীয় ক্ষতুণই বিনষ্ট হয়? অথবা কত্তের নায় বহুকাল স্থায়ী হয় ? 
মহঘি এই সংশয় নিরাস করিত এই প্রকরণের আরন্তে এই সূত্রের ছার 
বুদ্ধি যে, কৃম্তের ন্যায় বহুকাল স্থায়ী হয় না, কিন্তু শব্দের ন্যায় তৃতীয় 
ক্ণই বিনষ্ট হয়, এই পিদ্ধান্তে বিশেষ যুক্তি বলিয়াছেন। ভাঘ্যকা৭ 
এই সূত্রের অবতারণ|। করিতে প্রথমে পরীক্ষাঙ্গ সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন যে, 
বুদ্ধি কি শব্দের ন্যায় উৎপন্নাপবগিণী ? অথব। কন্তের ন্যায় কালাস্তর- 
স্থায়িনী ? “'অধবর্গ” শব্দের ছার। নিবৃত্তি বা বিনাশ বুঝিতে “অপবগাঁ। 
বলিলে বিনাশ বুঝা। যাইত পারে। সুতরাং যাহ! উৎপন্ন হইয়াই বিনাশী, 
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তাহাক “উৎপরন্লাবগণৃঃ বল৷ যাইত পানর । কিন্ত গৌতম সিদ্ধান্তে বু 
অনিত) হইন্তলও উহা উৎপন্ন হইয়াই ছিতীয় ক্ষণে বিনষ্ট হয় না। তাঁ 
উদৃ্দ্যাতকর বলিয়াছেন যে, অন্যান্য বিনাশী পদার্থ হইতেও যাহ৷ শী 
বিনষ্ট হয়, ইহাই “*উৎপন্লাপবগাঁ'' এই কথার অর্থ । যাহা উৎপক্ি 
পরক্ষণেই বিনষ্ট হয়, ইহ! এ কথার অর্থ নহে । উদৃত্তদ্যাতকর এই ক৭ 
বলিয়৷ পরে বুদ্ধির আঁশুতর বিনাশিত্ব বিঘয়ে দুইটি অনমাঁন প্রদর্শন 
করিয়াছেন | প্রথম অনুমানে শব্দ এবং দ্বিতীয় অনুসানে সুখকে দৃষ্টান্তরণ 
উল্লেখ করিয়া, উদৃদ্যোতকর বৃদ্ধিকে তৃতীয়ক্ষণবিনাশী বলিয়াই সিদ্ধা 
করিয়াছেন, ইহ] বুঝ। যায । পরন্ত নৈয়ায়িকগণ শব্দ ও সুখাদি আত্বগুণবে 
তৃতীয়ক্ষণবিনাশী, এই অর্থেই ক্ষণিক বলিয়াছেন । উদ্দেযাতকরও এই 
বিচারে উপনংহারে (পরবস্তাঁ ৪৫শ স্ত্র-বান্তিকের শেঘে ) ণব্যবশ্থিত 
ক্ষণিক। বৃদ্ধিরিতি*” এই কথ! বলিয়।, বুদ্ধি যে তৃতীয় ক্ষণেই বিনষ্ট হয় 
বৃদ্ধির তৃতীয়ক্ষণবিণাশিত্বরূপ ক্ষণিকত্বই যে ন্যায়দর্শনের সিদ্ধান্ত, ইহা স্পা 
প্রকাশ করিয়াছেন । তাহা হইচল বঝ। যায়, যে পদাথ উৎপন্ন হইয়া! দ্বিতীঃ 
ক্ষণমাত্রে অবস্থান করিয়া, তৃতীয় ক্ষণেই বিনষ্ট হয়, মেই পদার্থকেই 
বরন্মপ অর্থে “উৎপন্নাপবগাঁ” বল। হইয়ানছ | বৃদ্ধি অর্থাৎ ভ্ঞান এর? 
পদার্থ। *৬পেক্ষাবৃদ্ধি* নামক বুছ্িবিশেঘ চতুর ক্ষণে বিনষ্ট হায়, ইহ 
নৈয়ায়িকগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন১ | সুতরাং চতুর্ধক্ষণবিনাশী, এই অর্থে 
 বুদ্ধিবিশেঘ্ক “উৎপন্নাপবগাঁ” বলিতত হইবে। কিন্ত কোন বুদ্ধি তৃতী। 
ক্ষ্রণর পরে থাকে ন।, এবং অপেক্ষাবৃদ্ধি ভিন্ন সমস্ত অন্য জ্ঞানই শব্দ ও 
সুখদঃখাদির ন্যায় তৃতীয়ক্ষ ণবিনাশী, ইহ] ন্যায়াচাষ্যগতণর দিদ্ধান্ত | 


বুদ্ধির পৃন্তবর্বাক্তর্ূপ “উৎপন্াাপবগিত্ব* সিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে এ 
সর মহঘি যে যুক্তির সূচনা! করিয়াছেন, ভাষ্যকার তাহার ব্যাখ্যাপূর্ব 
তাৎপর্য? বর্ণন করিয়াছেন যে, একটি বাণ নিক্ষেপ করিলে যে কাল পর্য্য! 
ত্র বাণটি কোন স্থানে প্রতিত না হয়, তৎকাল পধ্যস্ত এ বাণে ৫ 
ক্রিয়ার প্রতাক্ষ হয়, উহা! একটি ভরিয়া নহে । এ ক্রিয়া বিভিন্ন কাদে 





১। দ্রব্যের গণনা করিতে '*ইহা এক” “ইহা এক” ইত্যাদি প্রকারে যে দুদ্ধিবিগে 
জন্মে, তাহার নাম ““অপেক্ষাবৃদ্ধি |” এ অপেক্ষাবৃদ্ধি দ্রব্যে দ্িত্বাদি সংখ্যা উৎ্গ 
করে এবং উহার নাশে দ্বিত্বাদি সংখ্যার নাশ হয়। সুতরাং এ বুদ্ধি তৃতীয় ক্ষণে 
বিনন্ক হইলে পরক্ষণে ন্দ্িত্বাদি সংখ্যার বিনাশ অবশ্যস্তাবী হওয়ায় স্িতবাদি সংখ্যা 
প্রত্যক্ষ কোন দিনই সম্ভব হয় না, এজন্য তৃতীয় ক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা বৃদ্ধির সং 
স্বীরুত হইয়াছে । 


২ন্ুৎ ] বাহস্যায়ন ভাহ্য ৩৭৩ 


উন ভিন্ন দেশের সহিত ভিন্ন ভিন্ন সংযোগ উৎপন্ন করে, সুতরাং উহাকে 
বিভিন্ন কালে উৎপন্ন ভিন্ন ভিন্ন নানা ক্রিয়াই বলিতে হইবে। উরপ 
নানা ক্রিয়াকেই ক্রিয়াসস্তান'' বলে। প্র ক্রিয়াসস্তানের অন্তগত 
কান ক্রিয়াই অধিকক্ষণন্থায়ী নহে, এবং এক ক্রিয়ার বিনাশ 
ইছলই অপর ক্রিয়'র উৎপত্তি হয়। পব্বোক্ত ভ্রিয়াসস্তানের নানাত্ব ও 
স্থায়িত্ব শ্বীকার্ধ্য হইলে এ ক্রিয়াগস্তানের যে প্রত্যক্ষন্নপ বৃদ্ধি জন্যে, 
ই বৃদ্ধিও নানা ও অস্থায়ী, ইহা স্বীকার করিতে হইবে । কারণ, 
দন্য বুদ্ধিমাত্রই “প্রত্যর্থনিয়ত', অর্থাৎ যে পদার্থ যে বৃদ্ধির নিয়ত বিষয় 
য়, তাহা হইত অন্িরিভ্ত কোন পদার্থ এ বদ্ধিন বিষয় হয় না। 
নঃক্ষিণ্ত বাণের ক্রিয়াগুনি যখন ক্রমশঃ নানা কালে বিতিন্নরূপে উৎখন্ন 
য় এবং উহার প্রত্যেক ক্রিয়াই স্থায়ী, তখন এ সমস্ত ক্রিয়াই একটী 
ঘাযী প্রত্যক্ষের বিষয় হইতে পারে না। কারণ, অতীত ও ভবিঘ্াযৎ 
নদার্থ লৌকিক প্রত্যঞ্ষক্ষর বিঘয় হয় না| সুতরাং বাঁণের অতীতি, ভবিঘ্যৎ ও 
ত্বমান ক্রিয়াসমূহ একটি লৌকিক প্রত্যহক্ষর বিষয় হইতে পার ন।। 
1রস্ত এ ক্রিয়া বিষয়ে প্রত্যক্ষ জন্মিলে তখন যে সমস্ত ভবিষ্যৎ ক্রিয়। 
ৰ প্রত্যক্ষ-বুদ্ধির বিঘয় হয় নাই, পরেও তাহা এ বৃদ্ধির ধিঘয় হইতে 
গারে না। কারণ, জন্য বুদ্ধি মাত্রই «প্রত্যর্থনিয়ত'* ৷ সুতরাং পের 
হলে নিঃক্ষিগ্ত বাণের ভিন্ন ভিন্ন ক্রিরাপস্তান বিঘরে যে, প্রত্যক্ষরূপ বৃদ্ধি জন্মে, 
উহা এ সমস্ত বিভিন্ন ক্রিয়াবিষয়ক বিভিন্ন বুদ্ধি, বহুকানম্থাদী একটি বৃদ্ধি 
নহে। ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়! বিষয় অনিচ্ছিন্ন ভাবে ক্রমশ: উৎপন এ বদির 
মমষ্টিকে বৃদ্ধিসত্তান বল। যায়। উহার অন্তর্গত কোন বৃদ্ধিই বছবাল স্থায়ী 
হইতে থারে না | কারণ, অনবস্থায়ী ( অস্থারী”) কর্মের (ক্রিয়ার ) প্রত্যক্ষরূপ 
যেবৃদ্ধি, সেই বদ্ধিও এ কলম্টের ন্যার অস্থায়ী ও বিভিন্নই হইবে ৷ তাহা 
হইলে পৃব্বোক্ত স্থলে এ ক্রিয়াবিষয়ক বুদ্ধির শীঘতর বিনাশিত্বই সিদ্ধ 
হওয়ায় প্র বৃদ্ধির নাশক বলিতে হইবে । বৃদ্ধির সমবায়িকারণ আত্মার 
নিত্যাত্ববশতঃ তাহার বিনাশ অমম্তব, সুতরাং আত্মার নাশকে বৃদ্ধির নাশক 
বলা যাইবে না, বৃদ্ধির বিরোধী গুণকেই উহার নাশক বলিতে হইবে । 
মহঘি গৌতমও পৃব্বোক্ত চতুব্বিংশ সূত্রে এই সিদ্ধান্তের সূচনা করিতে অপর 
ৃদ্ধিকেই বুদ্ধির বিনাঁশের কারণ বলিয়াছেন । বস্ততঃ কোন বুদ্ধির পরক্ষণে 
খাদি গুণবিশেষ উৎপন্ন হইলে উহাও পৰব্রোক্ষণোৎ্পন সেই বৃদ্ধিকে 
তৃতীয় ক্ষণে বিনষ্ট করে । তুল্যুনায়ে এবং মহঘি গোতমের গিদ্ধাস্তানুসারে 
ইহাও তীহার অভিবপ্রতত বুঝিতে হইবে। ফলকথা, বুদ্ধির দ্বিতীয় 


৩৭৪ শ্যায়দশন [ ৩অণ০, ২আং 


ক্ষণে উৎপর অন্য বুদ্ধি অথবা এরপ প্রত্যক্ষ যোগ্য কোন আত্ম-বিশেষ 
(সুখাদি) এ পব্বক্ষণোত্পনন বৃদ্ধির নাশক, ইহাই বলিতে হইনে 
অপেক্ষাবৃদ্ধি ভিন্ন জন্য ভ্ঞানমত্রের বিনাশের কারণ কল্পনা করিতে হইটে 
আর কোনরূপ কল্পনাই সমীচীন হয় না। তিন্ন ভিন্ন শ্বলে বৃদ্ধির ভি. 
ভিন্ন বিনাশকারণ কল্পনা পক্ষে নি্প্রমাণ মহান্গারব গ্রাহ্য নহে 
পৃব্বোজুরাপে বৃদ্ধির তৃতীয়ক্ষণবিনাশিত ( অপেক্ষাবৃদ্ধির চতুর্থক্ষণবিনাশিত্ব। 
পিদ্ধ হইলে উহার পব্বোক্তরূপ উৎপন্লাবগিহই গিদ্ধ হয, সুতরাং বৃদ্ধিবিঘ 
পব্বোভতর্বপ সংশয় নিবৃত্ত হয়। 

আপত্তি হইতে পাবে ঘে, অস্থায়ী নান! ক্রিয়/বিঘয়ে যে প্রতাক্ষ- 
বুদ্ধি জন্মে, তাহার অস্থ।য়িহ স্বীকার করিলেও স্থায়ী পদার্থ বিয়ে থে 
প্রত্যক্ষ বৃদ্ধি জন্ম; তাহা? স্থায়িত্ই স্বীকার্ধ্য | অবস্থিত কোন একা 
কন্তকে অবিচ্ছেদে অনেকক্ষণ পর্ধ্যন্ত প্রত্যক্ষ করিলে এ প্রত্যক্ষ অনেক 
ক্ষণ স্থায়ী একই প্রত্যক্ষ, ইহাই স্বীকার কর। উচিত | কারণ, এর 
প্রত্যক্ষের নানাত্ব ও অস্থায়িত্ব স্বীকারের পক্ষে কোন হেতু নাই। এত দত্ত 
ভাষ্যকার মহঘির সিদ্ধান্ত সমথনের জন্য বলিয়াছেন যে, অবস্থিত কৃণ্তে 
রূপ প্রত্যক্ষস্বলেও এ কম্তের ব্যবধানর পব্বকাল পধ্যত্ত বদ্ধিযন্তা 
অর্থাৎ ধারাবাহিক নান। প্রত্যক্ষই জন্মে, অর্থাৎ প্রত্যক্ষও সেই স্থলে একা 
প্রত্যক্ষ নহে, উহাঁও পৃর্বোক্ত ক্রিয়াপ্রত্যক্ষেব ন্যায় নানা, লুতবা! 
অস্থ/য়ী। কারণ, এ কৃম্ত কোন দ্রবোর দ্বার ব্যবহিত ব। আবৃত হইদে 
তখন আর তাহার প্রত্যক্ষ জন্মে না,_ব্যবহিত হইলে উহার প্রত্যক্ষ 
নিবৃত্ত হয়। কিন্তু যদি অবস্থিত অর্থাৎ বহছক্ষণন্থায়ী কৃন্তাদি পদার্ধো 
প্রত্যক্ষকে এ কৃন্তাদির ন্যায় স্থায়ী একটি প্রত্যক্ষই ম্বীকার করা৷ যার, 
তাহা হইলে কন্তাদি পদার্থের স্থিতিকাল পর্যাস্তই সেই প্রত্যক্ষের স্থায়িং 
স্বীকার করিততি হয় | তাহা হইলে এ কৃম্তাদি পদার্থ বাবহিত হইপ্লও তখনও 
সেই প্রত্যক্ষ থাকে, তাহা বিনষ্ট হয় না, ইহা স্বীকার করিতে হর। 
তাহা হইলে তখনও “আমি কম্তের প্রত্যক্ষ করিতেছি” এই রুপে মেই 
প্রতঃক্ষেন্র মানস প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। কিন্ত তাহ] কাহারই হয় না। 
সুতরাং পর্বোত্ত স্মলে কৃন্তাদি স্থায়ী পদার্থের এরুপ পত্যাক্ষও স্থায়ী একটি 
প্রত্যক্ষ বলা যায় না। উহাও ধারাবাহিক নান। প্রত্যক্ষ, ইহাই স্বীকাধ্য। 
ড ঘ্যকারের যুক্তির খণ্ডন করিতে বল। যাইতে পারে যে, অবস্থিত কৃভ্তাদি 
ড্রবা ন্যবহিত হইলে তখন ব্যবধানজ্বন্য তাহাতে ইন্টরিয়-সন্লিকঘ বিনঃ 
হওয়ায় নারুণর অভাবে আর তখন এ কৃভ্তাদির, প্রত্যক্ষ জন্মে না 
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পরস্ত এ ইন্জিয়-সন্লিকর্ধরূপ নিমিত্বকারণের বিনাশে এ স্মলে পব্বপ্রত্যক্ষের 
বিনাশ হয় | গ্ঘলাবিংশেঘে (অপেক্ষাবৃদ্ধির নাশজন্য দ্বিত্ব নাশের ন্যায় ) 
নিমিত্ত কারণের বিনাশেও কাধ্যের নাশ হইয়া থাকে | ফলকথ।, অবস্থিত 
কৃম্তাদি পার্থ বিষয়ে ব্যবধান্তনর পব্বকাল পর্ধান্ত স্থায়ী একট প্রত্যক্ষই 
স্বীকার্ধা, এ প্রত্যক্ষের নানাত্ব স্বীকারের কোন কারণ নাই | তাণৎপর্ধয- 
টীকাকার এখানে এই কথার উল্লেখপৃবর্বক বলিয়াছেন যে, দন্য বুদ্ধিমাত্রের 
ক্ষণিকত্ব অন্য হেতুর হারাই সিচ্ব হওয়ায় তাঘাকার শেঘে গৌণভাবেই 
পর্রোজ্। যুক্ির উত্ল্লখ করিয়াছেন | পৃবের্ব ক্ষণবিনাশি ক্রিয়াবিঘয়ক 
বৃদ্ধিব ক্ষণিকত্ব সমর্থটনর হারাই স্থায়-কম্তাদিপদাথধিঘয়ক বৃদ্ধির ক্ষণিকত 
দমর্থনও সূচিত হইয়াছে৯ । অথাৎ পর্ধোজ্ঞ ক্রিরাবিষয়ক বুদ্ধির দৃষ্টান্তে 
স্বায়িপদার্থবিঘয়ক বুদ্ধির ক্ষণিকত্বও অন্যান দ্বারা সিদ্ধ হয়। বস্ততঃ 
কন্তাি স্থায়িপদা্থবিঘয়ক বুদ্ধির স্থায়িত্ব স্বীকার করিলে এ বুদ্ধি 
কোন্‌ সময়ে কোন্‌ কারণদ্বার বিনষ্ট হয়, এবং কত কান পধ্যস্ত 
স্বায়ী হয়, ইহা নিয়তরণে নিদ্ধারণ কর! যায় না,-এ বৃদ্ধির 
বিনাশে কোন নিয়ত কারণ বলা যায় ন। দ্বিতীয়ক্ষ্ণাৎপন্ন প্রত্যক্ষ- 
যোগ্য গুণবিশেষকে এ বৃদ্ধির বিনাতশর কারণ বধলিলেই উহার 
নিয়ত কারণ বল। যায়। সুতরাং অপেক্ষাবৃদ্ধি তিন্ন জন্য বৃদ্ধিমাত্রের 
বিনাশে ছ্িতীয় ক্ষণোৎপনন বুদ্ধি প্রভৃতি কোন ুণবিশেঘকেই কারণ 
বলনা উচিত । তাহা হইলে এ বুদ্ধির তৃতীয়ক্ষণবিনাশিত্বরূপ ক্ষণিকত্বই 
সিদ্ধ হয় । 


বৃদ্ধির ম্বায়িত্ববাদীর কথ এই যে, বৃদ্ধি ক্ষণিত পণার্থ হইলে 
বুদ্ধির বিষয় থদাথের কালান্তরে স্মরণ ্বন্মিততি পারে না। কারণ, 
মরণের প্বর্বক্ষণ যাস্ত বুদ্ধি না থাকিলে তাহা এ স্মরণের কারণ হইতে 
পারেনা । সুতরাং কারণের অভাবে স্মরণ জন্মিতে পারে না । ভাষ্যকার 
শেঘে এই কথার খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, ড্মৃতি বুদ্ধির স্থায়িত্বের 
লিঙ্গ অর্থাৎ সাধক নহে । কারণ, বৃদ্ধিক্বন্য সংস্কার ক্ষণিক পদাথ নহে, 
উহ। জ্মররণকাল পর্ধ্স্ত থাক, উহাই স্মৃতির সাক্ষাৎ কারণ। প্রণিধানাদি 
কারণসাংথেক্ষ সংস্কারজ্রন্যই স্মৃতি জন্মে। বৃদ্ধি এ সংস্কার জন্মায়, 


১। তথাহি ক্ষণবিধ্বংসিবস্তবিষয়বৃদ্ধিক্ষণিকত্বসম খনেনৈব স্থায়িবস্তবিষয়বৃদ্ধিক্ষণি- 
কন্ব-সমর্থনমপি সৃচিতং ৷ স্থিরগোচরা বৃদ্ধয়ঃ ক্ষণেকাঃ বৃদ্ধিত্বাৎ কর্মাদিব্দ্ধিবদিতি। 
--তাঞগুপর্য্টীকা । 





৩৭৬ ্যায়দর্শন [ ৩অগঃ ২জ। 


কিন্ত উহ] স্মৃতির কত্তও নহে, অন্য কোন জ্ঞানের কত্ীও নহে 
আত্মাই সব্ববিধ জন্য জ্ঞানের কর্ত। | চিরস্থায়িত্বশতঃ স্মরণ-জ্ঞানে 
কর্তার অভাব কখনই হয় না । ফলকথা, বুদ্ধির ক্ষপিকত্ব সিদ্ধান্ত স্মৃতি 
অনুপপত্তি নাই | সুতরাং স্মৃতি, বুদ্ধির স্থায়িত্ব সাধনে লিঙ্গ হয় না। 
প্ৰ্বপক্ষবাঁদী বলিতে পারেন যে, সংস্কারদ্বন্যই স্মৃতি জন্মে, স্থায়ি-বৃদ্ধি জনা? 
স্মৃতি জন্মে না, এই সিদ্ধান্তে হেতু কি? উহার নিশ্চায়ক হেতু ন 
থাকায় '£ সিদ্ধান্ত অযুক্ঞ। ভাঘ্যকার শেঘে এই পবর্বপন্তক্ষরও উল্লেখ 
পক্বক তদূত্তরে বলিয়াছেন যে, বুদ্ধি স্থায়ী পদার্থ হইল যে কাল পর্য্য 
থাকে, প্রত্যক্ষস্থলে তৎকাল পধ্যস্ত সেই বুদ্ধির বিষয় পদার্থ প্রত্যক্ষই থাকে, 
সুতরাং সেই পদার্থের স্মৃতি হইতে পারে না। তাৎপর্য এই যে, 
প্রত্যক্ষ জ্ঞান বিনষ্ট হইলেই তখন তাহার বিঘন্ত্য়র স্মৃতি হইতে প্রারে। 
যে পর্যন্ত প্রত্যক্ষ জ্ঞান বর্তমান থাকে, সেই কাল পরধ্যত্ত সেই 
প্রত্যক্ষ তাহার বিঘয়ের স্মৃতির বিরোধী থাকায় এ স্মৃতি কিছুত্ততই 
হইতে পারে না। প্রত্যক্ষাদি জ্ঞানকালে কোন ব্যক্তিরই সেই 
বিঘয়ের স্মরণ হর না, ইহা অনুভবসিদ্ধ সত্য । সুতরাং প্রত্যক্ষাদিজ্রা" 
স্মৃতির বিরোধী, ইঠ। স্বীকাধ্য। তাহ] হইলে প্রত্যক্ষাদি জ্ঞান স্মৃতিকান 
পর্য7স্ত স্থায়ী হয় ন১ উহা৷ স্মৃতির পৃৰের্বই বিনষ্ট হয়, তড্্ন্য সংস্কারই 
স্মৃতিকাল পর্যন্ত স্থায়ী হইয়। স্যাত জন্মায়, এই দিদ্ধান্তই হ্বীকাধ্য 118২| 


সূত্র | অব্যক্তগ্রহণমনবস্থায়িত্বাদ্বিভ্যৎসম্পাতে 
রূপাব্যক্তগ্রহণবৎ ৪৩৩১৪) 


অনুবাদ । ( পূর্ব্বপক্ষ ) অনবস্থায়িত্ববশতঃ অর্থাৎ বুদ্ধির ক্ষণিকত্ব- 
বশতঃ বিহ্যৎপ্রকাশে রূপের অব্যক্ত জ্ঞানের ম্যায় ( সর্ব্ববিষয়েরই ) 
অব্যক্ত জ্ঞান হউক 1? 

ভাব্য। যছ্্যৎপন্নাপবর্গিণী বুদ্ধিঃ, প্রাপ্তমব্যক্তং বোদ্ধব্যস্য গ্রহণং 
যথা বিছ্যুৎসম্পাতে বৈহ্যতস্ত প্রকাশশ্যানবস্থানাদব্যক্তং রূপগ্রহণমিতি 
ব্যক্তস্ত দ্রব্যাণাং গ্রহণং, তন্মাদযুক্তমেতদিতি । 

অনুবাদ । বুদ্ধি যদি উৎপন্নীপবগিণী ( তৃতীয়ক্ষণবিনাশিনী ) হয়, 
ডাহা হইলে বোদ্ধব্য বিষয়ের অব্যক্ত গ্রহণ প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ অস্পঃ 
জানের আপন্তি হয়। যেমন বিছ্যাতের আবির্ভাব হইলে বেছ্যাত 


৪৪ সঙ ] বাৎস্তায়ন ভাষা ৩৭৭ 


আলোকের অনবস্থানবশতঃ অব্যক্ত রূপজ্ঞান হয়। কিন্তু দ্রব্যের ব্যক্ত 
জ্ঞান হইয়া থাকে, অতএব ইহা অযুক্ত। 

ূ টিগ্রনী | মহঘি এই সূত্রের দ্বারা পাবর্বাত সিদ্ধান্তে বাদ্ধর স্থায়িতবাদীর 
আপত্তি বলিয়াছেন যে, বুদ্ধি যদি তৃতীয় ক্ষণেই বিনষ্ট হয়, অথাৎ উ২পন্ন 
হইয়। দ্বিতীয় ক্ষণ পর্যন্তই অবস্থান করে, তাহ) হইলে বোদ্ধব্য বিঘয়ের 
ব্তত জ্ঞান হইতে পারে না! যেমন বিদ্যহের আবিভাব হইলে বেদৃযত 
আলোকের অস্থায়িত্বশতঃ তখন এ& অস্থায়ী আলোকের সাহায্যে রুপের 
অব্যক্ত জ্ঞান হয়, তজ্জপ সব্বত্র সব্ববিঘয়েবই তধ্যক্চ ভ্তানের আপত্তি হয়, 
কত্রাপি কোন বিঘয়ের ব্যক্ত গ্রহণ অর্থাৎ স্পষ্ট জ্ঞাণ হইতে পারে না। কিন্ত 
দ্রব্যের স্পষ্ট জ্ঞান হইয়া থাকে, সুতরাং বুদ্ধি অখাৎ জনের স্থায়িত্ব অবশ্য 
স্বীকাধ্য। পবেরাক্ত বুদ্ধির ক্ষণিকত্ব সিদ্ধান্ত এযৃক্ত ॥॥ ৪৩।। 


সুত্র। হেতৃপাদানাৎ প্রাতিষেদ্ধব্যাভ্যনুজ্ঞা ॥ 
।18511৩১৫।। 


অনুবাদ । ( উত্তর ) হেতুর গ্রহণবশতঃ; অথ।ৎ ঝু্ধর স্থায়িত্ব সাধন 
করিতে পূর্বোক্ত দৃষ্টান্তরূপ সাধকের গ্রহণবণ-52$ প্রতিবেধা বিষয়ের 
। বুদ্ধির ক্ষণিকত্বর ) স্বীকার হইতেছে । 

ভাষ্য । উৎপন্নাপবণিণী বুদ্ধিরিতি প্রতিযেদ্ধব্য, তদেবাভ্যন্থ- 
জ্বায়তে, বিছ্যুৎসম্পাতে রূপাব্যক্তগ্রহণবদিতি । 

অন্ুবাদ। বুদ্ধি উৎপন্নাপবর্গিণী অর্থাৎ তৃতীয় ক্ষণেই বুদ্ধির বিনাশ 
হয়, ইহা প্রতিষেধ্য, “বিছ্যুতের আবির্ভাব হইলে রূপের অব্যক্ত জ্ঞানের 
যায়” এই কথার দ্বার! তাহাই স্বীকৃত হইতেছে । 

টিপ্লনী | পর্রবসূত্রোক্ত আপত্তির খন করিতে মহধি এই সূত্রের ছারা 
বলিয়াছেন যে, বৃদ্ধির ক্ষণিকতব খণ্ডন করিতে যদি উহা স্বীকফারই নরিতে হয়, 
তাহা হইলে আর সেই হেতুর দ্বার] বুদ্ধিব ক্ষণিনত্য খণ্ডন করা৷ যায় না। 
প্রকত স্থলে বৃদ্ধির স্থায়িত্ববাদী বৃদ্ধির ক্ষণিকত্ব পক্ষে সর্বত্র বোদ্ধব্য বিষয়ের 
অস্পষ্ট স্তানের আপত্তি করিতে বিদ্যুতের আবির্তীব হইলে ন্মপের অস্পষ্ট 
জ্ঞানকে দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। তাহ! হইলে বিদ্যুতের আবির্ভাব- 
সবলে রাপের যে অন্পষ্ট জ্ঞান, তাহার ক্ষণিকত্ব স্বীকার করাই হইতেছে । 


৩৭৮ হ্যায়ৰর্শন [ ৩অৎ ২আ 


কারণ, এ স্থলে বপজ্ঞান অধিকক্ষণ স্থায়ী হইলে উহ অস্পষ্ট জ্ঞান হইট 
পান্তর না, সুতরাং এ জ্ঞান যে ক্ষণিক, ইহা ন্বীকাধ্য | তাহা হইল বৃদ্ধি 
স্বায়িত্ববাদীর যাহ) প্রতিষেধ্য অর্থাৎ বৃদ্ধির ক্ষণিকত্ব তাহ। তাঁহার গৃহী 
দৃ্টান্তে ( বিদ্যুতের আবির্ভাবকালে রূপের ম্পষ্ট জ্ঞানে) স্বীকৃতই হওষ, 
তিনি উহার প্রতিঘেধ করিঘত পারেন না | বুদ্ধিমাত্রের স্থায়িত্ব প্রতিষ্ 
করিয়। বিদ্যুতের আবির্ভীবকালীন বৃদ্ধিবিশেঘের অস্থায়িত্ব বা ক্ষণিকধে। 
স্বীকার সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ হয় || ৪81? 

ভাষ্য । যররাব্যক্তগ্রহণং তত্রোৎপন্নীপণর্সিণী বুদ্ধিরিতি। গ্রহণ 
হেতুবিকক্সাদূগ্রহণবিকল্ে৷ ন বুদ্ধিবিকল্পাৎ। যদিদং কচিদব্যন্ত 
কচিদৃব্যক্তং গ্রহণনয়ং বিকল্পো গ্রহণহেতুবিকল্পাৎ, যত্রানবস্থিতো গ্রহ" 
হেতুস্তত্রাব্যক্তং গ্রহণ, যত্রাবস্থিততত্র ব্যক্ত, নতু বুদ্ধেরবস্থানান বস্থানা- 
ভ্যামিতি। ক্স্মাৎ ? অর্থগ্রহণং হি বুদ্ধিঃ যত্দর্থগ্রহণমব্যক্তং ব্যক্তং ব 
বুদ্ধিং সেতি । বিশেষাগ্রহণে চ সামান্থগ্রহণমাত্রমব্যক্তগ্রহণং, তর 
বিষয়ান্তরে বৃদ্ধ্যস্তরানুৎপাস্থিনিগিন্ত ্গীবাৎ। যত্র সমানধন্মযুক্তশ্চ ধর 
গৃহ্াতে বিশেষধঙ্দরযৃক্তশ্চ, তদৃব্যক্ত হ্রাহণং | যত তু বিশেষেহগুহ্ামা?, 
সামান্তাগ্রহণমাত্রং, তদব্যক্তং গ্রহণং। সমানধন্মযোগাচ্চ বিশিষ্টধন্মযোগে 
বিষয়াস্তরং, তত্র য্দ্‌গ্রঙ্ণং ন শুবতি তদ্গ্রহণনিমিতাভাবান্ন বুদ্ধোরনবস্থা- 
নাদিতি। যথাবষয়ঞ্চ গ্রহণংৎ বাক্তমেব প্রত্যর্থনিয়তত্বা্চ 
বুদ্দীনাং । সামান্যবিষয়ঞ্চ গ্রহণ: স্ববিষয়ং গুতি ব্যক্ত, বিশেষবিষয়ধ 
গ্রহণং স্ববিষয়ং প্রতি ব্যক্তং, প্রত্যর্থনিয়তা হি বুদ্ধয়ঃ। তদিদমব/ক্ত- 
গ্রহণং দেশিতং ক বিষয়ে বুদ্যনবস্থানকারিতং স্যাদিতি । ঘ্লিণত্ত 
ধর্মমভেদে বুদ্ধিনানাত্স্ত ভাগভাবাভ্যাৎ তদৃপপাত্তঃ। ধন্সিণ 
খম্বর্থস্ত সমানাশ্চ ধন্মা বিশিষ্টাশ্চ, তেষু প্রত্যর্থনিয়তা নানাবুদ্ধয়ঠ ত. 
উভয্যো যদি ধন্মিণি বর্তন্তে, তদা ব্যক্তং গ্রনণং ধম্মিণনভিপ্রেত্য ৷ যদা 
তু সামান্গ্রহণমাত্রং তদাইব্যক্তং গ্রহণমিতি । এবং ধম্মিণমভিপ্রেত্য 
ব্যক্তাব্যক্তয়োগ্রহণয়োরুপপত্তিরিতি 

অনুবাদ । ( পূর্ববপক্ষ ) যে স্থালে অব্যক্ত জ্ঞান হয়, সেই স্থলে বুদ্ধি 
উৎপন্নপব্গিণী, অর্থাৎ সেই স্থলেই বুদ্ধির ক্ষণিকত্ব স্বীকার্ধ্য। (উত্তরা 
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গ্রহণের হেতুর বিকল্প (ভেদ ) বশতঃ গ্রহণের বিকল্প হয়, বুদ্ধির 
বিকল্পবশতঃ নহে, অর্থাৎ বুদ্ধির স্থায়িত্ব ও ক্ষণিকত্ প্রযুন্তই নাক্ত ও 
অব্যক্তরূপে গ্রহণের বিকল্প হয় না । ( বিশদার্থ) এই যে, কোন স্থলে 
অব্যক্ত ও কোন স্থলে ব্যক্ত গ্রহণ হয়ঃ এই নিকল্প গ্রহণের হেতুব বিকল্প 
বশতঃ যে স্থলে গ্রহণের হেতু অস্থায়ী, সেই স্থলে অব্যক্ত গ্রহণ হয়, যে 
স্থলে গ্রহণের হেতু স্থায়ী, সেই স্থলে ন্যক্ত গ্রহণ হয়, কিন্তু বুদর স্থায়িত্ব 
ও অস্থায়িতপ্রযুক্ত নহে। (প্রশ্ন) কেন? “ ট্টত্তর ' যেহেতু অর্থের 
গ্রহণই বুদ্ধি, সেই যে অব্যক্ত অথবা ব্যক্ত অর্থ গ্রহণ, তাহা ব্ধি ! কিন্তু 
বিশেষ ধশ্মের অজ্ঞান থাকিলে সামানা ধর্শেৰ জানমাত্র "লাক 'গাহণ, 
সেই স্থলে নিমিত্তের অভাববশতঃ বিধয়ান্তরে ক্ানান্থরেদ উৎপত্তি হয় 
না। যে স্থলে সমানধর্দযুক্ত 'এনং নিশিটনর্ঘযুকত ধঙ্মী গীত ভগ) তাহা 
অর্থাৎ এরূপ জ্ঞান ব্যক্ত গ্রহণ | কিন্ত যে স্থলে নিণেন পরী ঘগুনাও 
থাকিলে সামান্য ধন্মের জ্ঞান মাঞ্র হয়, তাহা অপ্যন্ত গ্রহণ | স।নধন্মী 
বন্তা হইতে বিশিষ্টধর্্বন্ত। বিষয়ান্তর অর্থাৎ ভিন্ন নিষয়, সেই নিষয়ে 
অর্থাৎ বিশিষ্ট ধস্তরূপ বিষয়ান্তরে যে জ্ঞান হয় না, 21৮ জ্গনের নিমিত্তে 
অভাবপ্রযুক্ত, বুদ্ধির অস্থায়িত্ব প্রযুক্ত নহে । 

পরস্ত বুদ্ধিসমূহের প্রত্যর্থনিয়তত্ববণতঃ জ্ঞান ষথানিষয় ব্যক্তই হয়, 
বিশদার্থ এই যে,--সামান্ত ধশ্মবিষয়ক জ্ঞান নিজের বিধধ-শিধয়ে ব্যক্ত, 
বিশেষ ধর্মবিষয়ক জ্ঞানও নিজের বিষয়বিষয়ে ব্য, যেহেতু বু'্ধনমূহ 
্রত্যর্থনয়ত ( অর্থাৎ বুদ্ধি বা জ্ঞান মাত্রেরঈ বিনয় নিয়ম আছে, যে 
বিষয়ে যে জ্ঞান জন্মে, সেই জ্ঞানে অতিরিক্ত শহ্গার কোন পদার্থ বিষয় 
হয় না)। সুতরাং বুদ্ধির অস্থায়িত্ব প্রযুক্ত “দেশি৬” অর্থাৎ পুর্ববপক্ষ- 
বাদীর আপত্তির বিষয়ীভূত এই অব্যক্ত গ্রহণ “কান্‌ পিষয়ে হইবে? 
| অর্থাৎ সর্ধত্র নিজবিষয়ে ব্যক্ত জ্ঞানই হইয়া থাকে, স্ুশধাং বুদ্ধি ক্ষণিক 
হইলেও কোন বিষয়ে অব্যক্ত জ্ঞানের আপত্তি হইতে পারে না! ]। 


কিন্তু ধর্মীর ধম্মভেদ বিষয়ে অর্থাৎ বিভিন্ন পর্্ম বিষয়ে বুদ্ধির 
নানাত্বের ( নান! বুদ্ধির ) সত্তা ও অসত্তীবশতঃ সেই ব্যক্ত ও অব্যক্ত 
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জ্ঞানের উপপত্তি হয়। বিশদার্থ এই যে, ধর্মী পদার্থেরই অর্থাৎ এক 
ধর্মীরই বন সমান ধর্ম ও বহু বিশিষ্ট ধর্ম আছে, সেই সমস্ত ধর্ম্মাবিষরে 
প্রত্যর্থনিয়ত নান! বুদ্ধি জন্মে, সেই উভয় বুদ্ধি অর্থাৎ সমানধর্মাবিষয়ক 
ও বিশিষ্টধর্শ্মাবিষয়ক নান জ্ঞান যদ্দি ধশ্মিবিষয়ে থাকে, তাহা হইলে 
ধন্মাীকে উদ্দেশ্য করিয়া ব্যক্ত জ্ঞান হয়। কিন্তুযে সময়ে সামান্য ধর্মের 
জ্ঞানমাত্র হয়, সেই সময়ে অব্যক্ত জ্ঞান হয় । এইরূপে ধম্মীকে উদ্দেশ্য 
করিয়া ব্যক্ত ও অব্যক্ত জ্ঞানের উপপত্তি হয় । 

টিপ্লনী। বুদ্ধিমাত্রের ক্ষণিকত্ব স্বীকার করিলে সবর্বত্র সবর্ববস্তা 
অব্যক্ত গ্রহণ হয়, এই আপত্তির খণ্ডন করিতে মহঘি প্রথমে খশিয়াছেন যে, 
সবর্ষ তর অব্যক্ত গ্রহণের আপত্তি সমর্থন করিন্তত যে দৃষ্টান্তকে সাধকরূপে গ্রহণ 
কর৷ হইয়াছে, তদৃছারা বৃদ্ধির ক্ষণিকত্ব- -যাহা। পৃর্বপক্ষবাদীর প্রতিঘেধ্য, 
তাহা শ্বীকৃতই হইয়াছে | ইহাতে পব্বপক্ষবাদী বলিতে পারেন যে, যে 
স্থলে অব্যক্তগ্রহণ উভয়বাদিসন্ত, সেই স্থপেই বদ্ধির ক্ষণিকত্ব শ্বীকার 
করিব ॥ বিদ্যুতের আবিতাব হইলে তখন রূপের যে অব্যক্ত গ্রহণ হর, 
তদৃছ্বার। এ রূপ স্বলেই এ বৃদ্ধির ক্ষণিকত্ব সিদ্ধ হইতে পারে। কিন্ত যে 
হলে অব্যক্ত গ্রহণ হয় না, পরন্ত ব্য গ্রহণই অনুগওবগিদ্ধ, সেই শ্যলে 
বৃদ্ধির ক্ষণিকত্ব স্বীকারের কোন যুক্তি নাই | পরদ্ বৃদ্ধিমাব্রই ক্ষণিক হইলে 
সব্বতর সর্ব বিঘযয়রই অবাড গ্রহণ হয়। নিদূযতের আবির্ভীবস্থলে রূপের 
অব্যক্ত গ্রহণ হইতে মধ্যাহৃকালে ঘটাদি স্থায়ী পদার্থের চাক্ষঘ গ্রহণের কোন 
বিশেষ থাঁকিতে পারে না । ভাঘ্য চার সুত্রকারের কথার ব্যাখ্যা করিয়।৷ শেঘে 
পৃৰ্বপক্ষবাদীর পৃবের্বান্ড কথার উল্লেখপৃবর্ব তদূত্তরে বনিয়াছেন যে, কোন 
ল্বলে অব্যক্ত গ্রহণ এবং কোন স্থলে ব্য গ্রহ হয় ১ এই যে গ্রহণ-বিকল্প, 
ইহ। গ্রহণের হেতুর বিকল্পবশত ই হইয়। থাকে। অর্থাৎ গ্রহণের হেতু 
অশ্যায়ী হইলে সেখান অব্যক্ত গ্রহণ হয়, এবং গ্রহণের হেতু স্থায়ী হইনে 
সেখানে ব্যক্ত গ্রহণ হয়। বিপৃু'তের আবিভাব হইলে তখন এ বিদ্যুতের 
আলোক, যাহ। কূপ গ্রহণের হেতু অর্থাৎ সহসারী কারণ, তাহা স্থায়ী না 
হওয়ায় তাহার অভাবে পরে আর বপের গ্রহণ হইতে পারে না। এ 
আলোক অল্পক্ষণমাত্র স্থায়ী হওয়ায় অল্পক্ষাণেই কূপের গ্রহণ হয়, এ দরন্য 
উহার ব্যজ্ঞ গ্রহণ হইতে পারে না, অব্যক্ত গ্রহণই হইয়া থাকে । এ স্থলে 
বৃদ্ধি ব৷ জ্ঞানের ক্ষণিকত্ববশতঃই যে রূপের অবান্ত গ্রহণ হয়, তাহা নহে । 
এইরূপ মধ্যাহকালে স্থায়ী ঘটাদি পদার্থের যে চাক্ষ্ঘ গ্রহণ হয়, তাহ। এ 
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গ্রহণের কারণের স্থায়িতববশতঃ অর্থাৎ সেখানে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত আল্মোকাদি 
কারণের সত্তাবশতঃ ব্যক্ত গ্রহণই হইয়৷ থাকে । সেখানে বৃদ্ধির স্থায়িত্ব 
বশত:ই যে ব্যক্ত গ্রহণ হয়, তাহা নহে । ভাধ্যকার ইহা সমর্থন করিবার 
জন্য পরে বলিয়াছেন যে, অব্যক্ত অথব। ব্যন্ত অর্থ-গ্রহণই বৃদ্ধি পদার্থ । যে 
স্থানে বিশেষ ধশ্দের জ্ঞান হয় নাঃ কেবল সামান্য ধর্শের জ্ঞন হয়, সেই স্বঘল 
ব্রত্বপ বৃদ্ধি বা জ্ঞানকেই অবাত গ্রহণ বলে । সামান্য ধর্ম হইতে বিশেষ 
ধর্মী বিঘয়াস্তর অর্থাৎ ভিন্ন বিষয় £ সুতরাং উহার বোধের কারণও ভিন্ন । 
পবের্বান্ত স্থলে বিশেঘ বর্মান্তানের বারণের অভাবেই তদ্বিঘয়ে জ্ঞান অন্মে 
না। কিন্তু যেস্থসে সামান্য ধন্ম ও বিশেষ ধর্খের জ্ঞানের কারণ থাক, 
পেখানে সেই সামান্য ধন্মযুক্ত ও বিশেষ ধর্মযুক্ত ধঙ্মীয় জ্ঞান হওয়ায় সেই 
জ্ঞানকে ব্যক্ত গ্রহণ বলে। ফলকথা, দ্ধির অস্থারিত্ববএত:ই যে বিশেঘ 
ধন্দবিঘয়ক জ্ঞান জন্মে না, তাহ। নহে | বস্ত্র বিশেঘ ধন্মবিষয়ক জ্ঞানেরকারণ 
না থাকতেই তদ্বিঘয়ে জ্ঞ!ন জন্নদে না| সুতরাং সেখানে ব্যক্তভ্ঞান জন্মিতে প্রারে 
না | মুলকথা, খ্যক্তও্ঞান ও অব্যন্তদ্ঞানের পব্রবোভক্পে উপপত্তি হওয়ায় উহার 
দ্বার] স্থলবিঘেঘে বৃদ্ধি স্থায়িত্ব ও স্থলবিশেষে বৃদ্ধির ক্ষণিকত্ব সিদ্ধ হইতে 
পারে না। ভাঘা ক'র প্রথমে এইকপে পৃব্ৰপক্ষবাদীর কথার খণ্ডন করিয়। 
পরে বাস্তব তত্ব বণিখাছেন বে, সব্বব্রই সব্ববস্তর গ্রহণ স্ব স্ব বিষরে ব্যকই 
হয়, অব্যক্ত গ্রহণ কুত্রাপি হয় না । কারণ, বুদ্ধি ব জ্ঞানসমূহ প্রত্যর্থ- 
নিয়ত | অধাৎ জ্ঞানযত্রেরই বিঘয়-নিয়ম আছে। যে বিষয়ে যে জ্ঞান 
জন্মে, সেই বিঘয় ডিম আর কোন বস্তু সেই জ্ঞানর বিঘর হয় ন।| সামান্য 
ধর্মবিষয়ক জ্ঞান হইনে সামান্য ধর্মই তাহার বিষয় হয়ঃ বিশেষ খর্দা উহার 
বিষয়ই নহে । সুতরাং এ জ্ঞান এ সামান্য ধন্মরূপ শি বিষয়ে বাক্ুই হয়, 
তহ্থিঘয়ে উহাঢিক অবাত্ গ্রহণ বল। যায় না। বিদুযুতের আবিভাব হইলে 
তখন যে সামানাত: কাপের জ্ঞান হয়, এ জ্ঞানও নিজবিঘয়ে ব্যক্তই হয়। 
&ঁ স্থলে বাপের বিশেষ ধর এ জানের বিষয়ই নহে, সুতরাং তগ্থিঘয়ে এ জ্ঞান 
না জ্রন্মিলেও উহাকে অব্যক্ত গ্রহণ বলা যায় না । এইক্সপ বিশেষ ধন্মবিঘয়ক 
জ্ঞানও নিজ বিষয় ব্যভাই হয় | এ জ্ঞানে সেই ধন্মীর অন্যান্য ধন্ম বিঘয় 
না হইলেও উহাকে অব্যক্ত গ্রহণ বলা যায় না। ফলকণ।, সবর্বত্র সমস্ত 
জ্ঞানই স্ব স্ববিঘয়ে ব্যত্তই হয়। সুতরাং পব্বপক্ষবাদী বুদ্ধির ক্ষণিকত্ব 
সিদ্ধান্তে সব্বত্র যে অব্যক্ত গ্রহণের মাপত্তি করিয়াছেন, তাহা কোন্‌ বিঘয়ে 
হইবে ? তাৎপর্য এই যে, মখন সমস্ত জ্ঞান তাহার নিজ বিষয়ে ব্যজ 
জ্ঞানই হয়, তখন জ্ঞান ক্ষণিক পদার্থ হইলেও কোন বিষয়েই অব্যক্ত জ্ঞান 
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বল৷ যায় না। অব্যক্ত জ্ঞান অলীক, সুতরাং উহার আপত্তিই হইত পারে, 
না। প্রশ্ন হইতে পারে যে, ব্যক্ত জ্ঞান ও অব্যক্ত জ্ঞান লোক প্রসিদ্ধ আছে। 
জ্ঞানমাত্রই ব্যক্ত জ্ঞান হইলে অব্য জ্ঞান বলিয়। যে লোকব্যবহার আছে, 
তাহার উপ্ণপত্তি হয় না। এতদুত্তরে সবর্বশেঘে ভাঘ্যকার বলিয়াছেন যে, 
ধন্ী পদার্থের সামান্য ও বিশেষ বহু ধর্ম আন্ত । এ ভিন্ন ভিন্ন ধর্মবিষয়ে 
ভিন্ন ভিন্ন নান। বুদ্ধির সত্তা ও অসত্াবশতঃই ব্য জ্ঞান ও অব্যক্ত জ্ঞানে 
উপপনত্তি হয় । অর্থাৎ একই ধন্শীর যে বহু সামান্য ধশ্শ ও বহু বিশেঘ বর্ণ 
আছে, তদ্বিঘয়ে নান বুদ্ধি জন্ম । যেখানে কোন এক ধন্্ার সামান্য বর 
ও বিশেঘ ধর্মীবিঘয়ক উভয় বুদ্ধি অর্থাৎ এ উভয় ধর্মাবিঘয়ক নান বুদ্ধি জনে, 
সেখানে এ ধন্নাকে আশ্রয় করিয়া তদ্বিঘয়ে উৎপন্ন এ জ্ঞানকে ব্যক্ত জ্ঞান 
বলে। কিন্ত যেখানে কেবল এ ধন্নীর সামান্য ধর্বমাত্রের জান হয়, সেখানে 
এ জ্ঞানকে অব্যজ জ্ঞান বলে। সেখানে এ জান তাহার নিজ বিষয়ে ব্য 
'জ্ঞান হইলও সেই ধন্মীকে আশ্রয় করিয়। উহার নানা সামান্য ধর্মুবিঘয়ক ও 
নান। বিশেষংশ্নবিঘয়ক নান! জ্ঞান এ স্থলে উৎপন্ন ন৷ হওয়ায় শর জ্ঞান পব্বো্ 
ব্ত্তগ্রহণ হইতে বিপরীত । এজন্যই এ ভ্ঞানকে অব্যক্ত গ্রহণ বলে। 
এইব্রপেই ধশ্লীকে আশ্রয় কবিয়। ব্যক্ত ও অব্যক্তগ্রহণের ব্যবহার হয় |1881 

ভাঙ্য। ন চেদমব্যক্তং গ্রহণং বৃদধেব্েরাদ্ধব্যস্য বাহনবস্থায়িত্বাহ্বপ- 
পদ্ভত ইতি । ইং হি-- 


সূত্র । ন প্রদীপার্চিঃসস্তত্যভিব্যক্তগ্রহণবত্তদ- 
গ্রহণং ॥ ৪৫ || ৩১৬।।% 
অন্ুবাদ । পরস্ত বুদ্ধি অথবা ,বোদ্ধব্য বিষয়ের অস্থায়িত্ববশতঃ এই 





পিসি প্র আপ 





* “ন্যায়বাভিক'” ও ''ন্যায়সূচীনিবন্ধে” «নন প্রদীপাচ্চিয়ঃ” ইত্যাদি সুম্পপাঠই 
গৃহীত হইয়াছে । কেহ কেহ এই সুন্তরের প্রথমে নঞু শব্দ গ্রহণ না করিলেও নঞ. 
শব্দযুত্ত সুন্রপাঠই প্ররুত বলিয়া বুঝা যায়! কারণ, পুর্বপক্ষবাদীর আপত্তির বিষয় 
অব্যক্ত গ্রহণের প্রতিষেধ করিতেই মহর্ষি এই সূত্রটি বলিয়াছেন । পুর্বে।জ' ৪৩শ সূত্র 
হইতে “অব্যজগ্রহণং" এই বাক্যের অনুরত্তি এই সুষ্রে মহর্ষির অভিপ্রেত। নব্য 
ব্যখ্যাকার রাধামোহন গোছা! মিভট্াচার্যও এখানে “নঞ ” শব্দযুক্ত' সূত্রপাত গ্রহণ করিয়া 
“নাব্যজগ্রহণং” এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভাক্যকারও প্রথমে “ইদহ” শব্দের "দারা 
তাহার পৃব্বোস্ত অব্যক্জ গ্রহণকেই গ্রহণ করিয়া “নঞ” শব্দযুন্ত সু্নেরই অবতারণা 
করিয়াছেন বুঝ। যায় । ভাষ্যকারের এ “ইদম্‌” শব্দের মহিত সুন্রের প্রথমস্থ “নএ," 
শব্দের যোগ করিদ্পা সৃপ্রার্থ ব্যাথা করিতে হইবে ॥ এপ্প্রদীপ।চ্চি'ষঃ* এইরূপ গাঠ 
ভাষ্যসশ্মত বঝা যায় না। 


৪৫ সৎ | বাৎস্তায়ন ভাষু ৬৮৩ 


অব্যক্ত গ্রহণ উপপন্ন হয় না। যে হেতু এই অব্যক্ত গ্রহণ নাই, 
প্রদীপের শিখার সন্ততির অর্থাৎ ধারাবাহিক ভিন্ন ভিন্ন প্রদীপশিখার 
অভিব্যক্ত গ্রহণের ন্যায় সেখ বোদ্ধব্য ধিষয়মৃহের গ্রহণ হয়, অর্থাৎ 
সর্বত্র সর্বববিষয়ে ব্যক্ত জ্ঞানই হইয়া থাকে। 


ভাষ্য । অনবস্থায়ত্েহপি বুদ্ধেস্তেষাং দ্রব্যাণাং গ্রহণং ব্যক্তং গ্রতি- 
পত্তব্যং । কথং; “প্রদীপাচ্চিঃসস্তত্য ভিব্যক্তগ্রহণবৎ”, প্রদীপাচ্চিষাং 
সন্তত্যা বর্তমানানাং গ্রঠণানবস্থানং গ্রাহানবস্থানঞ্চ, প্রত্যর্থনিয়তত্বা্‌- 
ুদ্ীনাং, যাবস্তি প্রদীপাচ্চীরষ ভাপত্যে। বৃদ্ধয় ইনি। দৃশ্যতে চাত্র ব্যক্তং 
প্রদদীপাচ্চিষাং গ্রহণমিতি। 


অন্থবাদ। বুদ্ধির অস্থা।য়ত্ব হইলেও সেই দ্রব্যসমূহর গ্রহণ ব্যক্তই 
স্বীকার্্য। (প্রশ্ন) কিরিপ? ( উত্তব ) প্রদীপের শিখাসস্ততির 
অভিব্যক্ত (ব্যক্ত) গ্রহণের ন্যায়! বিশদার্থ এই যে, বুদ্ধিমূহের 
্রতযর্থনিয়তত্ববশতঃ সম্ততিরূপে বর্তমান প্রদীপশিখাসমূহের গ্রহণের 
অস্থায়িত্ব ও গ্রান্ের ( প্রদীপশিখার ) অস্থায়িত্ব স্বীকার্্য । যতগুলি 
প্রদীপশিখা, ততগুলি বৃদ্ধি। কিন্তু এহ স্থলে 'প্রদপশিখাসমূহের ব্যক্ত 
গ্রহণ দৃষ্ট হয়। 


টপ্পনী | জন্য জ্ঞানমাত্রই ক্ষণিক হইলে মব্বত্র সব্ববস্তুর অবাত জ্ঞান 
হয়, এই আপত্তির খণ্ডন করিতে মহঘি শেঘে এই সৃত্রদ্ধারা প্রকৃত উত্তর 
বলিয়াছেন যে, বুদ্ধির স্থায়িত্ব ন। থাবিলেও তত্প্রযুত্ত বিষয়ের অবাক্ত জ্ঞান 
হয় না । ভাঘ্যকার পব্বসূত্রভাষ্যেই স্বতক্রতাবে মহঘির এই সুদুত্রাক্ত তস্ব 
প্রকাশ করিয়া শেঘে মহঘির সূত্রদ্ধার৷ তাহার পৃৰ্বকখার মমত্ধন করিবার অন্য 
এই স্ত্রের অবতারণা করিতে বলিয়াছেন যে, বুদ্ধি অথবা বোদ্ধব্য রদার্থের 
অস্থায়িত্বপ্রযুক্ত অব্যক্ত গ্রহণ উপপন্ন হয় না। অর্থাৎ বুদ্ধি অথবা বোদ্ধব্য 
পদা্থ অদ্বয়ী হইলেই যে স্খোনে অব্যক্ত গ্রহণ হইবে, এইক্সপ নিয়ম না 
থাকায় বুদ্ধির অস্থায়িত্বপ্রযুক্ত অব্যক্ত গ্রহণের আপত্তি হইতে পারে না। 
বৃদ্ধি এবং বোদ্ধব্য পদার্থ অস্থায়ী হইলেও ব্যক্ত গ্রহণ হইয়৷ থাকে, ইহা। 
বুঝাইতে মহঘি প্রদীপের শিখাসস্ততির ব্যক্ত গ্রহণকে দৃষ্টাস্তরণে উল্লেখ 
কৰিয়াছেন | প্রতিক্ষণে প্রদীথের যে তিন তিন্ন শিখার উদ্ভব হয়, তাহাদ্বক 


৬৮৪ হ্যায়দর্শন ৩০৯৪, আ, 


বলে প্রদীপশিখার সম্ভতি | প্রদীপের শ্ সমস্ত শিখার তেদ থাকিলেং 
অবিদ্ুচ্ছদে উহাদের উৎপত্তি হওয়ায় একই শিখ। বলিয়া ভ্রম হয়] বস্তবত: 
অবিচ্ছেদে ভিন্ন ভিন্ন শিখার উৎপৃত্তিই এ স্বলে স্বীকাধ্য | এ শিখার মধো 
কোন শিখ। হইতে কোন শিখ দীর্ঘ, কোন শিখা খবর, কোন শিখ স্ব, 
ইহা প্রত্যক্ষ করা যায় । একই শিখার এরূপ দীর্ধত্বাদি সম্ভব হয় না। 
সুতরাং প্রদীপের শিখ। এক নহে, সম্ভতির্ূপে অর্থাৎ প্রবাহর্পে উৎপন্ন নান 
শিখাই স্বীকার্ধয । তাহ হইলে প্রদীপের গর সমস্ত শিথার যে প্রত্যক্ষ'বুদ্ধি 
অন্মে, এ বুদ্ধিও নান।, ইহ] স্বীকাধ্য । কারণ, বুদ্িমাত্রই প্রত্যর্থনিয়ত। 
প্রথম শিখামাত্রবিঘয়ক যে বৃদ্ধি, দ্বিতীয় শিখা এ বুদ্ধির বিঘয়ই নহে। 
সুতরাং দ্বিতীয় শিখা বিষয়ে দ্বিতীয় বুদ্ধিই জন্মে। এইরপে প্রদীপের 
যতগুলি শিখ।, ততগুলি ভিন্ন তিন্ন বুদ্ধিই তদ্বিঘয়ে জন্মে, ইহ! স্বীকার করিতে 
হইবে । তাহা হইলে এ ম্বলে প্রদীপের শিখাসমূহের যে তিন্ন ভিন্ন বুদ্ধি 
তাহার শ্বায়িত্ব নাই, উহার কোন বুৃদ্ধিই বহুক্ষণ স্থায়ী হয় না, ইহাও 
স্বীকার্ধ্য | কারণ, এ্রস্থলে প্রদীপের শিখারপ যে গ্রাহ্য অর্থাৎ বোদ্ধবা 
পদার্থ, তাহ৷ অস্থায়ী, উহার কোন শিখাই বহক্ষণম্বায়ী নহে । কিন্তু এ 
স্থলে প্রদীপের শিখাণমূহের পৃব্বোভ্র্প ভিন্ন ভিন্ন অস্থায়ী জ্ঞান ও ব্য 
জ্ঞানই হইয়া থাকে । প্রদীপের শিখাসমূহের পৃরব্বাক্তরূপ প্রত্যক্ষকে কেহই 
অব্যক্ত গ্রহণ অর্থাৎ অল্পষ্ট জ্ঞান বলেন না। সুতরাং 'এ দৃষ্টান্তে সর্বত্রই 
ব্যক্ত গ্রহণই স্বীকাধ্য। বিদ্যুতের আবিততাব হইলে তখন যে অতি অল্পক্ষণের 
অন্য কোন বস্তর প্রত্যক্ষ জন্ম, ত প্রত্যক্ষও তাহার নিদ্ব বিষয়ে ব্যক্ত অর্থাৎ 
স্পষ্টই হয়। মুলকথা, প্রদীপের ভিন্ন ভিন্ন শিখাসম্ততির ভিন্ন ভিন্ন অস্থায়ী 
প্রত্যক্ষগুলিও যখন ব্যক্ত গ্রহণ বলিয়া সকলেরই শ্বীকাধ্য , তখন বুদ্ধি বা 
বোদ্ধবা পদাথের অস্থায়িতবশত: অব্যক্ত গ্রহণের আপতি হইতে পারে ন। 
ভাঘ্যকারও প্রথমে মহঘির এই তাৎপধ্যই প্রকাশ করিয়। সূত্রের অবতারণা 
করিয়াছেন ॥ ৪৫ || 


বৃদ্ধ্যুৎপনাপবগিত্ব-প্রকরণ সমাপ্ত || ৪ || 
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ভাষা । চেতনা শরীরগুণঃ, মতি শরীরে ভাবাদসতি চাভাবাদিতি | 


অনুবাদ । ( পূর্ববপক্ষ ) চৈতন্য শরীরের গুণ, যেহেতু শরীর 
থাকিলেই চেতচ্যের সভা, এবং শরীর না থাকিলেই চৈতন্যের অনত্তা । 


। ৪ বাৎস্যায়ন ভাষ্য ৩৮৫ 


সুত্র। দ্রব্যে স্বগুণপরগুণোপলবেঃ অংশয়ঃ ॥ 
॥ ৪৬ ॥ ৩১৭ ॥। 


অনুবাদ | দ্রব্য পদার্থে স্বকীয় গুণ ও পরকীয় গুণের উপলব্ধি হয়, 
নুতরাং সংশয় জন্মে। 


ভাষ্য । সাংশয়িক; সতি ভাঁবঃ, স্বগুণোহগ্, দরবত্যুপলভ্যতে, পর- 
&ণশ্চোঞ্চতা । তেনাহয়ং সংশয়ঃ, কিং শরীরগুণশ্চেতনা শরীরে গুহাতে ? 
অথ দ্রব্যান্তরগুণ ইতি । 


অন্ুবাঁদ। সত্বে সন্ত। অর্থাৎ থাকিলে থাকা সন্দিগ্ধ, (কারণ ) জলে 
ঘকীয় গুণ দ্রবত্থ উপলব্ধ হয়, পরের গুণ অর্থাৎ জলের গন্তর্গত অগ্নির 
&ণ উষ্ণতাও ( উষ্ণ ম্পর্শও ) উপলব্ধ হয় । অতএব কি শরীরের গুণ 
চেশুনা শরীরে উপলব্ধ হয়? ভাধবা দ্রব্যান্তরেব গুণ চেতন। শরীরে 
উপলব্ধ হয় 1 এই সংশয় জন্মে । 


টিপ্নী। চৈতনা অর্থাৎ জ্ঞান শরীরের গুণ নহে, 'এই সিদ্ধান্ত পুনবর্বার 
বিশেঘরূপে সমর্থন কবিবার জন্য মহধি বুদ্ধি পরীক্ষার শেষ ভাগে এই 
পুকরণেষ আরম্ভ করিয়াছেন । তাই ভাঘ্যকার এই প্রকরণের অৰতারণ! 
করিতে প্রথম প্বর্বগক্ষ বলিয়াছেন যে শরীর থাকিলেই যখন চৈতন্য 
থাকে, শরীর ন। থাকিলে চৈতন্য থাকে না, অতএব চৈতন্য শরীরেরই 
গুণ। পবর্ষপক্ষবাদীর কথ! এই যে, যাহ। থাকিলে যাহা থাঁকে, ব। 
জন্যে, ত্বাহ। তাহারই ধর্প, ইহ] বৃঝা যায় | যেমন ঘটা দ্রব্য থাকিছলই 
ববপাদি গুণ থাকে, এজনা রুপাদি ঘটাদির বন্ধু বলিয়াই বুঝা যায়। 
মহঘি এই পৰ্বপক্ষের খণ্ডন করিতে প্রথমে এই সূত্র ছ্বার। বলিয়াছেন যে, 
চৈতন্য শরীরেরই গুণ, অথব! দ্রব্যান্তরের গুণ, এইক্পপ সংশয় জন্মে। 
তাদ্বাকান্তরর ব্যাখ্যান্সারে মহঘির তাৎপর্য এই যে, যাহা থাকে, অথবা 
যাহার উপলব্ধি হয়, তাহা তাহারই' ধর্ম, এইক্প নিশ্চয় কর! যাঁয় নাঃ 
উহ। সন্দিগ্ধ | কারণ, জলে যেমন তাহার নিজগুণ দ্রবত্ধ উপলব হয়, 
তদ্ধপ এ জ্বল উষ্ণ করিল তখন তাহাতে উষ্ণ ম্পর্শও উপলব্ধ হয়। কিন্ত 
এ উষ্ণ স্পর্শ জলের নি্পর গুণ নহে, উহা। এ জলের মধাগত অগ্সির 
গুণ। এইকু্ূপ শরীরে যে চৈতত্ন্যর উপলন্ধি হইতেছে, তাহাও এ শরীরের 


৫ 


৩৮৬ স্যায়দর্শন [ ৩অ৭। ২জ। 


মধ্যগত কোন দ্রব্যাস্তরেরও গুণ হইন্ুত পারে | যাহ) থাকিলে যাহ] থান্তক বা 
যাহার উপলবি হয়, তাহা তাহার ধশ্ম হইবে, এইক্সপ নিয়ম যখন নাই, 
তখন পৃব্রোভ্ত যুজির ছার] চৈতন্য শরীরেরই গুণ, ইহা সিদ্ধ হইতে 
পারে না| ণরস্ত শরীরের নিত্্থর গুণ চৈতন্যই কি শরীরে উপন 
হয়, অথবা কোন ড্রব্যান্তরের গুণ চৈতন্যই খরীরে উপল হয়? 
এইরাপ সংখয় অন্মে। উদ্দ্ব্যাতকর এখানে মহথঘ্ির তাৎ্পয্য বর্ণন 
করিয়াছেন যে, শরীর থাকিলেই চৈতন্য থান্ক, শরীর না থাকিলে 
চৈতনা থান্বক না, এই যুজির গ্বারা চৈতন্য শরীম্ররই গুণ, ইহ] সিদ্ধ হয় না। 
কারণ, ক্রিয়াথনা সংযোগ, বিভাগ ও বেগ জন্ম, ক্রিয়। ব্যতীত এ সংহধাগাদি 
অন্মে না; কিন্ত এ সংঘযাগ ও বিভাগাদি ক্রিয়ার গুণ নহে । সুতরাং যাহ 
থাকিলেই' যাহা থাক, যাহার অভাবে যাহ] থাকে নাঃ তাহা তাঁহারই 
গুণ, এইরূপ নিয়ম বল] যায় না| অবশ্য যাহাতে বত্তমানরাপে যে গুণের 
উপলব্ধি হয়, উহা! তাঁহারই গুণ, এইর্সপ নিয়ম বল] যায়। কিন্তু শরীরে 
বর্তমানক্পপে চেতন্যের উপলব্ধি হয় না, $চতনামাত্রের উপলদ্ধি হইয়। 
থান্বক । তদ্দবারা৷ চৈতন্য যে শরীরেরই ৭, ইহা সিদ্ধ হয় না। কারণ, 
শরীর চৈতনোর উপলব্ধি স্বীকার করিলেও চৈতন্য কি শরীরেরই গুন ? 
অথব! ভ্রব্যান্তরের গুণ? এইবূপ সংশয় জন্মে । সুতরাং এ সংশয়ের 
নিবৃত্তি ব্যতীত প্বর্বাক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় না |8৬।। 


ভাস্ত । ন শরীরগুণশ্চেতনা । কম্মাৎ!? 
অন্কুবাদ। চৈতন্য শরীরের গুণ নহে। (প্রশ্ন) কেন? 


সুত্র। যাব্দৃদ্রব্যভাবিত্বাদ্রপাদীনাং ॥8৭॥৩১৮। 


অনুবাদ । (উত্তর) যেহেতু রূপাদির যাবদৃদ্রব্যভাৰিত্ব আছে, 
[ অর্থাৎ যাবৎকাল পর্য্যস্ত দ্রব্য থাকে, তাবৎকাল পর্য্যস্ত তাহার গুণ 
রূপাদদি থাকে । কিন্তু শরীর থাকিলেও সর্বদা তাহাতে চৈতন্য শরীরের 
গুণ হইতে পারে না ]। 

ভাষ্য: ন রূপাদিহীনং শরারং গৃহাতে, ।চেতনাহীনস্ত গৃহাতে। 
যথোষ্চতাহীনা আপঃ, তস্মান্ন শরীরগুণশ্চেতনেতি। 


সংস্কারব্দিতি চে? ন, কারণান্ুচ্ছেদাৎ। বথাবিধে 


৪৭ সৎ ] বাৎস্যায়ন ভাষ্য ৩৮৭ 


দ্রব্যে সংস্কারতথাবিধ এবোপরমো ন, তত্র কারণোচ্ছ্দোদতাস্তং 
সস্কারান্থুপপত্তির্ভবতি, যথাবিধে শরীরে চেতনা গৃহ্াতে তথাৰিধ 
এবাত্যন্তোপরমশ্চেতনায়া গুহাতে, তম্মাৎ* সংস্কারৰদিত্যলমঃ সমাধি । 
অথাপি শরীরস্থং চেতনে!ৎপত্তিকারণ স্থাদরদ্রব্যান্তরস্থং বা উভয়স্থং ব৷ 
তন্ন, নিয়মহেত্বভাবাৎ। শরীরস্থেন কদাচিচ্চেতনোৎপগ্ঠতে কদাচিন্নেতি 
নিয়মে হেতুনান্ভীতি। দ্রব্যান্তরস্থেন চ শরীর এব চেতনোৎপঞ্ভতে ন 
লোষ্টাদিঘিত্যত্র ন নিয়মে হেতুরস্তীতি। উতয়স্থন্য নিমিত্তত্বে শরীরসমান- 
জাতীয়দ্রব্যে চেতন নোৎপদ্ভতে শরীর এব চোৎপঞ্জত ইতি নিয়মে 
ঠেতুনণস্তীতি। 

অন্থুবাদ ৷ রূপাদিশৃহ্য শরীর প্রত্যক্ষ হয় না. কিন্তু চেতনাশৃন্ শরীর 
্রত্যক্ষ হয়, যেমন উষ্ণতাশুন্ত জল প্রত্যক্ষ হয়,--অতএব চেতন। শরারের 
গুণ নহে। 

( পূর্ববপক্ষ ) সংস্কারের ন্যায়, ইঠা যদ্দি বল? (উত্তর) না অর্থাৎ 
টৈতন্থ সংস্কারের তুল্য গুণ নহে, যেহেতু ( ঠতন্যের ) কারণের উচ্ছেদ 
হয় না। বিশদার্থ এই যে, যাদৃশ দ্রব্যে সস্কার উপলব্ধ হয়, তাদৃশ 
দ্রব্যেই সংস্কারের নিবৃত্তি হয় না, সেই দ্রব্যে করণের উচ্ছেদবশত; 
সস্কারের অত্যন্ত অন্ুপপত্তি ( নিবৃন্তি) হয়। (কিন্তু) যাদৃশ শরীরে 
১ৈতম্ত উপলব্ধ হয়. তান্ুশ শবীরেই চৈতন্যের অত্যন্ত নিবৃত্তি উপল, 
ট্য, অতএব “সংস্কারের ন্যায়" ইহ] বিষম সমাধান | অর্থাৎ সংস্কার ও 
টিতন্য তুল্য পদার্থ না হওয়ায় সংস্কারকে দৃষটাস্তরপে গ্রহণ করিয়া যে 
টমাধান বলা হইয়াছে, তাহ! ঠিক হয় নাই ]। আর যদি বল, শরীরস্থ 
[কান বন্ত চৈতন্যের উৎপত্তির কারণ হয় অথব! দ্রব্যান্তরস্থ অথবা 
বীর ও দ্রব্যান্তর, এই উভয় দ্রব্যস্থ কোন বস্তু চৈতন্যের উৎপত্তির 
কারণ হয় ? (উত্তর ) তাহ! নহে, অর্থাৎ এরূপ কোন বস্তই চৈতন্যের 
টৎপত্তির কারণ হইতে পারে ন| ; কারণ, নিয়মে হেতু নাই। বিশদার্থ 
এই যে, শরীরস্থ কোন বস্তুর দ্বারা কোন কালে চৈতন্য উৎপন্ন হয়, 
ধান কালে চৈতন্য উৎপন্ন হয় না, এইরপ নিয়মে হেতু নাই। এবং 


৩৮৮ ্যাঁয়দর্শন [ ৩অত, ২আ। 


দ্রব্যান্তরস্থ কোন বস্তুর দ্বারা শরীরেই চেতন্য উৎপন্ন হয়, লোষ্ট প্রভৃতি 
চৈতন্য উৎপম্ন হয় না, এইরূপ নিয়মে হেতু নাই । উভয়স্থ কো 
বস্তর কারণত্ব হইলে অর্থাৎ শরীর এবং ত্রব্যান্তর, এই উন 
দরব্যস্থ কোন বস্তু চৈতম্যের কারণ হইলে শরীরের সমানজাতীয় দ্র 


চৈতন্য উৎপন্ন হয় না, কিন্তু শরীরেই চৈতন্য উৎপন্ন হয়, এই নিয় 
হেতু নাই। 


টিপ্লনী। চৈতন্য শরীরের গুণ নহে, এই সিদ্ধান্ত পক্ষ সমর্থন করিত 
মহঘি প্রথমে এই সূত্রের হার বলিয়াছেন যে, শরীরক্সপ দ্রব্যের ॥ 
রূপাদি গুণ আছে, তাহা এ শরীররূপ দরবার স্থিতিকাল পধ্যন্ত বিদায় 
থাকে | ব্ুপািশৃণ্য শরীর কখনও উপলব্ধ হয় না। কিন্তু যেমন উ। 
জল শীতল হইল তখন তাহা্ত উষ্ণ স্পর্শের উপলব্ধি হয় না, তদরা 
সময়বিশেঘে শরীঢরও চৈতন্যের উপলব্ধি হয় না। চৈতম্যহীন শরীরেদ। 
প্রত্যক্ষ হইয়৷ থাকে । সুতরাং চৈতন্য শরীরের গুণ নহে |. চৈতা 
শরীরের গুণ হইঢল উহাও ব্রপাঁদির ন্যায় এ শরীরের স্থিতিকাল দ্ধ 
সবর্বদ। এ শরীরে বিদ্যমান থাকিত । 


প্ব্্বপরক্ষবাদী চাব্বাক বলিতে থার্েন যে, শরীরের গুণ হইবে 
যে, তাহ। শরীরের স্থিতিকান পর্্য্ত সব্বদাই বিদ্যমান থাকিবে, এইর! 
নিয়ম ঘাই | শরীরে যে বেগ নামক সংস্কাব্রবিশেষ জন্মে উহা শরীরে 
গুণ হইলেও শরীর বিদ্যমান থাকিতেও উহার বিনাশ হইয়া থাবে। 
এইক্সপ শরীর বিদ্যমান থাকিতে কোন সময়ে চৈতন্যের বিনাশ হইবে 
সংস্কারের ন্যায় চৈতনযও শরীরের গুণ হইতে প্রারে | ভাঘ্যক!র পূ 
পক্ষবাদীর এই কথার উল্লেখপুবর্বক তদুত্তরে বলিয়াছেন যে, কাব! 
উচচ্ছাদ না৷ হওয়ায় কোন সময়েই শরীঘ্তর চৈতন্যের অভাব হইত গা 
না। কিন্ত কারণের উচ্ছেদ হওয়ায় শরীন্তর বেগের অভাব হইতে পা 
তাৎপর্যা এই যে, শরারের বেগের প্রতি শরীরমাত্রই কারণ নহে। শি 
প্রভৃতি কারণান্তর উপ্রস্থিত হইলে শরীরে বেগ নামক সংস্কার জনে 
ক্রিয়া প্রভৃতি কারণবিশিষ্ট যাদৃশ শরীরে এ বেগ নামক সংস্কার পণ 
তাদৃশ শরীরের এ সংস্কার নিবৃত্তি হয় না| বর ক্রিয়া প্রভৃতি কার 
বিনাশ হইলে তখন এর শরীরে এ সংস্কারের অত্যন্ত নিবৃত্ত হয়। €ি 
বাদৃশ শরীর চৈতন্যর উপলঞ্ি হয়। তাদৃশ শরীরেই লময়বিশেন্থঘ চেত? 


খ্ 















8৭ স্ুণ ] বাত্স্ায়ন ভাষ্য ৩৮৯ 


নিবৃত্তি উপলব্ধ হয় ॥ শরীর চৈতন্য স্বীকার করিলে কখনও তাহাতে 
চৈত্ঘনার নিবৃত্তি হইতে থারে লা। কারণ, শরীরের চৈতন্যবাদী 
চার্বানতকর মতে যে ভূতসংযোগ শরীরের টৈত0ন্যাৎপত্তির কারণ, তাহ 
মৃত শরীরেও থাক । সুতরাং তাহার মতে শরার বিদ্যমান থাকিতে 
এরহান্তত চৈতন্যের কারণের উচ্ছেদ সম্ভব ন৷ হওয়ায় শরীরের স্থিতিকাল 
পর্য্যস্তই তাহাতে চৈতন্য বিদ্যমান থাকিতে । চৈতন্য সংস্কারের ন্যায় 
গুণ না হওয়ায় উ সংস্কারে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়৷ পৃর্রোজ্ সমাধান 
বলা যাইবে না 1 সংস্কার চৈত্ন্যর সমান গুণ না হওয়ায় উহ বিঘম 
সমাধান বল হইয়াছে | পৃর্বপক্ষবাদী চাব্বাক যদি বলেন যে, শরীরে 
যে চৈতন্য অন্মে,। তাহাতে অন্য কারণও আছে, কেবল শরীর বা 
ভূত-সংযোগবিশেষই উহার কারণ নহে । শরীরস্ব অথবা অনা দ্রবাস্ত 
অথবা শরীর ও অন্য দ্রব্য, এই উভয় দ্রব্যস্থ কোন বস্তবও শরীরে চৈত্ন্যর 
টৎপত্তিতে কারণ। এ কারণাস্তরের অভাব হইলে পৃবে্রোভ্ সংস্কারের 
নায় সময়বিষ্বশঘে শরীরে চৈতন্যেরও নিবৃত্তি হইত পান্র। সুতরাং 
চৈতন্যও শরীরস্থ €বগ নামক সংচ্কাতরের ন্যায় শরীরের গুণ হইতে পানর | 
টা্যকার শেঘে প্বর্বপক্ষবাদীর এই কথারও উল্লেখ করিয়া তদৃত্তরে 
বলিয়াছেন যে, নিয়মে হেতু ন। থাকায় পৃৰ্রোক্ত কোন বস্ততকে শরীরে 
চৈতন্যের উৎপত্তিষ্তত কারণ বল] ঘায় না। কারণ, প্রথম পক্ষে বদি 
খরীরস্থ কোন পদার্থবিন্বখঘ শরীরে টচতন্যের উৎপত্তির কারণ হয়ঃ তাহ। 
হইলে এ থদার্থ কোন সময়ে শরীর চৈতন্য উৎপন্ন করে, কোন সমন্ডয় 
চৈতন্য উৎপন্ন করে না, এইকরপ নিয়মে কোন হেতু নাই ।: সব্বদাই 
শরীরে চৈতঘন্যর উৎপত্তি হইতে পান্তর। কালবিশেঘ শরীর চৈতনোর 
উৎপত্তির কোন নিয়ামক নাই । আর যি (২) শরীর ভিন্ন অন্য কোন 
দ্রব্যস্ব কোন থদার্থ শরীরে চৈতন্যের উৎপত্তির কারণ হয়ঃ তাহ) হইল 
উহ। শরীরেই ই্রচতনায উৎপন্ন করে, লোষ্ট প্রভৃতি দ্রব্যান্তরে চৈতন্য উৎপন্ন 
করে না, এ্রইরূপ নিয়মে হেতু নাই । দ্রব্যাস্তরস্থ বস্তবিঘশঘ চৈতনোোর 
দৎপত্তির কারণ হইচুল, তাহা সেই দ্রব্যান্তরেও চৈতন্য উৎপন্ন করে ন৷ 
কেন? আর যদি (৩) শরীর ও দ্রব্যান্তর, এই উভয় দ্রব্স্ব কোন পরদাথ 
চৈতগ্্ন্যর উৎপত্তির কারণ হয়, তাহ) হইলে শরীন্ের সজাতীয় দ্রব্যাস্ত্তর 
চৈতনা উৎপন্ন হয় ন1, শরীরেই চৈতন্য উৎপন্ন হয় এই রূপ নিয়মে হেতু 
নাই। উদ্বন্দ্যাতকর আরও বলিয়াছন যে, শরীরস্ব কোন্‌ বস্ব শরীর 
চৈতন্যের উৎপত্তির কারণ হইন্ন এ বস্ত কি শরীরের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত 


৩৯৩ হ্যায়দর্শন ৩অৎ ২আ, 


বত্তমান থান্তক অথবা৷ উহ। নৈমিত্তিক, নিমিত্তের অভাব হইলে উহারও 'মর্ভীব। 
হয়? ইহা বজব্য। এ বস্তশরীরের স্থিতিকাল পথ্যত্তই বর্তমান থানে, 
ইহা বৰিষ্বল সবর্বদ। কারপ্ণর সত্তাবশতঃ শরীর কখনও টচৈতন্যের নিবৃি 
হইতে ধারে না । আর এ শরীরস্ব বস্কে নৈমিত্তিক বলিলে যে নিখিত্র- 
জব্য উহা৷ জন্মিবে, সেই নিষিত সবর্বদাই উহ! কেন অন্মায় না? ইচা 
বলা আবশ্যক | সেই নিমিত্তও অর্থাৎ সেই কারণও নৈমিত্তিক, ইহ। বলিলে 
যে নিমিতাস্তরনা সেই নিমিত্ত জন্মে তাহা এ নিমিত্তকে সবর্বদাই 
কেন জন্মায় না, ইত্যাদি প্রকার আপত্তি অনিবার্ধা | এবং দ্রব্যাস্তরস্থ 
কোন পদার্থ শরীরে চৈতন্োর উৎপত্তির কারণ বলিলে এ পদার্থ নিতা, 
কি অনিতা? অনিতা হইলে কাগান্তরস্থায়ী ? অথবা ক্ষণবিনাশী 1 
ইহাও বল। আবশ্যক | কিন্তু উহার সমস্ত পক্ষেই পৰ্বোক্ত প্রকার আপনি 
অনিবার্য | ফলকথা, শরীচুর চৈতন্য স্বীকার করিলে তাঁহার পুকের্বা 
প্রকার আর কোন কারণাস্তরই বলা যায় না। স্ৃতবাং শরীর বর্তয়ান 
থাকিতে কারণের উচ্ছেদ বা অভাব ন! হওয়ায় শরীরের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত 
শরীন্কর চৈতন্য স্বীকার করিতে হয়। কাবণাস্তরের নিবৃত্তিবশত; সংস্কারের 
নিবৃত্তির ন্যায় শরীরে চৈতনোর নিবৃত্তি হইতে পারে না, ইহাই এখানে 
ভাষ্যকার ও ৰান্তিককাচুরর মূল তাৎপর্য । 

বস্তত: বেগ নামক সংস্কার সামান্য গুণ, উহ রাঁপাদিব ন্যায় বিশেষ 
গুণের অন্তর্গত নতহ। চৈতন্য অর্থাৎ জ্ঞান, বিশ্রেঘ গুণ বলিয়াই স্বীকৃত 
কিন্তু চৈতন্যের আধার দ্রবা সন্ত্বেই চৈতনেোর নাশ হওয়ায় চৈতন্য রূপাদির 
ন্যায় “যাবদ্ব্যভীবী!? ধিশেষ গুণ নহে | আঁধার দ্রব্যের নাশজনাই বে 
সকল গুণের নাণ হয়, তাহাকে বলে ণ্যাবদৃদ্রব্যভাবী” গুণ ১ যেষন 
অপাকজ রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও পরিমাণাটি । আধার দ্রব্য বিদ্যম।ন 
থাকিতেও যে সকল গুণের নাশ হয়, তাহাঢক বলে “অযাবদৃদ্রব্যতাবী”' 
গুণ ( প্রশস্তপাদ-ভাঘা, কাশী সংস্করণ, ১০৩ পৃষ্ঠ। দ্রষ্টব্য )।| মহথি এই 
সূত্রে র্রপা্দি বিশেষ গুণের “যাবদৃত্রব্যতাবিত্ব” প্রকাশ করিয়া প্রশত্ত- 
পাদোজ পৃব্রোজরূপ ছ্বিবিধ গুণের সত্ত। গুচন। করিয়। গিয়াছেন এবং 
চৈতন্য, র্লথাদির ন্যায় “যাবদৃদ্রবাতাবী' বিশেষ গুণ নহেঃ ট্হা] “অযাবঝদ- 
দ্রব্যতীবী”' বিশেঘ গুণ,. সুতরাং উহা শরীরের পিশেঘ গুণ নহে। এই 
সিদ্ধান্ত সমধন করিয়াছেন | যাহা শরীরের বিংশেঘগুণ হইব, তাহা 
রূপাদির ন্যায় “বাবদৃদ্রব্ভাবী'ই হইবে | চৈতন্য যখন রাপাদির ন্যায় 
“্যাবদৃ্রব্যভাবী”। বিশেষ গুণ নষ্হ। অর্থাৎ টচৈতন্যের আধার বিদামাল 
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কিতেও যখন 'চতনোর বিনাশ হয়, তখন উহ] শরীরের বিশ্বশঘ গুণ 
[হে, ইহাই মহঘিব মল তাথৎপর্যা। বেগ নামক সংস্কার শরীরের বিশেষ 
এগ নহে | সুতরাং উহা? ঠৈতন্যের ন্যায় “ সযাবদৃ্রব্যভাখী”” হইহলও 
রীরের গুণ হইমুত পানর । চৈতনা বিশেষ গুণ, আুত্তর'ং উহা! শরীরের 
বশেঘ গুণ নে ইহ) সিদ্ধ হইলে শরীরের '3৭ই নত, ইহাই সি 
ইন্তব | বৃত্তিকাব বিশ্বনাথ প্রভৃতি কেহ কেহ এই সূষ্গত্র “যাবচ্ছরীর- 
ঠাবিত্বাৎ”ঃ এ্রইক্সপ পা গ্রহণ করিলে'ও মহঘির পূর্োজ্ তাতপধ্যানুসান্তর 
'যাবদৃদ্রব্যভাবিত্বাৎ” এইক্সপ পাঠই প্রকৃত বহিয়। বঝা। যায়। “ন্যায়. 
বাত্তিক'* ও “নায়স্টীনিবান্ধ'+ও এরূপ পাঠই গৃহীত হইয়াছে 15৭11 

ভাষ্য । বচ্চ মন্তেত সতি শ্যামাদিগুণে দ্রব্যে শ্যামাহ্াপরমো ইঃ, 
এবং চেতনোপরমঃ স্যাদিতি। 

অনুবাদ । (পূর্ববপক্ষ) আর যে মনে করিবে শ্যামাদি গুণবিশিষ্ট 
দ্রব্য বিদ্ভমান থাকিলেও শ্যামাঁদি গুণের ধিনাশ দেখ! যায়, এইরূপ 
(শরীর বিদ্ধমান থাকিলেও ) চৈতন্যের বিনাশ হয়। 


সূত্র। ন্‌ পাকজগুণান্তরোৎপত্তেঃ ॥৪৮॥ ৩১৯। 


অন্নুবাদ। (উত্তর) না, অর্থাৎ শ্যামাদি রূপবিশিষ্ট দ্রব্যে কোন 
সময়ে একেবারে রূপের অভাব হয় না, কারণ, । এ দ্রব্যে ' পাকর্জন্য 
গণান্তরের উৎপত্তি হয় । 

ভাষ্য । নাত্যন্তং বূপোপরমো দ্রবস্থ, শ্যামে রাপে নিবৃত্তে পাকজং 
টো রক্তং রূপ*মুৎপন্ভতে। শরীরে তু চেতনামা্রাপরমোইত্যন্ত 

| 


অন্নুবাদ। দ্রব্যের আত্যন্তিক রূপাভাব হয় না, শ্যাম রূপ নষ্ট 


সম 





১। গুণবাচক তশুক্ত” “রম্ত” প্রভৃতি শব্দ অন্য পদাথের বিশেষণবোধক না 
ইইলেই পৃংলিঙ্গ হইয়। থাকে । এখানে “ক্লক” শব্দ রূপের বিশেষণ-বোধক হওয়ার 
রজ্ঞং রূপং” এইরাপ প্রয়োগ হইয়াছে । দীধিতিকার রঘুনাথ শিরোমণিও “রস্তং 
রং” এইরাপই প্রয়োগ করিয়াছেন। সেখানে টীকাকার জগদীশ তর্কালফ্কার লিঙগিয়াছেন, 
বস্তস্তরবিশেষণতানাগ্স্যেব শুক্লাদিপদস্য পুস্থান শাসনাৎ" ।--ব্যধিকরণ-ধর্মা বন্যা. 
উাব, জাগদীশী । 


সরস 


| 
নিই ্যায়দর্শন [ ৩অ*, ২আ 


হইলে পাকজছ্ গুণাস্তুর রক্ত রূপ উৎপন্ন হয়। কিন্তু শরীরে চৈ 
মাত্রের অত্যন্তাভাব হয়। 


টিপ্লনী। পব্বসূত্রোক্ত সিদ্ধান্তে পবর্বপক্ষবাদী বলিতে পারেন ঘে 
রাপাদি বিশেষ গুণ যে যাবদৃ'্রব্যভাবী, ইহ] বলা যায় না। কারণ, ঘাট 
দ্রব্য বিঙ্যমান থাকিতেও তাহার শ্যাম রক্ত প্রভৃতি রূপের বিনাশ হইয়া থাবে 
ইহ। প্রত্যক্ষসিদ্ধ | এইরূপ চৈতন্য শরীরের বিশেঘ গুণ হইলেও ধনী; 
বিদ্যমান থাকিতেও উহা] বিনষ্ট হইতে পারে । শরীরের বিশেষ ও 
হইমলই যে শরীর থাকিতে উহা বিনষ্ট হইতে পারে না, এইক্সপ নিয়ম স্বীনা 
করা যাঁয় না । মহঘ্ি এতদত্বরে এই সত্র গ্বার৷ বলিয়াছেন যে, ঘটাদি দ্র; 
বিদামান থাকিতে কখনই তাহাতে একেবাঘর কূপের অভাব হয় না। নব? 
এ ঘটাদিদ্রব্যে এক রূপেব বিনাশ হইছে তখনই তাহাতে পাকজ গুণাস্বরে 
অর্থাৎ অগ্িসংযোগজন্য রক্তার্দি কূপের উৎপত্তি হইয়। থাকে ৷ শ্যামঘ 
আগ্রকৃত্ডে পক হইল যখন তাহার শ্যাম কূপের নাশ হয়ঃ তখনই এ বা 
র্ত। ব্ূপ উৎপন্ন হওয়ায় কোন সময়েই এ ঘট রূপশূন্য হয় না। কি 
সময়বিশেঘে একেবারে চৈতন্যশূনা শরীরও প্রত্যক্ষ কর। যায়। 


অগ্নি প্রভৃতি ফোন তেজ:পদার্থের যেন্ধুপ সংযোগ দ্বন্মিলে পাথিব পদ 
রূপাদির পরিবর্তন হয়, অর্থাৎ পৃবর্ব জাত রূখাদির বিনাশ এবং অপর বগা 
উৎপত্তি হয়, তাদ্‌শ তেজ£সংযোগর নাম প্াক। ধটাদি দ্রব্ প্রথম যেরশা! 
গুণ জন্যে, তাহ] ই ঘটাদি দ্রব্যের ““কারণগুণপুৰ্বক”' অর্থীৎ ঘটাদি দ্রবো 
কারণ কপালাদি দ্রব্যের ব্ূপাদিগুণ-জন্য । পরে অগ্নি প্রভৃতি তেত্বঃপদ৫ে 
বিলক্ষণ সংযোগ-অনা যে রপাদি গুণ জন্মে, উহাকে বলে “পাকজ গুণ 
( বৈশেঘিক দর্শন, ৭ম অঃ, ১ম আঃ, ঘষ্ঠ সূত্র দ্রষ্টব্য )। পৃথিবী দ্রবো 
পৰে্রোতুবূপ পাক জন্মে । জলাদি দ্রবো পাকজন্য রূপার্দির নাশ না হয় 
উহাতে পর্বোক্ত পাক স্বীকৃত হয় নাই । বৈশেঘিক মতে ধটাদি দ্র 
অগিমধো নিক্ষিপ্ত হইলে তখন এ ঘটাদির বাহিরে ও ভিতয়ে সর্ব 
প্বের্বো্জরাপ বিলক্ষণ অগ্সিসংযোগ হইতে ন। পারায় কেবল এ ঘটাদি এবে 
আপ্নস্তক পরমাণুসমহেই পৰ্বৌক্ত পাকজন্য পূবর্বরূপাদির বিনাশ ও গপ' 
রূপা্দির উৎপাত্ত হয় । পরে এ সমস্ত বিভভ্তড পরমাপুসমূহের হ্বার। পুনবর্ব 
হ্যণুকাদির উৎপত্তিক্রমে অভিনব ঘটাদিক্রেব্যর উৎপত্তি হয়। এই 7! 
পৰর্ষজান্ত ঘ্‌টই অন্য রূপাদি জন্মে না, নবজাত অন্য ধটেই রূপাদি জনে 
'প্ীশস্তপাদতঘা”' ও ণন্যায়কন্দলীতে এই মতের ব্যাখ্যা ও সমর্থন দ্রটবা 
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জলম্ত অগ্সিকুণ্ডের মধ পৃবর্ববটের নাশ ও পর ঘটের উৎপত্তি, এই অন্ভুত 
ব্যাপার কিরূপে সম্পন্ন হয়, তাঁহ। বৈশেষিকাচার্ধ্য প্রশস্তপাদ প্রভৃতি বর্ণন 
করিয়াছেন। বৈশেঘিক মতে ঘটাদি দ্রব্যের পূন্রুৎপত্তি বল্পনায় মহ!গৌরষ 
বলিয়। ন্যায়াচাধধ্যগ্রণ এ মত স্বীকার করেন নাই । তীহাদিগের মত এই যেও 
ঘটি দ্রব্য সচ্ছিদ্র। ঘট।দি দ্রব্য 'অঙ্গিমধ্যে অবস্থান করিনে এ ঘটাদি 
দ্রবোর অভ্যন্তরস্থ সপ্ম সক্ষম ছিদ্রসমহের দ্বার এ দ্রব্যের মধ্যেও অগি 
প্রবিষ্ট হয়, সুতরাং উহার পরমাণুর ন্যায় দ্বযণুকাদি অবয়বী দ্রব্যেও পাক 
হইতে পারে ও হইয়া থাকে । এরূপ প'কঞ্রন্য সেখানে সেই পৃব্বজাত 
ঘটাদি দ্রব্যেরই পৰ্্বরূপাদির নাশ ও অপ্ষ রাপাদি জন্মে । সেখানে পর্ব্ব- 
জানত সেই ঘটাদি দ্রব্য বিনষ্ট হয় না। ন্যায়াচার্যগণের সমধিত এই সিদ্ধান্ত 
মহঘি গোতমের এই সুত্র ও ইহার পরবত্তী সূত্রের দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় | 
কারণ, যে দ্রব্যে খ্যামাদি গুণের নাশ হয়, এ দ্রব্যেই পাকজন্য গুণাস্তরের 
উৎপত্তি হয়, ইহাই মহঘির এই সূত্রের দ্বারা বুঝিতে হইবে, নচেৎ এই 
সত্রদ্থার৷ প্বর্বপক্ষের নিরাস হইতে পারে না। শ্র্ধীগণ ইহ। প্রণিধান 
করিবেন ॥ 8৮ | 


ভাষা । তথাপি - 


সুত্র। প্রতিদ্বন্দিসিদ্ধেঃ পাকজানামপ্রাত মেধঃ ॥ 
॥৯৯]৩২০। 


অনুবাদ । পরন্ত পাকজ গুণসমুহেজ প্রতিপন্দীর শা বিবোধী 
গুণের সিদ্ধিবশতঃ প্রতিষেধ হয় না। 

ভাষ্য । যাব€ন্র দ্রব্যেযু পুব্ব গুণ প্রতি ন্বসিদ্ধিস্তানতন্ পাকজোৎ- 
পত্তিদৃশ্িতে, পূর্ব্বগুদৈ সহ পাকজ্ঞানামবস্থানস্যা গহণাৎ! ন চ শরীবে 
চেতনা-প্রতিদ্বন্দ্িসিদ্ধো সঠানবস্তায়ি গুরণান্তরং গৃহান্ত যেনান্ুমীফেত 
তেন চেতনায় বিরোধ: । তন্মাদগ্রতিযিদ্ধা চেতন' যান্চ্ছরীরং বাত্তত ? 
নতৃ বর্ততে, ডম্মান্ন শরীরগুণশ্চেতনা ইতি। 

অন্ভবাদ। যে সমস্ত দ্রব্যে পূর্ববগুণের গতিদ্বন্বীব ! বিরাধী 
গুণের ) সিদ্ধি আছে, সেই সমস্ত দ্রব্যে পাকঞ্জ গুণের উৎপত্তি দু 
হয়। কারণ, পূর্ববগ্চণসমূহের সহিত পাকজ গুগসমূহের অবস্থানের 


৩৯৪ ন্যায়দর্শল [ ৩অ০, ১তা। 


অর্থাৎ একই সময়ে একই দ্রব্যে অবস্থিতির জ্ঞান হয় না । কিন্তু শরীরে 
চৈতগ্ভের প্রতিঘন্দিসিদ্ধিতে *সহানবস্থায়ি'' (বিরোধী ) গুণান্তর গৃহীত 
হয় না, যদ্দৃ্ধারা সেই গুণাস্তরের সঠিত চৈতন্যের বিরোধ অনুমিত 
হইবে । সুতরাং অপ্রতিষিদ্ধ ( শরীবে শ্বীকৃত) চৈতন্য *্যাবচ্ছরীর'' 
অর্থাৎ শরীরের স্থিতিকাল পধ্যন্ত বর্তমান থাকুক? কিন্তু বর্তমান থাকে 
না, অতএব চৈতন্য শরীরের গুণ নহে। 

টিগ্নী। শরীরে রাপ!দি গুণের কখনই আত্যপ্তিক অভাব হয় না, কিন্তু 
চৈতন্রন্যর আত্যন্তিক অভাব হয় | মহঘি পব্রসূত্রের দ্বার ব্ুপাদি গুণ ও 
টচৈতন্যের এই বৈধন্ট্য বলিয়া, এখন এই সূত্রের ছারা অপর একটি বৈধ 
বলিয়াছেন । মহঘির বজ্জব্য এই যে, শরীরস্থ কাপাদি গুণ সপ্রতিস্থন্বা, কিন্ত 
চৈতন্য অপ্রতিত্বন্ী। পাকজন্য বথাদি গুণ যে সমস্ত দ্রব্যে উৎ্নন হয, 
সেই সকল দ্রব্য এ ব্ূপাদি গুণ পৃব্বগু্ণর সহিত অবস্থান করে না। পৃ" 
গুণের বিনাঁশ হইলে তখনই এ সকন দ্রব্যে পাকজন্য রূপার্দি গুণ অবস্থান 
করে। সুতরাং পৰ্বজাত রূপাদি গুণ যে থাকজনা বাদি গুণের প্রতিছন্দী 
অর্থাৎ বিরোধী, ইহ? সিদ্ধ হয়। কিস্তচৈতন্য শরীরের গুণ হইলে শরীরে 
উহার বিরোধী অল) কোন গুণ প্রমাণসিদ্ধ লা হওয়ায় পেই গুণে চৈতন্যের 
বিরোধ সিদ্ধ হয় না| অর্থাৎ শরীরে চৈতন্যের প্রতিহবন্ী কোন গুণান্তর 
নাই | সুতরাং শরীরে চৈতন্য ন্বীকার করিছল উহা] শরীরের স্থিতিকাল 
পধ্যন্ত বর্মন থাকিবে | পাকন্য ক্রধাদি গুদ্তণর ন্যায় চৈতনোর বিরোধী 
গুণীস্তর না থাকায় শরীদের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত শরীরে চৈতন্যের যে স্থায়িত্ব, 
তাহার প্রতিষ্ঘঘধ হইতে পারে না। কিন্ত চৈতন? শরীরের দ্বিতিকাল র্ধাচ্ত 
স্থায়ী হয় না। শরীর নিদামান থাবিঘতও চৈততন্যর বিনাশ হয়। সুতরাং 
চৈতন? শরীরের গুণ নহে ।। ৪১৯ ॥ 


ভাষ্য । ইতশ্চ ন শরীরগ্চণশ্চেতনা_ 
অনুবাদ । এই হেতুবশতঃও চৈতন্য শরীরের গুণ নহে-_ 


সুত্র। শরীরব্যাপিত্বাৎ ॥৫০॥৩২১॥। 
তান্ুবাদ । যেহেতু (ঠৈতন্যের ) শরীরব্যাপিত্ব আছে। 


ভাষ্য । শরীরং এরীরাবয়বাশ্চ সর্বেবে চেতনোৎপত্ত্যা ব্যাপ্ত। ইতি 
ন কচিদনুৎপত্ভিশ্েতন।য়াঃ) শরীরবচ্ছরীরাবয়বাশ্চেতনা ইতি প্রাণ্ধং 


৪ সত] বাস্তায়ন ভাষা ৩৯৫ 


তনবন্থত্বং। তত্র যথা প্রতিশরীরং চেতনবন্থাত্বে সুখছুঃখজ্ঞানানাং 
যবস্থা লিঙ্গ, এবমেকশবীরেহপি স্তাৎ? নতু 'ভবতি, তক্মান্ন শরীর 
।ণশ্চেতনেতি | 


অনুবাদ । শরীর এবং শরীরের সমস্ত অবয়খ চৈতন্োর উৎপন্ডি 
রক ব্যাপ্ত; সুতরাং ( শরীরের) কোন অবয়বে চৈতন্তের অনুতপ্ত 
ই, শরীরের ন্যায় শরীরের সমস্ত অবয়ব চেতন এ 'ডন্য চেতানের 
হুত্ব প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ শরীর ও এ শরীরের প্রতোক অবয়ব চেতন হইলে 
একই শরীরে বনু চেতন স্বীকার করিতে হয়। তাহা হইলে যেমন 
প্রতিশরীরে অর্থাৎ ভিন্ন তিন্ন শরীরে চেতনের বন্ুদ্ধে সুখ, দুঃখ ও 
ছানের ব্যবস্থা , নিয়গ ) লিঙ্গ, অর্থাৎ ভানুমাপক হয়, এইরূপ এ, 
শরীরেও হউক ? কিন্তু হয় না, অতএব চৈতন্য শরীরের গুণ নহে। 


টিপ্নী। চৈতন্য শরীরের গুণ নহে, এই পিদ্ধান্ত সমর্থন নরিতি সগনি 
এই শ্নত্রের ছারা আঁর একটি যুক্তি বলিয়াছেন যে, শবার এবং শ্রী 
প্রতো'ক অবয়্বই চৈতন্যের উৎপত্তি হওযাঁয় চৈতগা মব্বশবীরব্যাপী, ইত 
্বীনায্য। সুতরাং চৈতন্য শরীরের গুণ হইলে শরীর এবং শবীবের প্রতাক 
ববকেই চেতন বলিতে হইবে । তাহা হইলে একই শবীবে বহু চেতন 
্বীণার করিতে হয়। সুতরাং চৈতন্য শরীক্ষের গুণ, ইহ বল! যাঁল 7 | 
এক শরীরে বছ চেতন শ্বীবারে বাধা কি? এতদৃত্তরে ভাঘ্যন।ন শে 
বণিয়াছেন যে, উহা নিশ্পুমাণ। কারণ, সুখ দুঃখ ও জ্ঞানের ব্যবস্থাই আত্মার 
তৈদের লিঙ্গ বা অনুমাপক। অর্থাৎ এক্কর সুখ দুখে ও জ্ঞান জন্মিদে 
অপরের সুখ দুখে ও জ্ঞানজন্মে না, অপরে উহার প্রত্যক্ষ করে না, এই 
থে ব্যবস্থা বা নিয়ম আছে, উহ্াহ ভিন্ন ভিন্ন শবীন্তর ভিন্ন তি আঘার 
অনুমাপক | পৃব্ৰবোজ একপ নিয়মবশত:ই প্রতিশরীবে বিভিন্ন আত্বা আছে, 
ইল অনুমান ছার। সিদ্ধ হয়| এইরূপ এক শরীরে বহু ঠেতন স্বীকার 
1ণিতে হইলে একশরীরেও পর্বোজরূপ সুখ দৃখোদির ব্যবস্থা ও হিঘয়ে 
বিচি বা অনুমাপক হইবে । কারণ, উচাই আত্মার বদের নিজ) কত্ত 
এক্শরীরে পূব্বোত্তরূপ সুখদূহখাদির ব্যবস্থ। নাই | কারণ, একশরীবে সুখ, 
শে ও জান জন্মিলে পেই শরীতে সেই একই চেতন তাঁহার সেই সমস্ত 
*ধদুখাদির মানস প্রতাক্ষ করে। জুতর|ং সেই স্থানে বছ চেতন শ্বীকাবের 


৩১৬ ্যায়দর্শন [ ৩অ০, ২আং 


কোন কারণ নাই । ফলকথ।, যাহ আত্মার বছত্বেব প্রমাণ, তাহা ( সুখ 
দঃখাদির ব্যবস্থ। ) একশরীরে ন! থাকায় এক শরীরে আস্ত্ার বহত্ব নিপ্পমাণ।! 
চৈতন্য শরীরের গুণ, ইহ। স্বীকার করিলে এক শরীরে এ নিশ্প মাণ চেতুন, 
বছত্ব স্বীকার করিতে হয়। প্বের্বাক্ত ৩৭শ গৃত্রের ভাঘ্যেও ভাঘ্যকার এই 
যুজি প্রকাশ করিয়ছেন। পরবত্তী ৫৫ণ সূত্রের বাত্তিকে উদ্দেযাতকর 
বলিয়াছেন যে, এই সূত্রে মহঘির কথিত “শুবীবব্যাপিত্ব * চৈতন্য শরীরে, 
গুণ নণ্তহ, এই 1দ্ধান্তের সাধক হেতু নহে ! কিন্তু শরীরে চৈতনা স্বীতর 
করিলে এক শরীরেও বহু চেতন স্বীকাঁস ন:নিতে শয়। ইহাই ই সূত্রের দান 
মহঘির বিবক্ষিত || ৫০0 1। 


ভাষ্য । যছুক্তং ন কচিচ্ষরীর।লয়বে চেশুনাখা অন্থুৎপন্ভিরিতি সা. 


সূত্র। ন কেশনখাদিধনুপলব্ধেঃ ॥৫২।৩২২।॥ 


অনুবাদ । (পূর্ববপক্ষ ।; শরীরের কোন ভাবয়বেই €তম্তের অন্ুৎ 
পন্তি নাই, এই যে উক্ত হইয়াছে, ভাহ! অর্থাৎ শরীরের সর্ববাবয়বে 
চৈতম্তের উৎপত্তি নাই, কা'রণ। কেশ ও নখাদিতে ( চৈতন্যের ) উপলনি 
হয় না। 

ভাষ্য। কেশেযু নখাদিযু চ'নুৎপত্ভিশ্চেতণায়। ইত্যন্ুপপন্নং শরীক 
ব্যাপিত্বমিতি। 

অন্ভুবাদ। কেশসমূহে ও নখাদিতে ছেতন্যের উৎপত্তি নাই, এ দনা 
( চৈতম্থের ) শরীরব্যাপকত্ব উপপন্ন হয় না । ্‌ 

টিপ্লনী। প্বর্বপক্ষবাদীর কথা এই যে, প্ব্বসূত্রে ১তন্যের যে শলীব 
ব্যাপিত্র বল' হইয়াছে, উহ। উপপণন হয় না| দর্াৎ শশীরের কো? 
অবয়বেই চৈতন্যের অনু্পতি নাই, সব্বাবয়বেই চৈতনা ঘন্মে, ইহা বল! 
যায় না। কারণ, শরীরের বপন কেশ ও নধাদিতে চৈতন্োর উপল হয 
না,_সুতরাং কেশ ও নখাদিতে টৈতনা হন্যে না) ইহা স্বীগিরধ্য | উদ্দেত 
কর এছ সুত্রকে দৃ্টান্তসূরর বলিগাছুন | উন্দ্যোতকরের কথ। এই যেও কে 
নখাদিকে দৃষ্টাম্তরূপে গ্রহণ নন্রা। শরীরাবয়ণহ হেতুর দ্বারা হত্ত পবা 
শরীনাণরনে অচেতন সাবন করাই পবর্বপ? াদীব এভিপ্রেত১ । অর্থাং 


১+ দৃষ্টান্তসৃন্জমিতি ন করচরণাদয়শ্চেতনাঃ, শরীরাবয়বত্থাৎ কেশনখাদিবদি্তি 
দৃগ্ঠাস্তথং সু্রমিতাথঃ ।--তাৎপয্যটীকা । 


৫২ স্থ ] বাহম্ঠায়ন ভা ৩৯৭ 


যেগুলি শরীরের অবরব, পেগুমি চেতন নহে, যেমন কেশ নখাদি | হত্ত 
পদাদি শরীন্তরর অবয়ব, সুতবাং উহা! চেতন নহে | তাহ হইলে শরীর ও 
তাহার ভিন্ন ভিন্ন অবয়বগুলির চেতনত্ববশতঃ এক শরীরে যে চেতনবহুত্বের 
আপত্তি বল! হইয়াছে, তাঁচা বল। যায না। কা?ণ, শরীরের অবয়বগুলি 
চেতন নহেঃ ইহা কেশ নখাদি দুটাপ্েন দ্বার। সিদ্ধ হয়, ইহাই পৃর্বপক্ষবাদীর 
গৃঢ় তাৎপর্য । এই সূত্রের পূব্ধা্ত ভাঘো অনেক পুস্তকে “ন। ন* এইরপ 
পাঠ আছে । কোন পুস্তকে «“: ন" এইরাপ পাঠও দেখা যায় । কিন্ত 
“ন্যায়স্চীনিবন্ধ!ঃ প্রভৃতি গ্রন্থে এই মূংএর এঘমে "নঞ" শব্দ গৃহীত হওয়ায়, 
“1” এই পধ্যন্ত 'ভাঘ্যপাঠত গৃহীত হইলছে 1 ভাঘ্যকারের “সা! এই 
পদের সহিত সূত্রের প্রথমস্থ ন' খুকেবর ৫ বাগ কত্রিঞ। সৃত্রাথ ব্যাখ্য। করিত 
হইবে | “1 এই পুলে তি ভা শুদ্রের দাগ এব্বোজ্ অনুৎপত্তির অভাব 
উতৎপত্তিই ভীধ্যকারের রা £117১11 


সুত্র। ত্বকৃপধ্যসতস্রীরস্ত 'কশনখাদিস্ব প্রসঙ্গঃ | 
৫২।৩২৩। 

অনুবাদ । : উত্তর ' শলগী। নর দ্বিধুপর্যা তত্বশবশতঃ অর্থাৎ যে পর্ন্ত 
চন্্ আছে, সেই পর্যযন্তম বা এদক, এই & নদাদিতে । চৈতন্ের ) 
গ্রঙ্গ (আপত্তি নাও; 

ভাষ্য । ইন্দ্রিশ্রদত্ব এখীর কগণ। অন্টপরান্থং জীব-মনঃমখ-হ্হখ- 
সংবিত্ত্যায়তনভূতং শরীর”, শ্ম।ম কেশাদিযু দেতনোতপদ্তে। অর্থকারি 
তত্ত শরীরোপনিবন্ধাঃ কেশাদাঁনামিতি। 

অনুবাদ । ইন্দ্রিয়াশ্রয়ত্ব »রী;রর লক্গণ। জীব, মন সুখ, ছুঃখ 
ও সংবিদ্ভির (জ্ঞানের । আয়তনভত অর্থাৎ আশ্রয় বা অধিষ্ঠানরূপ 
শরীর-_তৃকৃপরয্যসত, অতঃব £শ্বাঙতে চৈতন্য উৎপন্ন হয় না। কিন্ত 
কেশাদির শরীরের সঠিত প্উপান হর”: সংযোগসন্বঙ্গবিশেষ ) অর্থ- 
কারিত অর্থাৎ প্রয়োজনজনি গ। 

টিগ্রনী। পর্বপঙ্ষবাদীন প্রা ক খণ্ডন করিত মহঘি এই 
সূত্রের দ্বার বলিয়াছেন যে, শরীর তব গর অর্থাত চম্মই শবীন্রে পথ্য্ত 
ব। শেষ সীমা | যেখানে চন্দ নাট, তাত শবীও নহে শন্ধীরের অবয়বও 


৩৯৮ ব্যায়দ্শন [ ৩অ০, ২আ, 


নহে | কেশ নখাদিতে চর্ম না৷ থাকায় উহা? শরীরের অবয়ব নহে । সুতরাং 
উহাতে চৈতন্যের আপতি হইতে পারে না| মহণ্বির কথার সমর্থন করিতে 
তাঁঘ্যকার বলিয়াছেন যে,_-শরীরের লক্ষণ ইন্দ্রিয়াশ্রয়ত্ব ।--( ১ম অঃ, ১ম আঠ 
১১শ সূত্র দ্রষ্টব্য)। যেখানে চন্ম নাই, সেখানে কোন ইন্দ্রিয় নাই। 
স্থতরাং জীবাস্বা, মন: ও সুখদূঃখাদির মধিষ্ঠানক্বপ শরীর ত্বকৃপর্াত্ত, ইহাই 
ক্বীকার করিতে হইবে । অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত চর্ম আছে, সেই পধ্যস্তই শরীর | 
কারণ, কেশ নখাদিতে চর্ম ন। থাকায় তাহাতে কোন ইন্দ্রিয় নাই। সুতরাং 
উহ। ইন্দ্রিয়াশ্র না৷ হওয়ায় শরীর নহে, শরীরের কোন অবয়বও নছে। 
এই জন্যই কেশ নখাদিতে চৈতন্য জন্মে না| কেশ নখাদি শরারের 
অবয়ব না হইলে উহ!তে শরীরাবয়বত্ব অপিদ্ধ | ন্ুতরাং শরীরাবয়বত্ব হেততুর 
দ্বার চস্ত পদ।দির অবয়বে চৈতন্যের অভাব সাধন করিতে কেশ নখাদি 
দৃষ্টান্ত ও হতে পাঁরে না । “কেশ নখাদি খরীরের অবয়ব না হইলেও 
উহাদিগের গার] ষে প্রয়ান পিদ্ধ হয়, এ প্রয়োজনবশত:ই উহার শরীরের 
সহিত স্য্ট ও শরীরে উপনিবদ্ধ হইয়াছে। তাই ভাঘ্যকার শে্ঘ বলিয়াছেন 
যে, কেশার্দির শরারের মহিত স্ংযোগবিশেঘষ “অর্থকারিত” ॥ **অর্থ”। 
শব্দের অর্থ এখানে প্রয়োজন | কেশ নখাদর যে প্রয়োত্বন অর্থাৎ ফল, 
তাহার সিদ্ধির জন্যই অদৃষ্টবিশেঘত: শরীরের সহিত কেশ নখাদির সংযোগ- 
বিশেষ জন্মিয়াছে । স্তরাং প্র সংযোগনিশেকে অর্থকারিত ব প্রয়োজন- 
জনিত বল যায় || ৫২ ॥ 


ভাষ্য। ইতশ্চ ন শরীরগুণশ্চেতনা - 
অনুবাদ । এই হেতুবশত:ও চৈতন্য শরীরের গুণ নহে - 


সুত্র। শরীরগুণবৈধন্ম্যাৎ ॥৫৩।৩২৪। 


অন্তুবাদ। যেহেতু ( চৈতন্যে ) শরীরের গুণের বৈধন্ম্য আছে। 


ভাষ্য । দ্বিবিধঃ শরীরগচণোইপ্রত্যক্ষশ্চ গুরুত্ব, ইন্দ্রিয় গ্রাহশ্চ 
রূপাদিঃ ৷ বিধান্তরন্ত চেতনা, নাপ্রত্যক্ষা সংবেদ্ধত্বাৎ। নেক্দ্িয়গ্রাহা 
মনোবিষয়ত্বাৎ তত্মাদৃত্রব্যান্তরগুণ ইতি । 


হুনুবাদ । শরীরের গুণ দ্বিবিধ, (১) অপ্রত্যক্ষ (যেমন ) গুরুত্ব, 
এবং ,২) বহিরিক্ড্িয়গ্রাহা, (যেমন) রূপাদি। কিন্তু চৈতন্য গ্রকারাস্তর 


€৬ কৃ ] বাত্হ্যায়ন ভাষ্য ৩৯৯ , 


অর্থাৎ পূর্বোক্ত ছুইটি প্রকার হইতে ভিন্ন প্রকার। (কারণ) সংবেষ্তত 
অর্থাৎ মানস-প্রত্যক্ষবিষয়ত্ববশতঃ চৈতন্য (১) অগ্রত্যক্ষ নহে |! মনের 
বিষয়ত্ব অর্থাৎ মনোগ্রানত্বশতঃ (২ বহিরিক্জিয়গ্রান্থ নহে । অতএব 
। চৈতন্য ) দ্রব্যান্তরের অর্থাৎ শরীরভিন্ন দ্রব্যের &৭। 


টিপ্লনী | চৈতন্য শরীরের গুণ নহে, এই পশিদ্ধান্ত সমর্থন কনিতে 
মহঘি শেঘে এই সূত্র ছার আরও একটি হেতু বশিয়াছেন যে, শরীরের গুণ- 
সমুহের সহিত চৈতন্যের বৈধর্শ্য জাছে, সুতনাং চৈতন্য শরীরের গুণ 
হইতে থান্ন্ব না। মহঘির তাপধ্য বুঝাইঘতি ভাধ্যকাঁর বলিয়াছেন যে, 
শরীরের গুণ দৃই প্রকার _ এক প্রকার অতীন্দ্রিয়, অন্য প্রকার বহিরিক্সিয়গ্রাহ্য | 
গুরুত্বের প্রত্যক্ষ হয় না, উহা] অনুমান হবার) বুঝিতে হয়। আুতিরাং শরীরে 
যে গুরুত্বরূপ গুণ আচ্ছছ, উহা অপ্রত্যক্ষ বা অতীন্দ্রয় গুণ । এবং শরীরে যে 
রাদি গুণ আছে, উহা টক্ষরাদি বহিরিষ্তিযগ্রাহা গুণ। শরীরে এই দ্বিবিধ 
ওণ ভিন্ন তৃতীয় প্রকার আর কোন গুণ সিদ্ধ নাই। কিন্তু চৈতন্য অর্থাৎ 
জ্ঞান পর্বোক্ত প্রন্ণাবন্ধয় হইতে ভিন্ন তৃতীয় প্রকার গুণ। কারণ, জ্ঞান 
মানস প্রত্যর্ষের বিষয় হওয়ায় অপ্রতান ব) অতীন্ত্রিণ গুণ নথে। মন্তনামাত্র- 
গ্রাহ্য বলিয়৷ বহিরিক্দরিয়গ্রাহ্যও ঘ্হ | জুতরাং শরীরের পৃব্বোক্ত দ্বিবিধ 
গণের সহিত চৈতন্যের বৈধন্ল্যবশতঃ চৈতন্য শরীরের গুণ হইছত পারে না। 
শরীরের গুণ হইলে তাহা গুরুত্বের ম্যায় একেবারে অতীন্দ্রিয় হইবে, অথব। 
রাপাদির ন্যায় বহিরিক্ছিয়গ্রাহ্য হইবে। পরস্ত শবীবের যেগুলি বিশেঘ গুণ 
(রূপ, রস, গদ্ধ, স্পর্শ ), সেগুলি চক্ষুর!দি বহিরিন্রিরগ্রাহা । চৈতন্য 'অর্থাৎ 
ব্লানও বিখেঘ গুণ বনিয়াই নি , সুতরাং উহ শরীরের গুণ হইলে র্পাদির 
ন্যায় শরীঢরর বিশেষ গুণ হইবে | কিন্তু উহ] বহিবিক্দ্িয়গ্রাহয নহে | 
এই তাৎ্পর্র্য্যই উদ্দ্যোতিকর শেঘে অনুমান প্রমাণ গ্র+শ্শন করিয়াছেন যে,১ 
চৈতন্য বহিরিক্রিয়গ্াহ্য না হওরায় সুখাদির ন্যায় শরীরের গুণ নহে। 
তাষো “ইন্ট্িয়'ঃ শব্দের ছাপা বহিরিস্রিয়ই বুঝিতে হইবে। মন ইন্জিয় 
হইলেও ন্যায়দর্শঙন ইন্্িয়-বিভাগ-সূত্রে (১ম ৩৪ ১ম আঃ ১২শ মৃত্রে) 
ইন্ত্রিয়ের মধ্যে মহুনর উল্লেখ ন। থাকায়, ন/য়দশনে “ইন্দ্রিয় শব্দের দ্বারা 
বহিরিক্দ্রিয়ই বিবক্ষিত বুঝ। যায়। প্রথম অধ্যায়ে প্রত্যক্ষলক্ষণসূত্রভাঘ্যের 
শেঘ ভাগ দ্রষ্টব্য ॥ ৫৩।। 
টিনিিচনিরি রিটা ররর রি রিনি 
'৯। নব শরীরগুণশ্চেতনা, বাহ্যকরণাগ্রত্ক্ষত্বাৎ সুখাদিবদিতি ।--ন্যায়বান্তিক। 





৪০০ ম্যায়দর্শন [ ৩অ০, ২আ, 


সুত্র। ন বূপাদীনাযিতরেতরবৈধন্ম্যাৎ ॥৫8॥৩২৫।। 


অনুবাদ । ( পূর্ববপক্ষ ) না, অর্থাৎ পূর্ববনূত্রোক্ত হেতুর দ্বারা চৈতন্য 
শরীরের গুণ নহে, ইহা সিদ্ধ হয় না। যেহেতু রূপাদির অর্থাৎ শরীরের 
গুণ রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শেরও পরম্পর বৈধন্ম্য আছে । 

ভাষ্য । যথা ইতরেতরবিধন্মীণো বূপাদয়ো ন শরীরগুণত্বং জহতি, 
এবং রূপাদিবৈধন্ম্যাচ্চেতনা শরীর গুণত্বং ন হাস্ততীতি। 

অন্নুবাদ । যেমন পরস্পর বৈধন্ম্যযুক্ত রূপার্দি শরীরের গণত্ব ত্যাগ 
করে না, এইরূপ রূপার্দির ৈধর্্যপ্রযুক্ত চেতন্য শরীরের গুণত্ব ত্যাগ 
করিবে না। 


টিপ্লনী । পূর্বস্্রান্ত যুক্তির খণ্ডন করিতে পৃব্বপক্ষবাদীর কথ এই খে, 
শরীরের গুণের বৈধন্ম্্য থাঁকিলেই যে তাহ। শরীরের গুণ হয় না, ইহ। বল 
যাঁয় ন। | কারণ, তাহ। হইলে ব্মপ, রদ, গন্ধ ও স্পর্শের পরম্পর বৈধর্্া থাকা 
এ ব্লপাদিও শরীরের গুণ হইতে পারে না| ক্মপের চাক্ষঘত্ব আছে, কিন্তু রম, 
গন্ধ ও স্পর্শের চাক্ষষত্ব নাই। রসের রাসনত্ব বা রসনেক্িয়গ্রাহ)ত্য আছে, 
রূপ, গন্ধ ও স্পর্শে উহ] নাই । এইবপ গন্ধ ও স্পশে যথাক্রমে যে থাণেক্দিয়' 
গ্রাহযত্ব 'ও ত্বগিক্তিয়গ্রাহ্যত্বয আছে, র্প এবং রসে তাহ। নাই। সুতরাং 
রাপাদি পরম্পর বৈধন্দ্যবিশিষ্ট। কিন্তু তাহ) হইন্লও যেমন উহার শরীরের 
গুণ হইতেছে, তজ্ধপ এ ব্বপাদির বৈধর্্য থাকিলেও চৈতন্য শরীরের গুণ 
হইতে পারে। ফলকথা, পৃব্ষসূত্রোভ্ত “শরীরগুণবৈধর্ম্য' শরীরগুণত্বা- 
ভাবের সাধক হয় না। কারণ, বাপাদিতে উহ। ব্াযতিচারী || ৫৪8 || 


সুত্র। এঁন্দ্রিযকত্বাদ্রপাদীনামপ্রতিষেধঃ 0৫৫1 
৩২৩ 


অনুবাদ । ( উত্তর) রূপাদির ইন্জিয়গ্রাহাত্ববশতঃ ( এবং অপ্রত্যক্ষত 
বশতঃ ) প্রতিযেধ (পূর্ববসৃত্রোক্ত প্রতিষেধ ) হয় ন]। 

ভাষ্য । অপ্রত্যক্ষত্বাচ্চেতি। যথেতর্তরবিধন্মাোণো রূপাদয়ো ন 
দ্বেবিধ্যমতিবর্তীন্তে, তথ! বূপাদিবৈধন্্যাচ্চেতনা ন দ্বৈবিধ্যমতিবর্তেত যদি 
শরীরগণঃ স্যা্দিতি, অতিবর্ততে তু, তম্মান্ন শরীরগণ ইতি । 


৫৫ স্ুঙ ] | বাৎস্যায়ন ভাব্য ৪০১ 


ভূতেক্জিয়মনসাং জ্ঞান-প্রতিষেধাৎ সিদ্ধে সত্যারস্তে৷ বিশেষজ্ঞাপনার্থ;। 
বন্থধা পরীক্ষ্যমাণং তত্বং স্বুনিশ্চিততরং ভবতীতি। 


অন্তুবাদ । এবং অপ্রত্যক্ষত্ববশতঃ । ( তাৎপর্য ) যেমন পরস্পর 
,বৈধন্ম্যবিশিষ্ট রূপাদি ছৈবিধ্যকে অতিক্রম করে না, তন্রপ চৈতন্য যদি 
শরীরের গুণ হয়, তাহ! হইলে রূপান্দির বৈধন্ম্য প্রযুক্ত দ্ৈবিধ্যকে 


অতিক্রম না করুক ? কিন্তু অতিক্রম করে, সুতরাং ( চৈতন্য ) শরীরের 
গুণ নহে। | 


ভূত, ইন্দ্রিয় ও মনের জ্ঞানের প্রতিষেধপ্রযুক্ত সিদ্ধ হইলে অর্থাৎ 
চৈতন্য শরীরের গুণ নহে, ইহ। পৃর্বর্ব সিদ্ধ হইলেও আরস্ত অর্থাৎ শেষে 
আবার এই প্রীকরণের আরম্ত বিশেষ জ্ঞাপনের জন্য । বহু প্রকারে 
পরীক্ষ্যমাণ তত্ব স্থুনিশ্চিততর হয়। 


টিপ্ননী। পব্বসূত্রোজ পূব্বপক্ষের নিরাস করিতে মহঘি এই সূত্রের 
দ্বারা বলিয়াছেন যে, বপাদি গুণের “রন্ড্রিয়কত্ব'। অর্থাৎ বহিরিল্ছিয়গ্রাহাত 
থাকায় উহাদিগের শরীবগুণত্বের প্রতিঘেধ হয় না। মহধির সুত্র পাঠের 
দ্বার সরলভাবে তাহার তাৎপর্য বুঝ। যায় যে, রুপ, রস, গন্ধ ও স্পশের 
পরস্পর বৈধঙ্্না থাকিলেও এ বৈধন্ব্য উহা দিগের শরীরগুণত্বের বাধক হয় না। 
কারণ, চাক্ষঘত্ প্রভৃতি ধন শরীরের গুণবিশেষের বৈধন্থর্য হইলেও সামান্যতঃ 
শরীরগুণের বৈধর্শ্য নহে | শরীরে যে ক্মপ রস গন্ধ ও স্পশের বোধ হয়, এ 
চারিটি গুণই বহিরিন্ত্রিয় অন্য প্রত্যক্ষের বিষয় হইয়া থাকে । সুতরাং উহার। 
শরীরের গুণ হইতে পারে । প্রত্যক্ষের বিঘয় হইবে, কিন্ত বহিরিন্দ্িয়অন্য 
প্রত্যক্ষের বিষয় হইবে না, এইব্প হইলেই সেই গুণে দামান্যতঃ শরীরগুণের 
বৈধন্্য থাকে | ব্ুপাদি গুণে এ বৈধশ্্য নাই। কিন্তু চেতনো সামান্যতঃ 
শরীরগুণের এ বৈধর্ম্য থাকায় চৈতন্য শরীরের গুণ নহে, ইহ। সিদ্ধ হয় । 
বৃত্তিকার বিশ্বনাথ এই তাবেই মহঘির তাৎপর্য বর্ণন করিয়ছেন। তাঘ্যকার 
মহঘির স্ত্রোজ্জ *এ্রন্ত্িয়কত্বাৎঃ” এই হেতুবাক্যের পরে “অপ্রত্যক্ষ ত্বাচ্চ'” 
এই বাক্যের পূরণ করিয়। এই সূত্রে অপ্রত্যক্ষত্বও মহঘির অভিমত আর একটি 
হেতু, ইহ প্রকাশ করিয়াছেন । ভাঘ্যকারের তাৎপধায বুঝা যায় যে, 
শরীরে ব্ূপাদি যে সমস্ত গুণ আছে, সে সমস্ত বহিরিীঙ্্য়গ্রাহয অথব। 
অতীক্তিয়। এই দুই প্রকার ভিন্ন শরীরে আন্ব কোন প্রকার গুণ নাই। 

২৬ 


৪০২ হ্যায়দর্শন ৩অ০*।) আত 


পৃব্বোজ ৫৩খ স্ত্রতাঘ্যেই ভাষ্যকার ইহা বলিয়াছেন। এখানে পূর্বোক্ত 
এ সিদ্ধান্তকেই আশ্রয় করিয়া ভাঘাকার মহঘির তাৎপর্য বর্ণন করিয়াছেন 
যে, শরীরস্ম রূগাদি গুণগুলি পরম্পর বৈধন্শ্য বশিষ্ট হইলেও উহ!র। পর্বোন 
দ্ববিধাকে অতিক্রম করে না, অর্থাৎ বহিরিক্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং অতীন্দ্রিয়ঃ এই 
প্রকারদ্বয় হইতে অতিরিক্ত কোন প্রকার হয় না। স্ুতবাং শরীরস্থ ব্ূপাদি, 
গুণের পরস্পর বৈধন্ধ্য যেমন উহা'দিগের তৃতীয় প্রকারতার প্রয়োজক হয় না, 
তজ্ধপ চৈতন্যে যে রূপাদি গুণের বৈধর্ধ্য আছে, উহাও চৈতন্যের তৃতীয়- 
প্রকারতার প্রযোজক হইবে না । সুতরাং চৈতনাকে শরীরের গুণ বলিলে 
উহাও পব্বোন্র দুইটি প্রকার হইতে ভিন্ন তৃতীর প্রকার গুণ হইতে পাবে 
না। চৈতন্যে রূপাদির বৈধন্াা থাকিলেও তত্প্রধুক্ত উহা পৃৰে্রবোক্ত দ্ববিধ্যকে 
গতিক্রয় কবিতে পারে না॥ অর্থাৎ চৈতন্য শরীরের গুণ হইলে উহ। 
অতীন্দ্রিয়্ হইবে অথব। বহিরিক্রিরগ্রাহ্য হইবে । কিন্তু চৈতন্য এ্ররাপ দ্ধিবিধ 
গুণের অন্তর্গত কোন গুণ নহে । উহা অতীন্ট্রিয়ও নহে, বহিরিক্টিয়গ্রাহ্যও 
নহে। উহা সুখদূঃখাদির ন্যায় মনোমাত্রগ্রাহ্য ; সুতরাং চৈতন্য শরীরেব 
গণ হইতে পারে না । 

পৃৰ্রেই ভূত, ইন্দ্রিয় ও মনের চৈতন্য প্রতিঘিদ্ধ হওয়ায় শরীরে চৈতন্য 
নাই, ইহ। সিদ্ধ হইয়াছে । অর্থাৎ ভূতের চৈতনা-খগুনের দ্বারাই চৈতনা 
যে ভূতাত্বক শরীরের গুণ নহে, ইহ] মহঘি পৃব্রেই প্রতিপন্ন করিয়াছেন । 
তথাপি শরীর চেতন নহে অর্থাৎ চেতন বা আতঘ্বা শরীর হইতে ভিন, 
এই সিদ্ধান্ত অন্যপ্রকারে বিশেঘরূপে বুঝাইবার অনা মহঘি শেঘে আবার 
এই প্রকরণটি বলিয়াছেন। ভাঘ্যকার মহঘির উদ্দেশ্য সমর্থনের জন্য 
শেঘে বলিয়াছেন যে, তত্ব বহপ্রকারে পরীক্ষ্যম।ণ হইলে সুনিশ্চিততর 
হয়, অর্থাৎ এ তত্ব বিষয়ে পৃব্বে যেরূপ নিশ্চয় তন্মেঃ তদপেক্ষা আরও 
দৃঢ় নিশ্চয় জন্মে। বস্ততঃ শরীরে আত্ববুদ্ধিরূপ যে মোহ বা মিথ্য। 
জ্ঞান সব্বজীবের অনাদিকাল হইতে আজন্মসিদ্ধ, উহ নিবৃত্ত করিতে 
ষে আত্বদর্শন আবশ্যক* তাহাতে আত্ব। শরীর নহে, ইত্যাদি প্রকারে 
আত্মার মনন আবশাক | বহু হেতুর দ্বারা ' বহুপ্রকারে মনন করিলেই 
উহা আত্দর্শনের সাধন হইতে পারে ॥ শাস্তবেও বহু হেতুর দ্বারাই মননের 
বিধি পাওয়া যায়» | সুতরাং মননশাস্ত্রের বজ্ত। মহধি গোতমও এ 





১। “মন্তব্যশ্চোপপত্তিভিঃ” ॥ “উপপত্তিভিঃ” বহভিহেতুভিরনমাতবাঃ, অন্যথা 
বহুবচনান্পপত্তেঃ । পক্ষতা-_মাথুরী টীকা । 


৫৬ সু ] : বাহস্তায়ন ভাষা ৪০৩ 

শতিসিদ্ধ মননের নির্বাহের জনা নান প্রকারে নানা হেতুর স্বার৷ আত্ব। 

শরীরাদি হইতে ভিন্ন, ইহা পিদ্ধ করিয়াছেন ।1৫৫1| 
শরীরগুণব্যতিরেকপ্রকরণ সমাগু ।1৫1। 


চি 








ভাষ্য । পরীক্ষিত বুদ্ধিঃ, মনস উদ্দানীং পরীক্ষাক্রমঃ, ত€ কিং প্রতি- 
শরীরমেকমনেকমিতি বিচারে - 


অন্ুবাদ। বুদ্ধি পরীক্ষিত হইয়াছে, এখন মনের পরীক্ষার পক্রম” 


অর্থাৎ স্থান উপস্থিত, সেই মন প্রতিশরীরে এক, কি অনেক, এই 
বিচারে ! মহর্ষি বলিতেছেন ),_ 


সুত্র। জ্ঞানাযৌগপপ্ভাদেকং মনঃ ॥৫৬।৩২৭ ॥ 


অনুবাদ । আানের অযৌগপদ্ভবশতঃ অর্থাৎ একই ক্ষণে অনেক 
ইক্ড্িয়জন্য অনেক জ্ঞান জন্মে না, এ জন্ত মন এক । 


ভাষ্য । অস্তি খলু বৈ জ্ঞানাযৌগপদ্ভমেকৈকস্তেক্তিয়স্ত যথাবিষয়ং, 
করণস্ৈকপ্রত্যয়নির্বব তব সামর্থ্যাৎ,ন তদেকত্বে মনসো লিঙ্গং। 
যত্তু খঙ্ছিদমি্দ্রিয়ান্তরাণাং বিষয়াস্তরেষু জ্ঞানাযৌগপণ্ভমিতি তলিঙগং । 
কস্মাৎ? সম্ভবতি খলু বৈ বছুষু মনঃস্থিক্দ্িয-মনঃসংযোগযৌগপ্ভমিতি 
জ্ঞানযৌগপদ্ং স্যাৎ, নত. ভবাতি, তস্মাদৃবিষয়ে প্রত্যয়পর্য্যায়াদেকং 
মনঃ। 


অন্ধুবাদ। করণের অর্থাৎ জ্ঞানের সাধনের (একই ক্ষণে) 
একমাত্র জ্ঞানের উৎপাদনে সামর্থ্যবশতঃ এক এক ইন্ড্রিয়ের নিজ 
বিষয়ে জ্ঞানের অযৌগপদ্ভ আছেই, তাহ! মনের একত্বে লিঙ্গ ( সাধক ) 
নহে। কিন্তু এই যে, ভিন্ন ভিন্ন ইন্জ্রিয়বর্গের ভিন্ন ভিন্ন বিষয়সমূহে 
জ্ঞানের অযৌগপদ্ঠ, তাহা ( মনের একত্বে) লিঙ্গ । (প্রশ্ন) কেন? 
(উত্তর ) মন বনু হইলে ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের সংযোগের যৌগপদ্য 


৪০৭ হ্যায়দর্শন [ ৩অ০, ২আ, 


সম্ভব হয়, এ জন্য জ্ঞানেরু ( প্রত্যক্ষের ) যৌগপদ্য হইতে পারে, কিন্ত 
হয় না; অতএব বিষয়ে অর্থাৎ ভিম্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়বর্গের নিজ বিষয়ে 
প্রত্যক্ষের ভ্রমবশতঃ মন এক। 


টিপ্লনী। মহঘি তাহার কথিত পঞ্চম প্রমেয় বুদ্ধির পরীক্ষা! সমাগ 
করিয়া, ক্রমানুমারে ঘষ্ঠ প্রমেয় মনের পরীক্ষা! করিতে প্রথমে এই সত্রেন 
দ্বার। প্রতিশরীরে মনের একত্ব সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন । থ্রাণাদি 
পঞ্চেক্্রিয়জনা যে পঞ্চবিধ প্রত্যক্ষ জন্মে, তাহাতে ইন্ড্রিয়ের সহিত মনের 
সংযোগও কারণ | কিন্তু প্রতিশরীরে একই মন ক্রমশঃ পঞ্চেক্িয়ের সহিত 
যুক্ত হয়, অথব৷ পুথক্‌ পৃথক পাঁচটি মনই পৃথক্‌ পথক্‌ পাঁচটি ইন্জ্রিয়ের 
সহিত সংযুক্ত হয, ইহ? বিচার্যয । কেহ কেহ' প্রত্যক্ষের যৌগপদ্য স্বীকার 
করিয়া উহা উপপাদন করিতে প্রতি শরীরে পাঁচট মনই স্বীকার করিয়া- 
ছিলেন, ইহা। বৈশেঘিক দর্শনের «উপদ্কারে” শঙ্কর মিশ্রের কথার দ্বারাও 
বুঝিতে পার। যায়। (বেশেঘিক দর্শন, ৩য় অঃ১ ২য় আঃ, ওয় সূত্রের “উপস্কার" 
দ্রষ্টবা )। সুতরাং বিপ্রতিপত্তিবণতঃ প্রতি শরীরে মন এক অথব] মন 
পাঁচটি, এইরাপ সংশয়ও হইতে পারে। মহঘি গোতম ত্র সংশয় নির!সের 
জন)ও এই সূত্রের দ্বারা প্রতিশরীরে মনের একত্ব সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন 
মহঘি গোতম, মহঘি কণাদের ন্যায় প্রত্যক্ষের যৌগপদ্য অস্বীকার করিয়া 
সিদ্ধান্ত বলিয়াছেন যে, মন এক। কারণ, জ্ঞানের অর্থাৎ মনঃসংযুতত 
ইন্্রিয়জন্য যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মে, তাহার যৌগপদ্য নাই । একই ক্ষণে 
অনেক ইন্ড্রিয়জন্য অনেক প্রত্যক্ষ জন্মে না, অনেক ইন্ছিয়ন্য অনেক 
প্রত্যক্ষের যৌগপদ্য নাই, ইহা মহঘি খ্ণাদ ও গোতমের সিদ্ধান্ত । মনের 
একত্ব সমথনের জন্য মহঘি কণাদ ও গোতম “জ্ঞানাযৌগপদ্য হেতুর উল্লেখ 
করিয়৷ এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন । মহঘি গোতম আরও অনেক সুত্রে 
এই গিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন। এবং যুগপৎ বিজাতীয় নান৷ প্রত্যক্ষের 
অনুৎপত্তিই মনের লিঙ্গ বলিয়াছেন (১ম খণ্ড, ২২২-২২৩ প্ৃষ্ঠ। দ্র্টব্য)। মহথি 
গোতম যে জ্ঞানের অযৌগপদ]কে এই সূত্রে মনের একত্বের হেতু বলিয়াছেন, 
তাহ বুঝাইতে ভাঘ্যকার বলিয়াছেন যে, এক একটি ইন্দ্রিয় যে, তাঁহার নিজ 
বিষয়ে একই ক্ষণে অনেক প্রত্যক্ষ জন্মায় না, ইহ] সব্রবসম্মত, কিন্ত উহ। 
মনের একত্বের সাধক নহে । কারণ, যাহা জ্ঞানের করণ, তাহ। একই ক্ষণে 
একটিমাত্র ভান অন্মাইতেই সমর্থ, একই ক্ষণে একাধিক জ্ঞান জন্মাইতে 
জ্ঞানের করণের সামধ্যই নাই । সুতরাং মন বহু হইলেও একই ক্ষণে এক 





৭ স্তৃ ] বাহস্যায়ন ভাষ্য ৪৫৫ 


ইর্জিয়ের দ্বারা একাধিক জ্ঞানোৎপত্তির আপত্তি হইতে পারে না। কিন্তু 
একই ক্ষণে অনেক ইন্দ্রিয়জন্য অনেক প্রত্যক্ষের যে উৎপত্তি হয় না, 
অর্থাৎ অনেক ইন্দ্রিয়জনা প্রত্যক্ষের বে অযৌগপদ্য, তাহাই মনের একত্বের 
পাধক | কারণ, মন বছ হইলে একই ক্ষণে অনেক ইন্ড্রিয়ের সহিত ভিন্ন 
ভিন্ন মনের সংযোগ হইতে পারে, জুতরাং একই ক্ষণে মন:সংযুস্ত অনক 
ইন্দ্রিয়জন্য অনেণ্ প্রত্যক্ষ হইতেত পারে | কিন্তু একই ক্ষণে গ্রন্নপ জনেক 
প্রত্যক্ষ জন্মে না, উহা অনুভবনিদ্ধ নহে, একই মনের সহিত ক্রমশঃ ভিন্ন 
ভিন্ন ইন্দ্রিয়বর্গের সংযোগজন্য কারতেদেই ভিন্ন ভিন ইন্ট্রিয় জন্য ভিন্ন ভিন্ন 
প্রত্যক্ষ জন্মে, ইহাই অনুভবসিদ্ধ, সুতরাং প্রতিশগীরে মন এক।. মন এক 
হইলে অতিসক্ষপ একই মা দর একই ক্ষণে অনেক ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযোগ 
অসম্ভব হওয়ায় কারণের অভাবে একই ক্ষণে অনেক ইন্জ্রিয়জন্য নেক 
প্রত্যক্ষ জন্মিতে পারে না 16৫৬ || 


সুত্র। ন যুগপদনেকন্রিয়োপলদ্ধেঃ ॥ 1৭৩২৮) 


অনুবাদ । ((পূর্ববপক্ষ ) না, অর্থাৎ প্রতি শরীরে মন এক নহে। 
কারণ, ( একই ব্যক্তির ) যুগপৎ অনেক ক্রিয়ার উপলব্ধি হয় । 


ভাষ্য । অয়ং খন্ধধ্যাপকোইধীতে, ব্রজ্তি, কমগুলুং ধারয়তি। 
পন্থানং পণ্ঠতি, শৃণোত্যারণ্যজান্‌ শব্দান্‌ঃ বিভ্যদ্‌ ১ব্যাললিঙ্গানি বুভৃৎসভে, 
স্মরতি চ গন্তব্যং স্থানীয়ংমিতি ক্রমস্তাগ্রহণাদৃযুগপদেতাঁঃ ক্রিয়া ইতি 
প্রাপ্তং মনসো বন্ুত্বমিতি। 


অন্তবাদ। এই এক অধ্যাপকই অধ্যয়ন করিতেছেন গমন 
করিতেছেন, কমগুলু ধারণ করিতেছেন, পথ দেখিতেছেন, আরণ্যজ 


১। অংনক পৃস্তকেই এখানে “বিভেতি" এইরূপ পাঠ থাকিজেও কোন প্রাচীন 
গৃস্তকে এবং জয়স্ত ভট্টের উদ্ধ ত পাঠে “*বিভ্যৎ্* এইরূপ গাঠই আছে। ন্যায়মঞ্জরী, 
৪৯৮ পৃষ্ঠা দ্রব্য । 

২। এখানে বহু পাঠান্তর আছে। কোন পৃস্তকে "স্থানীয়ং" এইরাপ গাঠই পাওয়। 
যায় ॥ “স্থানীয়” শব্দের দ্বারা নগরী বুঝা যায় । অমরকোষ, পুরবর্গ, ১ম শ্লোক 
দঞ্টব্য। «তাৎপর্যযটীকায়” পাওয়া যায়ঃ “সংস্ত্যায়নং স্থাপনং” | 


৪০৬ হায়দর্শন [ ৩অ০। ২আগ 


অর্থাৎ অরণ্যবাসী সিংহাদি হইতে উৎপন্ন শব্দ শ্রবণ করিতেছেন, 
ভীত হইয়া ব্যাললিঙ্গ অর্থাৎ হিংস্র জন্তুর চি বুঝিতে ইচ্ছা টিক 


] 
এবং গন্তব্য নগরী স্মরণ করিতেছেন, এই সমস্ত ক্রিয়ার ব্রমের জ্ঞান 
না হওয়ায় এই সমস্ত ক্রিয়া যুগপৎ জন্মে, এ জদ্ মনের বনুত্ব প্রাণ 
হয়, অর্থাৎ এ অধ্যাপকের একই শরীরে বু মন আছে, ইহা বুঝা 
যায়। 


টিগ্ননী। প্রতি শরীরে মনের বহুত্ববাদীর যুক্তি এই যে, একই ব্যক্তিব 
যুগপৎ অর্থাৎ একই সযয়ে অনেক ক্রিয়া জন্মে, ইহা! উপলব্ধি করা যায়, 
সুতরাং প্রতিশরীরে বহু মনই বিদ্যমান থাকে । প্রতি শরীরে একটিমাত্র মন 
হইলে যূগপৎ অনেক ক্রিয়। জন্মিতে পারে না। মহঘি এই যুক্তির উল্লেখ- 
প্ৰর্বক এই সংত্রের দ্বার। পৃবর্বপক্ষ সমর্থন করিয়াছেন । ভাঘ্যকার প্বর্বপক্ষ 
ব্যাখা। করিতে বলিয়াছেন যে, কোন একই অধ্যাপক কমণগ্লু ধারণ করতঃ 
কোন গ্রন্থ বা স্তবাদি পাঠ করিতে করিতে এবং পথ দেখিতে দেখিতে গন্তবা 
স্থানে যাইতেছেন, তখন অরণাবাণী কোন হিংস্র জস্তর শব্দ শ্রবণ করিয়া 
ভয়বশত: এ হিংস্ অস্ত €োথায়, কি ভাবে আছে এবং উহ॥ বস্তত: 
হিং জন্ত কি লা, ইহ। অনুমান করিবার জন্য ইচ্ছুক হইয়। হিংসু 
অন্তর অসাধারণ চিহ্ন বুঝিতে ইচ্ছ। করেন এবং পত্বরই গন্তব্য স্বানে 
পৌছিতে ব্গ্র হইয়া পুনঃ পুনঃ গন্তব্য স্থানকে হমরণ করেন । এ 
অধ্যাপকের এই সমস্ত ক্রিয়া কাঁলভেদে ক্রমশঃ জন্মে, ইহ] বুঝা যায় না । 
ত্র সমস্ত ক্রিয়াই একই সময়ে জন্মে, ইহাই বুঝ। যায়। সুতরাং এ 
অধ্যাপকের শরীরে এবং ব্ররূপ একই সময়ে বছক্রিয়াকারী জীবমাঝ্রেরই 
শরীরে বহু মন আছে, ইহা স্বীকার্ধ্য। কারণ, একই মনের দ্বার যুগপৎ 
নানাজাতীয় নান৷ ক্রিয়। জন্মিতে পারে না | সূত্রে “ক্রিয়।' শব্দের দ্বারা 
ধাত্বর্ঘরূপ ক্রিয়াই বিবক্ষিত 1৫৭ | 


সুত্র। অলাতচক্রদর্শনবত্তহুপলব্বিরাশ্সঞ্চারাৎ ॥ 
॥৫৮।॥৩২৯। 


অঙ্ুবাদ। (উত্তর) আশুসর্চার অর্থাৎ অতিদ্রতগতি প্রযুক্ত 
“অলাতচক্রু” দর্শনের ম্যায় সেই ( পূর্ববসত্রোক্ত ) অনেক ক্রিয়ার 


৫৮ আত ] বাতস্থযায়ন ভাষ্য ৪৯৭ 


উপলব্ধি হয়, অর্থাৎ একই ব্যক্তির অধ্যয়নাদি অনেক ক্রিয়া ক্রমশঃ 
উৎপন্ন হইলেও তাহাতে যৌগপপ্ঠ ভ্রম হয়। 


ভান্ত। আশুসধ্শরাদলাতস্থয ভ্রমতো। বিদ্ুমানঃ ভ্রমো ন গৃহাতে, 
্রমস্তাগ্রহণাদবিচ্ছেদবুদধ্যা চক্র বদৃবুদ্ধির্ভবতি, তথা বুদ্ধীনাং ক্রিয়াগাঞ্চাশু- 
বৃতিত্বাদিষ্ঘমানঃ ক্রমো৷ ন গৃহাতে, ক্রমন্তাগ্রহণাদ্যুগপৎ ক্রিয়া তবস্তী- 
ত্যভিমানো ভবতি। 


কিং পুনঃ ক্রমন্তাও হণাদ্যুগপতক্রিয়াভিমানোহথ যুগপদ্‌ভীবাদেব 
যুগপদনেকক্রিয়োপলব্ধিরিতি? নাত্র বিশেষগ্রতিপত্েঃ কারণমূচ্যত 
ইতি। উক্তমিন্জরিয়াগ্তরাণাং বিষয়াস্তরেষু পর্য্যায়েণ বুদ্ধয়ে৷ ভবস্তীতি, 
ভকচাপ্রত্যাথ্যেযমাত্পরত্ক্ত্বাৎ । অথাপি দৃষ্করতানর্থাংশ্িন্তয়তঃ 
ক্রমেণ বুদ্ধয়ো বর্তন্তে ন যুগপদনেনানুমীতব্যামতি | বণ 
পদবাক্যবুদ্ধীনাং তদর্থবুদ্ধীনাঞচাশুবৃত্তিত্বাৎ ব্রমন্তাগ্রহণং। কথং? 
বাক্যস্থেযু খলু বর্ণেষচ্চরৎ্থ* প্রাতিবর্ণং তাকচ্ছবণং ভবতি, শ্রুতং 
বর্মেকমনেকং বাঁ পদভাবেন প্রতিসন্ধাত্তে, প্রতিসন্ধায় পদং ব্যবস্তি, 
পদব্যবসায়েন ন্মৃত্যা পদ্দার্থং প্রতিপদ্ধতে, পদসমূহপ্রতিসন্ধানাচ্চ বাক্যং 
ব্যবস্তাতি, নম্বদ্ধাংশ্চ পদার্থান্‌ গৃহীত বাক্যার্থং প্রতিপঞ্ভতে। ন চানাং 
ক্রমেণ বর্তমানানাং বুদ্ধীন।মাশ্বৃত্বিত্বাৎ ক্রমে গৃহাতে, তদেতদনুমান- 
মন্ত্র বৃদ্িক্রিয়াযৌগপদ্ভাভিমানম্যেতি ৷ ন চান্তি মুক্তসংশয়! যুগপছুৎ- 
পত্তিবুদ্ধীনাং, যয়৷ মনসাং বহুত্বমেকশরীরেইনুমীয়েত ইতি । 


অনুবাদ । ঘূর্ণনকারী অলাতের (অলাতচন্র নামক যন্ত্রবিশেষের ) 
বিদ্যমান ক্রম অর্থাৎ উহার ঘূর্ণনক্রিয়ার ক্রম থাকিলেও উঠা দ্রুতগতি 
প্রযুক্ত গৃহীত হয় না, ক্রমের জ্ঞান না হওয়ায় অবিচ্ছেদ-বুদ্ধিশতঃ 
' চক্রের ন্যায় বুদ্ধি জশ্মে। তদ্রুপ বুদ্ধিসমূহের এবং ক্রিয়াসমূহের আশু- 
১। “উৎ*'শব্দপৃৰ্বক চর ধাতু সকম্মক হইলেই তাহার উত্তর আত্মনেপদের 


বিধান আছে। ভাষ্যকার এখানে উৎপত্তি অথেই “উৎ"শব্দপৃন্্বক « চর"ধাতুর প্রয়োগ 
করিয়াছেন বঝা যায়। “উচ্চরৎসু” এই ঝাক্যের ব্যাখ্যা ' উৎ্পদ্যমানেষ' | 


৪০৮ ্যায়দর্শন [ ৩অত, ২আত্ 


বৃত্তিত্ব অর্থাৎ অতি শীঘ্র উৎপত্তিপ্রযুক্ত বিগ্মান ক্রম গৃহীত হয় ন|। 
ক্রমের জ্ঞান না হওয়ায় সমস্ত ক্রিয়া যুগপৎ হইতেছে, এইরূপ ভ্রম 
জন্মে । 

(প্রশ্ন ক্রমের অজ্ঞানবশত:ই কি যুগপৎ ক্রিয়ার ভ্রম হয় অথবা 
যুগপৎ উৎপত্তিবশতঃই যুগপৎ অনেক ক্রিয়ার উপলব্ধি হয়? এই 
বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানের কারণ কথিত হইতেছে না । (উত্তর) ভিন্ন 
ভিন্ন ইন্দ্রিয়বর্গের ভিন্ন ভিন্ন বিষয়সমূহ বিষয়ে ক্রমশ; প্রত্যক্ষ 
জন্মে, ইহা উক্ত হইয়াছে, তাহা কিন্তু অর্থাৎ পূর্ববোক্তরূপ প্রত্যক্ষের 
অযৌগপদ্ভ আত্মপ্রত্যক্ষত্ববশতঃ ( মানস প্রত্যক্ষসিদ্ধবশতঃ ) প্রত্যাখ্যান 
করা যায় না, অর্থাৎ একই ক্ষণে যে নানা ইন্দ্রিয়জন্য নান। প্রত্যক্ষ 
জদ্মে না, ইহা মনের দ্বারা অন্ুভবসিদ্ধ, সুতরাং উহা অস্বীকার কর! 
যায় না। পরস্ত দৃষ্ট ও শ্রুত বহু পদার্থবিষয়ক চিস্তাকারী ব্যক্তির 
ক্রমশঃ বুদ্ধিসমূহ উৎপন্ন হয়, যুগপৎ উৎপস্ন হয় না, ইহার দ্বারা 
(অগ্যাত্রও বুদ্ধির অযৌগপন্ত ) অনুমেয়. [ উদাহরণ দ্বারা জ্ঞানের 
অযৌগপদ্ত বুঝাইতেছেন ] বর্ণ, পদ ও বাক্যবিষয়ক বুদ্ধিসমূহের এবং 
সেই পদ ও বাক্যের অর্থবিষয়ক বুদ্ধিসমূহের “আশুবৃত্তিত্ষবশতঃ অর্থাৎ 
অবিচ্ছেদে অতিশীভ্র উৎপত্তিপ্রযুক্ত ক্রমের জ্ঞান হয় না। (প্রশ্ন) 
কিরূপ? (উত্তর) বাক্যস্থিত বর্ণসমূহ উৎপগ্ঠমান হইলে অর্থাৎ 
বাক্যের উচ্চারণকালে প্রত্যেক বার্ণর শ্রবণ হয়,_শ্রুত এক বা অনেক 
বর্ণ পদরূপে প্রতিসন্ধান করে, প্রতিসন্ধান করিয়া পদ নিশ্চয় করে, 
পদ নিশ্চয়ের দ্বারা স্মৃতিরূপ পদার্থ বোধ করে, এবং পদসমূহের প্রতি- 
সন্ধানপ্রযুক্ত বাক্য নিশ্চয় করে, এবং সম্বদ্ধ অর্থাৎ পরম্পর যোগ্যতা- 
বিশিষ্ট পদার্থসমূহকে বুঝিয়া বাক্যার্থ বোধ করে। কিন্তু ক্রমশঃ 
বর্তমান অর্থাৎ ক্ষণবিলম্বে ক্রমশঃ জায়মান এই ( পুর্বরবোক্ত ) বুদ্ধি-' 
সমূহের আশুবৃত্তিত্ববশতঃ ক্রম গৃহীত হয় না, সেই ইহ! অর্থাৎ পূর্বোক্ত 
স্থলে বর্ণশ্রবণাদি জ্ঞানসমূহের অযৌগপদ্/ বা ক্রমিকতব অন্যত্র বুদ্ধি ও 
ক্রিয়ার যৌগপঞ্জ ভ্রমের অন্ুুমান অর্থাৎ অন্ুমাপক হয়।' বুদ্ধিসমূছের 


৮ আত ] বাত্ম্যায়ন ভাষ্য ৪৯ 


নিঃসংশয় যুগপত্ুৎপত্তিও নাই, যদ্দারা এক শরীরে মনের বন্ত্ব অনুমিত 
হইবে । 


টিগ্লনী। পৃৰ্বসূত্রোক্জ পৃৰ্বপক্ষের নিবাস করিতে মহঘি এই সূত্রের 
বারা বলিয়াছেন যে, একই ব্যক্তির কোন মময়ে অধায়ন, গয়ন, পথদর্শন 
প্রভৃতি যে অনেক ক্রিয়ার উপলব্ধি হয়, এ সমস্ত ক্রিয়াও যুগপৎ জন্মে 
ন]--অবিচ্ছেদে ক্রমশঃ ভিন্ন ভিন্ন ক্ষণেই জন্মে । কিন্তু অবিচ্ছেদে 
অতিশীঘ এ সমস্ত ক্রিয়ার উৎপত্তি হওয়ায় উহার ক্রম থাকিলেও এ ক্রমের 
জ্ঞান হর না, এজন্য উহাতে যৌগপদ্য ভ্রম জন্মে অর্থাৎ একই ক্ষণে 
গমনাদি এ সমস্ত ক্রিয়। জন্মিতেছে, এইরূপ ভ্রম হয়) মহঘি ইহ। সমন 
করিতে দৃষ্টান্ত বলিয়াছেন--“অলাতিচক্রদর্শন'ঃ | “অলাত” শব্দের অথ 
অঙ্গার, উহার অপর নাম উল্মুক১ | প্রাচীন কালে মধাভাগে অঙ্গার 
গন্নিবিষ্ট করিয়া এক প্রকার যন্ত্রবিশেঘ নিন্মিত হইত। উহাতে অগ্নি 
মংযোগ করিয়া উদ্ধে নিঃক্ষেপ করিলে তখন ( বস্তমান দেশপ্রপিদ্ধ 
আতপবাজীর ন্যায় ) উহা অতি দ্রতবেগে চক্রের ন্যায় ঘৃণিত হওয়ায় উহা 
“'অলাতচক্র'ঃ নামে কথিত হইয়াছে । সুপ্রাচীন কান হইতেই নান। শাস্ত্রের 
নান। গ্রন্থে এ “অলাতচক্র” ষ্টান্তরূপে উল্লিখিত হইয়াছে । যুদ্ধবিশেষে 
পৃবের্বান্ত “অলাতচক্রের'! প্রয়োগ হইত । “ধনুবেরদমংহিতা” র় এ '“অলাত- 
চক্রে' বর উল্লেখ দেখা যায়ং। মহষি গোতম এই সূত্রের ছ্বার। বলিয়াছেন 
যে, «“অলাতচক্রের'র ধূর্ণনকালে যেমন ক্রমিক উৎপন্ন ভিন্ন ভিন্ন ঘুননক্রিয়। 
একই ক্ষণে জায়মান বলিয়৷ দেখ। যায়, তজ্ধপ অনেক স্বলে ক্রিয়। ও বুদ্ধি 
বস্তুত; ক্রমশ: উৎপন্ন হইলেও একই ক্ষণে উৎপন্ন বলিয়৷ বৃঝা যায়। 
বস্ততঃ এরূপ উপলব্ধি ভ্রম । মহঘির তাৎপর্যা এই যে, “অলাতচক্রে'”র 
ঘর্ণন ক্রিয়াডন্য যে যে সম্মানের সহিত উহার সংযোগ জন্মে, তন্মধ্যে 
প্রথম স্থানের সহিত সংযোগের অনন্তরই দ্বিতীয় স্থানের সহিত সংযোগ 
জন্মে, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে । কারণ, পবর্বসংযোগের ধ্বংস 
বাতীত উত্তরনংযোগ জন্মিতে পারে না । সুতরাং পৃৰ্বসংযোগের অনস্তরই 
অপর দংধোগ, তাহার অনস্তরই অপর সংযোগ, এইক্সপে আকাশে নান। 
স্থানের সহিত ক্রমশঃই শর অলাতচক্রের বিভিন্ন নানা সংযোগ স্বীকাধ্য 
হওয়ায় এ সমস্ত বিভিন্ন সংযোগের জনক যে অলাতচক্রের ধূর্ণনক্রিয়, 
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১) অলাতোহঙগারমূক্ম কং।--অমরকোষ, বৈশাবর্গ। 
২। গজানাং পব্ধতারোহণং অলাতচল্র।দিভিভীতিবারণং ।--ধনব্বেদসংহিতা । 
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উহাও ক্রমিক উৎপন্ন ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া, ইহা। একটিমারে ক্রিয়া নহে, 
ইহ। অবশ্য স্বীকায্য। তাহ হইলে এ ধূর্ণনক্রিয়াপমূহের যে ক্রম আছে, 
ইহাও অবশ্য স্বীকাধ্য । কিন্তু এ অলাতচুক্রর আশুগ 1র অর্থাৎ অতি 
ঘূ্ণনম্প্রযুক্ত এ সমস্ত ঘুর্ণন-ক্রিয়ার ক্রম বুঝিতে পার! যাঁয় না। শী ঘুণন-ক্রিঘার 
বিচ্ছেদ ন৷ থাকায় অবিচ্ছেদবুছিবশতঃ এ স্থলে চক্রের ন্যায় বদ্ধি জন্মে। 
সুতরাং এ সমস্ত ক্রিয়ার ক্রমের জ্ঞান না হওয়ায় উহাতে যৌগপদ্য ভর 
জন্মে । অর্থাৎ একই ক্ষণে এর ধূর্ণনক্রিয়াসমূহ জন্মিতেছে, এইরাপ ভ্রম জ্ঞান, 
হইয়া থকে। “দেঘ” ব্যতীত শ্রম হইতে পারে না| ভ্রমের বিশে 
কারণের নাম দোঘ । তাই মহঘি এই স্ত্রে পৃৰ্বোক্ত ভ্রমের কারণ দোষ 
বলিয়াছেন «“আশুসঞ্চার৮ ॥ অলাতচক্রের অতিভ্রত সঞ্চার অর্থ/ৎ অতিক্রুত 
ঘূর্ণনই তাহাতে যৌগপদ্য ভ্রমের বিশেঘ কারণ, উহাই সেখানে দোঘ। 
এইক্সপ স্বলবিশেঘে যে সমস্ত বদ্ধি ও যে সমস্ত ক্রিরা অবিচ্ছেদে শীঘ 
শীব উৎপন হয়, তাহার ক্রম থাকিলেও অবিচ্ছেদে অতিশীঘ উৎপত্তি- 
বশত: সেখানে এ সমস্ত ক্রিয়। ও বুদ্ধির ক্রমের জ্ঞান না হওয়ায় তাহাতেও 
যৌগপদ্যের ভ্রম হয়। ফলকথা, অলাতচক্রের ধূর্ণনক্রিয়। দৃষ্টাস্তে পৰ্বপক্ষ- 
বাদীর কথিত একই ব্যক্তির অধ্যয়ন, গষন, পথদশন প্রভৃতি অনেক 
ক্রিয়াও ক্রমশঃ জন্মে, এসং উহার ক্রমের জ্ঞান না হওয়ায় এ সমস্ত ক্রিয়া 
যুগপৎ অর্থাৎ একই ক্ষণে জন্মিতেছে, এইবপ ভ্রম জন্মে, ইহ] স্বীকাধ্য | 
 ক্রিয়াসমূহ ও বুদ্ধিমমূহের যৌগপণদ্য ভ্রমের কারণ দোঘ-_ এ. ক্রিয়াসমূহ 
ও বুদ্ধিনমূহের “*আতশ্তবৃত্তিত্ব*ঃ | ভাঘ্যকার উৎপত্তি অর্থেও “বত” ধাতু 
ও “বৃত্তি' শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন । অতি শীঘু যাহার বৃত্তি অর্থাৎ 
উৎপত্তি হয়, তাহাকে “'আশুবৃত্তি'' বল! যাঁয়। অবিচ্ছেদে অতি শী 
উৎপত্তিই “আশুবৃত্তিত্ব'» তৎ্প্রযুক্ত অনেক ক্রিয়াবিশেঘ ও অনেক বৃদ্ধি- 
বিশেঘের যৌগপনদ্য ভ্রম জন্মে। 


পব্বপক্ষবাদী অবশ্যই প্রশু করিবেন যে, ক্রিয়ামমৃহের ক্রমের জ্ঞান ন। 
হওয়াতেই তাহাতে যৌগপদ্য ভ্রম হয় অথব! ক্রিয়াপমহের বস্ততঃ যুগপৎ 
উৎপত্তি হয় বলিয়াই যুগপৎ অনেক ক্রিয়ার উপলব্ধি হয়, ইহা কিব্ুপে 
বুঝিব ? এ বিঘয়ে সংশয়নিবর্তক বিশেষ জ্ঞানের কারণ কিছুই বলা 
হয় নাই । তাধ্যকার মহঘির সূত্রের তাৎপর্যয বর্ণন করিয়, শেঘে নিজেই 
পৰবে্রোজ প্রশের উল্লেখপ্বর্ক তদৃত্তরে বলিয়াছেন যে, ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রি৫ের 
তির ভিন্ন বিষয়ে সেই পেই ইন্দ্রিযজন্য নানাজাতীয় নান। বুদ্ধি যে, ক্রমশঃই 
জন্মে,উহ। একই ক্ষণে জন্মে না, ইহ] পবের্বই উজ হইয়াছে । প্রত্যক্ষের এ 
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অযৌগপদা অস্বীকার করা যায় না। কারণ, উহা! আত্মপ্রত্যক্ষ অর্থাৎ 
উহা! মানস প্রতাক্ষসিদ্ধ, মনের দ্বারাই এ অযৌগপদ্য বুঝিতে পার৷ যায় । 
“আন” শব্দের ছারা এখানে মন বৃঝিলে “আত্মপ্রত্যক্ষ'* শব্দের ছারা 
মহজেই মানস প্রত্যক্ষের বিঘয়, এইবপ অর্থ বুঝ! যাইতে পাবে । পৃর্ব্ব- 
পক্ষবাদীর। শব ত্র জ্ঞানের অযৌগপদা স্বীকাব করেন না। তাঁহাদিগের 
কথ। এই (য, যে স্থলে বিষয়বিশেঘে একাগ্রমন। হইয়। সেই বিষয়ের 
দর্শনাদি করে, সে স্থলে বিলম্বেই নানা জ্ঞান জন্মে, এবং সেইরূপ স্বলেই 
সেই মমস্ত নান। জ্ঞানের অযৌগপদ্য মনের ছার বুঝ যাঁয়। সব্বব্রই সকল 
জ্ঞানেব গযৌগপদা মানস প্রতাক্ষগিদ্ধ নহে! পরস্তধ অনেক স্থলে অনেক 
ভ্ঞান বে যুগপৎই জন্রে, ইহ। আঁমাদিগের মানস প্রতাক্ষসিদ্ধ | ভাঘাকার 
এইজন্যই শেঘে মহঘি গোতমেব দিছ্ধাস্ত সমর্থন করিতে অনুমান প্রমাণ 
প্রদর্শন কবিবার ছন্য বলিথাছেন যে, দুষ্ট ওশ্ুত বহু বিষয চিন্ত। করিলে 
তখন ক্রমশ:ই নান! বুদ্ধি জন্মে, যুগপৎ নাঁন। বুদ্ধি জন্মে না, স্ুৃতবাং এ 
দৃষ্টান্তে সব্বত্রই জ্ঞানের অযৌগপদ্য অর্থাৎ ক্রমিকত্ব অনুমানসিদ্ধ হয়। 
তাঘাকান উদাহরণের উল্লেথপব্র্বক শেঘে তাহার অভিমত অনুমান বুঝাইতে 
বলিযাছেন যে,ঃ_-কেহ কোন বাক্যের উচ্চারণ করিল, এ বাক্যার্থবোদ্ধা 
ব্যক্তির প্রথমে ক্রমশ: এ বাকাস্ব প্রতোক বণের শ্রবণ হয়, তাহার পরে শত 
এক ব৷ অনেক বরকে এক একটি পদ বলিয়। বুঝে, তাহার পরে পদজ্ঞানজন্য 
পদাথেব ফ্মরণ করে, তাহার পবে সেই বাক্াস্ব সমস্ত পদগুলির জ্ঞান হইলে 
উর পন্সমূহকে এক বাকা বলিয়া বুঝে, তাহ!র পরে পৃর্বজ্ঞাত পদার্ধগুলির 
পরস্পব যোগ্যতা সম্বন্ধে জ্ঞানপৃৰর্বক বাক্যার্থ বোধ করে। পূর্বোক্ত 
বর্ণজ্ঞান, পদজ্ঞান ও বাক্যজ্ঞান এবং পদার্থজ্ঞান ও বাক্যারথভ্ঞান, 'এই 
সমস্ত বৃদ্ধি যে ক্রমশই জন্যে, ইহা সব্বসম্মত 1. এ সমস্ত বুদ্ধিব আশু- 
ৃত্তিত্বপ্রযুক্ত অর্থাৎ অবিচ্ছেদে শীঘ উৎপত্তি হওয়ায় উহার্দিগের ক্রম থাঁপিলেও 
ক্রম বৃঝ। যায় না। আ্ুুতরাং এ সমস্ত বৃদ্ধিতে যৌগপদা ভ্রম জন্মে। 
পৃর্বোন্ত স্থলে বর্ণজ্ঞান হইতে বাণ্যাথভ্ঞান পর্ধযত্ত সমস্ত জ্ঞানগুলি যে, 
একই ক্ষণে জন্মে না, ক্রমশঃ ভিন্ন ভিন্ন ক্ষণেই জন্মে, ইহ] উভয় 
“পক্ষের সম্মত, সুতরাং এ দৃষ্টান্তে অন্যান্য জ্ঞানমাত্রেরই ক্র'মকত্ব অনুমান- 
সিদ্ধ হয়। এবং পৃব্রোভ্ত স্থলে বণজ্ঞানাদি বুদ্ধিগমূহের ক্রমের জ্ঞান ন। 
হওয়ায় তাহাতে যৌগপদ্যের ভ্রম হয়, ইহাও উভয় পক্ষের স্বী্াধা, 
সুতরাং এ দৃষ্টান্ত অন্যত্রও বুদ্ধিনমূহ ও ক্রিয়াসমূহের যৌগপদা ভর হয়,- 
ইহা। অনুযানসিদ্ধ হয়। তাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, ইহ৷ অন্যত্র বুদ্ধি ও 
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ক্রিয়ার যৌগপন্য শ্রমের অনুমান অর্থাৎ অনমাপক হয়। ভাঘ্যকার শেখে 
বলিয়াছেন যে, বুদ্ধিসমৃন্তহর যুগপৎ উৎপত্তি মৃস্তসংশয় অথাৎ নিঃসংশয় 
উভয় পক্ষের স্বীকৃত নহে । অর্থাৎ এক ক্ষণেও যে নান৷ বুদ্ধি জন্মে, ইহা 
কোন দৃঢ়তর প্রমাণের ছার৷ নিশ্চিত নপ্তহ । সুতরাং উহার ছ্বার এক 
শরীরে বহু মন আছে, ইহ! অনুমানসিদ্ধ হইতে পারে না। ফলকথা, 
কোন স্বলে বুদ্ধিসমূহের যুগপৎ উৎপত্তি হয়, ইহার দৃষ্টান্ত নাই । সুতরাং 
বুদ্ধির যৌগপদ্যবাদী তাহার নিজ সিদ্ধান্তের অনুমান করিতে পারে না। 
বাদী ও প্রতিবাদী উতয়ের শ্বীকৃত না হইলে তাহা দৃষ্টান্ত হয় না। 
বৃদ্ধিসমূহের যুগপৎ উৎপত্তি হয় না এবং ক্রমশঃ নান। বুদ্ধি জন্মিলেও 
অবিচ্ছেদে অতি শীখ উৎপত্তিবশতঃ বুদ্ধির ক্রম বুঝা যায় না, সুতরাং 
তাহাতে যৌগপদ্োর ভ্রম জন্মে, ইহার পৃর্বোক্তরূপ দৃষ্টান্ত আছে। 
সুতরাং তদৃছার। অন? বুদ্ধিমাত্রেরই যৌগপদ্োর অনুমান হইতে পারে 11৫৮] 


সুত্র। যথোজহেতুত্বাচ্চাণু |।৫৯।।৩৩০।॥ 


অনুবাদ । এবং যথোক্তহেতুত্ববশতঃ (মন ) অণু । 


ভাষ্য । অণু মন এককেতি ধর্মাসমুচ্চয়ো জ্ঞানাযৌগপপ্ভাৎ | মহতে 
মনসঃ সর্ব্বেক্দ্িয়সংযোগাদৃযুগপদ্ৃবিষয়গ্রহণং স্তাদিতি । 


অন্ুবাদ। ছ্ঞানের অযৌগপদ্যবশতঃ মন অণু এবং এক, ইহা 
ধর্ম্মসযুচ্চয় (জানিবে )। মনের মহত্ব থাকিলে মনের সরব্েক্দিয়ের 
সহিত সংযোগবশতঃ যুগপ€ বিষয়জ্ঞান হইতে পারে। 


টিগ্নী। প্ৰ্বমূত্রোক্ত জ্ঞানাযৌগপদা হেতুর দ্বারা যেমন প্রতিশরীরে 
মনের একত্ব সিদ্ধ হয়, তুজ্রপ মনের অণুত্বও- দিদ্ধ হয়। তাই মহঘি এই 
পত্রে “যথোস্তহেতুত্বাং" এই কথার দ্বার৷ পব্সূত্রোক্ত হেতুই প্রকাশ করিয়। 
“চ”। শব্দের ছার। মনে অপুত্ব ও একত, এই ধর্শছয়ের সমুচ্চয় (সম্বন্ধ ) 
প্রকাখ করিয়াছেন । অর্থাৎ মন অণু এবং প্রতি শরীরে এক১ । প্রতি শরীরে" 
বছ মন থাকিলে যেমন একই সময়ে নান৷ ইন্জিয়ের সহিত নান] মনের সংযোগ- 





১। মহর্ষি চরকও এই সিদ্ধান্তই বলিয়াছেন। “অপৃত্বমথ টৈকত্বং দো গুণে 
মনসঃ স্মতে”_ চরকসংহিতা---শারীরস্থান, ১ম অঃ, ১৭শ ক্গোক দস্থ্বা। 
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বশতঃ নান। প্রত্যাক্ষের উৎপত্তি হইতে পারে, তন্মপ মন মহৎ ৰা বৃহৎ পদাথ 
হইলেও একই সময়ে সমস্ত ইন্ড্রিয়ের সহিত এ একই মনের সংযোৌগবশতঃ সব্ব্ব- 
বিধ প্রতাক্ষ হইতে পারে | কিন্ত গ্রত্যক্ষের যখন যৌগপদ্য নাই, জ্ঞানযাত্রেরই 
অযৌগপদ্য যখন অনুমান প্রমাণ দ্বারা নিশ্চিত হইয়াছে, তখন মনেব অপুস্বও 
স্বীকার করিতে হইব । মন পরমাণুর ন]ায় অতি সঙ্গম পদার্থ হইলে একই 
সময়ে তির তির স্থানস্ব অনেক ইন্দ্রিয়ের সহিত তাহার সংযোগ সন্তবই হয় 
'না, সুতরাং ইন্ট্িয়মন£সংযোগরপ কারণের অভাবে একই সময়ে অনেক 
প্রতাক্ষ জন্মিতে পারে না। মহঘি গোতম প্রথম অধ্যায়ে যুগপৎ নানা 
প্রতাক্ষের অনুৎপত্তিই যনের অস্তিত্বের সাধক বলিয়াছেন | এখানে এই 
সূত্রের দ্বার তাঁহার পূর্রবোভ হেতু যে অণু অর্থাৎ অতি সুক্ম মনেরই সাধক 
হয়, ইহা! নুব্যস্ত করিয়াছেন। মূলকথ।, অনেক* সম্পৃদায় স্থলবিশেখে' 
জ্ঞানের যৌগপণদ্য স্বীকার করিলেও মহঘি কণাদ ও গোতম কৃত্রাপি জ্ঞানের 
যৌগপদ্য স্বীকার ন৷ করায় প্রতি শরীরে মনের একত্ব ও অথুত্বই সমর্থন 
করিয়াছেন । জ্ঞানের অযৌগপদ্য সিদ্ধান্তই পুৰ্বোক্ত সিদ্ধান্তের মূল। 
ভাঘ্যকার বধৎস্যায়ন অনেক স্থলেই এই দিদ্ধান্তের সবর্ধন করিয়াছেন । 
উদৃদ্যোতকর, উদয়ন ও গঙ্গেশ প্রভৃতি ন্যায়াচাধ্যগণও মহঘি গোতমের 
দিদ্ধান্তানুমারে মনের অপুত্ব সিদ্ধান্তই সমর্থণ করিয়াছেন । প্রশস্তপাদ প্রভৃতি 
বৈশেঘিকা চার্ধ্যগণও ওর সিদ্ধান্তই সমর্থন করিয়াছেন । কিন্তু নব্য নৈয়াণিক 
রধুনাথ শিরোমণি ““পদার্ঘতবনিরূপণ” গ্রন্থে নিরবয়ব ভূতবিশেষকেই মন 
বনিয়াছেন১। তিনি পরমাণু ও দ্বযণুক ম্বীকার করেন নাই । তাহার মতে 
পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ুর যাহ। চরম অংশ, তাহ) প্রত্যক্ষ হয়, অর্থাৎ যাহ। 
“ত্রসবেণ্‌” নাযে কথিত হয়, তাহাই সব্বাপেক্ষ। সূ নিত্য, উহ! হইতে 
সক্ষম তৃত আর নাই, উবাই নিরবয়ব ভূত । মন এ নিরবয়ব তৃত ব্ররেণু)- 

বিশেঘ। সুতরাং তাঁহার মতে মনের মহত্ব অর্থীঈ। মহৎ পরিমাণ আছে। 
তিনি বলিয়াছেন যে, মনের মহত্প্রযুক্ত একই সময়ে চক্ষ্রিজ্িয় ও ত্বগিক্রিয়ের 
সহিত মনের সংযোগ হইলেও অদৃষ্টু-বিশেঘবশতঃ তখন চাক্ষুষ প্রত্যক্ষই 
ভ্রন্মে। মনের অণুত্ব পক্ষেও ইহাই বলিতে হইবে। কারণ, তবগিশ্ত্িয়ের 
সহিত মন:সংযোগ এ সিদ্ধান্তেও শ্বীকার্য্য। রঘুনাথ শিরোমণি এইব্প নবীন 
মতের স্টি করিলেও আর কোন নৈয়ায়িক মনকে ভূতবিশেষ বলেন নাই। 





পেশ শা সপ শশ। ০০, 
এপ পপ পপি শশী পাস» শশা স্্্ 


১। চিডিনি চাসমবেতং তৃতং। অদ্ক্ববিশেষোপগ্রহস্য নিয়ামবত্থাচ্চ ইত্যাবয়োঃ 
সমানং।--পদার্ধতত্বনিরাপণ | 
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কারণ, শরীরমধ্যস্ম নিরবয়ব অসংখ্য ভূত বা অসংখ্য ব্রসরেণুর মধ্যে কোন্‌ 
ভূতবিশেষ মন, ইহ। নিশ্চয় করিয়। বল। যায় না। সুতরাং গ্রক্পপ অনন্ত 
ভূতবিশেষকেই মন বলিতে হয়। পরস্ত রধূুনাথ শিরোমণির এ নবীন মত 
মহঘি €গাতমের সিদ্ধাস্ত-বিরুদ্ধ। মহঘি মনকে অণুই বলিয়াছেন এবং 
জ্ঞানের অধোৌগপদাই মনের এবং তাহার অণুত্বের সাধক বলিয়াছেন । অদৃষ্ট- 
বিশেঘের কারণত্ব অবলঘ্বন করিয়। জ্ঞানের অযৌগপদ্যের উপপাদন করিলে 
মহঘি গোতমের বের্বাজ যুক্তি উপপন্ন হয় না । পরস্ত মনের বিভুত্ব সিদ্ধান্ত 
স্বীকারেরও কোন বাধ .থাকে না । মনের বিভুত্বও অতি প্রাণীন মত। 
পাতঞ্জন দর্শনের কৈবপ্যপাদের দশম সূত্রের ব্যাসতাঘ্যে এই মত পাওয়। যায়। 
উদয়নাচা্্য «ন্যায়কমুমাগ্রলি*র তৃতীয় স্তবনের প্রথম কারিকার ব্যাখ্যায় 
মনেব্র বিভুত্ব গিদ্ধান্তেব্র অনুমান প্রদর্শনপব্্ব ক বিস্তৃত হ্চারদ্বার। এ মতেব 
খণ্ডন করিয়া, মনের অণূত্ব সিদ্ধান্ত দমর্থন করিয়াছেন । সেখানে তিনি ইহাও 
বলিয়াছেন যে১, যর্দি মন বিভু হইলেও অর্থাৎ সবর্বদ। সবেরজ্রিয়ের সহিত 
মনের সংযোগ থাকিলেও অনৃষ্টবিশেষবশত:ই ক্রমশঃ প্রত্যক্ষ অ্বন্মে, যুগপৎ 
নাঁন। প্রতাক্ষ জন্মে, না, ইহা বল যায়, তাহ! হইবে মনের অস্তিত্ই সিদ্ধ 
হা] না, সুতবাং মন আপিদ্ধ হইলে আশ্রয়াপিদ্ধিবশতঃ তাহাতে বিভুত্বের 
অনুমানই হইতে পারে না । কেহ কেহ জ্ঞানের অযৌগপদ্যের উপপাদন 
করিতে বলিরাছিলেন যে, একই ক্ষণে অনেক ইন্দট্রিয়জন্য অনেক জ্ঞানের 
সমস্ত কারণ থাকিলেও তখন যে বিষয়ে প্রথম জিজ্ঞাসা জন্মিয়াছে, সেই 
'বিঘয়েরই প্রত্যক্ষ জন্মে, ভিন্ঞাসাবিশেঘই জ্ঞানের ক্রমের নিবর্বাহক। 
উদ্দেযাতকর এই মতের উল্লেখ করিয়া, উহার খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, 
তাহা হইলে মন স্বীকারের কোনই প্রয়োজন থাকে না। শর্ধাৎ যদি 
পিল্রানাবিশেঘের অভাবেই একই ক্ষণে অনেক ইন্ড্রিয়জন্য 'অনেক প্রত্াক্ষের 
উৎপত্তি ন। হয়, তাহা হই মন না থাকিলেও ক্ষতি নাই । পরস্ভ যেখানে 
অনেক ইন্দ্রিয়জনা অনেক প্রতাক্ষেরই ইচ্ছ। জন্মে, সেখানে জিজ্ঞাসার অভাব 
ন| থাকায় এ অনেক প্রত্যক্ষের যৌগপদ্যের আপত্তি অনিবার্য | সুতরাং এ 
আপত্তি নিরাসের জন্য অতি সক্ষম মন অবণ্য স্বীকার্ধয। উদ্দযোতকর আর 
বিশেঘ বিচারের গ্বার মন এবং মনের অণুত্বসিদ্ধাপ্তের সমর্থন করিয়াছেন |, 
(১ম অঃ, ১ম আঃ, ১৬শ সূত্রের বাত্তিক দ্রষ্টব্য) | জিজ্ঞাপাবিশেঘই জানের 


১। যদি চ মনসো বৈভবেহপ্যদ্জ্ঞবশ।ৎ ভ্রম উপপাদে/ত, তদা মনসোহসিদ্ধেরা- 
শ্রয়সদ্ধিরেব বৈভবহেতুনামিতি ।-_ন্যায়কুস্মাজলি। 
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ক্রম নিবর্বাহ করে, এই মত উদয়নাচা্্যও (মনের বিভূত্ববাদ খণ্ডন করিতে ) 
শন্যবূপ যুক্তির দ্বার খণ্ডন করিয়াছেন । বস্ততঃ কেবল পরব্বোজ্ঞ যুগপৎ 
ানাজাতীয় নান প্রত্যক্ষের অনুৎপত্িই মনের অস্তিত্বের সাধক নহে স্মৃতি 
প্রভৃতি বছবিধ জ্ঞান মন না থাকিলে জন্মিতে পারে না । আুতব্াং সেই 
গমস্ত জ্ঞানও মনের অস্তিত্বের মাধক। ভাঘ্যকারও প্রথমাধ্যায়ে ইহ। 
বলিয়াছেন । পরন্ড যুগপৎ নানাজাতীয় নান। প্রতাক্ষের অনুৎ্পত্তি মনের 
অগণুহের সাধক হওয়ায় মহঘি প্রথম অধায়ে উহাকে তাহার সন্ত অতিসঙ্গ 
মন:পদার্থের নিঙ্গ ( সাধক ) বলিযাছেন । শেঘে এই মন:পবীক্ষাপ্রকরণে 
ন্বাহার অভিমত জ্ঞানাযৌগপদ্য যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মনের এণুতের এবং প্রতি- 


শরীরে একত্বেরই সাধক, ইহ। ব্যক্ত করিযাছেন | ৫১1| 
মন:পরীক্ষাপ্রকরণ সমাপ্ত |1৬|। 








0 


ভাষ্য । মনসঃ খলু ভোঃ সেন্দ্রিয়ন্ত শরীরে বৃত্তিলাভো৷ নান্যত্র 
শরীরাৎ, ভ্ঞাতুশ্চ পুরুষস্ত শরীরায়তন! বুদ্ধ্যাদয়ো বিষয়োপভোগো 
জিহাসিতহানমভীগ্সিতাবাপ্ডিশ্চ সর্বেবে চ শরীরাশ্রয়া ব্যবহারাঃ। তত্র 
খলু বিপ্রতিপত্তেঃ সংশয়ঃ, কিময়ং পুরুষকন্মনিমিত্ঃ শরীরসর্গঃ 1 
আহো৷ স্থিদৃভূতমাত্রাদকম্মীনিমিত্ত ইতি। শরীয়তে বহ্থত্র বিপ্রতি- 
পত্তিরিতি । 


অনুবাদ । ইন্দ্রিযসহিত মনের শরীরেই বৃত্তিলাভ হয় অর্থাৎ 
শরীরের মধ্যেই মনের কার্য্য জন্মে, শরীরের বাহিরে মনের বৃত্তিলাভ 
হয় না। এবং জ্ঞাতা পুরুষের বুদ্ধি প্রসভৃতি, বিষয়ের উপভোগ, 
জিহাসিত বিষয়ের পরিত্যাগ এবং অভীগ্সিত বিষয়ের প্রাপ্তি শরীরাশ্রিত 
এবং সমস্ত ব্যবহারই শরীরাশ্রিত অর্থাৎ শরীর ব্যতীত পূর্বেধাক্ত কোন 
কাধ্যই হইতে পারে না। কিন্তু সেই শরীর-বিষয়ে বিপ্রতিপত্তি প্রযুক্ত 
সংশয় জদ্মে_”এই শরীর-স্যঙি কি আত্মার কন্মনিমিত্বক অর্থাৎ 
অনৃষ্টবিশেষজগ্য 1? অথবা কর্ম-নিমিত্তিক নহে ভূতমাত্রজন্ত, অর্থাৎ 
অনৃষ্টনিরপেক্ষ পঞ্চভৃতজন্য ? যেহেতু এই বিষয়ে বিপ্রতিপত্তি শ্রুত 
হয়। 
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ভাষ্য । তত্রেদং তত্বং__ 
অনুবাদ । তন্মধ্যে ইহা তত্ব 


সুত্র। পুর্থরুত-ফলানুবন্ধাৎ তদ্ুৎপত্তিঃ ॥৬০॥ ৩৩১৯ 


অনুবাদ । ( উত্তর) পূর্ব্বকৃত কর্্মফলের (ধর্ম ও অধর্্ম নামক 
অনৃষ্টের ) সন্থন্ধপ্রযুক্ত সেই শরীরের উৎপত্তি- হয় ( অর্থাৎ শরীর-্ট 
আত্মার কথ্মা বা অদৃষ্টনিমিত্তক, ইহাই তত্ব )। 


* পূব্বপ্রকরণে মহি মনের পরীক্ষা করায় এই সে “তৎ” শব্দের স্্ারা গৃবেরান 
মনকেই সরলভাবে বুঝা যায়, ইহা সত্য। কিন্তু মহধি যেরপ যুক্তির স্বারা পুব্ত্প্রকরণে 
মনের অধ্ত্ব সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন, তাহাতে তাহার মতে মন যে নিরবয়ব দ্রব্য, 
ইহা বুঝা যায়। মনের অবয়ব ন' থাফিলে নিরবয়ব-্দ্রবাত্ব হেতর ন্ারা মনের 
নিত্যত্বই অনুমানসিদ্ধ হয়। মনের নিত্যত্ব ম্বীকার-পক্ষে লাঘৰও আছে। পরম 
মহর্ষি গোতম পুবের্ব মনের আত্মত্বের আশঙ্কা করিয়৷ যেরূপ যুক্তির দ্বারা উহা খণ্ডন 
করিয়াঞ্ছেন, তদ্রন্থারাও তাহার মতে মন নিত, ইহা ববিতে পারা যায়। কারণ, 
মনের উৎ্পতি ও বিনাশ থাকিলে মনকে আত্মা বলা যায় না। দেহ!দির ন্যায় অনের 
অস্থায়িত্বের উল্লেথ করিয়া মহষি মনের আত্ত্ববাদের খণ্ডন করেন নাই কেন ? হহা 
প্রণিধান করা আবশ্যক । পরম্ত ন্যায়া্শনের সমান তন্ত্র বৈশেষিক দর্শনে মহষি 
কণাদের “তস্য দ্রব্ত্বনিত্যত্বে বায়না ব্যাধ্যতে” 1৩1২২ এই সুন্নের দ্বারা মনের 
নিত্যত্বই তাহার সিদ্ধান্ত বুঝা যায়। এই সমস্ত কারণে ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন প্রভৃতি 
কোন ন্যায়াচাঙ্যই এই সুত্রে 'তৎ” শব্দের দ্বার৷ মহষির পরব্রোজ্ঞ মনকে গ্রহণ করেন 
নাই। কিন্ত মনের আশ্রয় শরীরকেই গ্রহণ করিয়া পৃব্বপ্রকরণের সহিত এই প্রকরণের 
সংগতি প্রদর্শন করিগ্াছেন। মহধির এই প্রকরণের শেষ সুগ্রগুলিতে প্রণিধান 
করিলেও শরীরসৃষ্টির অদৃষ্টজনাত্ই যে, এখানে তাঁহার বিবক্ষিত, ইহা বৃঝিতে পারা 
যায় । অবশ্য শ্রুতিতে মনের স্ৃঠিও কথিত হইয়াছে, ইহা ক্রতির দ্বারা সরল ভাবে বুঝা 
যায় । কিন্ত ন্যায়াচাধ্যগণের কথা এই যে, অন্মানপ্রমাণেয দ্বারা যখন মনের নিত্যত্বই 
সিদ্ধ হয়, তখন শ্রুতিতে যে মনের সৃষ্টি বলা হইয়াছে. উহার অথ শরীরের সহিত 
সর্বপ্রথম মনের সংযোগের সৃষ্টি, ইহাই ঘঝিতে হইবে। শ্রুতির এ্ররাপ তাৎপর্য 
বুঝিলে পৃব্রোজরাপ অনুমান ও যুজি শ্রুতিবিরুদ্ধ হয় না। শ্রুতিতে যে, অনেক স্থানে 
এরাপ লাক্ষপিক প্রয়োগ আছে, ইহাও অস্বীকার করিবার স্টপায় নাই | শ্রতিব্যাথ্া।কার 
আচাধ্যগণও নানা স্থানে এরাপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পক্বন্ত আত্মার জন্মান্তর প্রহ্ণ মনের 
সাহায্যেই হইয়া থাকে । শ্্রতরাং মু্যুর পরক্ষণেই মনের বিনাশ স্বীকার করা যায় 
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ভাষ্য । পূর্ববশরীরে যা প্রবৃত্তির্বাগ বুদ্ধিশরীরারন্তলক্ষণা, তৎ 
ূ্র্বকৃতং কন্মোক্তং তস্য ফলং তজ্জনিতৌ ধর্মাধন্ৌ, তৎফলস্থান্থুবন্ধ 
আত্মসমবেতস্তাবস্থানংঃ তেন প্রযুক্তেভ্যে৷ ভূতেভ্যন্তস্তোৎপত্তিঃ শরীরস্া, 
ন স্বতন্ত্রেত্য ইতি। যদধিষ্ঠানোহয়মাত্মাইয়মহমিতি মন্তমানো যত্রাতি- 
যুক্তো যত্রোপভোগতৃষ্ণয়া৷ বিষয়ান্ুপলভমানে! ধন্মাধন্মে সংস্করোতি, 
তদস্ত শরীরং, তেন সংস্কারেণ ধর্মাধশ্মলক্ষণেন ভূতসহিতেন পতিতে- 
ইন্মিন্‌ শরীরে শরীরান্তরং - নিষ্পদ্যতে, নিষ্পন্নস্ত চান পূর্ব্বশরীরবৎ 
গুরুষাথক্রিয়া, পুরুষন্ চ পূর্ব শরীরবৎ প্রবৃত্তিরিতি ৷ কন্মাপেক্ষেত্যো৷ 
ভুতেভ্যঃ শরীরসর্গে সত্যেতহ্পপদ্যতে ইতি। দৃষ্টা চ পুরুষগূণেন 
প্রযত্বেন প্রাক্তেভো ভূতেভ্যঃ পুরুযার্থ-ক্লিয়াসমর্থানাং ত্রব্যাণাং 
রথপ্রসৃতীনা২২পতিঃ, তয়ানুমাতব্যং “শরীরমপি পুরুধার্থক্রিয়াসমর্থমূ- 
পদ্যমানং পুরুথ্য গুণী গুরাপেক্ষেভ্যো ভূতেভ্য উৎপদ্যত” ইতি । 

অন্কুবাদ। পুর্ধ্বশরারে বাক্য, বুদ্ধি ও শরীরের দ্বারা আর্ত অর্থাৎ 
কর্মারূপ যে প্রবৃত্তি, তাহা পূর্বকৃত কর্মা উত্ত হইয়াছে, সেই কর্মজনিত 
ধন্ম ও অধন্ম তাহার ফল। আত্মাতে সমবেত অর্থাৎ সমবায় সম্বন্ধে 
বর্তমান হইয়া তাহার অবস্থান সেই ফলর “অন্ুবন্ধ”। তৎপ্রযুক্ত 
অর্থাৎ সেই পূর্ববকৃত কণ্্রফলের অন্ুবন্ধ-প্রেরিত ভূতবর্গ হইতে সেই 
শরীরের উৎপত্তি হয়, স্বতন্ত্র অর্থাৎ ধর্্মাধন্্মরূপ অনৃষ্টনিরপেক্ষ ভূতবর্গ 
হইতে শরীরের উৎপত্তি হয় না। প্যদধিষ্ঠান” অর্থাৎ যাহাতে অধিষ্ঠিত 
এই আত্ম। “আমি ইহা” এইরূপ অভিমান করতঃ যাহাতে অভিযুক্ত 


না। মৃত্যুর পরেও যে মন থাকে, ইহাও শ্রুতিসিদ্ধ ॥ মহযি কণাদ ও গোতম জুক্সস- 
শরীরের কোন উল্লেখ করেন নাই । ইহাদিগেত সিদ্ধান্তে নিত্য মনই অদৃঙ্টবিশেষবশতঃ 
অভিনব শরীরের মধ্যে প্রবিদ্ট্র হয়, এবং মৃত্যুকালে বহির্গত হয়। প্রাচীন বৈশেষিকচাধ্য 
প্রশপ্তপাদ বলিয়াছেন যে, মৃত্যুকালে জীবের আতিবাহিক শসীর নামে এক শরীরের 
ও€পত্তি হয় । তাহার সাহত সন্বন্ধ হইয়। জীবের মনইন্বর্গ ও নরকে গণন কিয়া 
রীরাস্তরে প্রবিষ্ট হয়? (প্রশস্তপাদভাষ্য, কন্দলী সহিত, ৩০৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য )1 
গ্রশত্তপাদের উত্তত মতই বৈশোষিকসম্প্রদায়ের ন্যায় নৈয়।য়িক সন্দ্রদ।য়েরও প্মত বুঝা 
যায়। স্ৃত্যুকালে আভিবাহিক শরীরবিশেষের উৎপত্তি ধন্মশাস্ত্রেও কথিত হইয়াছে । 
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অর্থাৎ আসক্ত হইয়া, যাহাতে উপভোগের আকাঙ্কাপ্রযুক্ত বিষয় 
সমূহকে উপলব্ধি করতঃ ধর্ম ও অধর্মকে সংস্কৃত করে অর্থাৎ সফস 
করে, তাহা এই আত্মার শরীর, এই শরীর পতিত হইলে ভূতবর্গসঠিত 
ধশ্ন ও অংশ্মরূপ সেই সংস্কারের দ্বার! শরীরান্তর উৎপন্ন হয়, এবং উৎগঃ 
এই শরীরের অর্থাৎ পরজাত শরীরান্তরের পূর্ববশরীরের ন্যায় পুরুষাথ, 
ক্রিয়া অর্থাৎ পুরুষের প্রয়োজনসম্পাদক চেষ্টা জন্মে, এবং পুরুষে 
পূর্ববশরীরের স্থায় প্রবৃত্তি জন্মে। কর্ম্মসাপেক্ষ ভূতবর্গ হইতে শরারের স্য'ঃ 
হহলে ইহা উপপন্ন হয়। পরন্থ প্রযত্বরূপ পুরুষগুণ-প্রেরিত ভূতবর্গ হইতে 
পুরুষার্থাক্রয়াসমর্থ অর্থাৎ পুরুষের প্রয়োজন সম্পাদন-সমর্থ রথ প্রীতি 
দ্রব্যের উৎপত্তি দৃষ্ট হয়,_তরৃদ্ধারা পুরুষার্থক্রিয়াসমর্থ উৎপদ্যমান 
শরীরও পুরুষের গুণাস্তরসাপেক্ষ ভূতবর্গ হইতে উৎপন্ন হয়, ইহা৷ অনুমান 
করা যায়। 


টিপরনী | মহঘি পৃব্বপ্রকপ্ধণে প্রতিশরীরে এনের একত্ব ও অণুত্ব সিদ্ধান্ত 
সমর্ধন করিয়। শেঘে এ মনের আশ্রয় শগ।রের অনৃষ্টজন্যত্ব সমর্থন করিতে 
এই প্রকরণের আরম্ভ করিয়াছেন। পৃৰ্বপ্রকরণের সহিত এই প্রকরণেদ 
সংগতি প্রদশণের জন্য ভাষ্যকার প্রথমে বণিয়াছেন যে, ইন্দ্রিয়সহিত মন্রে 
শরীরেই বৃত্তিলাত হয়, শরীরের বাহিরে অন্য কোন স্থানে খাণাদি ইীন্জর 
এবং মনের বৃত্তিলাভ হয় না। ঘথ্াণাদি ইন্দ্রিয় এবং মনের ছারা যে বিঘয়" 
জ্ঞান ও সুখদুঃখাদির উৎপত্তি, তাহাই ইন্দ্রিয় ও মনের বৃত্তিলাভ | পর 
পুরুথের বুদ্ধি, স্ুখঃ দুঃখ, ইচ্ছ। প্রভৃতি এবং বিঘয়ের উপভোগ, অনিষ্ট-বড্ন 
ও ইট্টপ্রাপ্তিও শরীরবপ আশ্রয়েই হইয়। থাকে, শরীরই এ বৃদ্ধি প্রতৃতির 
আয়তন ব। অধিষ্ঠান, এইরূপ পুরুঘের সমস্ত ব্যবছারই শরীরাশ্রিত। ভাঘ্য 
কারের তাৎপর্য এই যে, পৃব্বপ্রকরণে মহঘি যে মনের পরীক্ষা করিয়াছেন। 
প্র মন, ঘাণাদি ইন্জিয়ের ন্যায় শরীরের মধ্যে থ!কিয়াই তাহার কাধ্য সম্পাদন 
করে। শরীরের বাহিরে মনের কোন কার্য হইতে পারে না । শরটরই 
মনের আশ্রয় । অআুতরাং শরীরের পরীক্ষা করিলে শরীরাশ্রিতি মনেরই 
পরীক্ষা হয়, এ জন্য মহঘি মনের পরীক্ষ। করিয়। পুনবর্বার শরীরের পরীন্ 
করিতেছেন । তাৎপধ্যটাকাকার বলিয়াছেন যে, সব্বচতোভাবে ঈক্ষাই 
পরীক্ষা, সুতরাং কোন বস্তর স্বব্মপের পরীক্ষার ন্যায় এ বস্তর সন্বদ্ধী অর্থা 
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অধিকরণ ব। আশ্রয়ের পরীক্ষাও প্রকারাণ্রে এ বস্তরই পরীক্ষা । অতএব 
মহঘি প্ব্বপ্রকরণে মনের স্বরূপের পরীক। করিয়।, এই প্রকরণে যে শরীর 
পরীক্ষা করিয়াছেন, তাহ প্রকানাস্তরে মনেরই পরীক্ষা । সুতরাং মনের 
স্বরূপের পরীক্ষার পরে এই প্রকরণের আরন্ত অসংগত তয় নাই । এংশয় 
ব্যতীত পরীক্ষা হইতে গাঁরে না ; বিচারদাব্রই সংশয়পবর্বক, সুতরাং পুনবর্বাস 
শরীরের পরীক্ষার মুন সংশয় ও তাহার কারণ বলা আবশ্যক এ জন্য 
ভাধ্যক!র বলিয়াছেন যে, টিপ্রতিপৃত্তিপ্রুর্ত শরীর-বিঘরে আরও একপ্রকার 
ংশণ জন্মে । নাম্তিকপম্পূদার ধন্ধর্মরপ অদৃষ্ট স্বীকার করেন নাই, 
তীহার। বলিয়াছেন,--“শরীরস্থষ্টি কেবল ভূতজনা, অবৃষ্টজন্য নহে” | 
আন্তিক*সম্পূদায় বলিয়াছেন,_“শরীর-স্যাটি পূরুঘের পৃব্বজল্মকৃত কন্্কর 
অদৃষ্টজন্য |” সুতরাং নাস্তিক ও আস্তিক, এই উভয় সম্পূদায়ের পৃবেরবাভ্ত- 
ক্লপ বিপ্রতিপাত্ত প্রযুক্ত শরীর-স্থষ্টি বিঘয়ে সংশয় জন্মে যে, “এই শরীর-্টি 
কি আত্মার পৃব্ব কৃত-কন্মবফল-জন্য অথবা কর্ত্মফল-নিরপেক্ষ ভূতমাব্রজন্য ? 
এই পক্ষদ্বয়ের মধ্যে মহঘি এই সূত্রের দ্বার। প্রথম পক্ষকেই তত্বরূপে প্রকাশ 
করিয়াছেন । বস্ততঃ পৃব্বোভ্তবূপ সংশয় নিরাসের জন্যই মহঘি এই 
প্রকরণের আরন্ত করিয়াছেন । ইহার ছ্বার। প্রকারাস্তরে পৃৰ্বপ্রন্ম এবং ধর্ম 
ও অধন্মরূপ অৃষ্ট এবং এ অদৃষ্টের আত্বগুণত্ব এবং আত্মার অনাদিত্ব প্রভৃঠি 
(সদ্ধান্ত সমঞ্থন করাও মহঘির গুঢ় উদ্দেশ্য বুঝ যায় । 

সূত্রে “পৃব্বকৃত” শব্দের দ্বার পৃর্রবশরীবে অর্থাৎ পৃব্বজন্মে পরিগৃহীত 
শরীরে অনুষিত শুত ও অণডভ কর্মই বিবক্ষিত | মহষি প্রথম অধ্যায়ে বাক্য, 
নন ও শরীরের দ্বারা আরম্ত অর্থাৎ শুভাতুভ কন্মুরূপ যে পপ্রবৃত্তি” বশিয়াছেন, 
পৃৰর্শরীরে অনুষ্ঠিত সেই প্রবৃত্তিই পৃব্বকৃত কন্পু। নেই পৃব্বকৃত কর্মুজন্য 
পশ্ন ও অধশ্ই এ কম্মের ফণ। এ ধশ্ম ও অবন্মরূপ কর্মফল আত্বারই গুণ, 
উহ আত্বাতেই সমবায় 'সম্বন্ধে থাকে | আত্মাতে সমবায় অন্বন্ধে অবস্থিতিই 
ঈ কর্মফলের “অনুবন্ধ” | এ পূর্বকৃত কন্ম্ফলের “অনুবন্ধই” প্থিব্যাদি 
তততবর্গের প্রেরক ব। প্রয়োজক-হইয়। তদ্দ্বার। শরীরের সি করে। স্বতনব 
সর্থাৎ পর্োভ কর্মুফলানুবন্ধনিরপেক্ষ ভূতবর্গ হইতে শরীরের স্থ্টি হইতে 
*।রে না । তাঁধ্যকার ইহ! যুক্তির ছ্বার৷ সমর্থন করিতে বলিয়াছেন যে, যাহ। 
গাত্থার অধিষ্ঠান অর্থাৎ সুখদুঃখ ভোগের স্থান, এবং যাহাতে “আমি ইহা”? 
এইন্বধ অভিমান অথাৎ ভ্রমাঘুক আত্মব্দ্ধিবশতঃ যাহাতে আসক্ত হইয়া, 
ঝাহাতে উপভোগের আকাজ্ষায় বিষয় ভোগ করতঃ আত্মা-ধন্ম ও অধন্ের 
ফলভোগ করে, তাহাই শরীর ॥ সুতরাং কেবল ভূতবর্থই পূর্বোক্তর্ূপ শরীরের 
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উৎপাদক হইতে পারে না। ভূতবর্গ এবং ধর্ম ও অধর্পুরাপ সংস্কারই 
পৃব্বশরীর বিনষ্ট হইলে অপর শরীর উৎপন্ন করে। দেই একই আধ্বারই 
পুরর্বকৃত কশ্মফন ধর্ম ও অধর্থরূপ সংস্কারজন্য তাহারই অপর শরীরের উৎপত্তি 
হওয়ায় পূৰ্বণরীরের ন্যায় সেই অপর শরীরেও সেই আত্বরই' প্রয়োজন- 
সম্পাদক ক্রিয়া ঘন্মে, এবং পৃরর্বশরীরে যেবন সেই আত্বরই প্রবৃত্তি 
( প্রযত্ববিশেষ ) হইয়াছিন, তন্রপ সেই অপর শরীরেও সেই আশ্বাঃই প্রবৃত্তি 
জন্মে। কিন্তু পুবর্ককৃত কর্মফলকে অপেক্ষা না করিয়। কেবল ভূতবর্গ 
হইতে শবীরের ত্যটি হইলে পৃব্বোক্ত এ সমস্ত উপপন্ন হইতে পারে ন।। 
কারণ, সমস্ত শরীনই কেবল ভৃতমাব্রজন্য হইলে সমস্ত আত্মার পরে 
সমস্ত শরীরই তৃপ্য. হয় । সঞ্ল শরীরের সহিত) বিশুব্যাপী সমস্ত আগার 
সংযোগ থাকার মকর শরীরেই সকল আত্বার এুখদূঃখাদি ভোগ হইতে 
পারে । কিন্তু অদৃষ্টবৈশ্রেঘমাপেক্ষ ভূতবর্গ হইতে শবীরবিশেষের স্থাষ্ু 
হইচন যে আন্বার পবর্বকৃত বন্প্ুফন অদৃষ্টবিশেষজন] যে শদীবের উৎপত্তি 
হয়। মেই শরীরই সেই আত্বর নিভ শবীর,অনৃষ্টশেষ-্জন্য 
লেই শরীরেন সহিহই পেই আত্বার বিবক্ষণ সংযোগ জন্য, বুতরাং নেই 
শলীনই গে- আহাৰ নুরদুঃখাদি'ভোগের অধিষ্ঠান হয়। পরবে গিদ্ধান্ত 
অনুমান প্রন'ণের দ'বা সমর্থন করিবার জ্রনা ভ'ঘাকান শে ঘ শ্াবাছেন যে 
পুরুষের প্রয়েজন-নিবর্বাহে নয ব। পুকঘের উপভো্নম্পবক ধথ প্রভৃতি 
যে শ:ল দ্রবোর উৎপত্তি হয়, তাহ। কেবন ভূবর্গ হইতে উৎপন্ন হয় না। 
কোন পুকবের প্রযত্ত্র ব্যতীত কেবন কাঠের দ্ব'র। বখ প্রতি এবং পুশের 
ছারা মালা প্রভৃতি দ্রবা জন্মে ন। | এ সকল দ্রন্য সাক্ষাৎ বা পরস্পরায় 
যে পৃরুঘের উপভোগ সম্পাদন করে, সেই পৃকতর প্রধত্র নস গুণ-প্রেরিত 
ভূত হইতেই উগদিগের উৎপত্তি হয়, ইহ! দৃষ্ট | অর্থাৎ পুরুঘের গু৭- 
বিশেঘ যে, তাহার উপভে'গ্গনক দ্রব্যের উৎপত্তিতে কারণ, তাহা সব্বব- 
সন্ত | বথ'দি দ্রবোর উৎপত্তি ইহার দৃষ্টাস্ত। অুতরাং এ দটাস্তের দ্বারা 
পুরুঘের উপ:ভাগঞ্জনক শরীরও  পুরুঘের কোন গুণবিশেশনাপেক্ষ ভৃত- 
ঘগ হইতে উতপয় হয়, ইহ] অনুমান কর! যায়১ ! তাহা হইসে পুকঘেো 
শরীর যেই পু্ঘেো পৃণকৃত কর্ধকন বর্ধাবরনগ গুণবিশে না, ইাই দ্ধ) 


পর বাস... ভি 





লি পপ পপ পা পপ আপ পপ পরপর সপ পাপ আপস 


১। পৃরুষবিশেষগুণপ্ররিততৃত .ব্বকং শরীরং, কার্যত সতি পূরুষা থর্রিয়ামামথযাৎ 
য€ পূরুবার্থকজ্নানমর্নং তৎ পূরুববিশষগুণ:প্রর তততপৃ্বকং দক্টং যথা রথাদি. 
ইত্যাদি ।--ন্যায়-বান্তিক। 


৬১ স্ব] বাৎস্যায়ন ভাষা ৪২১ 


হয় | কারণ, শরীর স্য্টির পৃব্বে আত্বাতে প্রধত্ব প্রভৃতি গুণ দ্বন্মিতে 
পারে না। পর্বশরীরে আত্মার যে প্রযত্বাদি গুণ. জন্মিয়াছিল, অপর 
শরীরের উৎপন্তিন পৃবের্বে তাহা এ শাত্বাতে থাকে না। আুতরাং এমন 
কোন শুণবিশেষ ্বীলার কনিতে হইনেও যাহ। পুর্বশণীরের বিনাশ হইলেও 
এ আতন্বাতেই হিামান থাকিয়া অপব শহীদের উৎপাদন এবং সই অপর 
শরীরের সেই ঘানার ।খদূংখাদি ভোগ এ করে| সেই গুণবিশেঘের 
নাম অদৃষ্ট ; উহ) বন্্ম ও নব নামে গিশিব, উহ গ্গংক্কার” নামে এবং 
“কলম” নামেও কথিত হইরাতছে। এ কন্ম অথাৎ অদৃষ্ট নামক গুএবিশেঘ- 
সাপেক্ষ ভতবগ হইন্ছে' শরীবের সত্যটি হয় ।10|| 

ভাষ্য । গ্ত্র নান্তক আহ-- 

অনুবাদ । এই সিদ্ধান্তে নাস্তিক বলেন,_ 


সুত্র। ভূতেভ্যো মূর্ত পাদানবত্তদুপাদ্দানং ॥৬১।৩৩২। 


অন্তুবাদ। ( পুর্ববপক্ষ ) ভূতবর্গ হইতে ( উৎপন্ন ) *যুক্তিদ্রবোর” 
অর্থাৎ সাবয়ব বালুকা প্রর্ভৃতি দ্রব্যের গ্রহণের ন্যায় তাহার (শরারের ) 
গ্রহণ হয়। 

ভাষ্য। যথা কম্মনিরপেক্ষেভ্যো ভূতেভ্যে। নিন্ব তব মূর্তয়ঃ সিকতা- 
শর্করা-পাঘাণ গেরিকাঞ্জনপ্রভৃতয়ঃ পুরুষার্থবারিত্বাছুপাদীয়ন্তে, তথা কর্ম্ম- 
নিরপেক্ষেভ্যো ভূতেভ্যঃ শরীরমুৎপন্নং পুরুঘার্থকারিত্বাহপপাদীয়ত ইতি । 


অস্ুবাঁদ | যমন অদৃষ্টনিরস্ঞ্ষে ভূতবর্গ হইতে উৎপন্ন সিকতা 
( বালুকা ), শর্করা ( কষ্কর ), গাখাণ, গৈরিক ( পর্ববতীয় ধাতুবিশেষ ), 
অঞ্জন ( কজ্জল) প্রভৃতি সু” অর্থাৎ সাধয়ব দ্রব্যসমূহ গ্রুরুযার্থকারিত্ব- 
বশতঃ অর্থাৎ পুরুষের প্রয়োজন সাধকত্ববশতঃ গৃহীত হয়, তদ্রপ কন্ম- 
নিরপেক্ষ ভূতবর্গ হইতে উৎপন্ন শরীর পুরুঘার্থসাধকত্ববশ তঃ গৃহীত 
হয়। 
টিপ্ননী॥। মহঘি পব্বসূত্রের ছ্াবা তাহার সিদ্ধান্ত বলিয়া, এখন 
নাস্তিকের মত খণ্ডন করিবার জন্য এই সূত্রের দ্বারা নাস্তিকের প্ৰর্বপক্ষ 


৪২২ হ্যায়দর্শন [ ৩অ০, ২অ 


বলিয়াছেন। নাস্তিক পূব্বজন্মাদি কিছুই মানেন না, তাঁহার মতে অদৃষ্ট- 
নিরপেক্ষ ভূতবর্গ হইতেই শরীরের উৎপত্তি হয় | তীহার কথা এই 
যে, অবৃষ্টকে অপেক্ষা না করিয়াও ভূতবর্গ পুরুঘের ভোগসম্পাদ * অনে€ 
মত্ত দ্রব্যের উৎপাদন করে | যেমন বালুক। পাষাণ প্রভৃতি অদৃষ্টনিরপেক্ষ 
ভূতবর্গ হইতে উৎপন্ন হইয়। পুরুঘের প্রয়োজনসাধন বলির পুরুঘকর্তীক 
গৃহীত হয়, তক্রপ শখীরও অদৃষ্টনিরপেক্ষ ভূতবর্গ হইতে উৎপন্ন হইবা 
পুরুঘের ভোগসম্পাদক বলিয়৷ পূরুঘন্তুক গৃহীত হয়। ফলকথা।, পাঘাণাদি 
দ্রব্যের ন্যায় অৃষ্ট বাতীতও শরীরের স্থষ্ট হইতে পারে, শরীর ত্য্টিতে 
অদৃষ্ট অনাবশ্যক এবং অদৃষ্টের সাধক কোন প্রমাণও নাই। সূত্রে “মৃত্তি'! 
শব্দের ছ্ার। মূর্ত অর্থাৎ সাবয়ব দ্রবাই এখানে বিবন্ষিত বুঝ। যায় 1৬১ 


সুত্র। ন নাধ্যসমত্বাৎ ॥৬২)॥৩৩৩। 


অনুবাদ । ( উত্তর ) না, অর্থাৎ পূর্বেবোন্র নাস্তিক মত প্রমাণসিদ্ধ 
হয় না; কারণ, সাধ্যসম | 


ভাষ্য । যথা শরীরোৎপত্তিরকন্মনিমিত্ত। সাধ্যা, তথা সিকতা- 
শর্করা-পাষাঁণ-গৈরিকাঞ্জনপ্রভৃতীনামপাকন্মনিমিত্তঃ সর্গ; সাধ্যঃ, সাধ্য- 
সমত্বাদসাধনমিতি | প্ভূতেভ্যে মূর্ত্যপাদানব” দিতি চানেন সাধ্য ।% 


অনুবাদ । যেমন অকর্ম্মনিমিত্তক অর্থাৎ অনৃষ্ট যাহার নিমিত্ত নহে, 
এমন শরীরোৎপত্তি সাধা, তদ্রেপ সিকতাঃ শর্করা, পাষাণ, 'ৈরিক, 
অঞ্জন প্রভৃতিরও অকর্্মনিমিত্ক স্থষ্টি. সাধ্য, সাধ্যসমত্ব প্রযুক্ত সাধন 
হয় না। কারণ, ভূতবর্গ হইতে “মূর্ত দ্রবোর উপাদানের ন্যায়” ইহাও 
অর্থাৎ পূর্ববসৃত্রোক্ত দৃষ্টাস্তও এই নাস্তিক কর্তৃক সাধ্য । 


টিপ্রনী । পৃর্বসূত্রোক্ত পৃব্বপক্ষের খণ্ডন কটিতে মহঘি প্রথমে এই 
সূত্রের দ্বার। বলিয়াছেন যে, সাধ্যসমন্ব যুক্ত পর্রবোভ্ত মত প্রমাণসিদ্ধ হয়: 


সম 











সপ শীশীসস্পীশিপী পিশিপীশী সি পিস আর 


এখানে কোন কোন পুস্তকে ' সাম্যং এইরাপ পাঠ আছে। গ্র পাঠে পরবর্তী 
সুপ্লের সহিত পৃব্রোত্তর তাষ্যের যোগ করিয়া “'সাম্যং ন" এইরাপ রা করিতে হইবে । 
গ্ররাপ পাঠই প্রকৃত বলিয়া মনে হয়। 





৬৩ স্মুণ এ] বাৎস্তায়ন ভাষ্য ৪২৩ 


না। ভাধ্যকার প্রহুতির ব্যাখ্যান্সারে মহবির তাৎপর্যা বৃঝ। যায় যে, 
নাস্তিক, সিকতা প্রভৃতি দ্রব্যকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রন্ণ করিয়া যদ্দি শরীব- 
হট অদৃিজনা নছে, ইহা শ্বনুনান করেন, তাহ) হঈলে এ অনুযানর হেতু 
বলিতে হইবে | কেবব' দৃষ্টাম্ত ছ্বাবা কোন সাধ্য সিদ্ধ হইতে পারে না। 
পণন্ত এ দৃষ্টান্তও উভয় পক্ষের স্বীকৃত সিদ্ধ পদার্থ নহে । নাস্তিক যেমন 
শরীরত্যটি অদৃ্টজন্য নহে, ইহা! সাধন করিবেন, তঙ্জপ পধিকত। প্রভৃতির 
চট্টিও অদষ্টজনা নহে, ইহাও সাবন করিবেন । কারণ, আমর! উহ? স্বীকার 
করি না। আমাদিগেব মতে শরীরেব ন্যায় গিকত। প্রভৃতি দ্রব্যের স্যষ্টিও 
জীবের অদৃষ্টজন্য | কারণ, যে হেতুর দ্বারা শরীর স্যা্টর অদৃষ্টক্নাত্ব সিদ্ধ 
হয, সেট হেতুর দ্বারাই সিকত। প্রভৃতিরও অনৃষ্টজন্যত্ব সিদ্ধ হয়। আমাদিগের 
পক্ষে যেমন রথ প্রভৃতি সব্বসন্মত দৃষ্টান্ত আছে, নাস্তিকেব পক্ষে এরাপ 
্টান্ত নাই | নাস্তিকের পরিগৃহীত দৃষ্টান্তও তাহার সাধ্যের ন্যায় অসিদ্ধ 
বলিয়। “পাধ্যপম'ঃ $ সুতরাং উহা সাধক হইতে পারে না, এবং এ দৃষ্টান্তে 
আনাদিগেব গাধান।ধক হেতুতে তিনি ব্যভিচার প্রবর্শন করিতেও পারেন না। 
শাঁৰণ, পিকতা। প্রভৃতি দ্রবোও আমরা জীবের অদৃষ্টজনাত্ব স্বীকার 
করি।।৬২।। 


ুত্র | নোৎপত্তিনিমিত্তত্বান্মাতাপিত্রোঃ ॥৩৩॥৩৩৪| 


অন্নুবাদ। না, অর্থাৎ নাস্তিকের দৃষ্টান্তও সমান হয় নাই; কারণ, 
মাতা ও পিতার অর্থাৎ বীজ্জভূত শোণিত ও শুক্রের ( শরীরের ) উৎ- 
পত্তিতে নিমিত্ততা আছে। 


ভাষ্য। বিষমশ্চায়মুপন্তাসঃ | 'কম্মাৎ ? নিব্বাঁা ইমা মূর্ত 
উৎপদ্ধন্তে, বীজপৃধিবকা তু শরীরোৎপত্তিঃ। মাতাপিতৃণব্দেন লোহিত- 
রেতসী বীজভূতে গৃহোতে। তত্র সত্বস্ত গর্ভবাসান্ুভবনীয়ং কণ্ম 
পিক্রোশ্চ পুত্রফলান্ুভবনীয়ে কণ্মণী মাতু্গাশ্রয়ে শরীরোৎপত্তিং ভূতেভাঃ 
প্রযোজযন্তীত্যুপপন্নং বীজান্ুবিধানমিতি । 


অনুবাদ । পরন্ত এই উপন্তাসও অর্থাৎ নাস্তিকের দৃষ্টান্তবাক্যও 
বিষম হইয়াছে। (প্রশ্ন) কেন? (উত্তর) নিব্বাজ অর্থাৎ শুক্র ও 
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শোণিতরূপ বীজ যাহার কারণ নহে, এমন এই সমস্ত মুত্তি ( পাষাণাদি 
দ্রব্য ) উৎপন্ন হয়, কিন্তু শরীরের উৎপত্তি বীঙ্জপূর্বক অর্থাৎ 
শুক্রশোণিতজন্ত । “মাতৃ” শব্দ ও পিতৃ” শব্দের দ্বারা (যথাক্রমে) 
বাঁজভূত শোণিত এবং শুক্র গৃহীত হইয়াছে । তাহা হইলে জীবের গর্ভ" 
বাসপ্রাপ্তিজনক অনৃষ্ট এবং মাতা ও পিতার পুত্রফলপ্রাপ্তিজনক অনৃষটদ্ 
মাতার গর্ভাশয়ে ভূতবর্গ হইতে শরীরোৎপত্তি সম্পাদন করে, এ জন্য 
বীজের অন্ভুবিধান উপপন্ন হয়। 


টিপ্ননী । সিকত। প্রভৃতি দ্রব্য অনৃষ্টজন্য নছে, ইছ। স্বীকার করিলেও 
নাস্তিক এ দৃষ্টান্তের দ্বার! শগীর ত্যা্ট অদষ্টজজনা নহে, ইহা বলিতে পারেন 
না। কারণ, এ দৃষ্টান্ত শরীরের তুল্য পদার্থ নহে | মহঘি এই সত্রের দ্বার। 
ইহাই প্রকাশ করিয়াছেন। ভাধ্যকার মহঘির তাঁৎপর্ধ্য ব্যক্ত করিতে বলিয়া- 
ছেন যে, শরীরের উৎপত্তি শুক্র ও শেোণিতরূপ বীভদ্বন্য । সিকতা পাঁধাণ 
প্রভৃতি দ্রব্যসমূহ এ বীজজন্য নহে । সুতরাং সিকতা প্রভৃতি হইতে 
শক্মীরের বৈষম্য থাকায় শরীর পিকত। প্রভৃতির ন্যায় অদষ্টন) নহে, ইহ। 
বল। যায় না| একব্সপ বলিরে শরীর শুক্র-শোণিতজন্য নহে ই" বলিতে 
পারি | ফনকথা, কোন বিশেঘ হেতু ব্যতীত পৃৰ্বোভরাপ বিঘম দৃষ্টান্ডে? 
দ্বার শরীর অদৃষ্টজন্য নহে, ইহা আন করা যায় না। মাতা ও পিতা 
সাক্ষাৎসম্বন্ধে গভাশয়ে শরীরোৎপতন্তির কারণ নহে, এ জন্য ভাষ্যকাং 
বলিয়াছেন যে, সত্রে “মাতৃ” শব্দের ছারা মাডার লোহিত অর্থাৎ শোণিঃ 
এবং “পিতৃ” শব্দের দ্বার পিতার রেত অর্থাৎ শুক্রই মহঘির বিবক্িত। 
বীনভূত শোণিত ও শুক্রই গভাশয়ে শরীরের উৎপত্তির কারণ হয় । থে 
কোন প্রবার শুক্র ও শোণিতের মিশ্রণে গভ জন্মে না। ভাঘ্যকার শেছে 
গর্ভাশয়ে শরীরোৎপত্তি বিক্প্প অদৃষ্টজন্য, ইহ। বুঝাইতে বপিয়াছেন যে, থে 
আঘ্থ। গভভাশয়ে শরীর পরিগ্রহ করে, সেই আত্মার গর্ভবাস খাণ্ডিজন 1 জট 
এবং মাতা ও পিতার পূত্রফলপ্রাপ্তিজনক অদৃষ্দ্বয় মাতার গর্ভাশয়ে ভূতব 
হইতে শরীরের উৎপত্তির প্রযোজক হয়। সুতরাং বাতের অনুধাবন উপপর 
হয়। অর্থাৎ গভাশয়ে শরীরের উৎপত্তিতে মাত) ও পিওাব অনৃষ্টবিশেখও 
কারণ হওয়ায় সেই মাতা ও পিতারই শোিত ও শুক্ররূপ বাজও যে কাশ, 
উহ) পিকত। প্রভৃতি দ্রব্যের ন্যায় নিব্বীঁজ নহে) ইহা উপপন হয়। 
উদৃদ্যোতকর শেঘে বলিয়াছেন যে, বীজের অঞুবিধান প্রযুজ গভাশয়ে উৎপয় 
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নস্তানের মাত ও পিতা যে জাতীয়, এ সম্তানও তজ্জাতীয় হইয়৷ থাকে । 
তাঘো “অনুভবনীয় এই প্রয়োগে কর্তৃবাচয “অনীয়” প্রত্যয় 
বুঝিতে হইবে, ইছা। তাৎপর্যযটাকাকাৰ গিখিয়াছেন ৷ অনুপূব্বক “ভূ 
ধাতুর ছারা এখানে প্রাপ্ত অর্থ বুঝিলে “অনুভবশীয়” শব্দের দ্বার? 
রপ্তিগনক ব। প্রাপ্তিকারক, এইব্সপ অর্থ বুঝা যাইতে পারে। তাৎপধ্য- 
টাকাকার অন্য এক স্থান লিখিয়াছেল, “অনুভব: প্রাপ্ত? | ১মখণ্ড 
১৯৯ পৃষ্ঠায় পাদটী-চা দ্রষ্টবা |] ৬৩ | 


সুত্র। তথাহারস্য ॥৬৪।॥৩৩৫॥ 


অন্ুধাদ । এবং যেহেতু আহারের ( শরীরের উৎপত্তিতে নিমিত্ত: 
আছে)। 


ভাষ্য । “উৎপঞ্ভিনিমিত্তত্বাদিতি প্রকৃতং। ভূততং গীতমাহারস্তম্ত 
পক্তিনির্ব্ূং রসদ্রব্যং মাতৃশরীরে চোপচীয়তে বীজে গর্ভীশয়ন্ছে 
বীজসমানপাক মাত্রয়া৷ চোপচয়ো বীজে যাবদৃব্যুহসমর্থঃ সঞ্চয় ইতি। 
সঞ্চিতঞ্চ কললার্ব্দ-মাংস-পেশী কণুরা শিরংপাণ্যাদিনা চ ব্যুহেনেন্দ্রিয়াধি- 
্ানভেদেন ব্যৃহাতে, ব্যুহে চ গর্ভনাড্যাব্তারিতং রসদ্রব্যমুপচীয়তে যাবৎ 
প্রসবসমর্থমিতি। ন চায়মন্নপানস্থ স্থাল্যদিগতস্ত কল্পত ইতি। এতম্মাৎ 
কারণাৎ কর্মানিমিত্ত্বং শরীরস্তয বিজ্ঞায়ত হতি। 

অন্তরবাদ। “*উৎপত্তিনিমিত্তত্বাৎ” এই বাক্য প্রকৃত, অর্থাৎ পূর্বসূত্র 
হইতে এ বাক্যের অন্ুবৃত্তি এই স্ৃত্রে অভিপ্রেত। ভূক্ত ও গীত 
“আহার” অর্থাৎ ভুক্ত ও গীত দ্রব্যেই সূত্রে “আহার” শব্দের দ্বারা 
বিবক্ষিত। বীজ গর্ভাশয়স্থ হইলে অর্থাৎ জরায়ুর মধ্যে শুক্র ও শোণিত 
মিলিত হইলে বীজের তুল্য পাঁক-বিশিষ্ট সেই আহারের পরিপাকজাত 
রসরূপ দ্রব্য মাতার শরীরেই উপচিত অর্থাৎ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, এবং 
যে কাল পধ্যন্ত বাহমমর্থ অর্থাৎ শরীরনির্মাণসমর্থ সঞ্চয় (বাজ সঞ্য়্) 
হয়, তাঁবকাল পর্য্যন্ত অংশতঃ অর্থাৎ কিছু কিছু করিয়া বীজে উপচয় 
(বৃদ্ধি) হয়। সঞ্চিত অর্থাৎ পূর্ব্বোক্তরূপে মিলিত বীজই কলল:, 


৪২৬ হ্যায়দর্শন [ ৩অ০, ২আত 


অর্ব,দ, মাংস, পেশী, কণুরা, মস্তক ও হস্ত প্রভৃতি ব্যহরূপে এবং 
ইঞ্জ্িয়ের অধিষ্ঠানবিশেষরূপে পরণত হয়। এবং ব্যুহ্ অর্থাৎ বীজের 
পূর্ব্বোক্তরূপ পরিণাম হইলে রসরূপ যাবকাল" পর্যন্ত প্রসবসমর্থ হয়, 
তাব€কাল পর্যন্ত গর্ভনাড়ীর দ্বারা অধতারিত হইয়া উপচিত অর্থাৎ 
বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় । কিন্তু ইহা অর্থাৎ পৃরেরাক্ত আহারের পৃব্বোক্ত পরিণাম 
স্থালী প্রভৃতিস্থ অন্ন ও পানীয় দ্রব্যের সম্বন্ধে সম্ভব হয় না। এই হ্েতু- 
বশত? শরীরের অনৃষ্টজন্তাত্ব বুঝা যায় । 


টিগ্রনী | মহঘি সিকত। প্রভৃতি দ্রব্যের সহিত শরীরের বৈধন্ব্য প্রদর্শন 
করিতে এই সূত্রের দ্বারা আর একটি হেতু বলিয়াছেন যে, মাত ও পিতাব 
ভুক্ত ও পীত দ্রবাব্নাপ যে আহার, তাঁহাও পরম্পরায় গর্ভাশয়ে শরীরোৎপত্তি' 
নিহিত | সুতরাং সিকত। প্রভৃতি দ্রব্য শরীরের তুল্য পদার্থ নহে। পুর্ব" 
সূত্র হইতে “উৎপত্তিনিমিত্তত্বাৎ'' এই বাকোোর অনুবৃত্তি করিয়। স্ত্রাথ ব্যাখ্যা 
করিতে হইবে । প্রকরণানুসারে শরীরের উৎপত্তি পৃব্বসূত্রে “উৎপত্তি” 
শব্দের ছার! বুঝা যায়। «আহার” শব্দের ছারা ভোজন ও পানবপ ক্রিয়। 
ব্বা যাব | মহঘি আত্মনিতাত্বপ্রকরণে “প্রেত্যাহারাভযাসকতাৎ' উত্যাদি 
সবের রূপ 'র্থেই “আহার” শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। কিন্ত ভাঘ্াকাব 
এখানে “আহারের'* পরিপাকজন্য রসের শবীরোৎপন্তিব নিমিত্তত। বাখ্য। 
করিবার জন্য ভুক্ত ও পাত দ্রব্ই এই সৃত্রোক্ত “আহার” শব্দের অর্থ 
বলিয়াছেন | ক্ষব। ও পিপাস। নিবৃত্তিব জন্য যে দ্রবাকে আহপ্পণ বা সংগ্রহ 
কবে, এইনসপ অর্থে “আহার” শব্দ সিদ্ধ হইলে তদৃদ্বারা অন্লাদি ও জলাদি 
দ্রবাও বুঝ যাইতে পারে | ভাঁঘাকারের ব্যাখ্যানূসারে এখানে কালবিশেঘে 
সাতার ভুক্ত অন্নাি এবং পীত জলাদিই “আহার” শব্দের দ্বার] বিবক্ষিত 
বুঝা বায়। এ ভুক্ত ও পাত দ্রব্ক্রপ আহার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে গর্ভীশয়ে 
শরীরোৎপত্তির নিমিত্ত হইতে পারে না। এ জনা ভাষ্যকার পরম্পরায় 
উহার শরীরোৎ্পত্তিনিমিততত৷ বঝাইতে বলিয়াছেন যে, যে সময়ে শুক্র ও 
শোণিতরূপ বীজ গভাশয়ে অর্থাৎ জরায়ুর মধ্যে নিহিত হয়ঃ তখন হইতে, 
মাতার ভুক্ত ও পাত দ্রব্যের “পক্ভিনিব্ত্ত'! অর্থাৎ পরিপাকজাত রস নামক 
দ্রব্য সাতৃশরীরে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় | এ রস নামক দ্রব্য বীজসমানপাক অর্থাৎ 
মাতার শরীরে শুক্র ও শোণিতরূপ বীজের ন্যায় তৎকালে এ রসেরও 
পরিপাক হয়। পূর্বোক্ত রস এবং শুক্র শোণিতরাপ বীজের তুগ্যভাবে 


৬৪ স্মৃৎ ] বাত্স্তায়ন ভাষ্য ৪২৭ 


পরিপাকক্রমে যে কান পধ্যন্ত উহাদিগেব ব্যহ' শনর্থ অধ, কন, অব্বনদ ও 
মাংস প্রভৃতি পরিণামযোগা পঞ্চয় ছন্যে, তত্বাল পর্যন্ত “মত্রা” বা অংশ- 
রূপে অর্থাৎ কিছু কিতু করিয়। এ শুক্রশোখিতবপ বীজের বৃদ্ধি হইতে 
থাকে১ । পরে এ সঞ্চিত বীন্বই ক্রমশ; বলল, অবর্দ, মাংস, পেখা, 
কণ্ডরা, মস্তক এবং হস্তাদি বাহরূপে এবং ঘাণাদি ইন্দ্রিরবর্গের অধিষ্ঠান হত 
অক্ষবিশেধরূপে পরিণত হয়। ব্রণ বাহ ব। পরিণামবিশেক জন্মিরে যে 
কাল পধ্যন্ত পৃব্বোক্ত “রস” নামক দ্রব্য প্রসবপনর্থ অর্থাৎ প্রপব ক্রিবার 
অনুকূল হয়ঃ তাঁবৎক!ল পধ্যস্ত এ “রস” নামক দ্রব্য গভনাড়ীর দ্বার। 
অবত।রিত হইয়। বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে । কিন্তু পূর্বোক্ত অন্ন ও পানীয় 
দ্রব্য যখন স্বালী প্রভৃতি দ্রব্যে থাকে, তখন তাহার রসের পর্বে ্তব্ূপ 
উপচয় ও সঞ্চয় হইতে পারে না, তজ্জন্য শরীরের উৎপত্তিও হয় না। 
স্ৃতরাং শব্ীর যে অদৃষ্টবিশেষজন্য, ইহ। বৃঝ। যায়। অর্থাৎ অদৃষ্টবিশেষ- 
সাপক্ষ ভূতবর্গ হইতেই যে শরীরের উৎপত্তি হয়, ইহা শবীরোৎপত্তির 
প্ব্বাক্তর্মপ কারণ প্রধুক্ত বুঝিতে পারা যায়। পরনত্তরী ৬৮ধ সত্রতযো 
ইহা সুব্যক্ত হইবে। এখানে তাৎ্পধযটীকাকার পিখিয়াছেন, যে কল, 
কওরা, মাংস, পেশী গ্রভৃতি শরীরের গারস্রক শোশিত ও শুক্রের পারণ'ন- 
বিশেষ | প্রচলিত সমন্ত ভাঘ্যপৃস্তকেই এখানে প্রথমে “অবর্ব দে'র 
উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যাঁয়। কিন্তু বীছ্ের প্রথম পরিণাম «“ অকর্ব?, 
নহে- €থম পরিণামবিশেঘের নাম ণকলল??? দ্বিতীয় পবিণামেব নাষ 
“অবব,দ”” ॥ মহঘি যাল্ঞবন্ধা গভতেন দ্বিতীর মাপে ণঅব্ব দের” উৎপত্তি 
বলিয়।ছেন২ং। কিন্তু গর্ভাপনিঘদে এক রান্রে “কলস এবং সপ্তশত্রে 
“ব্দৃবূদে"র উৎপত্তি বণিত হইয়!ছেও | যাহা হউক, গভীশয়ে মিলিত 
শুক্রশোণিতরূপ বাঁজের প্রথমে তরলভ'বাপন্ন যে অবস্থাবিশেন্ব জন্মে, তাহার 
ম “কলল'* উহার দ্বিতীয় অবস্থাবিশেঘের নাম “বৃদ্ধদ?। উদ্দ্যোতকর 


সি শশী শিপ ০ 
৮২টি পি 5 5 শপ ৩ শিট সি ৯ সপ শি শা্ীশিশীটীটসপপিশী 


১। সৃশ্রুতমংহিতার শরীরস্থানের পঞ্চম অধ্যায়ের প্রারস্তে গর্ভাশয়স্থ শুক্রশোণিত- 
বিশেষকেই “গড়” বলা হইয়াছে। এবং তেজকে এ স্তক্রশোণিতরাপ গর্ভের পাচক 
এবং আকাশকে বদ্ধক বলা হইয়াছে। ৃ 
* ২। প্রথমে মাসি সংক্লেদভুতো ধাতুব্বিমচ্ছিতঃ ৷ 

মাসাব্বদং দ্ৰিতীয় তু তৃতীয়েহঙেন্দ্রিয়েযুতিঃ ॥ 
-যাজবক্যাগংাহতা, ওয় অঃ) ৭৫ গ্লোক। 

৩। খতুকালে সংপ্রয়োগাদেকরাযোষিতং কললং ভবতি, সপ্তরাভ্রেষিতং বৃদ্ধদং 
ভবতি” ইত্যাদি ।-_-গভোগনিষৎ । 


৪২৮ হ্যায়দর্শন [ ৩অ*, ২আ* 


এবং বাচম্পতি মিশ্রও সব্বাগ্রে “কললে'রই উল্লেখ করিয়াছেন এবং 
এগর্ভোপনিঘৎঃ ও মহঘি যাজ্বন্ধ্যের বাক্যান্ুনারে ভাষ্যে “কললা বর্বদ” 
এইরাপ পাঠই প্রকৃত্ত বগিয়৷ বঝিয়াছি | শরীরে যে সকল স্রাযুগুলির 
নাম আছে, তন্মধ্যে বৃহৎ আ্রায়ুগুলির নাম “কণুরা”। ইহাদিগের 
দ্বার আঁকঞ্চন ও প্রপারণ ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়। থাকে । সুশ্ত বলিয়াছেনঃ 
“ঘোড়খ কওরাত? | দুই চরণে চারিটি, দুই হস্তে চারিটি, 
গ্রীবাদেশে চারিটি এবং পৃষ্ঠদেশে চারিটি “কণ্তরা! থাকে । 
স্ুশ্তসংহিতীয় স্ত্রীলিঙ্গ “করাঃ শব্দই আছে । সুতরাং ভাঘ্যে *কওর” 
ইত্যাদি পাঠ প্রকৃতি বলিয়া বোধ হয় ন। সুশ্ত বলিয়াছেন, *পঞ্চ 
পেশী-শতানি ভবন্তি | শরীরে ৫0০0 শত পেশী ভ্বন্ম তন্মধ্যে 8০০ 
শত পেশী শাখাচতুষ্টয়ে থাকে, ৬৬টি পেশী কোষ্ঠে থাকে এবং ৩৪টি পেশী 
উদ্ধু জক্রতে থাকে | মহঘি যাল্দব্্যও বলিয়াছেন, “পেশী পঞ্চশতানি চ1” 
ভাঘ্যোভ্ত «কওুরা,৮ “পেশী এবং শরীবের অন্যান্য সমস্ত অঙ্গ ও 
প্রত্যঙের বিশেঘ বিবরণ সুশ্স্তসংহিতার শারীরস্থাতন দ্রষ্টব্য |1৬৪1! 


ূত্র। প্রাপ্তো চানিয়মাৎ ॥৬৫।৩৩১। 


অন্নুবাদ। এবং যে হেতু প্রাপ্তি ॥ পত্বী ও পতির সংযাগ ) হইলে 
( গর্ভাধানের ) নিয়ম নাই। 


ভাষ্য । ন সর্বেবো দম্পত্যোঃ সংযোগো গর্ভাধানহেতুদৃশ্টিতে, 
তত্রাসতি কর্দমণি ন ভবতি সতি চ 'ভবতীত্যনুপপন্। নিয়মাভাৰ ইতি । 
কম্মনিরপেন্ষেযু ভূতেষু শরীরোৎপন্তিহেতুধু নিয়মঃ স্যাৎ? ন হাত্র 
কারণাভাব ইতি। 

অনুবাদ । পত্বী ও পতির সমস্ত সংযোগ গর্ভাধানের হেতু ঘৃষ্ট হয় 
না। সেঈ সংযোগ হইসে অবৃষ্ট না থাকিলে (গর্ভাধান ) হয় না, 
অদৃষ্ট থাকিলেই (গর্ভাধান ) হয়, এ বিষয়ে নিয়মাভাব উপপন্ন হয় না" 
( ক'রণ ) কম্্মনিরপেক্ষ 'ভূতবর্গ শরীরোৎপত্তির হেতু হলে নিয়ম হউক? 
যেহেতু এই সমস্ত থাকিলে অর্থাৎ পূর্বোক্ত শরীরোৎপাদক ভূতব্গ 
থাকিলে কারণের অভাব থাকে না। 


ঠ৬ স্মুণ ] বাৎ্স্তায়ন ভাস ৪২৯ 


টিপ্পনী | শরীর অদৃষ্টবিশেষসাহপক্ষ ভূতবর্গজনা, অদৃষ্টবিশেঘ বাত ত 
শরীরের উৎপত্তি হয় না, এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করিবার জন্য মহি এই 
গৃত্রের ছারা আর একটি হেতু বলিয়াছেন যে, পত্বী ও পতির সন্তানোৎপাদক 
গংযোগবিশেষ হইবেও অনেক স্বলে গর্ভাধান হয় না। গর্ভাধানের 
প্রতিবন্ধক ব্যাধি প্রভৃতি কিছুই নাই, উপযুক্ত সময় পতি ও পত্বীর উপযুক্ত 
| ধংযোগও হইতেছে, কিন্ত সমগ্র জাঁবতনও গর্ভীবান হইতেছে না, ইহার 
বন্ধ দৃষ্টান্ত আছে। সূত্তরাং পত্বী ও পতির উপযুক্ত ংযোগ হইলেই 
গর্ভতাধান হইবে, এইব্রপ নিয়ম নাই, ইছা দ্বীকার্ধ্য । পততরাং গর্ভীধানে 
অদৃষ্টবিশেষও কারণ) ইহা অবশা স্বীকার্যা। অন্টরবিশেষ থাকিলেই 
গর্ভাধাঁনের দৃষ্ট কারণণমৃহজন্য গর্ভাধান হয়, অদৃষ্টবিশেষ না থাকিলে 
উহ! হয় না। কিন্তু যদি অরৃষ্টবিশেষকে অপেক্ষা! ন। করিয়া পত্বা ও 
পতিব সংযোগবিশেঘের পরে ভূতবগই' শণীরের উৎপাদ 5 হয়, তাহ] হইলে 
পৃব্বাক্তরূপ অনিয়য অর্থাৎ পত্রী ও পতিন্র নংশোগ হইলেই গর্ভীধান 
হইবে, এইন্সপ নিয়ষের অভাব উপপন হব মা কারণ, গর্তীধানে 
নদটবিশেঘ কারণ ন। হইলে পত্রী ও পতিন নংধোগবিশেঘ হইলেই অনা 
ফাবণের অভাব ন। থাকায় সব্বএই গভীধান হইতে পারে । পত্বী ও পতি" 
খাস্ত সংযোগই' গর্ত উৎপন্ন করিতে গাবে। সুতরাং পত্ী ও পতির সংযোগ 
হইলেই পর্ভীধান হইবে, এটক্সণ নিরম হওক 2 কন্ধ আকন শিয়ম নাই, 
ঈক্পপ নিয়মের অভাব অনির়মই 'আছে। গভভাধানে অদৃষ্টবিশেষক 
কারণক্থে স্বীকার না করিলে এ অনিয়মের উপপন্তি হয় না 11৬৫।| 


ভাষ্য । অথাপি-_ 


সূত্রঃ শরীরোৎপত্তিনিযিতবৎ নংযোগোৎপত্তি- 
নিমিত্বং কন্ম ॥৬৬।৩৩৭। 


অনুবাদ । পরন্ত কর্ম ( অনৃষ্টবিশেষ) যেমন শরীরের উৎপঞ্ডির 
নিমিত্ত, তদ্রুপ সংযোগের অর্থাৎ আত্মবিশেষের সহিত শবীরবিশেষের 
বিলক্ষণ সংযোগের উৎপত্তির নিমিত্ত । 


ভাষ্যা। যথা খছ্িদং শরীরং ধাতুপ্রাণসংবাহিনীনাং নাড়ীনাং 
শুক্রাস্তানাং ধাতৃনাঞ্চ নসাযুত্বগস্থি-শিরাপেশীকলল-কগুরাণাঞ্চ শিরোবাহু- 


৪৩০ ্যায়দর্শন [ ৩অ০, ২আম্ 


দরাণাং সক্থাঞ্চ* কোষ্ঠগানাং বাতপিত্তকফানাঞ্চ মুখ-কঠ-হাদয়মাশয় 
পকাশয়াধঃ-ক্োতসাঞ্চ পরমছুঃখসম্পাদনীয়েন সমিবেশেন ব্ৃহিতমশক্য 
পৃথিব্যাদিভিঃ কন্নিরপেক্ষেরৎপাদয়িতুমিতি কর্্মনিমিত্তা শরীরোৎ- 
পত্তিরিতি বিজ্ঞায়তে। এব প্রত্যাত্মনিয়তস্ত নিমিতস্তাভাবানিরতি 
শয়ৈরা তভিঃ সম্বন্ধাৎ সর্ববাত্নাঞ্চ মমানৈঃ পৃথিব্যাদিভিরুৎপাদিতং শরীর, 
পৃথিব্যাদিগতন্ত চ নিয়মহেতোরভাবাৎ সর্বাত্মনাং সুখহ্ঃখসংবিন্ত্যায় তন। 
সমানং প্রাপ্তং। যত্ত গুত্যাত্বং ব্যবতিষ্ঠতে তত্র শরীরোৎপত্তিনি সিক্জ 
কর্মমব্যবস্থাহেতুরিতি বিজ্ঞায়তে । পরিপচ্যমানো হি প্রত্যাতআনিয়ত; 
কর্ম্মাশয়ো যন্মিন্নাতনি বর্ততে তন্ভৈবোপভোগায়তনং শরীরমুৎপান্চ 
ব্যবস্থাপয়তি। তবেদং “শরীরোৎপত্তিনিমিত্তবৎ সংযোগনিমিত্তং কর্মেশতি 
বিজ্ঞায়তে । প্রত্যাত্মব্যবস্থানভ্ত শরীরস্তাত্বনা সংযোগং প্রচক্জ্মাহে 
ইতি। 

অনুবাদ । ধাতু এবং প্রাণবায়ুর সংবাহিনী নাড়াসমূহের এখং 
শুক্রপর্য্যস্ত ধাতুসমূহের এবং স্নায়ু, ত্বক, অস্থি, শিরাঃ পেশী, কলল ও 
কণুরাসমূহের এবং মস্তক, বাহু, উদর ও সকৃথি অর্থাৎ উরুদেশের 
এবং কোষ্ঠংগত বায়ু, পিত্ত ও শ্লেম্মার এবং মুখ, ক, হৃদয়, আমাশয়, 
পক্কাশয়৪, অধোদেশ ও শ্রোতঃ অর্থাৎ ছিদ্রবিশেষসমূহের অতিষ্ট" 





১। সমস্ত প্রস্তকেই “সকৃথ্বাং” এইরাপ পাঠ আছে। কিন্ত শরীরে সকৃথি (উরু) 
দুইটিই থাকে । “শিরোবাহ্দরসক্ুথাঞ্চ” এইরূপ পাঠই প্রক্কৃত বলিয়। গ্রহণ করিলে 
কোন বক্তব্য থাকে না। 

২। আমাশয়, - অগ্লাশয়, পন্ধাশয় প্রভৃতি স্থানের নাম কো ।---“০স্থানান্যামা গ্রি- 
পক্কানাং মন্তস্থ রুধিরস্য চ। হাদুগুকঃ ফুসুফুমশ্চ কোষ্ঠ ইত্যভিধীয়তে |” সুশরত, 
চিকিৎসিতস্থান 1” ২য় অঃ, ৯ম শ্লোক ॥ 

৩॥ ন.ভি ও স্তনের মধ্যগত স্থানের নাম আমাশয় । “নাতিস্তনাত্তরং জক্দ্রে 
রাহরা মাশয়ং বুধাঃ” 1 _সুশ্রত। 

৪1 মলপ্বরের উপরে নাভির নিম্নে পক্লাশয়। মলাশয়েরই অপর নাম 
পন্ক/শয় । 

৫1 গম্রোতস্‌* শব্দটি শরীরের অন্তর্গত ছিদ্রবিশেষেরই বাচক | সুস্রত অনেক 
প্রকার মোতের বর্ণনা করিয়া গেষে ব্বামান্যতঃ শ্রোতের পরিচয় বলিয়াছেন।---“'মুলাৎ 
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সম্পান্চ ( অতিহুষ্কর ) সন্নিবেশের ( সংযোগবিশেষের ) দ্বারা ব্যুৃহিত 
অর্থাৎ নিশ্মিত এই শরীর অধৃষ্টনিরপেক্ষ পৃথিব্যাদি ভূতকর্তৃক উৎপাদন 
করিতে অশক্য, এ জন্য যেমন শরীরোৎপত্তি অনৃষ্ঠজন্, ইহা বুঝা যায়, 
এইরূপই প্রত্যেক আত্মাতে নিয়ত নিমিত্ত ( অনৃষ্ট ) না থাকায় নিরতি- 
শয় ( নিবিবশেষ ) সমস্ত আত্মার সহিত ( সমস্ত শরীরের ) সম্বন্ধ 
(সংযোগ ) থাকায় সমস্ত আত্মার সন্বন্ধেই নমান পৃথিব্যাদি ভূভ- 
কর্তৃক উৎপাদিত শরীর পৃথিব্যাদিগত নিয়ন-হেতুও না থাকায় সমস্ত 
আত্মার সমান নুখছ্ুঃখ ভোগার়তন প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ পূর্বোক্ত 
প্রত্যাত্মনিয়ত অবৃষ্টবিশেষ ন! থাকিলে সর্ধবজীবের সমস্ত শরীরই তুল্য- 
ভাবে সমস্ত আত্মার সুখছুঃখ তোগের আয়তন ( অধিষ্টান ) হইতে 
পারে, সর্বশরীরেই সকল আত্মার নুখছুংখভোগ হইতে পারে | কিন্ত 
যাহা (শরীর) প্রত্যেক আত্মাতে ব্যবস্থিত হয়, শরীরোৎপত্তির 
নিমিত্ত অনৃষ্ট সেই শরীরে ব্যবস্থার কারণ, ইহা বুঝা যায়। যেহেতু 
পরিপচ্যমান অর্থাৎ ফলোমুখ গুত্যাত্ুনিয়ত কম্মশয় ( ধর্ম ও অধর্থ্ম- 
রূপ অনৃষ্ট ) যে আত্মাতে বর্তমান থাকে, সেই আত্মারই উপতোগায়তন 
শরীর উৎপাদন করিয়! ব্যবস্থপিন করে । স্ৃতরাং এইরূপ হইলে কর্ম 
অর্থাৎ অবৃষ্টবিশেষ যেমন শরীরোৎপত্তির কারণ, তদ্রুপ ( শরীর- 
বিশেষের সহিত আত্মবিশেষের) সংযোগের কারণ, ইহা বুঝা 
যায়। প্রত্যেক আত্মাতে ব্যবস্থানই অর্থাৎ নুখছুঃখাদি ভোগের 
নিয়ামক সম্বন্ধবিশেষকেই (আমরা) আত্মার সহিত শরীরবিশেষের 
মংযোগ বলি। 

টিপ্নী। শরীর পব্বঞ্জন্মের কলকল অদৃষ্টবিশেষঅনা, এই সিদ্ধান 
গমর্থন করিয়া, প্রকারান্তরে আবার উহ। মমন করিবার অন) এবং তদৃগীনু 
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 খাদস্তরং দেহে প্রসৃতত্বতিঝাহি যৎ। আ্রোতস্তদিতি বিজেয়ং শিরাধমনিবজ্জিতং ॥% 
_শারীরস্থান, নবম অধ]ায়ের শেষ। মহাভারতের বনগব্বে ১১২ অধ্যায়ে--১৩শ 
নোকের ( “আোতাংসি তষ্মাজ্জায়ন্তে সব্বপ্রাণেষ্‌ দেহিনাং 1” ) ঢীকায় নীলকঠ লিখয়া- 
ছেন, “আ্রোতাংসি নাড়ীমার্গাঃ” | বনপব্বের এ অধ্যায়ে যোগীদিগের 'পন্ধশয়'ঃ 
'আমাশয়" প্রভৃতির বন দ্রষ্টব্য । 
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শরীরবিশেষে আত্মবিশেঘের সুখদঃখাদি ভোগের ব্যবস্থা বা নিয়মের 
উপপাদদন করিবার জন্য মহঘি এই সূত্রের দ্বার। বরিয়াছেন যে, অদৃষ্ট- 
বিশেষ যেমন শরীরোৎপত্তির কারণ, তন্ধপ আঘববিশেঘের সহিত 
'শ্বরীরবিশেষের সংযোগবিশঘোৎপত্তির কারণ। অর্থাৎ যে অৃট্টবিশেঘজন্য 
যে শরারের উৎপত্তি হয়, সেই অদূষ্টবিশেঘের আশ্রয় আত্ববিশেষের 
সহিতই সেই শরীরের সংযোগবিশেঘ জন্মে, তাহাতেও এ অনৃষ্টবিশেঘই 
কারণ। এ অদৃষ্টবিশঘ আত্ববিশেঘের সহিত শরীর বিশেঘেরই এংযোগ- 
বিশঘ উৎপন্ন করিয়া, ত্দৃদ্বার। শরীরুবিশেষই আম্মার সুখদূংখভোগের 
ব্যবস্থাপক হয়। ভাষ্যকার মহঘির তাৎপধ্য বণন করিতে প্রথমে “যথ॥ 
ইতাঁদি “কর্মনিমিত্তা শরীরোৎপত্তিরিতি বিভ্ঞামতে” ইত্যন্ত ভাঘোর দ্বারা 
শৃত্রোত “শরীবোতৎপত্তিনিষিত্তব২। এই দৃষ্টান্ত-বাকোর তাৎপধ্য বর্ণন 
করিয়া পরে “এবঞ্ক” ইত্যাদি “সংযোগনিবিত্তং কন্মেতি বিজ্ঞায়তে” 
ইত্যস্ত তাঘ্যের ছার। নৃত্রা্র “সংযোগোতৎ্পত্তিনিমিন্তং কম্ম” এই বাক্যের 
তাৎ্পর্বয নুক্তিও দ্বার। সমর্থনপৃব্র্বক বর্ণন করিরাছেন । ভাষ্যকারের কথার 
নাব মন্দ এট যে, নানাবিধ অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির যেন্দুপ সমিবেশের হার 
শহীর নিন্লিত হয়ঃ এ মন্নিবেশ অতি দৃদ্ঘর। কোন বিশেষ কারণ 
ব্যতীত কবর ভূতবর্গ, শপ অঙ্গ প্রতাক্ষাদির সনিবেশবিশিষ্ট শরীর 
গৃষ্টি করিতেন পারে ন। ॥ এভন্য যেমন শনীরোৎপত্তি অদৃষট্টবিশেঘজনা, 
উহা! সিদ্ধ হয়, তন্রপ প্রত্যেক আত্মাতে ভিন্ন ভিন্ন শরীরবিশেঘে সুখ- 
দুঃখাদি তোগের ব্যবস্থাপক অদৃষ্টবিশেঘ না| থাকিলে সমস্ত শরীনেই 
ঘৃমস্ত আত্মার সনান ভাবে সুখ দৃঃখাদি তোগ হইতে পারে, শরীরোতৎপাদক 
পৃথিব্যাদি ভূতবর্গে সুখ দূঃখাদি ভোগের ব্যবস্থাপক কোন গুণবিশেঘ না 
থাকায় এবং প্রত্যেক আত্বাতে নিয়ত গ্রক্মপ কোন কাবণবিশেষ ন। থাকায় 
সমস্ত আত্ৰার সহিত মস্ত শরীরেরই তূর্য সংযোগবশত: সমস্ত শরীরই 
সমস্ত আত্মার সুখ দুঃখাদি তোগের অধিষ্ঠান হইতে পারে । এ জন্য 
শরীরোৎপাদক অদৃষ্টবিশেষ আত্ববিশেঘের সহিত শনীরবিশেঘের সংযোগ* 
বিশেষ উৎপন় কনর, এ অদৃষ্টবিশেঘই এ সংযোগবিশেষের বিশেষ কারণ, 
5) সিদ্ধ হয় । এক থাস্বার অদৃষ্ট অন্য আঘ্বততে থাকে না, ভিন্ন ভির* 
আত্বাতে ভিন্ন ভির শরীরবিশঘের উৎপাদক ভিন্ন ভিন অদৃ্টবিশেঘই 
থাকে, সুতরাং উহ। শরীরবিশেঘেই আগ্রবিষ্শিঘের অর্থাৎ যে শরীর যে 
আবার অনৃষ্টজন্য, সেই শরীরেই সেই আত্বার সুখদুঃখাদি ভোগের 
ব্যবস্থাপক হয়, ভাঘ্যকার ইহা বুঝাইতেই গর অদৃষ্টবিশেঘক্ষপ কারণকে 
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“্রত্যাত্বনিয়ত' বলিয়াছেন । কিন্ত যদি প্রত্যেক আত্মাতে নিয়ত অর্থাৎ 
যে আত্মাতে যে অদৃষ্ট জন্মিরাছে, এ অনৃষ্ট সেই আস্মাতেই থাকে, অনা 
ঘত্বাতে থাকে না, এইরূপ নিয়মবিশিষ্ট অদৃষ্টর্ূপ কারণ ন। থাক, তাহা 
হইলে সমস্ত আগ্রাই নিনতিশয় অর্থাৎ নিরির্বশেষ হইয়া সমস্ত শরীরের 
ঘ্বদ্ধেই সমান হয়। মস্ত শবীরেই সমস্ত আত্মার তুল্য সংযোগ থাকায় 
"ইহা আমারই শরীর, অন্যের শণীব নহে+ ইত্যাদি প্রকার ব্যবস্থাও 
উপপন্ন হয় না--প্ব্যবস্থ।” বলিতে নিয়ম | প্রত্যেক আত্মাকে স্ুখদঃখাদি 
ভোগের যে ব্যবস্থা আছেঃ তদৃছ্বার। শরীবও যে ব্যবস্থিত, অর্থাৎ প্রতোক 
শরীরই কোন এক আপ্ারই শরীর, এইন্প নিয়যবিশিট, ইহা বুঝা যায়। 
সুতরাং শরীরের উৎপত্তির কারণ যে এদৃষ্ট, তাহাই এ শরীরে পূব্বোজ- 
রূপ ব্যবস্থার হেতু বা নিব্বাহক্ক, ইহাই স্বীনার্ধ্য । অদষ্টবিশেষতক 
কারণর্রপে স্বীকার না করিলে পূর্বোক্তরূপ ব্যবস্থার উপপত্তি হইন্তুত 
পারেনা | শরীরে'খপত্তিতে অদৃষ্টবিশেদ কারণ হইলে যে আত্বাতে যে 
অদুষ্টবিশেঘ ফলোন।থ হইর। এ আত্মারই জুণদূঃবাদি ভোগসম্পাদনের জন্য 
যে শরীরবিশেঘের স্যার কনে, ও শরীরবিশেষই দেই আত্বার সখদুঃখাদি 
ভোগের অরিষ্ঠান হয়। পৃর্তবোভ অদৃষ্টবিশেষ, তাহার আশ্রয় আত্মারই 
মুখদৃঃখাদি ভোগাতন শরীর হি করিস] পৃব্বোভ্তরুপ ব্যবস্থার নিবর্বাহক 
হয় । 

এখানে ন্যায়মতে আগা যে গ্রাতখরীরে ভিন এবং বিতু অর্থ।ৎ আকাশের 
ন্যায় সব্বব্যাপী দ্রব্য, ইহা ভাধ্যকারের কথাব দ্বার স্পষ্ট বুঝা। যায়। 
ইতংপবের্ব আস্ব! দেহাদি হইতে ভিন্ন ণিতা দ্রব্য, ইহা দিদ্ধ হইয়াছে। 
সুতরাং আতা! যে নিবরব দ্রব্য, ইহাও সিদ্ধ হইয়াছে। কারণ, 
সাবয়ব দ্রব্য নিত্য হইতে পারে মা। নিরবয়ব দ্রব্য অতি স্ক্ 
অথবা অতি মহৎ হইতে পারে । কিস্ত আনা অতি সৃক্ম পদার্থ হইতে 
পারে না। আত্ম। পরমাণুর ন্যাষ অতি সম্ম পদার্থ হইলে পরমাণুগত 
রূপাদির ন্যায় আগ্মগত সুখদঃখাদির প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। কিন্ত 
“আমি জুখীঃ, “আমি দূঃখী”” ইত্যাদি প্রকারে আত্বতে সুখদুঃখাদির মানস 
ধরত্যক্ষ হইয়। থাকে । দেহাদি ভিন্ন আত্বাতে শ্ররূপ প্রত্যক্ষ স্বীকার ন৷ 
করিলে অথব! মানস প্রত্যক্ষে মহৎ পধিমাণের কারণত্ব স্বীকার না কারলেও 
আত্বাকে পরমাণর ন্যায় অতি পক্ষ পদার্থ খল যায় না। কারণ, আত্ব। 
অতি সন্ষম পদার্থ হইলে একই সময়ে শরীরের সব্ববাবয়বে তাহার সংযোগ 
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না থাকায় সব্্ববয়বে নুখদুঃখাদির অনুভব হইতে পারে ঘা | যাহা অনু 

ভবের কর্তা, তাহা শগীরের একদেশস্ব হইলে সব্বদেশে কোন অনুজ, 

করিতে পারে না। কিন্ত অনেক সময়ে শরীরের সবর্বাবয়ববেও শীতাদি স্প! 

এবং দুঃখাদির অনুভব হইয়। থাকে । আুতরাং শরীরের সবরবাবয়বেং 
অনুভবকর্তী আত্মার সংযোগ আছে, আত্মা অতি সক্ষম দ্রব্য নহে, ইহা 
্বীকাধ্য | জৈনসংপ্রদায় আত্মাকে দেহপরিমাণ স্বীকার করিয়া আতর 
সংঘ্তকাঁচ ও বিকাস ম্বীকার করিয়াছেন । প্রিপীলিকার আত্ব। হস্তীর 
শরীর পরিগ্রহ করিলে তখন উহার বিকাস ব৷ বিস্তার হওয়ায় হস্তীর দেহের 
তুল্য পরিমাণ হর । হস্তীর আত্ম পিপীলিকার শরীর পরিগ্রহ করিনে 
তখন উহার সংকোচ হওয়ায় পিপালিকার দেহের তুলঃপরিম!ণ হয়, ইহাই 
তাহাদিগের সিদ্ধান্ত । কিন্ত আত্মার মধ্যম পরিমাণ স্বীকার করিলে আত্মার 
নিত্যত্বের ব্যাধাত হয়। অতি সক্ষম অথব। অতি মহৎ, এই ছ্বিবিধ ভিন্ন 
মধাম পরিমাণ কোন দ্রব্যই নিত্য নহে। মধ্যমপরিমাণ দ্রবা মাত্রই 
সাবয়ব | সাবয়ব ন। হইলে তাহ। মধ্যম পরিমাণ হইতে পারে ন) | মধ্যম 
পরিমাণ হইয়াও দ্রব্য নিত্য হয়, ইহ!র দৃষ্টান্ত নাই | পরস্ত আত্মার সংকোচ 
ও বিকাস স্বীকার করিলে আত্থাকে নিত্য বল! যাইবে না । কারণ, 
সংকোচ ও বিকাস বিকারবিশেষ, উহা সাবয়ৰ দ্রবোরই ধর্মু। আত্মা 
সব্বথ। নিব্বিকার পদার্থ । অন্য কোন সংপ্রদাযই আত্মার সংকোচ 
বিকাসাদি কোনব্বপ বিকার স্বীকার করেন নাই । মূল কথা, পৃরে্রবো্ত নান৷ 
যুক্তির দ্বার৷ যখন আঘ্বার নিত্যত্ব সিদ্ধ হইয়াছে এবং অতি সুক্ম মনের 
আত্মত্ব খণ্ডিত হইয়াছে, তখন আত্মা ষে আকাশের ন্যায় বিভু অর্থাৎ সমস্ত 
মূর্ত দ্রবোর সহিতই আত্বার সংযোগ আছে, ইহাও প্রতিপন্ন হইয়াছে। 
তাহা হইলে সমস্ত আত্বারই বিভূত্ববশত: সমস্ত শরীরের সহিতই তাহার 
সংযোগ আছে, ইহ] স্বীকার্ধয । কিন্ত তাহা হইলেও আত্ববিশেঘের সহিত 
শরীরবিশেঘের যে বিলক্ষণ সম্বন্ধবিশেষ জন্মে, মহঘি উহাকেও *সংষোগ” 
নামেই উল্লেখ করিয়াছেন । সুতরাং আত্মার বিভুত্ববশতঃ তাহার পরিগৃহীত 
নিজ শরীরেও তাহার যে সামান্যসংযোগ থাকে, উহ। হইতে পৃথক আর 
একটি মংযোগ যেখানে জন্যে না, এরূপ পৃথক্‌ সংযোগ হ্বীকার কর৷ বাধুঃ 
ইহ। মহঘির তাৎপর্য বুঝ যাইতে পারে ॥ তাহা হইলে আত্মার নি 
শরীরে যে সংযোগ, তাহ। বিশিষ্ট বা বিজাতীয় সংযোগ এবং অন্যান্য 
শরখর ও অন্যান্য মূত্ত দ্রব্যে তাহার যে সংযোগ, তাহ সামান্য সংযোগ, 
ইহা! বলা যাইতে পারে। অবৃষ্টবিশেঘজন্যই শরীরবিশেঘে আত্ববিশেষের 


৭ সৎ | বাহস্তায়ন ভাতা ৪৬৫ 


বঙজাতীয় সংযোগ জন্মে, এ বিজাতীয় সংযোগ প্রতোক আত্বাতে শরীর- 
বশেঘে সুখদঃখাদি ভোগের বাবস্থাপক হয়। ভাঘ্যকার সবর্বশেষে ইহাই 
্ক্ড করিতে বলিয়াছেন যে, প্রত্যেক আত্মার শবীববিশেঘে সুখদঃখ ভোগের 
'্যবস্থান'* অথাৎ ব্যবস্থা বা নিয়মের নিব্বাহক যে সংযোগবিশেষ, 
তাহাকেই এখানে আমরা সংযোগ বলিয়।ছি। স্তরে “সংযোগ” শব্দের 
দ্বারা পৃব্বোজ্ঞক্রপ বিশিষ্ট ব। বিজাতীবঘ সংবোগই মহধিব বিবক্ষিত। 
বত্তিকার বিশ্বনাথ এবং অন্যান্য নব্য নৈয়াপিকগণ পৃব্বোজ সংযোগের নাম 
বলিয়াছেন “অবচ্ছেদকত। |” যে আত্বর অদৃষ্টবিশেষজন্য যে শরীরের 
পরিগ্রহ হয়, নেই শতীরেই সেই আদঘ্মার “অবচ্ছেদকতা” নামক সংযোগ- 
বিশেষ জন্মে, এ জন্য সেই আত্মাকেই সেই শরীরাবচ্ছিন্ন বল হইয় থাকে । 
আস্্রার বিভূত্ববণতঃ অন্যানা শগীরে তাহার সংযোগ থাকিলেও এ সংযোগ 
ঘটাদি মৃত্ত দ্রব্যের সহিত সংযোগের ন্যায় সামান্য সংযোগ, উহা 
“অবচ্ছেদকতা "বাপ বিজাতীয় সংযোগ নহে । সুতরাং আত্মা অন্যানা 
শরীরে সংযুত্ত হইলেও অন্যান্য শরীরাবচ্ছিন্ন না হওয়ায় অন্যান্য সমস্ত 
শরীরে তাহার সুখদূঃখাদিভোগ হয় না । কাবণ, শরীরাণচ্ছিন্ন আত্মাতেই 
সুখদ:খাদিতোগ হইয়া থাকে । অদৃষ্টবিশেঘজন্য যে গান্ব। যে শরীর পরিগ্রহ 
করে, সেই শরীরই নেই আত্মার অবচ্ছেদক বলিয়। স্বীকৃত হইয়াছে £ সুতরাং 
দেই আত্বাই সেই শরীরাবচ্ছিন্ন । অতএব সেই শরীরেই সেই আত্মার 
সুখদূঃখাদি ভোগ হইয়। থাকে | ৬৬ ॥ 


সুত্র। এতেনানিয়মঃ প্রত্যুক্তিঃ ॥৬৭।৩৩৮। 


অনুবাদ । ইহার দ্বারা ( পূর্ববসূত্রের দ্বারা) “অনিয়ম” অর্থাৎ 
শরীরের ভেদ ব| নানা প্রকারত। *প্রত্যুক্ত” অর্থাৎ উপপাদিত হইয়াছে। 


ভাষ্য । যোইয়মকন্মনিমিত্তে শরীরনর্গে সত্যনিয়ম ইত্যুচ্যতে, অয়ং 
'শ্রীরোৎপত্তিনিমিত্বব সংযোগোৎ্পান্তিনমিত্তং কর্মে 
ত্যনেন প্রত্যুক্তঃ ৷ কন্তাবদয়ং নিয়মঃ 1 যথৈকম্তাতআনঃ শরীরং তথা 
সর্বেষামিতিঃ নিয়মঃ | অন্যন্তান্যথাইন্য্তান্তথেত্যনিয়ম! ভেদে! ব্যাবৃত্বি- 
ব্বিশেষ ইতি। দুষ্ট চ জন্মব্যাবৃত্তিরুচ্চাভিজনো নিকৃষ্টাভিজন ইতি,-- 
প্শস্তং নিন্দিমিতি, ব্যাধিবহুলমরোগমিতি, সমগ্রং বিকলমিতি, গীড়া- 
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বঙ্ছলং সুখবনছুলমিতি, পুরুষা তিশয়লক্ষণোপপন্নং বিপরীতমিতি, প্রশস্ত- 
লক্ষণং নিন্দিতলক্ষণমিতি, পটি-জ্রিয়ং মৃদ্িক্ড্িয়মিতি। সুক্ষ ভেদো- 
ইপরিমেয়ঃ ৷ সোহয়ং জন্মভেদঃ প্রত্যাত্মনিয়তাৎ কন্ম ভেদাহপপদ্ভতে। 
অসতি কনম্মভেদে প্রত্যাতুনিয়তে নিরতিশয়ত্ব'দ্রাত্বনং সমানত্বাচ্ 
পৃথিব্যাদীনাং পৃথিব্যাদিগতস্ত নিয়মহেতোরভাঁবাৎ সর্বং সর্ববাত্মনাং 
প্রসজে)ত,_ ন ত্বিদমিথভূতং জন্ম, তন্মানাকম্মনিমিত্ত। শরীরোৎপন্তিরিতি। 


উপপনশ্চ তাদ্য়োগ? কর্মক্ষয়ৌপপত্তে ॥ কর্মনিমিত্ে 
শরীরসর্গে তেন শরীরেণাতুনো বিয়োগ উপপন্নঃ। কন্মাৎ 1 কম্মক্ষিয়োপ- 
পত্তেঃ। উপপঞ্চতে খলু কম্মক্ষয়ঃ, সম্যগ দর্শনাৎ গন্মীণে মোহে বীত, 
রাগঃ পুনর্ভবহেতু কর্ম কায়-বাঙমনোভির্ন করোতি ইত্যুত্তরস্তানুপচয়: 
পূর্ব্বোপচিতস্ত বিপাকপ্রতিসংবেদনাৎ প্রক্ষয়ঃ ৷ এবং প্রসবহেতোরভাবাৎ 
পতিতেইশ্মিন শরীরে পুনঃ শরীরাস্থরানুপপন্তেরপ্রতিসন্ধিঃ । অকর্ম্ম- 
নিমিত্তে তু শরীরসর্গে ভূতক্ষয়ানুপপত্তেসুদ্বিয়োগান্থ্পপত্তিরিতি। 


অন্থুবাদ। শরীরস্থষ্টি অকর্ম্মনিমিত্বক অর্থাৎ অনৃষ্টনিপেক্ষ ভূতজন্য 
হইলে এই যে পঅনিয়ম,” ইহা উক্ত হয়”-এই অনিয়ম প্কন্মম যেমন 
শরীরোৎপত্তির নিমিত্ত, তদ্রুপ সংযোগোৎপত্তির নিমিত্ত» এই কথার 
দ্বারা (পূর্ববসূত্রের দ্বারা ) *প্রত্যুক্ত” অর্থাৎ সমাহিত বা উপপাদিত 
হইয়াছে । (প্রশ্ন) এই নিয়ম কি? (উত্তর) এক আত্মার শরীর 
যে প্রকার, সমস্ত আত্মার শরীর সেই প্রকার, ইহ! নিয়ম। অন্য আত্মার 
শরীর অন্প্রকার, অন্ত আত্মার শরীর অন্য প্রকার, ইহা অনিয়ম 
( অর্থাৎ) ভেদ, ব্যাবৃত্তি, বিশেষ ৷ জন্মের ব্যাবৃত্তি অর্থাৎ শরীরের 
বিশেষ দৃষ্টও হয়, (যথা) উচ্চ বংশ, নীচ বংশ। ভেদ বা 
প্রশস্ত, নিন্দিত। রোগবছুল, রোগশৃম্ ৷ সম্পূর্ণা্গ, অঙ্গহীন। 
হঃখবনুল, সুখবন্ল। পুরুষের উৎবর্ষের লক্ষণযুক্ত, বিপরীত অর্থাৎ 
পুরুষের অপবর্ষের লক্ষণযুক্ত ৷ প্রশস্তলক্ষণযুক্ত, নিন্দিতলক্ষণযুক্ত 
পটু ইন্জরিয়মুক্ত, মৃহ ইন্দডিয়যুক্ত। হৃক্ম ভেদ কিন্তু অসংখ্য | সেই 


৬৭ স্মুণ ] বাত্ন্যায়ন ভাষ্য ৪৩৭ 


এই জন্মভেদ অর্থাৎ শরীরের পূর্বোক্ত প্রকার স্ুলভেদ এবং অসংখ্য 
সৃক্মভেদ প্রত্যাত্মনিয়ত অবৃষ্টভেদ প্রযুক্ত উপপন্ন হয়। প্রত্যাত্ননিয়ত 
আনৃষ্টভেদ না থাকিপে সমস্ত আত্মার নিরতিশয়ত্ব ( নিিবশেষত্ব )বশতঃ 
এবং পুথিব্যাদি ভূতবর্গের তুলাত্ববশন্ঃ পুথিব্যাদিগত নিয়ম হেতু 
না থাকায় সমস্ত আত্মার সমস্ত জন্ম প্রসক্ত হয়, অর্থাৎ অবৃষ্ট 
জন্মের কারণ না হুইলে সমস্ত আত্মারই সর্বপ্রকার জন্ম 
হইতে পারে। কিন্ত এই জন্ম এই প্রকার নহে অর্থাৎ সমস্ত আত্মারই 
এক প্রকার জন্ম বা শরীর পরিগ্রহ হয় না, সুতরাং শরীরে 
উৎপত্তি অকর্ম্মানিমিত্তিক অর্থাৎ অদৃষ্টনিরপেক্ষ ভূতঙ্জন্ নহে । 


পরস্ত অনৃষ্ট বিনাশের উপপন্তিবশতঃ সেই শরীরের সহিত আত্মার 
বিয়োগ উপপন্ন হয়। বিশদার্থ এই যে. শরীর স্থষ্টি অনৃষ্টজন্য হইলে 
সেই শরীরের সহিত আত্মার বিয়োগ উপপন্ন হয়। (প্রশ্ন কেন? 
(উত্তর) অনূষ্ট বিনাশের উপপত্তি বশতঃ। ( বিশদার্থ) যেহেতু 
অনৃষ্ট বিনাশ উপপন্ন হয়ঃ তত্বসাক্ষাৎকার প্রযুক্ত মিথ্যা জ্ঞান বিনষ্ট 
হইলে বীতরাগ অর্থাৎ বিষয়াীভিলাবশুন্ধ আস্মা। -শরীর, বাক্য ও মনের 
দ্বার! পুনর্জন্মের কারণ কর্ম করে না, এ জঙ্্য উত্তর অনৃষ্টের উপ5য় হয় 
না, অর্থাৎ নূতন অনৃষ্ঠট আর জন্মে না, পুর্বসঞ্চিত অনৃষ্টের বিপাঁকের 
(ফলের) প্রতিসংবেদন ( উপ/ভাগ ) বশতঃ বিনাশ হয়। এইরূপ 
হইলে অর্থাৎ তত্বদরশী আত্মার পুনর্জন্মগনক অবৃষ্ট ন। থাকিলে জন্মের 
_হেতুর অভাববশত; এই শরীর পতিত হইলে পুনর্ধার শরীরান্তরের 
উপপত্তি হয় না, অতএব “অপ্রতিসন্ধি”১ অর্থাৎ পুনর্জন্মের অভাবরূপ 





পা পপ পশ 


৯১1 গ্গ্রতিসন্ধি” শব্দের অর্থ পুনজ্জন্মা। সৃতরাং “অগ্রতিসন্ধি'* শব্দের বারা 
পূনজ্ভন্মের অতাব বুঝা যায় । (পূর্ববর্তী ৭২ পৃষ্ঠায় নিম্নটিপপনী ঘষ্টব্য )। অত্যন্তা- 
ভাব সমাসে প্রথচীনগণ অনেক স্থলে পৃংলিস্গ প্রয়োগও করিয়াছেন। “কিরণাবলী” 
্রন্থে উদয়নাচার্ধ্য “বাদিনামবিবাদঃ* এই বাক্যে “অবিবাদঃ" এইরাগ পুংলিঙ প্রয়োগ 
করিয়াছেন «শব্দশক্তিপ্রকাশিকা' গ্রন্থে জগদীশ তর্কালক্ষার, উদয়নাচার্ব্ের উত্ত 
প্রয়াগ প্রদর্শন করিয়া উহার উপপত্তি প্রকাশ করিয়াছেন । 


৪৩৮ ম্যায়দর্শন [ ৩অ০, ২আৎ 


মোক্ষ হয়। কিন্তু শরীরম্থতি অকন্মনিমিত্তক হইলে অর্থাৎ কর্ম 
নিরপেক্ষ ভূতমাত্রজন্য হইলে ভূতের বিনাশের অনুপপত্তিবশতঃ সেই! 
শরীরের সহিত আত্মার বিযোগের অর্থাৎ আত্মার শরীর সম্বন্ধের 
আত্যস্তিক নিবৃত্তির (মোক্ষের) উপপত্তি হয় না । 


টিপ্লনী। শরীর অদৃষ্টবিশেঘজনা, এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে মহঘি 
শেঘে আর একটি যুভির সানা করিতে এই সত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, 
শরীরের অদৃষ্টজনাত্ব ব্যবস্থাপানর ছারা “অনিয়মের! অমাধান হইয়াছে। 
অর্থাৎ শরীর অদৃষ্টজন্য না হইলে নিয়মের আপত্তি হয়, সবর্ববাদিসম্মত যে 
অনিয়ম") তাঁহার সমাধান বা উপপত্তি হইতে পারে না। ভাঘ্যকার 
সত্রোজ্ত «অনিয়মে''র ব্যাখ্যার জন্য প্রথমে উহ1র বিপরীত “নিয়ম'ঃ কি? 
এই প্রশ করিয়া, তদৃত্তরে বলিয়াছেন খে, সমস্ত আঘ্বার এক প্রকার 
শরীরই “নিয়ম'* ভিন্ন তিন্ন আত্মার ভিন্ন ভিন্ন প্রকার শরীরই *অনিয়ম”। 
ভাঘ্যকার “'ভেদ"” শবেদর দ্বারা তাহার পৃব্রোভ “অনিয়মের” শ্বরূপ ব্যাখ্যা 
করিয়া, পরে ধ্ব্যাবৃত্তি** ও “বিশেষ” শব্দের ছারা এ *ভেদেরই” 
বিবরণ করিয়াছেন। অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন আত্বা বা প্রত্যেক আতা 
পরিগৃহণীত শরীরের পরস্পর ভেদ অর্থাৎ ব্যাবৃত্তি বা বিশেষই সুত্রে 
“অনিয়ম” শব্দের দ্বার। বিবক্ষিত। এই “অনিয়ম'* সব্ববাদিসন্মত ; 
কারণ, উহ প্রত্যক্ষপিদ্ধ | তাঘ্যকার ইহা বুঝাইতে শেঘে জন্মের ব্যাবৃত্তি 
অর্থাৎ জন্ম বা শরীরের বিশেঘ দৃষ্ট হয়, ইত্যাদি বলিয়াছেন । কাহারও 
উচ্চ কূলে জন্ম, কাহারও নীচ কুলে জন্ম, কাহারও শরীর প্রশস্ত, 
কাহারও বা নিন্দিত, কাহারও শ্ররীর জন্ম হইতেই রোগবছল, কাহারও 
ব৷ নীরোগ ইত্যার্দি প্রকার শরীরভেদ প্রত্যক্ষসিদ্ধ। শরীরসমূহের সঙ্গ 
ভেদও আছে, তাহা অসংখ্য । ফল কথা, জীবের অজন্মভেদ বা 
শরীরতেদ সব্ববাদিশন্্রত । ভীবমাত্রেরই শরীরে অপর ভ্রীবের শরীর 
হইতে বিশেঘ, বা বৈঘম্য আছে। পৃব্রোভবরূপ এই জন্মভেদই সুক্রোজ 
“অনিয়ম” | প্রত্যান্বনিয়ত অদৃষ্টতেদপ্রযুক্জই এ ভন্মভেদ বা “অনিয়মের” 
উপপতি হয়। কারণ, অদৃষ্টের ভেদানুসাঘেই তজ্জনা শরীরের ত্র 
হতে, পারে। প্রত্যেক আত্বাতে ৰিভিন্ন প্রকার শরীরের উৎপাদক 
ঘে..ভিযা ভিন্ন অদৃষ্টবিশেঘ থাকে, তজ্জন্য প্রতোক আত্ব৷ ভিন্ন ভিন্ন প্রকার 
শরীন্ই লাভ করে । অদৃষ্টম্রপ কারণের বৈচিব্যবশতঃ বিচিত্র শরীরেরই 
জুটি হয়, সকল আত্মার একপ্রকার শরীরের সৃষ্টি হয় না। কিন্ত 
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ব্রবোজব্ূপ অবৃষ্টবিশেঘ না৷ থাকিলে সমস্ত আত্মাহ ।নর।৩৭% অর্থাৎ 
নবিবিশেষ হয়, শরীরের উৎপাদক পৃথিব্যাদি ভূতবর্গের তুল্যতাবশতঃ 
তাহাতেও শরীরের বৈচিত্র্যসম্পাদক কোন হেতু নাই। স্মৃতরাং সমস্ত 
পরীরই সমস্ত আত্মার শরীর হইতে পারে। অর্থাৎ শরীরবিশেঘের 
মহিত আত্মার বিশিষ্ট সংযোগের উৎপাদক (অনৃষ্টবিশেন ) না৷ থাকায় 
মবর্বশরীরেই সমস্ত আত্মার সংযোগ সম্বন্ধ প্রযুক্ত জীবের সমস্ত শরীরই সমস্ত 
আত্মার শরীর বল৷ যাইতে পারে | ভাধ্যকার শেঘে এই কথা বপরিয়া তাহার 
পৃ্বোক্ত আপত্তিরই পুনকুল্পলেখ করিয়াছেন | উপপংহ।রে পৃত্বর্বাক্ত দিদ্ধান্ত 
সমর্থনের জন] বলিয়াছেন যে, জন্ম ইথম্তত নহে, অর্থ।ৎ এববজীব্রে সমস্ত 
শরীরই' সমস্ত আত্মার শরীর নহে, এবং সমস্ত আত্বার শদীর এক প্রকাপও 
নহে। সুতরাং শরীরের উৎপত্তি অকশ্মনিমিত্তক নহে, অর্থৎ অদৃষ্টনিরপেক্ষ 
ভূতবর্গ হইতে শরীরের উৎপত্তি হয় না । ভাঘ্যে “জন্মন্* শব্দের ছ্বার। 
প্রকরণানুসারে এখানে শরীরই বিবক্ষিত বুঝ। যায় । 


শরীরের অদ্টজন্যত্ব সমর্থন করিবার জন্য ভাধ্যকার শেঘে নিক্বে আর 
একটি যুক্তি বলিয়াছেন যে, শরীরের সষ্টি অদৃষ্টজন্য হইলেই সময়ে এ অদৃষ্টের 
বিনাশবশতঃ শরীরের সহিত আত্মার আত্তান্তিক বিয়োগ অর্থাৎ আত্বার মোক্ষ 
হইতে পারে । কারণ, তত্বসাক্ষাৎকারজন্য আত্মার মিথ্যান্ঞান বিনষ্ট হইলে 
এ মিথ্যাক্ঞানমূলক রাগ ও ভ্বেঘের অভাবে তখন আর আত্মা পুনর্জন্মনক 
কোনরূপ কর্ম করে না, সুতরাং তখন হইতে আর তাহার কম্ম-ফলরূপ 
অদৃের সঞ্চয় হয় না । ফ্ুলভোগ ছার প্রারন্ধ কর্মের বিনাশ হইলে, তখন 
ই আত্বার কোন অদৃষ্ট থাকে না। সুতরাং পুনভ্ভন্মের কারণ ন। থাকায় 
আর এ আত্থার শবীরান্তর-পরিগ্রহ সম্ভব ন। হওয়ায় মোক্ষের উপপত্তি হয়। 
কিন্তু শরীর অদৃষ্টজন্য না হইলে অর্থাৎ অদৃষ্টনিরপেক্ষ ভূতজন্য হইলে ত্ ভূত- 
বর্গের আত্ান্তিক বিনাশ না হওয়ায় পুনবর্বার শরীরাস্তর-পরিগ্রহ হইতে 
পারে । কোন দিনই শরীরের সহিত আত্মার আত্যন্তিক বিয়োগ হইতে 
পারে না। অথাৎ অনৃষ্ট, অন্ম বা শরীরোৎপত্তির কারণ না৷ হইলে কোন 
দিই কোন আত্মার মুজি হইতে পারে না। 


তাৎপর্য্যটাকাকার এই স্ত্রের অবতারণ। করিতে বলিয়াছেন যে, “যাহার 
বলেন, শরীরন্যটি অদৃষ্টত্বন্য নহে। কিন্ত প্রকৃত্যাদিজন্য ; ধর্ম ও অধর্দুরূপ 
অদষ্টকে অপেক্ষা না করিয়। ত্রিগুণাত্বক প্রকৃতিই স্ব স্ব বিকার ( মহৎ, 
অহস্কার প্রভৃতি ) উৎপন্ন করে, অর্থাৎ ব্রিগুণাত্বক প্রকৃতিই ক্রমশঃ শরীরাকারে 
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পরিণত হয়। ধর্ম ও অধর্দুবূপ অদ্ট প্রকৃতির পরিণামের প্রতিবদ্ধনিবৃত্তির 
কারণ হয়। যেমন কৃঘক জলপুর্ণ এক ক্ষেত্র হইতে অপর ক্ষেত্রে ড 
প্রেরণ করিতে ই জলের গতির প্রতিবন্ধক সেতু-ভেদ মাত্রই করে, কিন্তু $ 
জল তাহার নিমুগতিম্বভাববশত:ই' তখন অপর ক্ষেত্রে যাইয়া এ ক্ষেত্র 
পরিপূর্ণ করে। এইরূপ প্রকৃতিই নিভের স্বভাববশত: নানাবিধ শরীর হট 
করে, অদৃষ্ট শরীর হ্ষ্টির কারণ নছে। অদৃষ্ট কৃত্র!পি প্রকৃতির পরিণামের 
প্রবর্তক নহে, কিন্ত সব্বত্র প্রকৃতির পরিণ!মের প্রতিবন্ধকের নিবর্তক মাত্র। 
ঘোগদর্শনে মহঘে পত্গলি «ই সিদ্ধান্তই বলিয়াছেন, ঘথ] _ “নিমিতষ 
প্রযোজকং প্রকৃতীন1ং বরণভেদস্ত ততঃ ক্ষেত্রিকবৎ।৮-_-( কৈবল্যপাদ, তৃতীয় 
সত্র ও ব্যাসভাঘ্য দ্রষ্টব্য )। পৃর্বোভ মতবাদীদিগকে লক্ষ্য করিয়াই অর্থাং 
পৰেরেভ মত-নিরাসের জন্যই মহঘি এই সূত্রটি বলিয়াছেন। তাৎপর্য, 
চীকাকার এইরুপে মহঘি-সৃত্রের অবতারণা করিয়। সৃত্োভ «অনিয়ম! শবে 
অর্থ বলিয়ছেন 'অব্যাপ্তিঃ। ঞনিয়ম।? এব্দের অর্থ ব্যাপ্তি, সুতরাং ও 
নিয়মের বিপরীত «“অনিয়ম"কে অব্যাপ্তি বলা যায়। অমস্ত আত্মার মত] 
শরীরবত্ত।ই নিয়ম? | কোন আঘ্বার কোন শরীর, কেন আত্বার বোন 
শরীর, অর্থাৎ এক আত্মার একটাই নিয়ত শরীর, অনান্য শরীর তাহার শরীর 
নহে, ইহাই “অনিয়ম” | তাৎপধ্যটাকাকার পব্বেভরূপ অনিয়মে 
সৃত্রোজ “অনিয়ম' বলিয়। ব্যাখ্যা করিলেও ভাঘ্যকার কিন্ত ভিন্ন ভিন্ন আতর 
ভিন্ন ভিন্ন প্রকার শরীর অর্থাৎ বিচিত্র শরীরবত্তাই সুতোত্ত “অনিয়ম? বিয়া 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শরীর অদৃষ্টজন্য না হইলে সমস্ত শরীরই একপ্রকার 
হইতে পারে, শরীরের বৈচিত্র্য হইতে পারে নাঃ এই কথা বলিলে শরীরের 
অদৃষ্টজন্যত্ব সমর্থনে যুক্ত্যস্তরও বল। হয়। উদ্দ্যেতবরও «শরীরভেদঃ 
প্রাণিনামনেবন্মপঃ” ইত্যাদি অন্দভের দ্বারা ভাঁঘ্যকারোভ: যুভ্যত্তরেরই ব্যাখা 
করিয়াছেন। যাহা হউক, এখানে  ভাৎপধ্যটিকাকারের মতেও «এভেনা" 
নিয়মঃ প্রতু)জঃ' এইরূপই সূত্রপাঠ বুঝিতে পারা যায়। ণন্যায়সূচী- 
নিবন্ধে”ও এ্রবূপই স্ত্রপ'ঠ গৃহীত হইয়াছে। “ন্যায়নিবদ্ধপ্রকাশে” বর্ধমান 
উপাধ্যায়, বৃত্তিক!র বিশ্বনাথ এবং দন্যায়সুরোধ্বরণ**কার রাধাযোহন 
গে'স্বামী ভট্টাচাধ্যও এক্সপই সুত্রপাঠ গ্রহণ করিয়াছেন । রিস্ত ভাঘ্যব+ন 
প্রভৃতির ব্যাখ্যানুসারে মহঘি, শরীরের অদৃষ্টরনাত্ব অমর্থনের দ্বারা ভাঘা- 
কারোস্ “নিয়মের খণ্ডন করিয়৷ «অনিয়মে রই সমাধান বা উপপাদন 
করায় “অনিয়ম: প্রতুযুক্তঃ এই কথার শ্বার। অনিয়ম ন্রিত্ত হইয়াছে, এইরূপ 
ব্যাখ্যা কর যাইবে না | অন্যান্য স্থলে নিরন্ত অর্থে “প্রত্যুতত& শব্দে 
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প্রয়োগ থাকিলেও এখানে এরূপ অর্থ সংগত হয় না । “ন্যায়সূত্রবিবরণ- 
কার রাধামোহন গোম্বামী ভট্টাচার্য্য ইহা লক্ষ্য করিয়। ব্যাথ্য। করিয়াছেন, 
«প্রত্যুতঃ সমাহিত ইত্যর্থ; | অর্থাৎ শরীরের অদৃষ্টজন্যত্ব সমর্থনের ছারা 
অনিয়মের সমাধান বা উপপাদন হইয়াছে । শরীর অনৃষ্টজন্য না হইলে এ 
অনিয়মের সমাধান হয় না, পূর্বে রূপ নিয়মেরই আপত্তি হয় । ভাঘ্যকারের 
প্রথমোজ “যোহ্য়ং ইত্যাদি সন্দর্ভেও “অনিয়ম ইত্যুচ্যতে এইরূপ পাঠই 
গ্রহণ করিয়া ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য বঝিতে হইবে যে, শরীর অকর্মননিমিত্তক 
অর্থাৎ অদৃষ্টুজবন্য নহে, এই দিদ্ধান্তেও যে "অনিয়ম" কথিত হয়, অর্থাৎ 
শরীরের নানাপ্রকারতা বা বৈচিত্যরাপ যে “*এনিয়ম** পূর্ব পক্ষবাদীরাও 
বলেন ব৷ স্বীকার করেন, তাহা শরীর অদৃষ্টজন্য হইলেই সমাহিত হয়। 
পর্ব পক্ষবাদীর মতে উহার সমাধান হইতে পারে না। পরস্ত (ভাষ্য) 
নিয়মেরই আপত্তি হয় 1| ৬৭ | 


সুত্র। তদৃষ্টকারিতমিতি চেং? পুনস্তৎপ্রসঙ্গোই- 
পবর্গে ॥৬৮। ৩৩৯) 


অন্তুবাদ। । পূর্ববপক্ষ ) সেই শরীর “অনুৃষ্টকারিত” অর্থাৎ প্রকৃতি 
ও পুরুষের ভেদের অদর্শনজনিত, ইহা যদি বল ! (উত্তর ) অপবর্গে 
অর্থাৎ মোক্ষ হইলেও পুনব্বার সেই শরীরের প্রসঙ্গ (শরীরোৎ- 
পত্তির আপত্তি ) হয়। 


ভাষ্য । অদর্শনং খব্বৃষ্টমিত্যুচ্ততে | অবৃষ্টকারিতা ভূতেভ্যঃ 
শরীরোৎপত্তিঃ'। ন জাত্বনুপন্ধে শরীরে ভরষ্টা। নিরায়তনো দৃশ্যং পশ্যতি। 
তঙ্চাস্ত দৃশ্য ছবিবিধং, বিষয়্চ নানাত্বঞাব্যক্তাত্মনোঃ, তদর্থ) শরীরসর্গঃ, 
তন্থিম্বসিতে চরিতার্থানি ভূতানি ন শরীরমুৎপাঁদয়্তীত্যুপপন্নঃ শরীর- 
বিয়োগ ইতি এবকেন্ন্তসে, পুনস্ৎপ্রসঙ্গোইপবর্গে, পুনঃ শরীরোৎপঞন্তিঃ 
প্রস্জাতে ইতি । যা চানুৎপম্নে শরীরে দর্শানামুৎপত্তিরদর্শনাতিমতা, 
হা চাপবর্ে শরীরনিবূতৌ দর্শনানুৎপত্তিরদর্শনভৃতা, নৈতয়োরদর্শনয়োঃ 
রুচিদ্িশেষ ইত্যদর্শনন্তানিবৃত্েরপবর্গে গুনঃ শরীরোৎপত্তিপ্রপঙ্গ ইতি । 
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চরিতার্থতা বিশেষ ইতি চে? ন, করণাকরণয়োরা- 
রম্তদর্শনাৎ। চরিতার্থানি ভূতানি দর্শনাবসানান্ন শরীরাস্তরমারভন্তে 
ইত্যয়ং বিশেষ এবঞ্েছুচ্যতে 1 ন, করণাকরণয়োরারস্তদর্শনাৎ। 
চরিতার্থানাং ভূতাঁনাং বিষয়োপলব্িকরণাঁৎ পুনঃ পুনঃ শরীরারস্তো দৃশ্যাতে, 
প্রকৃতিপুরুষয়োর্নানাত্বদর্শনস্তাকরণানিরর্থকঃ শরীরারস্তঃ পুন; পুনদৃশ্ঠিতে । 
তন্মাদকর্মননিমিস্তায়াং ভূতম্ষ্টো ন দর্শানার্থ। শরীরোৎপত্তিযুক্তা, যুক্ত! 


তু কন্মনিমিত্তে সর্গে দর্শনার্থী শরীরোৎপত্তিঃ। কন্মবিপাক-সংবেদনং 
দর্শনমিতি। 


অনুবাদ । অনর্শনই অর্থাৎ সাংখ্সম্মত প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদের 
অদর্শনই ( স্মৃত্রে ) “অনৃষ্ঠ” এই শব্দের দ্বারা উক্ত হইয়াছে। । পূর্ব্বপক্ষ ) 
ভূতবর্গ হইতে শরীরে উৎপত্তি “অনৃষ্ঠকারিত” অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত অদর্শন- 
জনিত। শরীর উৎপন্ন না হইলে নিরাশ্রয় দ্রষ্ট। অর্থাৎ শরীরোৎপত্তির 
পৃবের্ব অধিষ্ঠানশৃন্য কেবল আত্মা কখনও দৃশ্য দর্শন করে না। সেই 
দৃশ্য কিন্তু দ্বিবিধ, (১) বিষয় অর্থাৎ উপভোগ্য রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ 
ও শব্দ এবং (২) অব্যক্ত ও আত্মার (প্রকৃতি ও পুরুষের ) নানাতব 
অর্থাৎ ভেদ। শরীর সৃষ্টি সেই দৃশ্য দর্শনার্ঘ, সেই দৃশ্য দর্শন অবসিত 
(সমাপ্ত ) হইলে ভূতবর্গ চরিতার্থ হইয়া! শরীর উৎপাদন করে না, এ 
জম্য শরীর-বিয়োগ অর্থাৎ শরীরের সহিত আত্মার আত্যস্তিক বিয়োগ 
বা মোঁক্ষ উপপন্ন হয়, এইরূপ যদি মনে কর? (উত্তর ) মোক্ষ হইলে 
পুনর্ব্বার সেই শরীর-প্রসঙ্গ হয়, পুন্র্বার শরীরোৎপত্তি প্রসক্ত হয়। 
(কারণ ) শরীর উৎপন্ন না হইলে দর্শনের অন্ুৎপত্তি যাহা অদর্শন 
ভূত এবং মোক্ষে শরীর-নিবৃত্তি হইলে অন্ুৎপত্তি যাহা অদর্শন ভূত, 
এই অনর্শনদ্বয়ের কোন অংশে বিশেষ নাই, এ জন্য মোক্ষে দর্শনের 
নিবৃত্তি না হওয়ায় পুনর্ধবার শরীরোৎপত্তির আপত্তি হয়। 


( পূর্ব্বপক্ষ ) চরিতার্থতা বিশেষ, ইহা! যদি বল? (উত্তর) না, 
অর্থাৎ তাহা! বলা যায় না। কারণ), করণ ও অকরণে (শরীরের ) 
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আরম্ভ দেখ! যায়। বিশদার্থ এই যে, ( পূর্ববপক্ষ ) দর্শনের সমান্তিবশতঃ 
চরিতার্থ ভূতবর্গ শরীরাস্তর আরম্ত করে না, হা! বিশেষ, এইরূপ যদি 
বল? (উত্তর) না, অর্থাৎ মোক্ষকাঁলে ভূতবর্গের চরিতার্থতাকে বিশেষ 
বলা যায় না। কারণ, করণ ও অকরণে ( শরীরের ) আরম্ভ দখ যায় । 
বিশদার্থ এই যে, বিষয় ভোগের করণ-( উৎপাদন . প্রযুক্ত চরিতার্থ 
ভূতবর্গের পুনঃ পুনঃ শরীরারস্ত দুষ্ট হয়, (এবং ) প্রকৃতি ও পুরুষের 
নানাত্ব দর্শনের অকরণ প্রযুক্ত পুনঃ পুনঃ নিরর9৫থক শরীকারস্ত দৃষ্ট হয়। 
অতএব তূতস্থ্টি অকর্ণ্মনিমিত্তক হইলে দর্শনার্ঘ শবী/রাৎপন্তি যুক্ত হয় 
না। কিন্ত স্থষ্ঠি কর্্মনিমিত্বক অর্থাৎ অনুষ্টজন্ত হইলে দর্শনা শরীরোৎপত্তি 
যুক্ত হয়। কন্মফলের ভোগ দর্শন । 


টিপ্লনী | সাংখ্যমতে প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদ সাক্ষাৎকাঁবই তত্বদর্শন, 
উহাই মুক্তির কারণ । প্রকৃতি ও পূরুঘের ভেদের অদর্শনই জীবের বন্ধনের 
মূল | সুতরাং জীবের শরীরস্থষ্ট প্রকৃতি ও পুরুঘের ভেদের 'দর্শনজনিত। 
ভাষ্যকার প্রভৃতির ব্যাখ্যানুসারে মহঘি এই সূত্রে “অদৃষ্ট'* শব্দের ছার! 
সাংখাসন্মত প্রকৃতি ও পুরুঘের ভেদের অদর্শনকেই গ্রহণ ধৰিয়া, প্রথমে 
প্ৰর্বপক্ষরূপে সাংখ্যমত প্রকাশ করিয়া, এ মতের খণ্ডন করিয়াছেন । 
ভাষ্যকার পব্বপক্ষ ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন যে, শ্ররীংই আত্মার বিঘয়- 
ভোগাদির অধিষ্ঠান ; সুতরাং শরীর উৎপন্ন না৷ হইলে অধিষ্ঠান না থাকায় 
্র্টা, দৃশ্য দর্শন করিতে পারে না। রূপ রস প্রভৃতি ভোগ্য বিঘয় এবং 
প্রকৃতি ও পূরুঘের ভেদ, এই দ্বিবিধ দৃশ্য দর্শনের জনাই শরীরের স্াষ্ট হয়। 
স্থৃতরাং দৃশ্য দর্শন সমাপ্ত হইলে অর্থাৎ চরম দৃশ্য যে প্রকৃতি ও পুরুঘের ভেদ, 
তাহার দর্শন হইলে শরীরোৎপাদক ভূতবার্গর শরীর স্যষ্টুর প্রয়োজন সমাপ্ত 
হ“য়ায় এ ভূতবর্গ চরিতার্থ হয়, তখন আর উহার। শরীর ত্যটি করে না। 
সুতরাং প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদ দর্শন করিয়। কেহ মুক্ত হইলে চিরকালের 
জন) তাহার শরীরের সহিত আত্যস্তিক বিয়োগ হয়, আর কখনও তাহার 
শরীর পরিগ্রহ হইতে পারে না। লুতরাং শরীর স্ষ্টিতে অদৃষ্টকে কারণ না 
বলিলেও আব্বার শরীরের সহিত আতাস্তিক বিয়োগের অনুপপত্তি নাই, ইহাই 
পৃর্বপক্ষবাদীর মূল তাৎপধ্য। মহঘি এই মতের খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন 
যে, তাহ হইলেও মোক্ষাবস্থায় পুনবর্বার শরীর স্থির আপত্তি হয় । ভাঘ্য- 
কার মহঘির উত্তরের তাৎপধ্য বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, প্রকৃতি ও পুকুঘের 
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তেদের দর্শনের এনুৎপত্তি শর্াৎ এ ভেদ দর্শন ন1 হওয়াই «অদর্শন” শব্দের 
দ্বার বিবক্ষিত হইরাছে। কিন্তু মোক্ষকানেও শরীরাদির অভাবে কোনব্প 
জনের উৎপত্তি না হওযাঁয় তখনও পরো এ অদর্শন আছে। তাহা হইলে 
শরীর স্ষ্টির কারণ থাকায় মোক্বকালেও শবীর-স্থাটুরপ কার্ষ্যের আপত্তি 
অনিবাধ্য। যদি বল, শরীর-স্থা্টির পুর্বে যে প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদের 
অদর্শন অর্থাৎ তত্বদর্শনের পূর্রববস্তাঁ নে পূর্বে তর্ূপ অদর্শন, তাহাই শরীর- 
সথষ্টির কারণ ; সুতরাং মুক্ত পুরুঘের এ অদর্শন না থাকায় তীহার সম্বন্ধে 
ভূতবর্গ আর শরীর ত্যট্টি করিতে পারে না। ভাঘ্যকাঁর এই জন্য বলিয়াছেন 
যে, শরীরোৎপত্তিব পূর্বে যে অদর্শণ থাকে, এবং শরীন-নিবৃত্তির পরে অর্থাৎ 
মুক্তাবস্থায় যে অদশন থাকে, এই উভয় অদর্শনের কোন হাংশেই বিশেষ 
নাই। সুতরাং যেমন প্বর্ববত্তাঁ অপশন শরীর স্ষ্টির কারণ হয়, তজ্রপ 
মোক্ষকালীন অদর্শনও শরীর শ্ট্টির কারণ হইবে । প্রকৃতি ও পুরুঘের 
ভেদ দর্শনের অনুৎপত্তিরপ যে অদশনকে শরীরোৎপত্তির কারণ বল৷ 
হইয়াছে, মোক্ষকালেও এ কারণের নিবৃত্তি অর্থাৎ অভাব ন। থাকায় যুক্ত 
পূরুঘের পুনবর্বার শরীরোৎপত্তির আপত্তি কেন হইবে থা ? 

পুর্বপক্ষবাদী বলিতে পারেন যে, প্রকৃতি ও পুক্তষের ভেদ দশনবূপ তত্ব- 
দর্শন হইলে তখন শবীরোৎ্পাদক ভূহবর্দ চরিতার্থ হওয়ায় মুক্ত পুরুঘের 
সম্বন্ধে তাহার আর শবীর স্াষ্ট করে না। যাহার প্রয়োজন সমাপ্ত হইয়াছে, 
তাহাকে “চরিতার্থ” বলে । তত্বদর্শন সমাপ্ত হইলে ভূতবর্গেব যে “চরিহার্ঘত।” 
হয়, তাহাই তত্বদর্শনের পূর্ববর্তী ভূতবর্গ হইতে বিনে অর্থাৎ ভেদক 
আছে। সুতরাং তত্বদশনের পর্বকাীন “অদর্শন' হইতে মোক্ষকালীন 
«“অদর্শনে*র বিশেষ সিদ্ধ হওয়ার মোক্ষকান্ীন “অদর্শনঃ। মুভ পুরুঘের শরীর 
সৃষ্টির কারণ হইতে পারে না। ভাঘ্যকার শেঘে এই সমাধানের উললখ 
করিয়া উহ! খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, পূব্বশবীরে রূপাদি বিধয়েব 
উপলব্ধির করণ প্রযুক্ত চরিতার্থ ভূতবগও পুনঃ পুনঃ শরীরের সৃষ্টি করিতেছে 
এবং প্রকৃতি ও পুরুঘের ভেদ দর্শনের অকরণপ্রযুল্গ অচরি তা তৃতবর্গও পুনঃ 
পুন: নিরর্থক শরীরের সৃষ্টি করিতেছে । তাখপধ্য এই যে, ভূতরবর্গ চরিতার্থ 
হইলেই যে, তাহারা আর শী সৃষ্টি করে না, ইহা বলা যাঁয় না। কারণ, 
প্ৰ্বদেহে ব্ূপাদি বিণয়ের উপলব্ধি হওয়ায় ভূহ্বর্গ »রিতার্থ হইলেও আটার 
তাহার। শরীরের সৃষ্টিকরে। যদি প্রকৃতি ও পুক্কঘের ভেদ দর্শন না হওয়। 
পর্যন্ত ভূতবর্গ চরিতার্থ ন। হণ, অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুরুঘের ভেদ দর্শনই শরীর 
সুষ্টির প্রয়োজন হয়, তাহ] হইলে ৭ পর্যন্ত কোন শরারের দ্বারাই এ প্রয়োগন 
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গিদ্ধ ন। হওয়ায় নিরর্থক শরীর সৃষ্টি হইতেছে, ইহা স্বীকার করিতে হয়। 
সুতরাং প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদ দর্ণনই যে শরীর মৃষ্টির একমাত্র প্রয়োজন, 
ইহ। বলা যাঁর না| রগাদি বিশ্বয় ভোণও শঙ্দীর সৃষ্টির প্রয়োজন। কিন্ত 
পর্বশরীরের ছার এর প্রান গিদ্ধ হওয়ায় চারতা ভূতবগও যখন 
গুনবর্বার শরীর সৃষ্টি ক্িতেছে, তখন ভূতবর্গ রত ধু হইলে আর শরীর 
সৃষ্টি করে না, এইকপ মিম বলা যায় না। ভষা। "ার এই রূপে পব্বোন্তঃ 
যুক্তির খণ্ডন করিরা। বলিরাছেন ০, 'স5এব তৃতমু্ তদৃইজন্য না হইলে 
দর্শনের জন্য যে শরীব সৃটি। হাহা ফুভিযুক্ত "য় না» কিন্ত সৃষ্টি অনৃটজন্য 
হইলেই দর্শনের জন্য শরীগ মি বুনিমুও হয়। দশন কি? তাই শেষে 
বলিয়াছেন যে, কর্দ্রফদেন তোপ অর্থাৎ অদৃষ্টন্না অথ দৃঃখের মানস 
প্রত্যক্ষই “দর্শন তাৎগরা এই যে। থে দর্শনের তন্য শরীর হট 
হইতেছে, তাহা প্রতি ও পরুঘের তেদ দর্শন মহে। কন্মফপর-ভোগই 
পৰ্বোভ প্দর্শন শবেণব দ্বাণ। বিবন্িত | এ কঝকণ-ভোগরূপ দশন অনাদি 
কাল হইতে গ্রতোক এটী রই হট খন্ছ, ৩২ 1ং বোন শরারের স্যৃষ্টিই 
নিরর্থ চ হয় না। প্রকৃতি ও পুক ঘর তেশনহ শরী? শ্যাঠুর প্রয়োজন 
হইতে পর্ববন্তী সঃ পরীর আছি শিরর্ঘব হয় । মুখকথা, শরীর 
কন্মকলবূপ অবৃষ্টজণিত হহণেই টি দর্শনাথ শরীর-সথষ্টির উপপত্তি 
হয়; গুকৃতি ও পুরুদপৰ ভেকদেন অদশনক | এদৃষ্টগনিত *ইলে পুনঃ পুনঃ 
ণরীর-দ্টি সার্ক হয় দা) পান্ধ মোক হইদেত পুনব্বার শশীরোৎপত্তি 
হইতে পারে না । উদ্দ্যোতবর এ !নে বিটাও দ্বান। পূর্বোক্ত মাখামত 
খণ্ডন করিতে বিয়া, ডন বে, যি বল, প্রকৃতি ও পুরণেৰ তেদের অদর্শন 
বপিতে এ দর্ঘনের তাল ঘল্চে এ তেবদর্ননো ইচ্ছাহি “অদর্শন” শব্দের 
সবার বিবন্ষিত-_উছাই শর ক্হট্টন কারণ । মক্কা এ দিদৃক্ষা। বা 
দর্শনেচ্ছা না খা পুনব্বার তং শং পীরোৎপত্তি হয় না। কিন্ত তাহ 
হইলে রা পরিণাম ক! স্টির গাব এ দর্শনেচ্ছা না থাকায় এরীর হি 
রা পারে। শরী স্ষ্টির পূর্বে যখন ইচ্ছার উৎপাত্তর সন্তাবন। 
খন দর্মনেচ্ছা। শরীতোখ্প ত্র কারণ হইতে পারে না। যর্দি বল, 
রে শক্তিই প্রকৃতিতে বিদ্যমান থাকায় শভবীপে বা কারণরূপে স্য্টির 
পৃব্বেও প্রকৃতিতে দশনেচ্ছ। থলে 9 সুতরাং তখনও শণীর স্যার কারণের 
অভাব নাই। কিন্তু এ:রূপ নিন মোক্ষকালেও প্রকৃতিতে এ দশনেচ্ছা 
থাকায় পুনব্বার শরারোৎগত্তি হইতে পারে, সুতরাং মোক্ষ হইতেই থারে 
না। সাংখ্যমততে যখন কোন কালে কোন কাধ্যেরই অত্যন্ত বিনাশ হয় 
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না, মূল প্রকৃতিতে সমস্ত কার্ধ7 বিদ্যমানই থাকে, তখন মোক্ষকালেও 
অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদ দর্শন হইলেও প্রকৃতিতে দর্শনেচ্ছা৷ বিদ্যমান 
থাকে, ইহ] স্বীকাধ্য। পরস্ত দর্শনের অভাবই যদি অদর্শন হয়) তাহ! 
হইলে মোক্ষকালেও এ দর্শনের অভাব থাকায় পুনবর্বার শরীরোৎপত্ত 
হইতে পারে । এ জন্য যদি মিথ্য।জ্ঞানকেই অদর্শন বল। যায়, তাহ! হইলে 
সৃষ্টির পৃব্ৰে বুদ্ধিব৷ অন্তঃকরণের আবির্ভাব ন৷ হাওয়ায় তখন বৃদ্ধির ধর্ম 
মিথ্যাজ্ঞান জন্মিতে পারে না, সুতরাং কারণের অতাবে শরার ত্যটি হইতে 
থারে না। মূল প্রকৃতিতে মিথ্যাজ্ঞানও সবর্দ৷। থাক, সময়ে তাহার 
আবির্ভাব হয়, ইহ বলিলে মোক্ষকালেও প্রকৃতিতে উহার সত্তা স্বীকার 
করিতে হইবে, সুতরাং তখনও শরীরোৎপত্তির আপত্তি অনিবার্য্য । তাই 
মহঘি সাংখ্যমতের সমস্ত সমাধানের খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন, “পুনস্তৎ- 
প্রনঙ্গোহপবর্গে |” 


ভাষ্য । তদদৃঙ্ভক।রিতমিতি চে? কন্চিদৃদর্শনমদুষ্টং নাম 
পরমাণুনাং গুণবিশেষঃ ক্রিয়াহেতুস্তেন প্রেরিত।ঃ পরমাণবঃ সংমুচ্ছিতা; 
শরীরমুৎপাদয়ন্তীতি, তন্মনঃ সমাবিশতি স্বগুণেনাদৃষ্টেন প্রেরিত সমনস্কে 
শরীরে দ্র রুপলব্বির্ভবতীতি । এতন্মিন বে দর্শনে গ্রগানুচ্ছেদাৎ 
পুনস্তৎপ্রসঙ্গোইপবর্গে। অপবর্গে শরীরোৎপত্তিঃ, পরমাণুঞ্ণস্তা- 
ৃষ্টস্তানুচ্ছেন্ত্বাদিতি। 


অন্তুবাদ | (পূর্ববপক্ষ ) সেই শরীর অদৃষ্টজনিত, ইহা যদি বল 
বিশদার্থ এই যে, কাহারও দর্শন অর্থাৎ কোন দর্শনকারের মত, অপৃষ্ 
পরমাণুসমূহের গুণবিশেষ, ক্রিয়াহেতু অর্থাৎ পরমাণুসমূহের ক্রিয়াজনক, 
সেই অনৃষ্টকর্তৃক প্রেরিত পরমাণুসমূহ “সংযুচ্ছিত” (পরম্পর সংযুক্ত ) 
হইয়া শরীর উৎপাদন করে, প্বকীয় গুণ অনৃষ্ট কর্তৃক প্রেরিত হইয়৷ মন 
সেই শরীরে প্রবেশ করে, সমনম্ক অর্থাৎ মনোবিশিষ্ট, শরীরে ভ্ষ্টার 
উপলব্ধি হয়। এই দর্শনেও অর্থাৎ এই মতেও গুণের অন্ুচ্ছেদবশতঃ 
মোক্ষে পুনরর্বার সেই শরীরের প্রণঙ্গ হয় ( অর্থাৎ) মোক্ষাবস্থায় শরীরের 
উৎপত্তি হইতে পারে। কারণ, পরমাণুর গুণ শরৃষ্টের উচ্ছেদ হইতে 
পারে ন। 
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টিপ্লনা॥ ভাঘ্যকার পৃব্রে সাংখ্যমতানুসারে এই সৃত্রোজ। প্ৰ্বপক্ষের 
ব্যাখ্যা করিয়। "তাহার উত্তরের ব্যাখ্যা করিয়াছেন । শেষে কল্লাস্তরে এই 
সুত্র দ্বারাই অন্য একটি মতের খণ্ডন করিবার জন্য মহঘির “তদদৃষ্ট- 
কারিতমিতি চেৎ” এই পরবর্বপক্ষবোধক বাক্যের উল্লেখ করিয়া, উহার 
ব্যাথ্য। করিয়াছেন যে, কোন দর্শনকারের মতে অদৃষ্ট পরমাণুসমূহের গুণ 
এবং মনের গুণ--এ অদৃষ্টই পরমাণুসমূহ ও মনের ক্রিয়া উৎপন্ন করে। 
এবং এ অনৃষ্টকর্তৃক প্রেরিত পরমাণুনমূহ পরম্পর সংযুক্ত হইয়৷ শরীরের 
উৎপাদন করে। মন নিজের অদৃষ্টকর্তৃক প্রেরিত হইয়৷ সেই শরীরে 
প্রবেশ করে, তখন সেই শরারে দরষ্টার সুখ দুঃখের উপনন্ধি হয় | ফলকথা, 
পরমাণ্গত অবৃষ্ট পরমাণুর ক্রিয়া উৎপর করিলে পরমাণুসমূহের পরস্পর 
ংযোগ উৎপন্ন হওয়ায় ক্রমশঃ শরীরের স্যষ্টি হয়, স্থুতরাং এই মতে শরীর 
অদৃষ্টকারিত অর্থাৎ পরম্পরায় অদৃষ্টজনিত, কিন্তু আত্মার অদৃষ্টজনিত নহে: 
কারণ এই মতে অনৃষ্ট আত্মার গুণই নহে । ভাঘ্যকার এই মতের খণ্ডন করিতে 
পৃর্রোজ্ সূত্রের শেঘোল্ “পৃনস্তৎগ্রদঙ্গোপবর্গে” এই উত্তরবাক্যের উল্লেখ 
করিয়া, এই মতেও সাংখ্যমতের ন্যায় মোক্ষ হইলেও পুনবর্বর শরীরোৎপত্তির 
আপত্তি হয়, এইন্প উত্তরের ব্যাখ্যা করিয়াছেন | ভাঘ্যকারের তাৎ্পধ্য এই 
যে, পরমাণু ও মন নিত্য পদার্থ) সুতরাং উহার বিনাশ ন। থাকায় আশ্রয়- 
নাশজন্য তদৃগত অৃষ্টগুণের বিনাশ অসন্তব| এবং পরমাণু ও মন সুখ 
দুঃখের ভোক্তা না হওয়ায় আত্মার তোগজন্যও পরমাণু ও মূনের গুণ 
অদুষ্টের বিনাশ হইতে পারে না। কারণ, একের ভোগজন্য অপরের 
অদৃষ্টের ক্ষয় হয় নাঃ ইহ] স্বীকাধ্য। এইব্প আত্বার তত্বজ্ঞানজন্যও 
থরমাণ ও মনের গুণ অদৃষ্টের বিনাশ হইতে প্রারে না| কারণ, একের 
তত্বজ্ঞান হইলে অপরের অদৃষ্টের বিনাশ হয় না। পরস্ত যে প্রারন্ধ কর্ম 
ব৷ অবৃষ্টবিশেষ ভোগমাব্রনাশা, উহাও পরমাণু ও মনের গুণ হইলে 
আন্বার ভোগজন্য উহার বিনাশও হইতে পারে না। সুতরাং পূর্ব 
মতে শরীরোৎপত্তির প্রযোজক অদৃষ্টবিশেঘেন কোনর্পেই বিনাশ সম্ভব 
না হওয়ায় মোক্ষকালেও পরমাণু ও মনে উহা বিদ্যমান থাকায় মুক্ত 
পুরুঘেরও পুনবর্বার শরীরোৎপত্তি অনিবাধ্য | অর্থাৎ পৃৰ্ববৎ সেই অদৃষ্ট- 
বিশেষ কর্তৃক প্রেরিত হইয়া পরমাণুসমূহ' মুক্ত পুরুঘেরও শরীর সা 
করিতে পারে । ভাঘ্যকার শেঘে কল্পান্তরে মহঘির এই সূত্রের পব্বৌভ্ত" 
থে ব্যাখ্যান্তর করিয়া, এই সূত্রের ছারাই পৃৰ্বোক্ত মতান্তরেরও খণ্ডন 
করিয়াছেন । ভাঘ্যকারের ব্যাখ্যার দ্বার] পুব্বোজ মতান্তরও যে অতি 
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প্রাচীন, ইহা বুঝিতত পারা যায় । ভাঘ্যকার পরবস্তাঁ সৃত্রের ছ্বারাও 
পৃৰেরোক্ত মতান্তরের খণ্ডন করিয়াছেন । পরে তাহ। ব্যক্ত হইবে। 


তাৎপধাটীকাকার বাচস্পতি মিশ্র এখানে পব্রোজ মতে জৈনমত 
বলিয়। ব্যাখ্য। করিয়াছেন যে, জৈন সম্পুদায়ের মতে ““অদৃষ্ট--থাধিবাদি 
পরমাণুসমূহ এবং মনের গুণ | সেই পাথিবাদি পরমাণুসমুহ নিজের অদৃ্ট 
কর্তৃক প্রেরিত হইয়াই শরীর স্ট্টি করে এবং মন নিক্ের অনৃষ্টকর্ত্ৃক 
প্রেরিত হইয়। সেই শরীরে প্রবেশ করে এবং ত্র মনই স্বকীয় অদৃষ্ট- 
প্রযুক্ত পুদৃগলের সুখ দুঃখের উপতোগ সম্পাদন করে। কিন্তু অদৃষ্ 
পুদৃগলের ধশ্মু নহে।” বৃত্তিকার বিশ্বনাথও পৃব্বাস্ত। মতকে জৈন মত 
বলিয়াই প্রকাশ করিয়াছেন | কিন্তু আমর] উহ) জৈন বলিয়া বঝিতে পারি 
না। পরস্ত জৈন দর্শনগ্রন্থের ছার জৈন মতে অদৃষ্ট পরমাণু ও মনের গুণ 
নহে, ইহাই স্পষ্ট বুঝিতে পারি। জৈনদর্শনের পপ্রমাণনয়- তত্বালেকালক্কার” 
নামক প্রামাণিক গ্রন্থে, যে সৃত্রেষ আত্মার স্বরূপ বণিত হইয়াছে, এ সূত্রে 
আত্মা যে অধৃষ্টবান, ইহ] স্পটই কথিত হইয়াছে ; খর গ্রস্থের টীকাকার 
জৈন মহাঁদার্শনিক বত্বপ্রভাচাধ্য সেখানে বলিয়াছেন যে, অদৃষ্ট আত্মাকে বদ্ধ 
করিয়াছে, _অদৃষ্ট আত্মার পারতন্তরা বা বন্ধতার নিমিত্ত, সুতরাং অদৃষ্ 
পৌদৃগলিক পদার্থ । কারণ, যাহ। পুদৃগল পদার্থ, তাহাই অপরের বদ্ধতার 
নিমিত্ত হয়) যেমন শঙ্খল | অ-ষ্9 শৃঙ্খলের ন্যায় আত্মাকে বদ্ধ করিয়াছে। 
তাই স্ত্র অদৃষ্টকে “পৌদৃগলিক'? বল হইয়াছে । আত্ম। এ অদৃষ্টের আঁধার | 
রত্বপ্রভীচার্য্যের কথায় বুঝা যায় যে, জৈনমতে ন্যায় বেশেঘিক মতের 
ন্যায় অদৃষ্ট আত্মার বিশেষ গুণ নহে,-_কিন্ত অদৃষ্ট আত্মাতেই থাকে, আত্মাই 
উহার আধার । জৈন দার্শনিক নেমিচন্দ্রের প্রাকৃতভাঘায় রচিত ““দ্রব্য- 
সংগ্রহের দজুহদুঘখং পুদ্‌ গলকম্মফলং পতভুং জেদি” (৯) এই বাক্যের 
দ্বারাও দ্ৈন মতে আত্বাই যে, পুদৃগল-কর্মফন সুখ ও দূঃখের ভোজ), 
সুতরাং ত্র তোগজনক অবৃষ্টের আশ্রয়, ইহ। বুঝিতে পারা যায়। ফলরুথ।, 
অদৃষ্ট পরমাণু ও মনের গুণ, ইহ) জৈনমত বলিয়া কোন দৈন দর্শনগ্র্থে 
দেখিতে পাই না । ভাঘ্যকার ও বান্তিককারও জৈন বলিয়। এ মির, 
প্রকাশ করেন নাই। তীহারা যে ভাবে এ মতের উল্লেখ ও খন 
করিয়াছেন, তাহাতে এ মতে অনৃষ্ট যে, আত্মার ধর্মই নহে, ইহাই বঝিতে 





১। 'শুচতন)গুরাপঃ পারণামী কর্ত।:সাক্ষাদভোত্তণ স্বদেহপরিমাণঃ প্রতিক্ষে রং ভিমঃ 
চপাদুগজিকাদুষ্টবাংশ্চাহয়ং।” প্রমাণনয়--৫৬শ সুর । 
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পারা যায়! সুতরাং উহ! জৈন মত বলিয়া আমরা বুঝিতে পারি না। 
জৈন দর্শন পাঠ করিয়। আমর। বুঝিতত পারি যে, জৈন মতে পদার্থ প্রথমতঃ 
দ্বিবিধ | (১) জীব ও (২) অন্ীব। চৈতন্যবিশিষ্ট পদার্থই জীব । 
তন্মধো সংসারী জীব দ্বিবিধ, (১) সমনস্ক ও (২) অমনস্ক। যাহার মন 
আছে, সেই জীব সমনস্ক | যাহার মন নাই, গেই জীব অমনস্ক ॥। সমনস্ক 
স্বীয[বের অপর নাঁম ““সংভ্ঞী”' । হিত প্রাপ্তি ও অহিত পরিহারের জন্য যে 
বিচারণাবিশেঘ, উহার নাম «“সংজ্ঞ1+ | উহা সকল জীবের নাই £ সুতরাং 
ভীবম!ত্রই ““সংজ্ঞী'” নহে । পূর্বোক্ত জীব ও অন্ীবের মধ্যে অজীব 
পাচ প্রকার। (১) পুদৃগন» (২) ধর্ম, (৩) অধরা, (8) আকাশ ও 
(৫) কাল। যে বস্তুতে স্পর্শ, রস, গন্ধ ও ঝপ থাকে, তাহা “পুদৃগল" 
নামে কখিত হইয়াছে১ । জৈনমতে ক্ষিতি, জন, তেজ ও বায়ু, এই 
চারিটি দ্রব্যেই রূপ, রস, গন্ধ ও স্পশ থাকে, সুতরাং এ চারিটি দ্রব্যই 
পুদগল । এই পুগল দ্বিবিধ-অণু ও স্কন্ধ। (“অণবঃ স্কন্ধাশ্চ । 
তত্বার্থসূত্র, ৫1২৫। )। ““পুৃগলের” সব্বাপেক্ষ। ক্ষুদ্র অংশকে অণু বা পরমাণু 
বর। হয়ঃ উহাই অণু পূদ্গল। দ্বণূকাদি অন্যান্য দ্রব্য স্কন্ধ পৃদৃগল | 
জৈনমতে মন দ্বিবিধ | ভাব মন ও দ্রব্যমন। এ দ্বিবিধ মনই পোদৃগলিক 
পদার্থ । কিন্তু জৈন দার্শনিক ভট্ট অকলঙ্কদেব “তবাথরাভ্রবান্তিক'' গ্রন্থে 
ইহ। স্পষ্ট বনিয়াও শর গ্রন্থের অনাত্র (কাশীসংস্করণ, ১৯৬ পৃষ্ঠা ) বনিয়।- 
ছেন যে, ভাব যমন জ্টানম্বরূপ | সুতরাং উহা) আত্ত্রাতেই অন্তভুত। দ্রব্য 
মনের ব্লাপ রসার্দি থাকায় উহা পুদগল দ্রব্যবিকার | জেনদশনর 
অধ্য/পকগণ পূর্বোক্ত গ্রশ্থবিরোধের সমাধান কব্রিবেন । পরন্ত এ “তত্ব'থ- 
রাজবান্তিক"! গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ের শেঘে জৈন দাশনিক ভট অকলঙ্কদেব, 
ধর্ম ও অধন্নকেই গাতি ও স্থিতির কারণ বলিয়।, ধন্ম ও অধম্মের অস্তিত্ব 
সমর্থন করিয়াছেন। পরে “অদৃষ্টহেতুকে গতিস্থিতী ইতি চেন পুদৃগলেযু- 
তাবাৎ।, (৩৭) এই সুত্রের ব্যাখ্যার তিনি বণিয়াছেন যে, সুখ দুঃখ 
ভোগের হেতু অদৃষ্টনামক আত্মগ্ডণই গতি ও স্থিতির কারণ, ইহা বল! 
যায় না| কারণ, “'পুদৃগল” পদার্ধে উহ। নাই । পুদৃগল” অচেতন 
পদাথ, সুতরাং তাহাতে পুণ্য ও পাপের কানুণ ন। থাকায় তঙ্জন্য 
“পুদ্গলে*র গতি ও স্থিতি হইতে পারে না| এইক্রপে তিনি অন্যান্য 
যুক্তির দ্বারাও পণ্য অপুণ্য, গতি ও স্থিতির কারণ নহে, ইহ] প্রতিথন্ন 
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করিয়া, ধর্ম ও অধন্পই যে, গতি ও স্থিতির কারণ, ইহাই সম 
করিয়াছেন | তাহার বিচারের দ্বারা জেন মতে ধর্ম ও অধন্থ যে, 

হইতে ভিন্ন পদার্থ এবং এ অদৃষ্ঠ পরমাণু প্রভৃতি পপূদ্‌গল'* পদার্থে থা 
না, উহ] জড়ধর্ম নহে, ইহ স্পষ্ট বুঝা যায়। সুতরাং জৈন মতে আা 
পরমাণু ও মনের গুণ, ইহ] আমরা কোনন্ুপেই বুঝিতে পারি না 
বৃন্তিকার বিশবনাথও তাৎপধ্যটাকানুসারেই পৃবের্বোক্ত মতকে জৈনমত বনি 
উল্লেখ করিয়াছেন, ইহা বুঝা যায়। পরস্ত জৈনমতে পরমাণু ও 
পদ্‌গল পদার্থ । কিন্তু তাৎপধ্যটীকায় পাঠ আছে, «“ন চ পুদৃগ 
ধর্দে হিদৃষ্টং1"* পুদৃগল শব্দের দ্বারা আতা বুঝ। যায় না । কারণ, জৈনম্‌ 
আত্ম। প্পদ্গল' নহে, পরস্ উহার বিপরীত চৈত্নাম্বরপ, ইহ! পর্বে 
লিখিত হইয়াছে । সুতরাং উক্ত পাঠ প্রকৃত বলিয়াও মনে হয় ন৷ 
আমাধিগের মনে হয়, অৃষ্ট পরমাণু ও মনের গুণ ইহ। কোন স্ুপ্রাচী 
মত | এ মতের প্রতিপ'দক মূল গ্রন্থ বহু পৃৰ্ব হইতেই বিলুপ্ত হই 
গিয়াছে । জৈনসম্পদায়ের মধ্যে কেহ কেহ পরে উক্ত মতের সম 
করিতে পারেন । কিন্তু বর্তমান কোন জৈনগ্রন্থে উক্ত মত পাওয়। যায় ন 
স্থধীগণ এখানে তাৎপর্ধযটীক! দেখিয়া এবং পৃবর্বলিখিত জৈনগ্র; 
কথাগুলি দেখিয়। প্রকৃত রহস্য নির্ণয় করিবেন |1৬৮| 


সূত্র। মন্নঃকন্মনিমিত্তত্বাচ্চ সংযোগাব্যুচ্ছেদঃ। 
|| ৬০৩৪০ 
অগ্লুবাদ। এবং মনের করন্মনিমিত্তকত্ববশতঃ সংযোগাদির 
হয় না, [অর্থাৎ শরীরের সহিত মনের সংযোগ মনের কর্ম 
(মনের গুণ অনৃষ্টজন্য ) হইলে এ সংযোগের উচ্ছেদ হইতে পা 
না]। 
ভাষ্য । মনোগুণেনাদৃ্টন সমাবেশিতে মনসি সংযোগব্যুচ্ছেদো 
স্তা। তত্র কিং কৃতং শরীরাদপসর্পণং মনস ইতি । কন্মাশয়ক্ষয়ে 
** অনেক পস্তকে এই সূত্রের শেষে “সংযোগান্চ্ছেদঃ” এইরাপ পাঠই তা 
ন্যায়সূচীনিবন্ধে “সংযোগাদ্যনুচ্ছেদঃ এইরূপ পাঠ আছে। মুদ্রিত “নন্যায়বাতিকে' 
গ্ররাপ পাঠ থাকিলেও কোন ন্যায়বাতি'ক পৃস্তকে “দংযোগাধ্যচ্ছেদঃ” এইরাগ 
আছে । ভাষ্যকারের "সংযোগব্যচ্ছেদো ন স্যাৎ” এই ব্যাখ্যার স্বারাও এরূপ 91 


তাঁহার অভিমত বুঝা যায়। এখানে “আদি” শব্দেরও কোন প্রয়োজন এবং : 
দেখা যায়না। 










/| 
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র্্মাশয়াস্তরাদবিপচ্যমানাদপসর্পণোপপত্তিরিতি। অদৃষ্ঠাদেবাপসর্পণ- 
মিতি চে? যোইদৃষ্ঃ১ শরীরোপসর্পণহেতুঃ স এবাপসর্পণহেতুরগীতি। 
ন একস্য জীবনপ্রায়ণহেতুত্বান্ুপপন্তেঃ ৷ এব সতি একোই- 
ৃষ্টো জীবনপ্রায়ণয়োহেতুরিতি প্রাপ্ত নৈতহ্পপন্তে। 

অস্ুবাদ । মনের গুণ অনৃষ্ট কর্তৃক ( শরীরে) মন সমাবেশিত 
হইলে সংযোগের উচ্ছেদ হইতে পারে না। সেই মতে শরীর হইতে 
মনের অপসর্পণ ( বহির্গমন ) কোন্‌ নিমিত্ুজন্য হইবে? কিন্ত 
কন্দমাশয়ের (ধর্ম ও অধর্ত্নের ) বিনাশ হইলে ফলোন্ুখ অন্ত কন্মা- 
শয়প্রযুক্ত (শরীর হইতে মনের) অপসর্পণের উপপত্তি হয়। 
(পূর্ববপক্ষ ) অনৃষ্ঠবশতঃই অর্থাৎ অনূষ্ট কোন পদার্থপ্রযুক্তই অপসর্পণ 





১1 এখানে সমস্ত পম্তকেই পুংলিঙ্গ 'অদন্ত” শব্দের প্রয়েগ দেখা যায় এবং ন্যায়” 
বান্তি কেও এরাপ পাঠ দেখা যায় । পরবতী ৭১ সুন্তরের বান্তকেও “অণ্ুমনসোরদ্‌ষ্উঃ'+ 
এইরূপ পাঠ দেখা যায় । স্তরাং প্রাচীন কালে “অদৃষ্চ” শব্দের যে পুংলিজেও প্রয়োগ 
হইত, ইহা বুঝা যাইতে পারে। পরন্ত জৈন দাশনিক ভট অকলকঙ্কদেবের “'তত্বাথ- 
রাজবার্তিক” গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ের শেষে যেখানে আতাগুণ অদৃষ্ঠই গতি ও স্থিতির 
নিমিত্ত, এই পরব্বপক্ষের অবতারণা হইয়াছে, সেখানে এ গ্রন্থেও “অদৃষ্ট্ো নামা 
গুণোহস্তি.* এইরাপ প্রয়োগ দেখা যায়। সুতরাং জৈনসম্পুদায় আত্মগ্ুণ অদৃষ্ট বুঝাইতে 
পুংষিঙ্গ “'অপৃণ্ট” শব্দেরই প্রয়োগ করিয়াছেন ইহা বৃঝা যায়। কিন্ত তাহাদিগের মতে 
এ অনুষ্ঠ ধর্ম” ও অধর হইতে ভিন্ন ইহাও গর গ্রচ্থের দ্বারা স্পঞ্ট বুঝা যায়।-__যাহারা 
অদৃষ্তুকে মনের গুণ বলিতেন, তাঁহারা “অদুষ্ট” শব্দের গংলিঙ্গেই প্রয়োগ করিতেন, 
তদন্সারেই ভাষ্যকার ও বাত্তিককার এখানে “অদুষ্ট” শব্দের পুংলিঙে প্রয়োগ করিয়া- 
ছেন, এইরাপও কল্পনা করা যাইতে পারে । কিন্তু পূর্বোক্ত জৈন গ্রন্থে 'অদুষ্টো নামাত্ম- 
গুণোহস্তি” এইরাপ কেন হইয়াছে, ইহাও চিন্তা করিতে হইবে । জৈনসম্প্দায়ের 
ন্যায় ধন্্ম ও অধন্প ভিন্ন কোন অদৃষ্ট পদাথই এখানে “অদ্জ্ট” শব্দের দ্বারা 
বিবক্ষিত হইলে এবং উহাই মনের গুণ বলিয়া পৃব্বপক্ষবাদীর মত বিলে এখানে 
এ অথে পংলিঙগ “অপৃষ্ঠ” শব্দের প্রয়োগও সমথন করা যাইতে পারে । কিন্ত এই 
সুত্রে মনঃ-ব্দ-নিমিত্াচ্চ” এই বাকো “কঙ্মন শব্দের দ্বারা বম্ম অর্থাৎ কম্মফল 
ধর্ম ও অধর্মরূপ অনুষ্ই যে, মহত্বির বিবক্ষিত এবং এ অদৃষ্টই মনের গুণ নহে, 
ইহাই তাঁহার এই সন্ভে বক্তব্য, ইহাই সরলভাবে বুঝা যায়। তবে খাহার৷ ধন্ম ও 
অধম্মরাপ অদৃষ্টকেই মনের গুণ বলিতেন, তাহারা “দুষ্ট” শব্দের পুংলিঙ্গ প্রয়োগই 
করিতেন। তদন্সারেই ভাষ্যকার ও বাত্তিককার গ্ররাপ প্রয়োগ করিয়াছেন, এইরূপও 
কল্পন৷ করা যাইতে গারে ৷ স্ধীগণ এখানে প্ররুত তত্বের বিচার করিবেন ॥ 
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হয়, ইহা যদি বল? বিশদার্থ এই যে, আনৃষ্ট পদার্থ শরীরে ( মনের 
উপসর্পণের হেতু, তাহাই অপসর্পণের হেতুও হয়। ( উত্তর) না, অর্থা! 
তাহা হইতে পারে না, কারণ, একই পদার্থের জীবন ও মরণে; 
হেতৃত্বের উপপত্তি হয় না। বিশদার্থ এই যে, এইরূপ হইলে এক 
অনৃষ্ট পদার্থ জীবন ও মরণের .হেতু, ইহা প্রাপ্ত হয়, ইহা উপপ 
হয় না। 


টিপ্লনী। শরীরের ত্যটি অদৃষ্টজন্য, এই সিদ্ধান্ত পম্থন করিয়!, মহ 
এখন মনের পরীক্ষা। সমাপ্ত করিতে শেঘে এই সূত্রের ছ্বারা শরীর মনে 
কল্মনিমিত্তক নহে অর্থাৎ অৃষ্ট মনের গুণ নহে, এই দিদ্ধান্ত সমং 
করিয়াছেন । তাঘ্যকার মহঘির সূত্রের দ্বারাই তাহার পবের্বাস্ত মত বিশে 
খণ্ডন করিবার জন্য স্ত্রতাৎপর্যয ব্যাখ্য। করিয়াছেন যে, মন যদি তাহ 
নিজের গুণ অদৃষ্টকর্তৃক শরীরে সমাবেশিত হয় অথাৎ মন যদি নিতে 
অদৃষ্টবশতঃই শরীরমধ্যে প্রবিষ্ট হয়, তাহা হইলে শরীরের সহিত মনে 
সংযোগের উচ্ছেদ বা বিনাশ হইতে পারে না| কারণ, শরীর হইতে মনে 
'যে অপসর্গণ, তাহা কিনিমিতক হইবে ? তাৎপর্য এই যে, অদৃষ্ট চে 
গুণ হইলে এ অদৃষ্টের কখনই বিনাশ হইতে পারে না। কারণ, আত 
ফলভোগজন্য মনের গুণ অদৃষ্ট বিনষ্ট হইতে পারে না । অদৃতষ্টর বিন 
ন| হইলে সেই অদৃষ্টজন্য শরীরের সহিত মনের যে সংযোগ, তাহাঃও বিন 
হইতে পারে না॥ নিমিত্তের অভাব না) হইলে নৈমিত্তিকের অভ 
কিক্্প হইবে ? শরীর হইতে নেব যে অপসর্পণ অর্থাৎ বহির্গয়ন 
বিয়োগ, তাহার কারণ অধদৃষ্টবিশেঘের ধ্বংস, কিন্তু অদৃষ্ট মনের ও 
হইলে উহার ধ্বংস হইতে ন। পারায় কারণের অভাবে মে 
অপসর্পণ সম্ভব হয় না| কিন্ত অদৃষ্ট আম্মার গুণ হইলে £ 
শরীরের আরম্তক অদৃষ্ট ত্র আত্বার প্রারুব্ধ কর্ম ভোগজনা বিঃ 
হইগল তখন ফলোন্মুখ অন্য শরীরান্তক অরৃষ্টবিশেষ প্রযুক্ত পুরর্বশব 
হইতে মনের অপসপণ হইটত পারে । ভাঘ্যকার শেঘে বলিয়াছেন / 
যদি বল» অদৃষ্টবিশেঘবশতঃই শরীর হইতে অপসর্পণ হয়, অর্থা 
অদৃষ্ট শরীরের সহিত মছনর সংযোগের কারণ, সেই অদুষ্টই শরা; 
সহিত মনের বিয়োগের কারণ, সুতরাং সেই অদৃষ্টবশতঃই শর 
হইতে মনতনর অপসপণ হয়, কিন্ত ইহাও বলা যায় ন। কারণ, এব 
পদার্থ জীবন ও মরণের কারণ হইত পারে না| | শরীরের সহিত শ্ 
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মংযোগ হইলে তাহাকে জীবন বল। যায় এবং শরীরের সহিত মনের 
বিয়োগ হইলে তাহাকে.মরণ বল। যায়। জীবন ও মরণ পরস্পর বিরুদ্ধ 
পদার্থ, উহা একই সময়ে হইতে পারে না। কিন্তু যদি যাহা জীবনের 
কারণ, তাহাই মরণের কারণ হয়, তাহ! হইলে সেই কারণজন্য একই 
মময়ে জাবন ও মরণ উভয়ই হইতে পারে । একই সময়ে উভয়ের কারণ 
বাকিনে উভয়ের আপত্তি অনিবার্য । জুতরাং একই অনৃষ্টের জীবনহেতুত্ব ও 
ঘবণহেতুত্ব স্বীকার কর যায় না। ফল কথা, অদৃষ্ট মনের গুণ হইলে এ 
অপৃষ্টের বিনাশ অন্তব না হওয়ায় তজ্জন্য শরীরের সহিত যে মন£নংযোগ' 
জন্মিয়াছে, তাহার বিনাশ হইতে পারে না, ইহাই এখানে ভাষা কারের মূল 
ব্রব্য । অদৃষ্ট আত্মার গুণ হুইলে পৃব্বোক্ত অনুপপত্তি হয় না কেন ? ইহা? 
পবের্ব কথিত হইয়াছে । কিন্ত প্রাণ ও মনের শরীব হইতে বহির্গমণরাপ 
"অপদর্পণ”' এবং দেভান্তরের উৎপত্তি হইলে পূনব্বার সেই দেহে গমনরাপ 
“উপনর্পণ” যে আত্মার অনৃষ্টজনিত, ইহা বৈশেঘিক দশনে মহধি কণাদ 
ধনিয়াছেন১ ! অবশী একই অনৃষ্ট “অপনর্পণ'” ও “উপসপপণে"র হেতুঃ 
ইহা কণাদের তাৎপয নহে 11৬৯|। 


সুত্র। নিত্যত্বপ্রসশ্চ প্রায়ণানুপপত্তেঃ 0৭০1৩৪১।। 


অনুবাদ । পরন্ত “প্রায়ণে”্র অর্থাৎ মৃত্যুর উপপন্তি না হওয়ায় 
। শরীরের ) নিত্যত্বাপত্তি হয় । ৃ 


ভাষ্য । বিপাকসংবেদনাৎ কন্মাশয়ক্ষয়ে শরীরপাত;ঃ প্রায়ণং 
কম্মাশয়ান্তরাচ্চ পুনর্জন্ম । ভূতমাত্রাত্ত কর্মমনিরপেক্ষাচ্ছরীরোৎপত্তো 
কন্ট ক্ষয়াচ্ছরারপাতঃ প্রাযণমিতি। প্রায়গান্ুপপত্তেঃ খন্পু বৈ নিত্যত্ব- 
প্রসঙ্গং বিল্পঃ ৷ যাদৃচ্ছিকে তু প্রায়ণে প্রায়ণভেদান্ুপপত্তিরিতি । 

অন্নুবাদ। কন্মফল ভোগ প্রযুক্ত কন্মাশয়ের ক্ষয় হইলে শরীরের 
পতনরূপ *্প্রায়ণ” হয় এবং অন্য কন্মাশয় প্রযুক্ত পুনর্জন্ম হয় । 
নত অনৃষ্টনিরপেক্ষ ভূতমাত্র প্রযুক্ত শরীরের উৎপত্তি হইলে কাহার 
বিনাশপ্রযুক্তু শরীরপাতরূপ প্রাণ [মৃত্যু ) হইবে? প্রায়ণের 


সিসি 


১। অপসপপণমুপসপণমশিতপাতসংযোগাঃ কাধ্যাস্তরসংযে।গাশ্চেতাদুষ্টকারিতানি । 
৫, ২, ১৭। 
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অন্ুপপত্তিবশতঃই ( শরীরের ) নিত্যত্বাপত্তি বুবিতেছি। প্রায়ণ যারৃচ্ছিক 
অর্থাৎ নিনিমিত্তক হইলে কিন্তু প্রায়ণের ভেদের উপপত্তি হয় ন|। 


টিপ্পনী। পব্বসৃত্রে বন। ইয়াছে যে, শরীরের সহিত মনের সংযোগ 
মনের কর্ম্বনিমিত্তক অর্থাৎ মনের গুণ অদৃষ্টজন্য হইলে এ সংযোগের উচ্ছেদ 
হইতে পারে না| ইহাতে পবর্বপক্ষবাদী যদি বলেন যে১, তাহাতে ক্ষতি 
কি? এই জন্য মহঘি এই সত্রের দ্বার। বলিয়াছেন যে, শরীরের সহিত মনের 
সংযোগের উচ্ছেদ না হইলে কাহারও মৃত্যু হইতে পারে না। সুতরাং 
শরীরের নিত্যত্বের আপত্তি হয় | ভাঘ্যকার মহঘির তাৎপধা বর্ণন করিয়াছেন 
যে, কশ্কলভোগজন্য প্রারন্ধ কর্পের ক্ষয় হইলে যে শরীরপাত হয়, 
তাহাকেই মৃত্যু বলে। কিন্ত শরীর যদি এ কর্ম্মগনা না হয়, যদি 
কম্মনিরপেক্ষ ভৃতমাত্র হইতেই শরীরের সৃষ্টি হয়, তাহা হইলে 
কর্মক্ষয়্ূপ কারণের অভাবে কাহারই মৃত্যু হইতে পারে না, সুতরাং 
শরীরে নিত্যত্বাপত্তি হয় অর্থাৎ কারণের অভাবে শরীরের বিনাশ | 
হইতে পারে না। শরীর-বিনাশ বা মৃত্যু যাদৃচ্ছিক অর্থাৎ উহার কোন 
কারণ নাই, বিন কাবণেই উহা৷ হইয়া থাঁবে, ইহা বলিলে মৃত্যুর হেদ 
উপপনন হয় লা। কেহ গর্ভস্ব হইয়াই মরিতেছে, কেহ জনেমব্র পবেই 
মরিতেছে, কেহ কুমার হইয়। মরিতেছে, ইত্যাদি বছবিধ মৃত্যুভেদ হইতে 
পারে না। সুতরাং মৃত্যুও অদৃষ্টবিশেষজন্য, ইহা ম্বীকার করিহেই 
হইবে। যাহার কারণ নাই, তাহা গগনের ন্যায় নিত্য, অথবা গগনকুস্ুমের 
ন্যায় অলীক হইয়৷ থাকে | কিন্তু মৃত্যুও নিত্যও নহে, অলীকও 
নহে 11101 


ভাম্ত। “পুনস্তৎপ্রসঙ্গোহপবর্গে” ইত্যেতৎ সমাধিৎসুরাহ-__ 

অন্থুবাদ। “অপবর্গে পুনব্বার সেই শরীরের প্রসঙ্গ হয়” ইহা 
অর্থাৎ এই পূর্ব্বোক্ত দোষ সমাধান করিতে ইচ্ছ.ক হইয়া ( পূর্ববপক্ষবাদী ) 
বলিতেছেন,__- 


সুত্র। অণুশ্যামতানিত্যত্ববদেতৎ স্তাৎ ॥৭১/৩৪২। 
অনুবাদ । ( পূর্ববপক্ষ ) পরমাণুর শ্যাম রূপের নিত্যত্বের ন্যায 
ইনা হউক ? 


১) মনু ভবতু সংযেগাব্যচ্ছেদঃ, কিং নো বাধাত ইত্যত আহ শরীরস্য “নিত 
প্রসঙ্গশ্চ” ইত্যাদি ৷ _তাৎপর্যঃটীকা। 


1২ স্০ ] বাত্স্তায়ন ভাষ্য ৪৫€ 


ভাষ্য । যথা অগোঃ শ্তামতা। নিত্যাইগ্মিসংযোগেন প্রতিবদ্ধা ন 
গুনরুৎপঞ্ভতে এবমদৃষ্টকারিতং শরীরমপবর্গে পুননেণৎপন্ভত ইতি । 
_. অন্ুবাদ। যেমন পরমাণুর শ্তাম রূপ নিত্য অর্থাৎ কারণশুন্য অনাদিঃ 
(কিন্তু) অগ্নি সংযোগের দারা প্রতিবদ্ধ (বিনষ্ট ) হইয়া পুনর্র্বার 
উৎপন্ন হয় না, এইরূপ অনৃষ্টজনিত শরীর অপবর্গে অর্থাৎ মোক্ষ হইলে 
পুনর্র্বার উৎপন্ন হয় না। 

টিপ্লশী। মোক্ষ হইলেও পুনবর্বার শরীরোৎপত্তি হইতে পারে, এই 
'পৃব্রবোন্ত আপত্তি খণ্ডন করিতে পূর্বপক্ষবাদীর কথ। এই যে, পরমাণুর 
শাম কূপ “যন নিত্য অর্থাৎ উনান কারণ নাই, উঠা পাথিব পরমাণুর 
স্বাভাবিক গুণ, কিন্তু পদমাণূত্বে অগ্নিসংযোগ হইলে তভ্জন্য এ শ্যাম 
পের বিনাশ হয়, আর উহার পুনরুৎপত্তিও হয় না» তদ্রুপ অনাদি কাল 
হইতে অনগ্ভার থে শরীরসন্বন্ধ হইতেছে, মোকাবস্থায় উংা বিন্ট হইলে 
আর উহ্বাব পুনরুৎপাত্ত হইবে না ॥ উদ্দ্যোতকর তাত্পাধ্য এন কৰিয়াছেন 
যে, যেমন পরনাণুর শ্যান রূপ নিতা ( নিফারণ ) হইলেও থিনংযোগ দ্বারা 
বিন হয, তদ্ধপ পরমাণু ও মন্র গুণ অদৃষ্ট নিত্য লে তরজ্ঞান 
হার। উহার াধনাশ হয়! তত্বজ্ঞানের ছারা ই নষ্ট একবারে বিনষ্ট 
হলে জার ওক্ষাবস্থায় পুনবর্বার শরীরোতপত্তি হইতে পাচা না। পরমাণু 
ও মশের দখদূঃখতোগপ না হইলেও "আকার তত্বর্ঞনভশ। পব্বণকবাদীর 
মতে পবহদাণু ও মনের গুণ সনস্ত অদৃষ্টই চিপ্নচালের শণ্য বলছ হহবে, 
ইহাই উদ্দ্যোতকরের তাৎ্পধায বুগাযার। পরমাণুর খ্যায বুপের নিত্য 
বশিতে এখানে নিষারণত্বই বিবক্ষিত। পরবত্তী সূত্রেব ব্যাখ্যায় বাচস্পতি 
মিশ্রের কথার দ্বাব। ইহ] স্পষ্ট বুঝ! যায় । চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথৰ আহিকের 
শঘভাগে “অণুশ্যাম তানিত্যত্ববদ্।”? এই সূত্র ডরষ্টবা 11৭১1 


সুত্র। নাকৃতাভ্যাগম-প্রসঙ্গাৎ ॥৭২।৩৪৩। 


অনুবাদ । (উত্তর) না অর্থাৎ পূর্বোক্ত দৃষ্টান্ত বলা যায় না। 
কীরণ, অকৃতের অভ্যাগম-প্রসঙ্গ অর্থাৎ অকৃত কর্মের ফলভোগের 
আপাতত হয়। 

ভান্ত। নায়মস্তি দৃষ্টান্ত কম্মাৎ 1? অকৃতাভ্যাগম প্রসঙ্গাৎ। অকৃতং 
প্রমাণতোইন্তুপপন্নং ত্তাভ্যাগমোইভ্যুপপত্তিব্যবসায়ঃ, এতচশ্রদ্দধানেন 
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প্রমাণতোহনপপন্নং মন্তব্যং ৷ তন্মাননায়ং দৃষ্টান্ত ন প্রত্যক্ষ ন চানুমানং 
কিঞ্িছুচ্যত ইতি । ভদিদং দৃষ্টান্তস্ত সাধ্যসমত্বমতিধীয়ত ইতি । 

অথবা নাকৃতাভ্যা গমপ্রসঙ্গাৎ, অণুশ্যামতা দৃষ্টান্তেনাকম্ধ্বনিমিত্তাং 
শরীরোৎপত্ত্িং সমাদধানস্তাকৃতাভ্যগমপ্রসঙ্গঃ ৷ অকৃতে সুখহ্ঃখহেতে 
কম্মণি পুরুষস্ত স্ুখং ছুঃখমভ্যাগচ্ছতীতি প্রসজ্যেত । ওমিতি ক্রবত; 
প্রত্যক্ষান্মানাগমবিরোধঃ | 

প্রত্যক্ষবিরো'ধস্তাবৎ ভিন্রমিদং সুখছুঃখং প্রত্যাত্মবেদনীয়ত্বাৎ প্রত্যক্গং 
সবর্বশরীরিণাং। কে? ভেদঃ ? তীব্রং মন্দং' চিরমাশু, নাঁনাপ্রকারমেক" 
প্রকারমিতোবমাদিবিবশেষঃ | ন চাস্তি প্রত্যাত্মনিয়তঃ স্ুখহ্ঃখহেতু বিশেষ? 
ন.চাত্তি হেতুবিশেষে ফলবিশেষো দৃশ্যতে ৷ কন্ধননিমিত্তে তু স্খহ্ঃখযোগে 
কন্মণাং তীত্রমন্দতোপপত্তেত, কর্ম্মসঞ্চয়ানাঞ্যোৎকর্ষাপকর্ষভাবান্নানা- 
বিধৈকবিধভাবাচ্চ কর্মণাং স্থখছুঃখভেদোপপত্তি । সোহয়ং হেতৃভেদা ভা. 
বাদৃদৃষ্ট: স্ুখদৃ£খভেদে। ন স্যাদিতি প্রত্যক্ষবিরোধঃ। 

অথাইনুমাঁনবিরোধঃ,- দৃষ্টং হি পুরুষ গুণব্যবস্থানাৎ সখছ্ঃখব্যবন্থানং । 
যঃ খলু চেতনাবান্‌ সাধননির্ববর্তনীয়ং স্ুুখং বুদ্ধ! তদীগ্ন্‌ সাধনাবাপ্তয়ে 
প্রধততে, স স্বখেন যুজ্যতে, ন বিপরীতঃ। যশ্চ সাধননির্ববর্তনীয়ং ছুংখং 
বুদ্ধা তজ্জিহাস্ঃ সাধনপরিবর্জনায় যততে, স চ ছুঃখেন ত্যজ্যতে, ন 
বিপরীতঃ | অস্তি চেদং যত্ুমস্তরেণ চেতনানাং সুখছুঃখব্যবস্থানং, তেনাপি 
চেতনগুণান্তরব্যবস্থাকৃতেন ভবিতব্যমিত্যন্ুমানং । তদেতদকন্মনিমিত্তে 
সুখছ্ঃখযোগে বিরুধ্যত ইতি। তচ্চ গুণাত্তরমসংবেচ্াত্বাদৃষ্টং বিপাক- 
কালানিয়মাচ্চাব্যবস্থিতং | বুদ্ধযাদয়ন্ত্র সংবেষ্তাশ্চাপবন্গিণশ্চেতি। 

অথাগমবিরোধঃ,_ বনু খন্বিদমার্ধমুষীণামুপদেশজাতমনুষ্ঠানপরিবর্না- 
শ্রয়যুপদেশফলঞ্চ শরীরিণাং বর্ণীশ্রমবিভাগেনানুষ্ঠানলক্ষণা প্রবৃতি 
পরিবর্নলক্ষণা নিবৃত্তিঃ, তচ্চোভয়মেতস্তাং দৃষ্টো১ “নাস্তি কণ্ম সুচরিতং 
চুশ্রিতং বাইকম্ঘনিমিত্ঃ পুরুষাণাং সুখখযোগ” তি বিরুধ/তে | 


পা পা সপ পাশ 


১। “দাক্টি” শব্দের স্দ্বারা দার্শানক সতত ন)ায় দর্শন শান্তও ব্ঝা যায় 
প্রাচীন বাজে দর্শনশান্ত্র অর্থেও “দর্শন” শব্দের ন্যায় '“দক্টি” শব্দও গ্রযুত্তঃ হইয়াছে। 
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সেয়ং পাপিষ্টানাং মিথ্যাদৃষ্টিবকর্মানিমিত্তা শরীরল্থষ্টিরকর্্মনিমিত্রঃ 
দুখ ছুঃখযোগ ইতি । 


ইতি বাংস্যায়নীয়ে ন্যায়তাঘ্যে তৃতীয়াধ্যায়স্য হ্বিতীয়মান্িকম্‌ । 
সনাপ্তশ্চায়ং তৃতীয়োইধ্যয়ঃ ॥| 


অনুবাদ । ইহ অর্থাৎ পূর্ববন্ৃত্রোক্ত পরমাণুর নিত্যত্ব, দৃষ্টান্ত হয় ন।। 
(প্রশ্ন) কেন" (উত্তর) যেহতু অকুতের অভ্যাগমের আপগ্তি হয়। 
 বিশদার্থ) “অকুত” বলিতে গ্রমাণ দ্বারা অনৃপপন্ন পদার্থ, তাার 
“অভ্যাগম” বলিতে অভু।পপন্ভি, বানসায় অর্থাৎ স্বীকার। ইহা তার্থাৎ 
ূর্ববস্যা্রোক্ত পরমাণুর শ্যাম ক্রপের নিত্াত্ব যিনি স্বীকার করিতেছেন, 
তৎকর্তৃক প্রমাণ দ্বারা অন্ুপপন্ন অর্থাৎ জপ্রামাণিক পদার্থ স্বাধাধ্য। 
অতএব ইহা দৃষ্টান্ত হয় না। ( কারণ, উক্ত বিষয়ে  প্রন্তক্ষ প্রমাণ কথিত, 
হইতেছে না কোন অন্তুমাণ প্রমাণও কথিত হইতেছে না। শুৃতবাং 
ইহা দৃষ্টান্তের সাধা্মত্ব কথিত হইতেছে । 


অথবা! ( অর্থান্তর ) না, অর্থাৎ পূর্বোক্ত সিদ্ধা গ্রহণ করা যায় না। 
কারণ, অকুতের অভ্যাগমের আপত্তি হয়। বিপ্দার্থ এই যে, পরনাণুর 
শ্যাম রূপ দৃষ্ান্তের দ্বারা শরীরোৎপত্তিকে অকর্মমনিমিত্তক বলিয়া যিনি 
সমাধান করিতেছেন, তাহার মতে অকৃতের অভ্যাগম দোষের আপত্তি 


হয়। ( অর্থাৎ ) নুখঞ্জনক ও ছুঃখদনক বম অকৃত হইলেও পুরুষের 


সুখ ও দুঃখ উপস্থিত হয়, ইহ! প্রসন্ত »উক 1 অর্থাৎ উক্ত মতে 








এই সম্বন্ধে এই জাহিকের সব্বপ্রথম সুন্্রর ভাষ/টিপ্পনীর শেষে কিছু আলেচন! 
করিয়াছি । আরও বক্তব্য এই যে, মন্সংহতার শেষে 'যা বেদবাহাঃ স্মতয়ো 
যাশ্চ কাণ্চ কুদৃষ্টয়ঃ” (১২1৯৫ ইতা।দি শ্লোকে দন শা অথেই “দাষ্ট” শব্দের 
প্রয়োগ হইয়াছে । চাব্বাকাদি দশন বেদবাহ্য বা বেদবিরুদ্ধ | এ জন্য এ সমস্ত 
দর্শনশান্ত্রকেই * কুদৃদ্ি'' বল। হইয়াছে । টীকাকার কু'লুক ভট্ট প্রভৃতিও উন্ত শ্রোকে 
চাব্বাকাদি দর্শন শাস্রকেই “কুপুষ্টি" শব্দের ঘারা বাখাা করিয়াছেন । বন্ততঃ, 
উক্ত প্লোকে “কুদ্‌ট্' শব্দের দ্বারা শাস্ত্রবিশেষই ববক্ষিত বুঝা যায়। স্তরাং 
সুপ্রাচীন কালেও যে, দর্শনশান্ত তথে “দুষ্টি” শব্দের প্রয়াগ হইয়াছে, ইহা আমর! 
ববিতে পারি। 
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আতা পুর্বে কোন কর্ম না করিয়াও সুখ ও ছুঃংখ ভোগ করেন, ইহা 
ত্বীকার করিতে হয়। “ওম” এই শববাদীর অর্থাৎ যিনি “ওম” শব্দ 
উচ্চারণপুর্ব্বক উহা স্বীকার করিবেন, তাহার মতে প্রত্যক্ষ, অনুমান ও 
আগমের ( শাস্ত্রপ্রমাণের ) বিরোধ হয়। 

প্রত্যক্ষ দিরোধ ( বুঝাইতেছি )-বিতিন্ন এই সুখ ও ছুঃখ প্রত্যেক 
আত্মাব অন্ভবনীয়ত্ববশতঃ সমস্ত শরীরীর প্রত্যক্ষ । (প্রশ্ন) ভেদ 
কি? অর্থাৎ সর্বশরীরের প্রত্যক্ষ সুখ ও ছুঃখের বিশেষ কি? (উত্তর) 
তীব্র, মন্দ, চিরস্থায়ী, অচিরস্থায়ী, নানাপ্রকার, একপ্রকার, ইত্যাদি 
প্রকার বিশেষ । কিন্তু (পূর্ববপক্ষবাদীর মতে ) প্রত্যাত্মনিয়ত সুখ ও 
ছুঃখের হেতু বিশেষ নাই । হেতু বিশেষ ন| থাকিলেও ফলবিশেষ দৃষ্ট 
হয না। কিন্ত ১খ ও ছুঃখের সম্বন্ধ কণ্ধমনিমিত্তক হইলে কন্ম্ের তীব্রত। ও 
মন্দতার সন্তাবশতঃ এবং বর্ধসঞ্চয়ের অথাৎ সঞ্চিত কর্ম্মসমূহের উৎকৃষ্টতা 
ও অপকৃষ্টতাবশতঃ এবং কর্দুসমূহের নানাবিধত্ব ও একবিধত্ববশতঃ সুখ ও 
হঃখের ভেদের উপপত্তি হয়। ( পৃববপক্ষবাদীর মতে) হেতুভেদ ন! 
থাকায় দুই এই সুখ ছুঃখভেদ হইতে পারে নাঃ ইহা প্রত্যক্ষ বিরোধ । 

অনন্তর অনুমান বিরোধ ( বুঝাইতেছি )-_ পুরুষের গুণনিয়মবশতঃই 
মুখ হঃখের নিয়ম দুষ্ট হয়। কারণ, যে চেতন পুরুষ স্ুথকে সাধনন্ত 
বুঝিয়া সেই স্ুখকে লাভ করিতে ইচ্ছা! করতঃ ( এ সুখের ) সাধন 
প্রাপ্তর জন্য যত্র করেন, তিনি সুখযুক্ত হন, বিপরীত পুরুষ অর্থাৎ 
যিনি সুখসাধন প্রাপ্তির জন্য যত্ব করেন না, তিনি নুখযুক্ত হন না। 
এবং যে চেতন পুরুষ ছুঃখকে সাধনজন্ বুঝিয়া সেই ছুঃখ ত্যাগে ইচ্ছা 
করতঃ ( সেই ছুঃখের ) সাধন পরিত্যাগের জন্য যত্ব করেন, তিনিই 
ছুংখমুক্ত হন, বিপরীত পুরুষ অর্থা যিনি ছুঃখের সাধন পরিত্যাগের 
জন্য যত্র করেন না, তিনি ছুংখয়ুক্ত হন না। কিন্তু যত্বু ব্যতীত চেতন- 
সমূহের এই নুখ-ছুঃখ ব্যবস্থাও আছে, সেই সুখ-ছুঃখ ব্যবস্থাও চেতনের 
অর্থাৎ আত্মার গুণান্তরের ব্যবস্থা প্রযুক্ত হইবে, ইহা অনুমান । সেই 
এই অনুমান, সুখ ছুংখসম্বন্ধ অকর্ম্মননিমিত্তক হইলে বিরুদ্ধ হয়। সেই 
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গুণাস্তর অপ্রত্যক্ষত্বণতঃ অনৃষ্ট) এবং ফলভেগের কাল নিয়ম না 
থাকায় অব্যবস্থিত। বুদ্ধি প্রভৃতি অর্থাৎ আম্মার জ্ঞান ইচ্ছা। দ্বেষ 
প্রভৃতি গুণ কিন্তু প্রত্যক্ষ এবং অপবগী অথাৎ আশুবিনাশী । 

অনন্তর আগম-বিরোধ (বুঝাইতেছি ),- অনুষ্ঠান ও পরিবর্জনা- 
শ্রিত এই বনু আর ! অর্থাৎ) খাধষিগণের উপদেেশসমূহ (শাস্ত্র) 
আছে । উপদেশের ফল কি€ শরীরীদিগের অর্থাৎ মানবগণের বর্ণ ও 
আশ্রমের বিভাগান্ুসারে অন্তুগানরূপ গবৃণ্তি এবং পরিবর্জনরূপ নিবৃত্তি। 
কিন্ত সেই উভয় অর্থাৎ শাস্ত্রের প্রয়োজন গ্রবান্ত ও নিবৃত্তি এই দর্শনে 
( পূর্ব্বোক্ত নাস্তিক মতে ) “পূণ্য কর্তন 'ও পাপ কম্ম নাই, পুরুষনমূহের 
স্থখ ছুঃখ সম্বঙ্ধ অকন্মনিমিত্তক৮ এ জগ্ট বিরুদ্ধ হয়। 

“শরীর স্থটি কথ্ৰনি'মতক লগে সুখ ছল জধন্ধ কর্মনিমিত্তক নহে” 


সেই ইহ! পাপের নাতির । মিথ্যা দৃষ্টি অধ 
মিথ্যাজ্ঞান। 
খাৎ্গ্যাণন-প্রণাত স্যাধভাধো তীর অবাতি তে এতীন আছি সমাপ্ত । 


তীয় অব্যায় মমাত। 


টিগ্নণী। পব্বোক্ত পূৰ্বপক্ষের উত্তনে হবি এই চনম সূত্রের ছারা 
বৰিয়াছেন যে, পর্বোত্ সিদ্ধান্ত বল যায় না। কারণ, পৃঃব্বাভ মতে 
জীবের অকৃত কন্মের ফলতোগের অ'পর্তি হয়। ভাধ্যকার প্রথমে 
সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, পূর্ব সূত্রো5 দৃষ্টান্ত সিদ্ধ নহে» উহ। লাব্যসম, 
সুতরাং উহা দৃষ্টান্তই হয় না। কারণ, পরমাণুর শ্যাম বীপের থে নিত্যত 
( কারণশূন্যত্ব ), তাহা “অকৃত” অথাৎ প্রমাণসিদ্ধ নহে । পর পরমাণুর 
শ্যাম ব্দুপ যে কারণজন্য, ইহাই প্রমাণসিদ্ধ১ | সুতরাং পরমাণুর শ্যাম 
রূপের নিত্যত্ব স্বীকার করিয়া উহাকে দৃষ্ান্তরূপে গ্রহণ করিনে অকৃত 
অর্থাৎ অপ্রামাণিক পদাথের শ্বীকার করিতে হয়। পরমাণুর শ্যাম রূপের 
নিত্যন্ব বিঘয়ে প্রত্যক্ষ অথবা অনুমান প্রমাণ কথিত না হওয়ায় উহ সিদ্ধ 


১। নচ পরমাণুশ্যামতাপ্যকারণা পাথিবরাপত্বাৎ লোহিতাদিবদিত্যনমানেন 
তসযাপি পাকজত্বাড্যুপগমদিতি ভাৰঃ।-__তাৎপয)টীকা। 
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পদার্থ নহে | সুতন্বাং উহা সাধ্য পদার্থের তুল্য হওয়ায় "সাধাসম” | 
ভাঘ্যকারের প্রথম পক্ষে মহবি এই সূত্রের দ্বার। পূবর্ব সৃত্রোক্ত দৃষ্টান্তের 
সাধ্যসমত্ব প্রকাশ করিয়। উহ] যে দৃষ্টান্তই হয় না, ইহাই সমর্থন করিয়াছেন 
এই পক্ষে সূত্রে “অকৃত” শব্দের অর্থ অপ্রামাণিক। “অভ্যাগম"” বলিতে 
““অভ্যুপপত্তি” উহার অপর নাম “ব্যবপায়**। ব্যবসায় শব্দের ছ্বারা এখানে 
হ্বীকারই বিবক্ষিত। “প্রম্* শব্দের অর্থ আপত্তি । তাহ। হইলে সত্রে 
“অকৃতাভ্যাগম প্রসঙ্গ' শব্দের দ্বার বুঝ। যায়, অপ্রামাণিক পদার্থের স্বীকারের 
আপত্তি । | 


“অকৃত” শব্দের দ্বারা অপ্রামাণিক, এই অথথ সহজে বুঝা খায় না। 
অকৃত কশ্মই “অকৃত'”” শব্দেন্র প্রসিদ্ধ অর্থ । তাই ভ'ঘ্যকার শেঘে বন্লান্তরে 
যথাশ্রত সুত্রাথ ব্যাখ্যা করিবার জন্য সূত্রের উল্লেখপৃৰ্বক তাৎপধ্য 
ব্যাখ্যা করিরাছেন যে, যিনি পরমাণুর শ্যাম বূপকে দৃষ্টাম্তরূপে আশ্রয় 
করিয়। শরীর-স্টি কর্পমুনিমিত্তক নহে, ইহা সমাধান করিতেছেন, তাহার 
মতে অকৃত কন্মের ফলভোগের আপন্ত হযু। অথাৎ সুখজনক কন্ধ 
না করিলেও পুরুষের স্থুৰ ও দুঃখ জনমত পারে, এইন্প আপত্তি হয়। 
উহ! ন্বীকার করিলে তাহার মতে প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম প্রমাণের 
বিরোধ উপস্থিত হয়, অর্থাৎ পৃব্ৰোক্ত মতবাদীর এ গিদ্ধান্ত প্রত্যক্ষ 
বিরুদ্ধ, অনুমানবিরুদ্ধ ও শাস্্রবিরুদ্ধ হয় | প্রত্যক্ষ-বিরোধ বুঝাইতে ভাধ্যকার 
বলিয়াছেন যে, ভিন্ন ভিন্ন গ্রকার সুখ ও দুঃখ সব্বজীবের মানস প্রত্যক্ষসিদ্ধ। 
তীর, মন্দ, চিরস্থায়ী, আশুস্থায়ী, নানাপ্রকার, এক প্রকার, ইত্যাদি প্রকারে 
ন্থখ ও দৃ:খ বিশিষ্ট অথাৎ সুখ ও দুঃখের পৃব্বোক্তরূপ অনেক ভেদ ব। বিশেষ 
আছে। কিন্ত যিনি সুখ ও দূঃখের হেতু কর্মফল বা অদৃষ্ট মানেন না, 
তাহার মতে প্রত্যেক আস্বাতে নিয়ত স্ুখদৃঃখজনক হেতুবিশেঘ ন। থাকায় 
সুখ ও দুঃখের পৃৰব্বোভ্তব্মপ বিশেষ হইতে পারে না । কারণ, হেতুবিশেধ 
ব্যতীত ফলবিশেঘ হইতে পারে না৷ । কর্মী বা অদৃষ্টকে সুখ ও দঃবের 
হেতুবিশেষরূপে স্বীকার করিলে এ কন্মের তীত ও মন্দতাবশতঃ সুখ 
ও দূঃখের তীব্রতা ও মন্দতা উপপন্ন হয়। কন্মের উৎ্ক্ঘ ও অপকর্ধ 
এবং নানাবিধত্ব ও একবিধত্ববশতঃ সুখ ও দ:খের পৃব্বোক্ত তেদও উপপন্ন 
হয় । কিন্তু সুখদূঃখসন্বন্ধ অদৃষ্টজন্য না হইলে পব্বোভ অুখদুঃখভেদ 
উপপৃন্ন হয় না| সুতরাং পর্বোজ্ মতে সুখ ও দুঃখের হেতুবিশেঘ ন! 
থাকার দৃষ্ট অর্থাৎ প্রত্যক্ষসিদ্ধ যে পৃব্বোস্তরূপ সুখদুখেভেদ, তাহা হইতে 
পারে না, এ জন্য প্রত্যক্ষ-বিরোধ দোঘ হয়। 
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অনুমান-বিরোধ বুঝাইতে ভাঘ্যকার বলিয়াছেন যে, পুরুঘ্র গুণের 
নিয়মপ্রযুক্তই সুখ ও দৃঃখের নিয়ম দেখ। যায়। সুখাথাঁ যে পুরু সুখপাধন 
সাভের জন্য যত্ব করেন, তিনিই সুখ লাভ করেন, তাহার বিপদীত পুরু 
জুথ লাত করেন ন৷ এবং দুঃখপরিহাবারথী যে পুরুঘ দূঃখসাধন বর্জনের জন্য 
যত্বু করেন, তীহারই দূংখপরিহার হয, উহার বিপরীত পুরুঘের দূংখ পরিহার 
হয় না] সুতরাং পৃব্বোক্ত স্থলে সুখ এব: দূঃখনিবৃত্তি আত্মার প্রযত্বরূপ 
গুণজন্য এবং কেছ' সুখী, কেহ দুঃখা, ইত্যাদি প্রকার ব্যবস্থাও আস্থার 
গুণের বাবস্থাপ্রযুক্ত, ইহা৷ দেখা যাঁয় | কিন্তু অনেক স্থলে প্রবত্র ব্যতীতও 
সহস। সুখের কারণ উপস্থিত হইয়৷ সুখ উৎপন্ন করে এবং সহস। দুঃখ 
নিবৃত্তির কারণ উপস্থিত হইয়৷ দুঃখ নিবৃত্তি করে। .তর্কদ্বার। মতের 
অপলাঁপ না৷ করিলে ইহ] অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে ; চিন্তাশীল মানব- 
মাত্রই জীবনে ইহার দৃষ্টান্ত অনুভব করিয়াছেন। তাহ। হইলে এরূপ স্থলে 
আস্থার কোন গুণান্তরই স্ুখদূঃখের কারণ ও ব্যবস্থাপক, ইহা স্বীকাধ্য | 
কারণ, সুখ দূঃণের ব্যবস্থা ব) নিয়ম যখন আত্মার গুণব্যবস্থাপ্রধত্ত, ইহা 
অন্যত্র দৃষ্ট হয়, তখন তদৃদৃষ্টান্তে প্রযত্ন ব্যতিরেকে যে জুখদুখেব্যবস্থা আছে, 
তাহাও আঁয়ার গুণাস্তরের ব্যবস্থাপ্রযুক্ত, ইহা৷ অনুমান প্রমাণদ্বার৷ সিদ্ধ হয়। 
ফনকথ, ব্যবস্থিত যে সুখ ও দুঃখ এবং এ দুঃখের নিবৃত্তি, তাহ। যে, আত্মার 
গুণবিশেঘজ্বন্য, ইহ। সব্বসন্মত | যদিও সব্বত্রই আত্বগুণ আদৃ্টবিশেষ এ 
সুখাদির কারণ, কিন্তু যিনি তাহ। স্বীকার করিবেন না, কেবল প্রত নামক 
গুণকেই যিনি সুখাদির কারণ বলিয়া স্বীকার করিবেন, তিনিও অনেক 
স্থলে প্রযত্ব ব্তীতও সুখাদি জন্মে, ইহা স্বীকার করিতে বাধা হইয়৷ অন্ততঃ 
ব্রকূপ স্বলেও এ সুখাদির কারণরূপে আত্বার গুণাস্তর স্বীকার করিতে বাধ্য। 
অরৃষ্টই সেই গুণস্তর | উহ প্রত্যক্ষের বিষয় ন৷ হওয়ায় উহার নাম “অদৃষ্ট”, 
এবং উহার ফলভোগের কালনিয়ম ন৷ থাকায় উহ] অব্যবস্থিত। বৃদ্ধি, সুখ, 
দুঃখ, ইচ্ছ। প্রভৃতি আঘুগুণের মানস প্রত্যক্ষ হয় এবং তৃতীয় ক্ষণে উহাদিগ্রের 
বিনাশ হয়। কিন্তু শদৃষ্ট নামক আত্মগুণ অতীক্র্িঘ, এবং ফলভোগ ন। 
হওয়! পধ্যস্ত উহ] বিদ্যমান থাক! কোন্‌ সময়ে কোন্‌ অদৃষ্টের ফনভোগ 
হইবে, মেই সময়ের নিয়ম নাই | কর্দফলদাত। স্বয়ং ঈশুর ভিন আর কেহ 
তাহ] জানেনও না | যিনি ঈশুরের অনুগ্রহে উহা জানিতে পারেন, তিনি 
মানুঘ নহেন। উদৃদ্যোতকর এখাণে ধর্মী ও অধন্ুনামক কম্ম উৎপন্ন হইয়। 
তখনই কেন ফল দান করে না?” এই পৃব্বপক্ষের অবতাঁরণ। করিয়। 
বলিয়াছেন যে, কর্মের ফন-ভোগকালের নিয়ম নাই । কোন স্থলে ধর্ম ও 
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অধর্শ উৎপন্ন হইয়া অবিলম্বেও ফল দান করে। কোন স্বলে অন্য কর্মফন 
প্রতিবন্ধক থাকায় তখন সেই কর্পের ফল হয় না। কোন ম্বলে সেই কবে 
সহকারী ধর্ম বা অধন্বর্রপ অন্য নিমিত্ত না থাকার তখন সেই কর্নের ফল 
হয় না অথব! উহার সহকারী অন্য কর্ম প্রতিবন্ধক থাকায় উহার ফল হর 
ন|, এবং অন্য জীবের কর্্বিশেঘ প্রতিবন্ধক হওয়ায় অনেক সময়ে নিজ 
কর্মের ফলতোগ হয় না। এইক্রপ নানা কারণেই ধন্শ ও অধন্মরাপ কু 
সব্বদ| ফলজনক হয় না । উদ্দ্যোতকর এইরপে এখানে অনেক সারতত্‌ 
প্রকাশ করিয়া শেঘে এ বিঘয়ে অতি সুন্দর ভাবে মহাপত্য প্রকাশ করিয়াছেন 
যে, “দৃবিবজ্েয়া চ কল্পগতিঃ, সা ন শক্য। মনুঘা বন্মণাইবধারয়িতৃৎ |” অথাৎ 
কর্ের গতি দুর্জেয়, মানুষ তাহ অবধারণ করিতে পারে না। মুলকথা) 
সখ ও দুঃখের উৎপত্তি অদৃষ্টজন্য, এবং কেহ সুখী, কেহ দুঃখী, ইত্যাদি 
প্রকার ব্যবস্থাও এ অদৃষ্টের ব্যবস্থাপ্রযু- ইহ প্বের্বাক্ত অনুমান প্রমাণের 
দ্বারা সিদ্ধ হয়। সুতরাং যিনি জীবের সুখ-দুঃখ সম্বন্ধকে অদৃষ্টজন্য বলেন 
না, তাহার মত পূর্বোক্ত অনুমান-প্রমাণ-বিরুদ্ধ হয়। 

আগম-বিরোধ বুঝ1ইতে ভাঘ্যবার বলিয়াছেন যে, বিহিত কর্মের অনুষ্ঠান 
ও নিঘিদ্ধ কলের ব্রনের কত্তব্যতাবোধক খধিগণের বন্ছ বু যে উপদেশ 
অর্থাৎ শান আছে, তাহার ফল প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি। ঝ্বান্ন্ণাদি চতুব্বর্ণ ও 
বন্ধচর্যাদি চতুরাশ্রমের বিভাগানুসারে বিহিত কর্মের অনুষ্ঠান প্রবৃত্তি ও 
নিঘিদ্ধ কম্ম্ের বর্জনরাপ নিবৃত্তিই এ সমস্ত শাস্ত্রের প্রয়োজন | কিন্তু যাহার 
মতে পুণ্য ও পাপ কন্ম নাই, আী/বর সুখদুঃখ লন্বন্ধ “অকর্ম্নিমিত্ত” অর্থাৎ 
পৃৰবকৃত কর্মবজন্য নহে, তাহার মতে শাস্ত্রের পৃৰ্ৰোক্ত প্রয়োজন বিরুদ্ধ হয়, 
অর্থাৎ উহা৷ উপপননই হয় না । কারণ, পুণ্য ও পাপ ব৷ ধন্ম ও অধর্শ নামক 
অদৃষ্ট পদার্থ না থাকিলে পৃৰ্বোক্ত প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির ব্যবস্থা বা নিয়ম 
কোনব্ূপেই সম্ভব হয় না; অকর্তব্য কর্পেও প্রবৃত্তি এবং কর্তব্য কর্শেও 
নিবৃত্তির সমথন করা বায়। সুতরাং থঘিগণেব শাস্ত্র প্রণয়নও ব্যর্থ হয়। 
ফলকথা, পৃৰ্রোক্ত মতের সহিত পর্বোভ্তবাপে আগমের বিরোৌধৰশতঃ উত্ভ 
মত স্বীকার করা যাঁয় ন৷| পুব্রোভ মতবাদী নাস্তিকেরও শাস্্প্রামাণয 
স্বীকার করিতে হইবে । নচেৎ তিনিও আর কোনরূপে পব্রোক্ঞ প্রবৃতি 
ও নিবৃত্তির ব্যবস্থার উপপাদন করিতে পারিবেন না। পরস্ত ধর্ম ও অধনু- 
রূপ অদৃষ্ট না থাকিলে জগতে সুখদুঃখের ব্যবস্থা ও নান প্রকারভেদও 
উপপাদন কর! যায় না, শরীরাদির বৈচিত্র্যও উপপাদন কর] যায় না, 
ইত্যাদি কথাও পৃবেরে কেধিত হইয়াছে | তাৎপর্যাটীকাকার এখানে তাঁহার 


৭২ স্মৃৎ ] বাৎস্তযায়ন ভাষ্য ৪৬৩. 


পৃৰেরোক্ত যতানুসারে ভাঘ্যকারের দ্বিতীয় কল্পের তাৎপধ্য ব্যক্ত করিয়াছেন 
যে, পরমাণুগত অৃষ্ট শরীরস্থটির কারণ হইলে এ অদৃষ্ট নিত্য, উহ কাহারও 
কৃত কর্মজন] নহে, ইহ স্বীকার করিতে হয়। তাহ। হইলে পৃর্বোভ্ মতে 
ভ্বীবগণ অকুত কর্ম্েরই ফলভোগ করে, ইহাই স্বীকার করিতে হয়। কিন্ত 
তাহা হইলে আন্তিকগণের শাস্ত্রবিহিত কর্মে প্রবৃত্তি ও শান্নিধিদ্ধ কমে 
নিবৃত্তি এবং থঘিগণের শাস্্প্রণয়ন, এই সমস্তই বাথ হর ॥ কিন্তু এ পমস্তুই 
বার্থ, ইহা কোনরূপেই সধর্থন করা যাইবে না ॥ সুতরাং অদৃ হাআারই 
গুণ এবং আত্মার বিচিত্র শরীবস্থা্ট ও সুখপুংখ ভোগ অদৃষ্টজন্য । প্ৰবন্নের 
কন্মন্য ধর্ম ও অধন্দ নামক অনৃষ্টরশতইই আদার অভিনব শরীর পরিএহ 
করিতে হয় এবং ই অদৃষ্টানুনারেই সুখ দূঃখের ভোগ ও উদ্ধার ব্যবধান 
উপপত্তি হয়। 

এখানে লক্ষ্য কর] বিশেঘ আবশ্যক যে, মহঘি এই অধ্যায়ে শেষ 
প্রকরণের দ্বারা ভীবের বিচিত্র শরীরস্থষ্টি সে, তাহার পৃব্বজব্যকৃত কণ্ম- 
ফলজন্য, পর্ব্বজন্মকৃত কর্ধের ফল অৃষ্ট ব্যতীত আর কোনরাপেই যে, 
্র বিচিত্র স্ট্টির উপপত্তি হইতেই পারে না, ইহা বিশেঘরূপে সযথন 
করায় ইহার ছ্বারাও আত্মার নিত্যত্ব ও অনাদিকাল হইতে শবীরপরিগ্রহ 
সমধিত হইয়াছে। ম্ুত্রাং বুঝা যায় যে, আত্মার নিত্যত্ব ও পৃরর্বজন্মাদি 
তত্ব, তাহা মৃমুক্ষুর প্রধান জ্ঞাতব্য এবং ন্যায়দর্শনের যাহা একটি বিশেষ 
প্রতিপাদা, তাহার সাধক চরম যুক্তিও মহঘি শেখে এই প্রকরণের ছারা 
প্রকাশ করিয়াছেন । কিন্তু ধীহার! অদৃষ্ট্ৰাদ স্বীকার করেন না, নিজ 
ভীবনেই সহস্বার অনৃষ্টবাদের অকাট্য প্রমাণ প্রকটমৃত্তিতে উপস্থিত 
হইলেও যাহারা উহা দেখিয়াও দেখেন না, সত্যের অপলাপ করিয়া নানা 
কৃতর্ক করেন, তাহাদিগকে প্রথমে অৃষ্টবাদ আশ্রয় করিয়া আত্বার নিত্য 
সিঙ্ধান্ত বুঝান যায় না। তাই মহঘি প্রথম আহিকে আত্মার নিত্যত্ব- 
পরীক্ষা -প্রকরণে উক্ত বিঘয়ে অন্যান্য যুজিই বলিয়াছেন। যথাস্থানে 
সেই সমস্ত যক্তি ব্যাখ্যাত হইয়াছে । তন্মধ্যে একটি প্রশিদ্ধ যুক্তি 
এই যে, আঘু। নিত্য না হইলে আত্মার পব্বজন্ম সম্ভবই হয় না। 
পৃর্বজন্ম না থাকিলে নবজাত শিশুর প্রথম ভ্তন্য পানের প্রবৃত্তি সম্ভব হয় 
না। কারণ, পৃবর্বজন্মে স্তনা পানের ইষ্টসাধনত্ব অনুভব না করিলে 
নবজাত শিশুর তথ্িঘয়ে স্মরণ সম্ভব না হওয়া প্রবৃত্তি জন্মিতেই 
পারে ন। | কিন্ত মুগাদি শিশুও জন্মের পরেই ছ্বননীর স্তন্যপানে স্বয়ং 
প্রবৃত্ত হয়, ইহা পরিদৃষ্ট সত্য! এতএব ্বীকার্ধ্য যে, আত্ম। নিত্য, 


৪৬৪ হ্যায়দর্শন। [ ৩৭) ২আ, 


অনার্দি কাল হইতেই আত্মার নানাবিধ শরীরপরিগ্রহরূপ জন্ম হইতেছে। 
পৃর্বজন্মে সেই আত্মাই স্তন্যপানের ইষ্টপাধনত্ব অনুভব করায় পরজন্মে 
সেই আত্মার স্তন্যপানে প্রবৃত্তি সম্ভব হইতেছে । আত্ম! নিত্য না হইলে 
আর কোনন্ুপে উহ] সম্তব হয় না । ভগবার্‌ শঙ্করাচার্ষেযর শিঘ্য পরমজ্ঞানী 
স্ুরেখুরাচাধ্যও “মানসোল্লান” গ্রন্থে ( শঙ্করাচাধ্যকৃত দক্ষিণামৃত্তি-স্তোত্রের 
টাকায় ) আত্মার নিত্যত্ব প্রতিপাদন করিতে পৃব্বোক্ত প্রাচীন প্রসিদ্ধ যুক্তিই 
সরল সুন্দর দূইটি শোকের ছ্বার। প্রকাশ করিয়াছেন১। 


বস্ততঃ মহঘি গোতমের পৃৰ্বোভ্ত নান। প্রকার যুজির দ্বারাও যে, সকলেই 
আত্মার পব্বজন্মাদি বিশাস করিবেন, ইহাও কোন দিন সম্ভব নহে। 
স্ুচিরকাল হইতেই ইহকা1লসব্বস্ব চাব্বাকের শিঘ্যগণ কোনব্রপ যুক্তির 
দ্বারাই পরকালাদি খিশ্বাপ করিতেছেন না| আর এই যে, বহু কাপ 
হইতে ভারতবর্ধ ও অন্যান্য নান! প্রদেশে এক বিরাট সম্পৃদায় (থিওসফিু ) 
আত্মর পরলোক ও পুবর্বজন্মাদি সমর্থন করিতে নান তাবে নানারূপ 
যুক্তির প্রচার করিতেছেন, আস্থার পগলোকারি বৈজ্ঞানিক সত্য বলিয়। 
সব্বব্র ঘোঘণ। করিতেছেন, তাহাতেও কি সব্বদেশে সকলেই উহ। স্বীকার 
করিতেছেন ? বেদার্দি শাস্ত্রে প্রকৃতবিশ্বান ব্যতীত এ সমস্ত অতীন্দ্রিয় তত্তে 
প্রকৃত ৰিশ্বাস জন্নিতে পারে না । যাহাণ। শাস্ত্রবিশ্বামবশতঃ প্রথমতঃ শান্ত 
হইতে এ সমস্ত তত্বের শ্রবণ করিয়া, এর শ্রধণণবধ সংস্কার দৃঢ় করিবার জন্য 
নানা যুক্তির দ্বার এ সমস্ত শত তত্বের মনন করিতে ইচ্ছক, তাহার্দিগের 
এর মনন-নিবর্বাহের জন্যই মহঘি গৌতম এই ন্যারশাস্ত্রে ত্র সমস্ত বিঘয়ে 
নানারধ যুক্তি ও বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন । ন্তরাং যাহার! বেদ ও 
বেদমূলক শাস্ত্রে বিশ্বাসী, তাহারাই পৃবেবাক্ত বেদোপবিষ্ট মননে অবিকারী, 
সুতরাং তাহারাই এই ন্যায়দর্শনে অধিকারী । ফলকথা, শ্রদ্ধা ব্যতীত 
ত্র সমস্ত অতীন্ট্রিয় তত্ত্বের জ্ঞান লাতের অধিকারা হওয়া যায় না। শাস্ত্াথে 
দৃঢ় বিশ্বাসের নাম শ্রদ্ধা | পরস্ত ষাধ্ঙগ ও ভগবস্তজনাদি ব্যতীতও কেবল 
দর্শনশাত্রোন্ত যুক্তি বিচারাদির দ্বারাও এ সমস্ত তত্বের চরম জ্ঞান লাভ 


- পাপা জা পপ পরা সস সস ৮ শী পি মর 
নি 


১। প্রবর্বজন্মানুভুতাথ-স্মরণাৎমৃগশাবকঃ | 
জননীস্তন্য-পানায় দ্বয়মেব প্রব্ততে ॥ 
তস্মান্লিশ্চীয়তে স্থায়ীত্যাঅ। দেহাস্তরেঘপি । 
*্মৃতিং বিনা ন ঘটতে স্তন্যপানং শশোর্ষতঃ ॥।--“মানসোল্প।স" 
৭ম উঃ 1 ৬1৭। 
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কর। যায় না ॥ কিন্তু তাহাতেও শব্বাগরে পৰ্বোভ এদ্ধা আবখ।ক। তাই 
শান্ত বৰিয়াছেন» খাদে) শ্রদ্ধা ততঃ সাধুদঙ্গোইথ তজনব্রিয়]” ইত্যাদি । 
কিন্ত ইহাও চিন্তা করা আবশাক যে, কাল-প্রতাবে অনেকদিন হইত 
এদেশেও আমাদিগের মধ্যে কৃণিক্ষ। ও কতকের বছল প্রচারবণতঃ জন্যান্তর 
3 অদৃষ্ট প্রভৃতি বৈদিক গিদ্ধান্তে বদ্ধমূল মংস্কার ক্রমশ; বিলুপ্ত হইতেছে । 
তাই সংদারে ও সমাজে ক্রমে নানারপ অশান্তির বৃদ্ধি হইতেছে | মহৃষি 
গোতাযের পৃর্ব্্বান্ত বিচারের সাহায্যে “আমার এই শরীরাদি মমস্তই আমাৰ 
পৃর্বগন্মকৃত বর্দফল অনৃষ্ট্না, আমি আমার কর্ফল ভোগ করিতে এই 
দেশে, এইকাতুল, এই করে অন্গ্রহণ কবি বাণা হইযাছি, আমার কর্মফল 
আমার অবশ্য তোগ্য'+, এইরপ চিন্তার দ্বার এ পুরাতন মংঙ্কার রক্ষিত 
হয়। কোন সময়-বিশঘে কর্তৃত্বাতিমানের একটু হাস মম্ধাদন করিরা 
এ সংস্কার চিত্তগদ্ধিরও একটু সহায়তা করে ; তাহাতে সময়ে একা 
শাস্তিও পাওয়। যায়, নচেৎ সংসারে শাস্তির আর কি উপায় আছে? 
“অশান্তগয কৃত: মুখং?% অতএব পর্ন বৈদিক দিদ্ধাস্তনমূহে পুরাতন 
সংস্কার রক্ষার ঘ্বনাও এ সকর বিষয়ে আমাদিগের দর্শনশান্ত্রোজ। যুক্ধি- 
সমূহের পনুশীলন করা আবশ্যক 11৭২ 


শবীব।দৃ্টি নম্পদ্যতব-প্রকরণ সমাপ্ত |1৭1 
স্বিতীয় আহিক সমাড || 


এই অধ্যায়ের প্রথম তিন সূত্র (১) ইন্টিএব/িরেকানপ্রকরণ 
তাহার পরে তিন সূত্র (২) শরীরব্যতিরেকান্ত্প্রকরণ। হাহার পরে 
৮ স্তর (৩) চক্ষুরদ্বৈত-প্রকরণ। তাঁহার পরে ৩ মূত্র (8) মনোবাতিরে, 
কাথপ্রকরণ। তাহার পরে ৯ সুত্র (৫) আত্বনিতাত্বপ্রকরণ ॥ তাহার 
পরে €ে সুত্র (৬) শরীরপরীক্ষা-্প্রকরণ | তাহার পরে ২০ সুত্র (৭) 
ইন্সিরতৌতিক পরীক্ষা প্রকরণ | তাহার পর ১০ সুর (৮) ইনিয়নানা 
প্রকরণ । তাহার পরে ১২ সূত্র (৯) অর্থ-পরীক্ষা-প্রকরণ। ৭৩ মূত্র ও 
১ প্রকরণে প্রথম আহিক সমাপ্ত । 

(২) দ্বিতীয় আহিকের প্রথম ৯ সুত্র (১) বুদ্ধানি ত্যতা-পকরণ। 
হার পঞ্জর ৮ সূত্র (২) ক্ষণতঙ্গ-প্রকরণ। তাহার প্র ২১ শু (৩) 


৪৬৬ স্যায়দর্শন [ ৩আ* ২ 


বৃ্গযাত্বগুণত্ব-প্রকরণ | তাহার পরে ৪ সূত্র (8) বৃদ্ধ্যৎপন্লাপবগিত্ব-প্রকরণ। 
তাহার পরে ১০ সূত্র (৫) বুদ্ধিণরীরগুণব্যতিরে কপ্রকরণ। তাহার পরে 
৪ সুত্র (৬) যমন£পরীক্ষা-প্রকরণ। তাহার পর ১৩ সুত্র (৭) শরীরা' 
দৃ্টনিশাদাত-প্রকরণ। ৭২ সূত্রে ও ৭ প্রচরণ দ্বিতীয় আহিক সমাপ্ু। 
১৩ প্রকরণ ও ১৪৫ সূত্রে তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত | 


(নী ও পাদটীকায় উল্লিখিত গ্রন্থসমূহের সুচী 


গ্রন্থ 


অমরকোঘ 


আত্মতত্ববিবেক 
আঁত্বতত্ববিবেক নিক। 
আাত্মতত্ববিবেক 
মাথুরী গিক। 
উপনিঘৎ 
উপস্কাব 
কঠ্ঠোপনিঘৎ 
কণীাদ রহস্য 
কণাদ সুত্র 
কিরণাবলী 
কেবলানুষান্থুষান 
কুমারসম্ভব 
কুম্থুমাঞ্জলি-প্রকাশ 
কুল্ুমাঞ্জলি ব্যাখ্য। 
গণকারিকা 
গর্ভোপনিঘ 
গীত 
গীতা-টীকা। 


চরকসংহিত 
'দ্বান্দোগোপনিঘৎ 
জাগদশশি নিকা 
স্ত্ব-চিস্তামণি 
তস্বাস্থত্র 

৩০ 


গ্রন্থকার 


অমর সিংহ 


উদয়নাচাধ্য 
বঘুনাথ শিবোমণি 


মথ্রানাথ তর্কবাগীশ 
শঙ্কর মিশ্র 


শঙ্কর মিশ্র 

মহঘি কণাঁদ 
উদয়নাচা্ধ্য 

গঙ্গেশ উপাধ্যাষ 
মহাকবি কালিদাস 
বর্ধমান উপাধ্যায 
হরিদাস 

ভাঁসব্বজ্ঞ 


বেদব্যাঁস 

আনন্দগিরি ও মধুস্থদন 
সরস্বতী 

চবক প্রভৃতি 


জগদীশ তর্কালঙ্কাব 
গীঙ্গেশ উপাধ্যায় 


উমাস্বামী ও উমান্বাতি 


পৃন্টান্ক 


২৩৬, ২৮. 
8০৫. 


১৫০, ২২৭, 
৩১৫, ৩৩৬, ৩৪১, 
8০৯ 

ঘে, ২৩৩, ২৮৩ 
২৮৩) 


€, ২৮১, 8০২ 

১১, 

১১০, ১১১, 8০৭ 

৫১ ১০৯, ১১১, ২৮৩ 
১৩২) ১৩৫, ১৩৬, ৩৩৩ 
১২২, ১২৫, ৩৬৬, ৩৬৭ 
২৩৩, ২৮২, ২৮৫, 8৩৭ 
৪১৩ 

৯৭ 

৩৪৫ 

৩১৬ 

২৯১ 

৪২৭ 


১১৪ 


১১৩ 

২০৭. 8১ 
১২৪, ১২৫ 

১৫, ৩৯১ 

১৩৬, ১৬৮, ৪১৯) 
৪88১৯ 


৪৬৬ চ্যায়াদ্শন 


গ্রন্থ গ্রন্থকার পৃষ্ঠাঙ্ক 
তত্বাথ রাজবাত্তিক ভষ্ট অকলঙ্কদেব ৪৪৯, ৪৫১ 
তাৎপর্ধা নিক! বাচম্পতি মিশ্র ৪, ৯, ১৩, ১৪; ২৩, ২৪, ৩৮, 


৫০, ৬৫৫, ৭৫১ ৭৬, ৮৩, ৮৮, 
১০৩, ১০১ ১১৪১ ১২১, ১২৫) 
১২৮, ১৪৭১ ১৪৯, ১৫১৯, ১৭৭, 
১৯৪, ১৯৫১ ১৯৬, ১৯৯, ২০০, 
২০১, ২০৬, ২১২, ২৪৯, ২৫৪, 
২৫৭, ২৬৮, ২৯১, ২৯৩, ২৯৯, 
৩০০, ৩১০, ৩২২, ৩২৫, ৩২৯, 
৩৩০, ৩৩১, ৩৩৩, ৩৩৬, ৩৪৪, 
৩৪৮, ৩৫০, ৩৫৩, ৩৫৪, ৩৫৯, 
৩৬৩, ৩৬৬, ৩৬৮১ ৩৭৫১ ৩৯২, 
8০৫, ৪২৮, ৪৩৯, 8৪০, 8৪৮, 
8৫০, 8৫৪, ৪৫৯, ৪৬২ 


তাৎপর্যয পরিশ্দ্ধি উদয়নাচার্ধা ২৫৪১ ২৯১৬, ৩৩৩, ৩৪৪ 

তাকিক রক্ষা বরদরাজ ২১৪ 

দীধিতি টীকা! রঘুনাথ শিরোমণি ২৮, ১৬৮, ১৬৯, ৩৯১ 

দীপিক। প্রকাশ নীলকণ্ঠ ৪৩১ 

দ্রব্যস€গ্রহ নেমিটাদ ৪8৮ 

ধ্ুষেবদ সংহিতা ৪০৯ 

নিক্ষণটক টীকা মলিনাথ ২১৪ 

ন্যায়কন্দলী শ্রীধর ভট্ট ২৩৩, ৩২০, ৩৯২ 

ন্যায়কুস্মাঞ্জলি উদয়নাচার্ধ্য ১০০, ১০১, ৩৪৬, ৪১৪, 
৪১৫ 


ন্যায়তত্বালোক নব্য বাচম্পতি মিশ্র ৫০, ১২২, ১৪০ 
ন্যায়নিবদ্ধ প্রপ্ণাশ বর্ধমান উপাধ্যায় ২১৬, ২৫৪, ৩৩৪, 88০ 
ন্যায় পরিশি? 

বা! প্রবোধগিদ্ধি উদয়নাচার্যয ৪১৩ 

শ্যামপ্রকাশ 00 


টিগননী ও পানটাকায় উল্লিখিত গরস্থসমূহের সী ৪৬৭ 


গ্ন্ছ গ্রন্থকার 


ন্যায়মপ্ররী জয়ন্ত ভট্ট 


ন্যায়বাত্তিক উদ্দোতকর 


ন্যায়স্থচীনিবন্ধ বাচম্পতি মিশ্র 


ম্যায়স্থত্রবৃত্তি বিশ্বনাথ নযায়পঞ্চানন 


শ্যায়স্থত্রো্ধার নব্য বাচম্পতি মিএ 
নায়ন্থত্র বিবরণ রাধামোহন গোস্বামী 
উষ্টাচার্যয 


পদার্ধতত-নিব্পণ রধুনাখ শিরোমণি 


পৃষ্ঠান্ক 


১৬৪, ১৯৪, ১৯৬, ২৮২, ৩২৫, 
8০৫ 

৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ২৯, ৪৮, 
৫0, ৭০, ৭৭, ৮৩, ১০৫, 
১০৯, ১২১, ১২২, ১২৫, ১৩২, 
১৩৬, ১৩৯, ১৪০, ১৪২, ১৫০, 
১৫৯, ১৬২, ১৬৪, ১৭৪-১৭৫, 
১৭৭,১৮১, ১৮৬, ১৯০, ১৯১, 
১৯৩, ১৯৪, ১৯৫, ১৯৮, ২০১, 
২০২, ২৫৩, ২৫৪, ২৬১, 
২৬২, ২৮০, ২৮১, ২৯২, 
২৯৬, ২৯৯, ৩২২, ৩৩২, 
৩৩৩১ ৩৫০, ৩৭২, ৩৮২, ৩৮৬, 
৩৮৯, ৩৯১, ৩১৬, ৩৯৯, ৪১৩, 
৪১৪, ৪২০, ৪২৪, ৪২৭, 88০, 
৪৪৫) 8৫০, 8৫৫, ৪৬১, ৪৬২ 


২৯, 8৭, ৫৫, ১২২, ১৪০, 
১৬৪, ২০২, ২১৬, ২৫৪, ২৯৬, 
৩২২, ৩৩৮, ৩৮২, ৩৯১১ ৩৯৭, 
88০ 


8৭, ৪৮১ ৫৫১ ১১৭, ১২০, 
১২২, ১২৬, ১২৮, ১৮৯১ ২০৩, 
২৩১, ২৫৪, ৩১৯, ৩২২, ৩৩৩, 
৪০১, ৪৩৫) 88০, 88৪৮, 8৫০ 


১৪০, ২০৩, ৩২২ ৩৬৮ 


৫৫, ২০৩, ৩১০, ৩১৯১ ৬৩৮২) 
৪8৪০, 8৪১১ 


২১৪১ 8১৩ 


৪৬৮ 
গ্রন্থ গ্রন্থকার 


পাণিনি স্থত্র 
পুববমীমাংসা দর্শন মহঘি জৈমিনি 


পোটঠপাদহ্ত্ত (পালি বৌদ্ধপ্রন্থ) 
প্রপঞ্চহাদয় 
প্রমাণনয়-তত্বালোকা- 
লঙ্কার জৈন বাদিদেব সরি 

প্রমেয়কমলমার্তণ্ড জৈন প্রভাচন্্ 
প্রশ্রস্তপাঁদভাঘা  প্রশ্রস্তদেব 
প্রশস্তপাদ 
প্রশু উপনিঘং 
ফেলোখিপের 

লেকচার চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার 
ভামতী বাচস্পতি মিশ্র 
মণিপ্রভা 
মন্গসংহিতা সু 
মহাভারত মহঘি বেদবাস 
মহাভাঘ্য পতঞ্জলি 


মাধ্যমিক কারিকা নাগাজ্জন 


মানসোল্লাস জুরেশরাচাধ্য 
মিলিন্দ পঞ্হ 

মুণ্ডকোপনিঘৎ 

মৈত্রায়ণী উপনিঘদ 

মেদিনীকোধ মেদিনীকর 
যাজ্ঞবন্ধ্য সংহিতা 

যোগদর্শ ন মহ'ঘি পতঞ্জলি 
যোগবাত্তিক বিজ্ঞান তিক্ষ, 
যোগদর্শন ভাঘ্য ব্যাসদেব 
রত্বটাকা ভাসবর্বজ্ 


ঠ্যায়দর্শন 


ৃ্‌ ক 
১, ১৫, ১৯২ 
২০০ 
১০, ১১ 
২৮৩, 


১৫০, ৪৪৮ 
১৫০ 

২৩৩, ৩৯০, ৩৯২. ৩৯৩, 8১ 
৩২০, ৩২৫ 

১০৯ 


১১২ 
১২১, ১২৩, ১৭১, ২০৭, ২৮২ 


৩২০ 


১৯, ২০৭, 8৫৭ 

২০৮, ৩৩৬, ৪৩১ 

১৯ 

৭০, ৭১, ১০৬ 

৪৬৪ 

১১ 

১১০-১১১ 

২৮৩ 

২৮, ১৩৮, ২৬৮ 

৪২৭ 

৯৪) ৯৫, ৯৯, ১০৭, ২৫০. 
২৯১, ২৯৩, ২৯৪, ৩০৬, ৩২০. 
88০0 

২৫০, ২৯৩, ২৯৫ ৩২০ 

১৫১ 880 

২৯১ 


টিগ্ননী ও পা্টাকায় উল্লিখিত গ্রস্থসমূহ্র ৃচী 


গ্রন্থ 


বত্বকরাবতারিকা 
রামায়ণ 
লধুশব্দেন্দুশেখর 
লক্কবতার স্তর 
বাক্যপদীয় 
বাহম্পত্য সূত্র 
ব্যাসভাধ্য 
বিবেক বিলাস 
বিশুকোঘ 
বিষ্ণপুরাণ 
বৃহদারণ্যক 
উপনিঘদ 
বেদাস্তসার 
বেদান্ত দন 
বৈশেধিক দর্শন 


বোবিচিন্ত বিবরণ 
বৌদ্ধাধিকার 
বৌদ্ধকারিকা 
শব্দশক্তি- 
প্রকাশিক। 
শারীরক ভাঘয 
শান্ত্রপীপিকা 
শিশুপাল বখ 
শ্স্তি 
*গ্লোকবাত্তিক 
শেেতাশুতরোপ- 
নিঘং 
সব্বদর্শন সংগ্রহ 


গ্রন্থকার 


জৈন রত্বপ্রভাচার্য ; 
মহঘি বাল্মিকী 
নাগেশ ভট্ট 


ভর্ত্হরি 


সদানন্ন যোগীন্দ 
বাদরায়ন 
কণাদ 


উদয়নাচার্যা 
উদ্দযোতকর 


জগদীশ তর্কালক্কার 
শঙ্করাচায 

পার্থ সারথি মিশ্র 
মাধ 


কুমারিল তট্ট 


মাধবাচাবয 


৪৬৯ 

পৃষ্ঠা 
১৫০ 
৮২ 
২০০ 
৫ 
২৩ৰ. 
৩৩৫, ৩৫০ 
৩০৬) ৩২) 
ৈ 
৯১ 
২৮৩ 
১০৯১ ৩৫০ 
৬৯১ ১২৪ 
১৪১ ১০৮ 


১১০১ ১২২, ১২৩, ১৩২ ১৩৫, 
১৬৬, ৯১৪, ২১৫, ৩৩৩, ৩৯২, 
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অধিষ্টান 
ইন্ড্রিয়নানা ত্ব- 
পরীক্ষা 
পাথিব 
পুৰেরেহ্থত্রে 
পৃবেরব/বায়, 
তস্ত্রং 
রসাদিব 
নির্ধারণে২প্যপপনা 
বাত্তিকারও 
শবরস্যাশুগামিন। 
উদ্ধৃত 
গণ 
ভাবা 
কখ। 
তাৎপর্ঘ্য 


দা 


সন্নিকর্থই 

যুক্তির 

সিদ্ধান্তরূপে 
জ্ঞানজন্য 

অস্তুত 

পুর্ব পক্ষ 
সাংখ্যমতবিশেষ 
পুর্ব হুত্রবান্তিকে 
দুরাস্তিকান্ুবিধান 


পুবেরবাক্ত 

অর্থকে 

ক্কত্রে 

চক্ষুরিক্দ্রিয়ের 
অধিষ্ঠান 
ইন্ড্রিয়নানাত্ব-পরীক্ষা 


পাথিব 
পূরবব্ত্র 
পররাবাযু 
তন্ত্র: 
রসাদির 
নির্ধারণেইপ্াপন্নার্থ 
বান্তিকাকারও 
শন্বরস্যাওগামিনা 
উদ্ধৃত 
গুণ 
তাঘ্য 
কথ। 
তাৎপর্য) 


পৃষ্ঠা 


২০৮ 


২১০ 
২১৪ 
২১৫ 


১৬ 


২২১ 
স্২্৬ 
২২৮ 
২৩০৪ 


২৩১ 
২৩২ 


২৩৩ 
২৬৩৪ 


২৩৭ 
৩৯ 


২৪২ 
২৪৩ 


২৪৬ 


পঙওক্কি 


৭ 
শেঘ 
১৮ 
স্' 
৪8 
ণেঘ 
৩, 


১৯ 
২২০২৩ 


১৮ 


৭ 
১০ 


শেষ 


৫ 
স১৪ 


১০ 


১৯ 
১৮ 
৪৫ 


গুদ্ধিপত্র 
অশুদ্ধ 


এতাঘামিক্জিয় 
মেক্ষেধর্ন্ 
পাঁথিব 
“সদ্ধাত্তমুক্তাবলী 
বিচত্ব 
স্পশই 
সংসর্গচ্চানেক- 
গুণ 
যেহেতু স্বগুণ 
পখিব্ণাদি 
বদ্ধিতে 
£হেতুমদনিত্য- 
ত্বমব্যাপি?? 
[বশুনাথ 
£আন্যোন্যপ্রভা- 
নীকাঁনি 
স্বর্পাপবর্থপাধন- 
এক পদার্থের 
প্রতিসন্ধান 
কোন রুষ 
পর্োক্ত 
পদাথ 
ধন্ম 
বিভিন্ন 
ত্তিমান 
তি রাভাব 
এবটি 
পাঁণিচন্দ্রমমো 
বাবধান 


৪৭৭ 
শুদ্ধ 


এতাবানিন্্রিয 
মো কর্ম 
পাথিৰ 
““সিদ্ধান্তমুক্তাবলা 
বিট্ব 
স্পর্শই 
সংসর্গান্চানেক ওণ 


যেহেতু সগুণ 
পৃথিব্যাদি 

বুদ্ধিতে 
“হেতুমদনিতামব্যাপি” 


বিশ্বনাথ 
““অন্যোনা প্রত্যনীকানি 


স্বর্গাপবর্গপাধন- 
এক পদার্থে প্রতিসন্দান 


কোন পূুষ 
পুবেবাক্ত 

পদার্থ 

ধর্ম 

অভিন্ন 

বৃত্তিমান 

তিরোভাবৰ 

'একটি 

পাণিচন্দ্রমসৌর্যবধান 


৪৭৮ 


২৪৭ 


২১৪৪৯ 
২৫০ 
২৫৭, 
৫৪ 


২৫৭ 
২৫৪ 
২৬১ 
২৬২ 
২৬৪ 
২১৬৫ 
২৬৭ 


৬৮ 


১ 
*১৭৭ 


পওক্তি 


১ 


স 

৩০ 
৬ 

৯ 
৯ 


১২ 
২৮ 
২৮২১ 
২০ 


9 


২১ 
১৭ 


হ্যায়দর্শন 
অশুদ্ধ 


নাঁন। বিষয়ের 
প্রতক্ষ 
অতিসক্ষ 
শকৃত 
আচাঁ 
যথাথ 
তাৎপর্যটীকাকার 
মান 
পক্তিনিবর্বতৃত্ত- 
স্যাহাবরপস। 
সকার্ধ্য 
অঙুমা 
বখা/স্কটিক 
পবর্বপক্ষবাঁদীর 
সাত্রোও 
আধারশন্য 
অস্কুতত্তিই 
১ 11২৮৬ 
পরমাণু 
দ্রব্যান্তরোৎপত্তি- 
দশন 
গঢ 
ব্হ: 
মুচ্ছিত। 
গন 
নব্য বৌদ্ধ 
দার্শনিকগণ 


শুদ্ধ 


নানা প্রত্যক্ষ 


অতিন্ল্প 

স্বীকৃত 

আচার্য 

যথার্থ 
তাৎ্পর্য্যগিকাকার 
মনে 
পক্তিনিবব্ত্তস্যাহাররসস্য 


স্বীকার্ধ্য 

অগ্গমান 

যথা/স্ক টিক 
পৃরবপক্ষবাদীর 
স্থত্রেও 

আধারশুন্য 
অচ্কৎপন্তিই 
||১৫|।২৮৬ 
পরমাণু 

দব্যান্তরৎপত্তি দর্শন 


ব্যুহঃ 
মৃচ্ছিতা 

গুন 

তাহার পরবস্তশ নবা 

বৌদ্ধ দাশনিকগণ 

নুন 

সামর্ধাই 

উহ 


পৃষ্ঠা 


২৭৪ 
২৭৫ 
২৭৪৬ 


২৮০ 
২৮১ 


১৮২ 


৮৩) 
২৮৪ 


২৮৫ 


৮৮ 
-২৯১ 


২৯৩ 


৯৪ 
২৪৫ 


২৯৪ 
৩০২, 


পঙক্তি 


চা 


২০0 


১৪ 
৩১ 


১৯ 

১৫ 
টি 
সখ 
৮ 


৩০9 
শেষ 


১১ 
৫ 


শুদ্ধিপত্র 
অশুদ্ধ 


বাজের 
বাজের 
পুবেবাক্ত 
বী্প্রাদের্যরা- 
ক্ষাদ্যবসিচাতে 
আপাঁ 
ঘলিষাছেন 
মস্থ 
নির্্ণল 
উভববাদিসনত 
ক্ষনিক 
সববশেঘ 
নৈয়াষকের 
পদাঁ“ই 
সত্র 
ব্যরন্ধিতে। 
এইরূপ 
«নৈবাত্বাদর্শন 
মুহুত 
মৃহূর্তে। 
সংযে গরূপ 
প ঠ/ভাসবর্বজ্রেয 
নিন্নাণ 
বিতু বলিলে 
ইচ্ছক 
যোগা 
স্ব 
কায়ব্যহ 
প্রমাণমস্তীত্য 4 
ন কারণস্য 
অতি ক্ষা 


৪৭৯ 
শুদ্ধ 


বীজের 

বীজের 

পূর্বোক্ত 

বীপূরাদের্থরাক্ষদ্যব- 

সিচ্যতে 

আপত্তি 

বলিয়াছেন 

সতত 

নিল্মল 

উভয়বাদিসম্মত কোন 
ক্ষণিক 

সবর্বশেষ 

নৈয়াধিকেব 

পদার্থই 

ত্র 

বাবস্থিতো। 

এইবপে “*নবাত্তদর্শন 


মৃহত্ত 
মুহূর্তে 
সংযোগরাপ 
পাঠ/ভাসব্বজ্ঞের 
নির্মাণ 
বিত,বলিলেও 
ইচ্ছক 
যোগী 
ক 
কায়ব্যুহ 
প্রমাণমন্তীত্যথ £ 
ন কারণস্য। 
অতি স্থঙ্গু 


৪৮৬ 


পৃষ্ঠ। 


৩০৫ 
২০০৬ 
৩১০৪ 
৩১৭ 

৩১৮ 
৩১৯ 
৩২০ 
৩৯৯ 
৩২৩ 


৩২৪ 


৩২৭ 
৩৩০ 


পঙক্কি 


২১ 

২৩) 

৭ 
২০/শে 


১৬ 
২৬/২৭ 
২৭ 
১৩ 
১৪/১৫ 


২৩ 


৫ 
১১ 


-৫ 
৬, 


১৪ 


হ্যায়দর্শন 


অশুদ্ধ 


সব্বব্যাপা 
মৃত্যুর পর্রে 
স্থফমঘ্য়া 
প্রো 
যৌগপাদ্য 
সত্রস্থ 

উহ 

স্মাত 

ইখন্তুত 
আত্মার (পুরেরবোন্ত 
প্রকার সামর্থ্য) 
নহে, 

নান। জ্ঞান 
জন্মাইতে 
অর্থাৎ প্রাতিভ 
জ্ঞানেরও 
পব্বোক্ত 
ভাব্যকারের 
সাখ্যমতে 
বিষয়ে 
তাৎপর্ঘযটীকা- 

করের 

*প্রযুপ্ত/'শব্দের 
পাগিনাদি 
চতষ্ঠিব শরীরই 
জনরকেঘ 
ভতচৈতন্যবাদী 
নবৃত্তি 


পৃব্বোত্তরূপ 


শুদ্ধ 


সবর্বব্যাপী 
মৃত্যুর পুরে 
সুসমুর্য়া 
পূর্বোক্ত 
যৌগপদ্য 
ত্রস্থ 
উহ 
স্মৃতি 
ইতথন্তুত 
আত্বর ইথন্তৃত সামর্থ7 
নহে । 


নানা জ্ঞান জন্মাইতেও 


নর্থাৎ প্রাতিভ জ্ঞানেরও 
যে 

পুবের্বা্ত 

ভাষ্যকারের 

সাংখ্যমতে 

বিঘয়ে 

তাৎপর্য্যটীকাকারের 


“প্রযুক্ত' শব্দের 
শরীরই 


অমরকোঘ 
ভূতচৈতন্যবাদী 
নিবৃত্তি 
পুের্বাক্তরূপ 


৩৪৬ 
৩১৭ 
৩১৯ 


৩%ট৪ 
৩৫৭ 


৩৫৮ 


৩৬১ 


৬৯ 


শুদ্ধিপত্র 
পঙ্ক্তি অশুদ্ধ 
২৪ পাখিবাঁদি 
শনীরসমূহে 
গাববত্রিকহ 
ভততবিশেঘই 
৬ তদদ্বারা 
১০ ভতধর্দু 
২০) 1তশ্্রাবশত 
২৮ না লাকন 
৩) আব ক 
৭ আকাজ্জ 
১ তদবয়ব্যহলিল 
৪ পূরুঘা'খসম্পাদন 
টে গুনজন্য 
পুবেবাক্ত 
২৮ বাহম্পত্যন্থ এ্র 
২৯ স খায় 
১৪ “মনস। 
২৭ 'ত্রোক্ত 
শেখ পদাখ 
৩ সুত্র) ভেতুপ" 
১ পৰের্বান্তরূপে 
্ দণনস্পশনা- 
ভামেকাধগ্রহশীৎ 
১২ উপপটবশতঃ 
১৮ পুবেবাক্ত 
২৩ [ভিন্ন 
শেঘ ব্যবহারসমহ 
১২ শব্দাথ 
২৫ সুত্রোক্ত 
২৮ পুববাচুভূত 


৪৮১ 


শুদ্ধ 
শলীপগমুহে 


গাবর্বব্রিক * 
ভূততবিশেম 
হদদ্বাবা 

ভূতবর্ন 
স্নাতগ্্যবএ ৬, 

না খাবার 

লারন্তব 
আকাজ্কা 
ভদবরব্যহলি'র 
রং কঘাখসম্পীপন 
গুণজন্য 
পুবের্বা 
বার্স্পতাস্থ্র 
সমুখার 

£মেনস্?? 

সুত্রোক্ভ 

পদার্ণ 

ছেতপ"-- 
পুবেরবাক্তরূগে 
দর্শনস্পর্ণনাভামেকাখগ্রৎ পা 


উপপন্তিবশতঃ 
পুকের্বান্ 

ভিন্ন 

বাবহার সমুত 
শব্দার্থ 

স্ুত্রোক্ত 


ূরর্বাদুভূত 


৭৮২ 


৬৬৭ 


৩৬৩ 
৩৬৭ 
৬৬৮ 


৩২ 
৩৭৩ 
১৭৪ 


৬৭৫ 
৩৭৭ 
৩৪১৯ 
৩৮৯ 


৩৮২ 


গে 
তু 
€ে 


৬৮৮ 
৩৯২ 


৩৯৩) 


৩৯৬ 
89১ 
৪8০২ 


৪9৫ 
89৭ 


স্যায়দর্শন 


পঙক্তি অশুদ্ধ 
১৯ সুস্ম,ঘিতলিঙ্গা- 
চ্ুচিন্তনং 
২৫ সুক্মৃর্মিতলিজাছু 
৯ অভত দাহের 
২ খড়গাদির 
৩ এখানে শ্ত্া 
২. পুবর্বাহুতত 
১৬ স্াতি 
২০ সুখদংখাদির 
৩) অস্তগত 
৬ পুকেবান্ত 
১৬ পুৰ্বকাল 
২ পদাখের 
৩ বুদ্ধর 
১৫ বস্তরূপ 
১১ দ্ধির 
১৪ পৰ্বোক্তরূপে 
১৫ স্বলবিঘেঘে 
১৪ পবেবাক্ত 
১২ বন্তমানরূপ 
১1) রূপাদিশৃণয 
৩০ পবর্ব জাত 
৬ পক্ষ সঙ্গ 
৯ পব্বরূপাদির 
শেষ ন্যায়বান্তিক 
২৮ বহিরিল্্রয়গ্রাহণ 
5০ মস্তবাশ্চোপ- 
পত্তিভিঃ 
১৩ (স্তর) **'পলদছ্োত || 
১১ *'ঘমাভব্যামতি | 


গন্ধ 
স্ুস্মঘিতলিঙ্গাচচিস্তনং 


সুতমুঘিতলিঙা ছু 
অভ্ুতদাহের 
খড়গাদির 
এখানে স্ত্রী 
পুবর্ব।চুভৃত 
স্মৃতি 
সুখছুঃখাদির 
অন্তর্গত 

পুৃবের্বাভত 

পুৰর্ব কাল 
পদার্থের 
বুদ্ধির 

ব্মবূপ 

বুদ্ধির 

পুবের্বাক্তবূপে 
স্থলবিশেষে 
পুৰের্বাত 
বন্তমানবূপ 
রূপাদিশুন্য 
পৃৰর্বজাত 

সঙ্গ সুক্ম 
পুৃৰ্বরূপাদির 
ন্যায়বাত্তিক 
বহিরিক্দ্রিয়গ্রাহয 
মস্তব্যশ্চোপপত্তিভি 


'“*পলদ্ধে: || 


**ক্ুমাতব্যামিতি | 


পৃষ্ঠা 


১০২ 


১১ 
৪& ১৭, 
৪১১৪ 


৪8১৫ 
৪১৬ 
8২০ 
১৯১ 
৪২৬ 
৪২৭ 


৪88০ 


৪88৭ 


পাক 


১৯ 
৩০ 
১৫ 

টি 
১৬ 
২৭ 
৩০ 

৭ 
১০ 
১৬ 
১২ (কুব্র) 
১৩ 

৮ 
১৪ 
১১ 
১০ 
১৯ 
১৯ 
৩০/৩১ 
৫/১২, 
১৮ 
২৭ 


৬/১০ 
২২ 


১০ 
টে 


শুদ্ধিপত্র ৪৮৩ 

তশুা শঙ্কা 

ঘুননক্রিয় ঘর্ণনাক্রির। 
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পবর্বপক্ষ পুর্বপক্ষ 

অনমাপক অন্মাপক 

হ' না, হায় না, 

সক্ষম সুপ 

বৈভবেশ্পাদ্ঈবশ্যাৎ বৈভবেক্তপাদৃবশ্যাৎ 

অতিিসক্ষ্ অতিহ্ক্ষ 

অবয়ব ন অবষব না 

পৰেরোক্ত পুবেবাক্ত 

মর্ত,পাদানবন্থ মূর্ত 7পাদাননন্ত 

পুৰবস্থত্রে পৃরর্বস্থত্রে 

গভনাড়ীর গর্ভনাড়ীর 

সত্রভাষ্যে শ্গব্রতাঘো 

পত্া পত্বী 

তবেদং তদেবং 

“শিরোবাহ্‌দরসকখাখ] 'শিরোবাহ্দনমক্ণ ৭. 

প্রাতশরীরে প্রতিশরীরে 

সক্ষম হ্ক্গ 

সঙ্গ ৬ 

সব্বখ সবর্বণা 

পৃৰববত্তী ৭২ পুবর্ববন্তী ৯১ পৃষ্ঠার 

পৃষ্ঠায় 
এই সত্রের/ এই স্া্রের/স্যাপ্রোন্ত 
সনত্রোক্ত 

সক্ষম শক 

সত্তর নব্র 

পৰে ভ্তরূপ পুৰ্রোক্তরূপ 

পৃববপক্ষের পৃৰর্বপাক্ষেব 

শরারে শরীরে 


